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নদীয়া জর করিয়া মহান্মদ ইবন বক্তিযার যে সকল বিপদে পড়িযাছিলেন, তবকাৎ-ই- 
নাসিরী-প্রণেতা মিনহাজ তাহার বর্ণনা দিযাছেন। নরীয়া-জয়ের সময়ে মে দুইজন সৈনিক 
দৰ নহন্মদ ইবন বক্তিহারের সহচর ছিলেন, মিনহাজ তাহাদেরই মুখে 
ইৰ খা দিলি মত সা শুনিয়াছিলেন। ইবন বাক্িয়ার নবদ্বীপ বিয়ের পরে 

গোড়ের এদিক সেদিক্‌ লুষ্ঠন করিয়া! লক্মণাব্তী ও হিমালয়ের 
মখাবর্তী কোন স্থানের অধিবাসী মেচজাডীর একজন নায়ককে দুসলমানধর্শ্মে দীক্ষিত 
করেন এবং তাহাকে 'আলি' উপাধি েন। আলি মেচের উপদেশে তিনি দশ সহজ সৈকত 
লইয়া তিবাত জয়ের জন্ত রওনা হন। পথে বর্ধনকোট-সন্ুখে বিপালতোহ! বেগবনতী নদী । 
এই নঙীর কুল ধরিয়া তিনি দশদিনের পথ পশ্যটন করিয়া একটা প্রকাণ্ড সেতুর সাক্ষাৎ 
পান। এই সেতু ২০টি পাহাপনিরশিত খিলানের উপর স্থিত। ইবন বক্তিয়ার সেই সেতু পার 
হইয়া চলিলেন। ছুই্গন সেনাপতিকে সেতুরক্ষার জর রাখিয়া গেলেন, ক্রমাগত ১৯ দিন 
চলিয়া গিয়া একটি হর্গ-ক্ষিত নগর আক্রমণ করেন, তথায় শুনিতে পান, ২৫ ক্রোপ দুরে 
একটি স্থানে ( করমপত্ধনে ) €*,*** তূরন্ধ বৈল বিশ্মান আছে, তথায় বহু ব্রাহ্মণ বাস 
করেন এবং তথায় বৎসরে অনেক লহ টাঙ্গন খোড়া বিক্রয়ের একটা বাজার বসে। কেছ 
কেহ মনে করেন, উহা 'মাধুনিক দিনাজপুর জেলার নেক-মর্ধনের হাট | মহমদ ইবন বক্তিয়ার 
ভয় পাইয়া অগ্রসর হইলেন না _ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। খা্ডের ভয়ানক কষ্ট 
হইল। শত্রুরা সমস্ত ক্ষেত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। শতগুণ ঘোড়া মারিয়া সেই মাংস 
খাইতে লাগিল। ইবন বক্চিয়ার কামরূপ ফিরিয়া 'াসিয় নিলেন, তাহার রক্ষকগণ ঝগড়া 
করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং শক্ররা বেগমতী নলীর সেই বিশাল পাবাশ নির্পিত সেতুর ছুইট খাম 
ভাগিব! ফেলিয়াছে। তিনি নিকটবর্তী এক দেৰমন্দির আক্রমণ করেন। সেখানে ছুই তিন 
হাজার মন স্ব্ণনির্্মিত দেবপ্রতিমা ছিল। শত্রবেরিত হই তিনি এ মন্দিরে বন্দীর মত হইয়। 
রহিলেন, বহুকষ্টে তাহার সৈকূুগণ প্রাচীরের একদিক্‌ ভাঙ্গিয়া নদীর জলে কীপাইয়! পড়িল। 
ভীরতূমি হুইতে শত্রুর শর তাহাদের ধবংসক্রিযা সাধন করিতে লাগিল। মুমলমান বীর 
বহকক্টে অতি অল্সংখ্যক পরিকর লইয়া রক্ষা পাইলেন এবং আলি মেচের সাহায্যে 


ঢ52৭৪। 








পাঠান-রাজন ৬১১ 
দেবকোটে উপস্থিত হইলেন। তথা ভিনি পীড়িত হইয়া পড়েন এবং ১২০৫-৩ খৃষ্টাব্দে 
মৃ ১২০০ %:।  পাশযাগ কেন কেহ কেহ বলেন মহঃ ই: ব্তিয়ারে দ্বীন 


নারান্কোই স্থানের শাসনকর্তা ক্দালিমদ্দন খিলক্ছি সুবিধা পাইয়া 
“রোগশম্যন তাহাকে নিহত করেন । বহুসংখ্যক সৈক্ক্ষরের জন্ত তাহার প্রতি তাহার 
দলের লোকের আর কিছুমান অন্বাগ ছিল ন!। মৃত্যুকালে তিনি নিঃসহাত ও বা্ধবহীন 
অবস্থায় ছর্গতির চরম সীমার উপস্থিত হইরাছিলেন। পরের দেশের সর্বনাশ সাধন করিয়া 
"লেয়ার আলোর মত মে স্বলন্থারী বশযপ্রভা তাহাকে গৌরব দান করিয়াছিল তাহার 
বিনিময়ে তিনি কি লাভ করিলেন !--পার্কত্য প্রসেপে অশেষ বিনা পরাজয়জনিত 
লাঙ্ছনা। স্বঙ্নধবংস ও অকালমৃত্যু । মহঃ ই; বস্তির দ্বার! সমস্ত বাঙ্গলাদেশ দুসলমানাধিকুত 
হয় নাই। এমন কি নবন্বীপকে ফিরিয়া জর করিতে হুইয়াছিল। এই সময়ে সম্ভবতঃ 
কেশবসেন (লশাণের পুত্র ) গৌড় শাসন করিতেছিলেন এবং দুসলমানদের হাত 
হইতে দেশ রক্ষ। করিতে না পারিকা পূর্ববঙ্গ বশর করিছাছিলেন। বিরুমপুরে 
স্বর্গগরাম রাঝাধানী করিয়া! সেনবাশীয়ের! আর€ এক শতাব্দীর উদ্ধকাল পূ্্দবঙ্গে রাঙা 


করিয়াছিলেন। 
ইছার কোন সময়ে সেন বংশের এক পাখ! লাহোর ও কাশ্মীরে যাইয়া তথায় রাঙ্গা 
লাভ করিয়া! থাকিবেন। (+৯ পৃ) 


মহঃ ইবন বক্তিযার খিলক্গির প্রিঘপার মহন্মদ শিবান বঙ্গদেশের রাজ! বলিগ! নিজেকে 
প্রচার করেন। এই বাক্কি একূপ দ্য ছিলেন বে, একাই অন্বাবোহণপূ্্মক লগ্গণাবতীর 
নিকট কোন জঙ্গলে ১টি হাতী ঠেকাইথা বাখিসাছিলেন। তাহার 
1৬ অন্তু সাহস দেশিয়। তিব্বত অভিযানের পূর্নে ইবন বক্তিয়াব 
Rg তাহাকে  গৌড়ের শাসনকর্তা নিম, করিয়া গয়াছিলেন। 
প্রস্থ সুতার পর সামন্তগণ ও নেতাবা একত্র হইয়া মদ শিরানকে রাজ্পদ প্রদান 
করেন। বাগ! হইয়া ভিনি প্রথমেই প্ররুহত্যায় অভিনুক্ত আলিম্দনকে পরাস্ত করিয়া 
_ কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কারাদ্াক্ষকে বুধ দিয়! আলিমন্ধন পলাইয়া দুক্তিলাভপু্কে 
দিল্লী খাই কুততৰুদ্দিলের অনুগ্রহ লাভ কবিরাছিলেন। কুত্বৃদ্দিন এই সময়ে সামাচ্ছোর 
দু ভিত্তি গড়িবর প্রযাসী- হইয়া কনুমোধ্যান শাসনকর্তা কাএমাজ্দ রোগীকে পূর্বাকচশের যদ 
মির ভার প্রদান -করেন। "গঙ্গোজীর শাসনকর্তা সমাটু-সৈজ্দের সহবোগিতা করিয়া 
বকে আপৰ পপর নেলাপতিরা দিশীশ্ববের 'অদীনতা 
















ড় পলাফনপর হুন) ইহাকে যধ্যে আস্মকলছ উপস্থিত হয়, মহন্মদ পিরান 
(নিহত হন দহস্মদ লিরান ১২০৪ হইতে ১২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কহ 

সময়ে কুতুবদ্দিন দিল্লীষ্বর ছিলেন (৯২=৫-১২৯* খৃঃ) কিন্ত তিনি 
বেন নাই । 





৬১২ কুং বঙ্গ 
শিরানের মৃত্যুর পর 'আলিম্ধন খিলক্জি দিরীশ্বরের সনদ লইহা বঙ্গদেশের মসনদ দখল 
করেন ( ১২২৮-১২১১ পুঃ )। 
কুতুবদ্ধিনের মৃত্যুর পর সমালিমর্ন খ্বেতচ্ছত্রমারণপুর্দক নিজেকে স্বাদীন নৃপতি বলিয়া 
ঘোষণা করেন। এইবার তাহার কতকটা বুদ্ধিনংশ হইয়াছিল, এ পশাস্থ তিনি সর্লাস্স-ক্দা 
আলিম রান যোদ্ধা এবং রাজনীতিকুশল বুদ্ধিমান লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। 
আলাউদিন ১২০-১৯ বচ! এখন সমস্ত জায়সঙ্গত গত ন্তিরুম করিয়া নাহার গা আকাশ- 
সপর্ণী হইল। তিনি গ্রকাস্র দরবারে আপনাকে পার, তৃকিস্থান এবং 
ছি্ীর বাদসাহগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়! প্রচার করিতে লাগিলেন এবং “তাহার অধিকার হইতে 
বছ দূরে ক্মবস্থিত খোরাসান, ইরাক, গজনী, গোব ও ইস্ফাহানের ন্দিকার প্রতািগণকে' 
পরলান করিতেন” এই সকল বাজ ্ঠা্ার অনিকার-বহ্িতূত,- শুনিলে চট্টয়া যাইতেন। 
একদা পারপ্তা দেশের এক বণিক স্বীয় বহূলা অব্যাদি-বোকাই আ্াছাজ আগমন হওয়াতে 
সতাহার নিকট সাহ্াযোর প্রার্থী হন। আলাউদ্দিন ঠাহাকে ইসপাহানের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করিয়া প্রধান মন্ত্রীকে এক ফরমান প্রস্থত করিতে আদেশ দেন । এই উপহাস-যোগাদু্কদধির 
ফল হইতে তাহাকে মধ নৃদ্ধিকৌশলে রক্ষা কবিগ্াছিলেন। কিন্তু নবাবকে স্বীয় অহঙ্কার 
বঙ্গায় রাশিবার জর্য বণিকৃকে অনেক শ্র্থ প্রদান করিতে হইয়াছিল । এই সকল বু্ধি্ঠীনতা 
"অবস্থা পাশ্বন্্ী রাজাদের বিরক্তিকর হয়াছিল-_তথাপি তাহা উপহাস-যোগা মনে করিয়া কেছ 
কোন প্রতিকূলতা করে নাই। কিন্ত তিনি কিছুদিন পরে স্বতিশয় নিরভাবে অত্যাচার 
আরস্ত করিয়াছিলেন ; তাহার অত্যাচার শুধু আচা ও সস্তা ছিন্দুদিগের উপর সীমাবদ্ধ 
রহিল না, তিনি স্মবিচারে খিল আনেক বড় লোককে হত্যা করিলেন। তাহাদের 
বংশধরগণের চক্রান্তে ১২১৯ পৃষ্ঠাক্চে তিনি নিহত হন। আলিমর্দনের হত্যার পর হুসাম 
উদ্দিন ইউয়জ নামক ইবন বক্তিয়ারের পারশ্াবাসী কোন প্রিয় সেনাপতি “গিয়াসউদ্দিন” উপাধি 
ধারণ করিয়া গৌড়ের মসনদ অধিকার করেন, ইহার পূর্বে তিনি গল্গোত্রীর শাসন কর্তা! ছিলেন। 
কথিত বআছে পার্থ দেশের ছুই দরবেশ ইহার ভাবী সৌভাগাসধন্ধে 
teh SSNS হান 
CB” “সিংহাসনে আর হইয়া কামৰূপ, বিহত ও পুরী জয় করেন। 
কিন্ত যদিও বধাবতাহ ইনি নুন ছিলে না, ইহার বাতের ক সময়ই লোকহিতক কাঝো 
















পাঠান-রাজ্ষু ৬১৩ 


পথ বন্ধ করিয়া ফেলেন। মাহা হউক একটা সন্ধি হইবা এই কলহের মিটমাট হা গেল । 
বঙ্গাদিপ দিন্নীশ্বরকে ৩৮টি হাতী এবং বহু লক্ষ টাকা দিয়া তাহার ক্দবীনন্থ স্বীকার করেন । 
'আালতামাস মূলক্‌ আলাউন্দিনকে বিহারের শাসনকনঠা নিযুক্ত করির! দিল্লীতে প্রচ্যাবর্জন 
কৰেন। কিন্জ সমাট বাইতে না যাইতেই গিয়াসউদ্দিন সন্ধিৰ সন ভঙ্গ করিয়া বিহার স্দবিকার 
করিয়া প্রকান্তে বিস্রোহী হন। আলতামাসের পু প্রবরাক্দ নাসিরুদ্দিন অযোধ্যা, হইতে 
এক বিপুল বাহিনী সংগ্রহ কৰিয়া! তদ্বিক্ধে মা! করেন। এই যুদ্ধে গিরাসউদ্ধিন নিহত 
হন । গিয়াসউদ্দিন অতি উদ্ারচরিত্র এবং ক্লামপবাহণ বাজ! ছিলেন। এমন কি স্দালতামাস 
পর্মাস্থ ৰলিতেন, “ইনি প্রকৃতই স্থলতান হইবার যোগা।” ১২ বৎসর ব্যাপী রাজদ্ছের পর 
১২২৬ পৃষ্টান্দে ইহার মৃত্যু হয়। 
যুবরাজ্গ নাসিরুদ্দিন বঙ্গের বান্দা হইবা! শ্বেতচ্ধ্ন ও বাঞ্জদণ্ড-ব্যবহারের অনুমতি প্রা 
১১১৭৯) তিনি অতি দক্ষতার সহিত রান্দদণ্ড চালন! করিয়াছিলেন । 
রি ১২২৮ শৃষ্টান্দে ইহার মৃত্যু হয, তখন বিলিন্দি সামস্তের! বিজ্রো্ী 
হইব! বঙ্গদেশে অবাজকতা আনয়ন করে। 'আলতাষাস পুনরায় 
শত বাঙ্গলাদেশে আসিয়া সেই বিদ্রোহ নিবারণ করেন। বিল্লোহ্বীর নেতা হাসামদ্দিন 
হান বিন্ধি খিলিক্ি শতি নম বদের জর বদের মসনদ কার করিয়াছিলেন । 
লিখন এক বংসরের জগ ইখতিয়ার উদ্দিন বশর হইয়াছিলেন। 
ভি: উদ্দিন-১২২৮- ব্মালতামাপ দূলক্‌ শ্মালাউদ্দিনকে বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
২৯; আগাউছিন জানি করেন, ইনি চার বৎসর রাজত্বের পর পরলোকগত হুন। তৎপরে 
১২৩২-১২০১ খঃত সৈক্- সেক উদ্দিন তৃকুক বাজা| হইয়া তিন বৎসর রাঙ্ছাশাসনপুর্টক বিষ 
উৰ্ীন ১২২৩-১২০০ খচ। খাইয়া! প্ৰাণত্যাগ করেন (১২৩৩ খু: )। ইচ্ছার পরের বঙ্গাৰিপ 
তোগান খা তাতারদেশীর লোক ছিলেন, ইহাকে তকণবয়স্ধ, ই ও নানাগুণে ভূষিত দেখিয়া 
আলতামাস ইহার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। ইনি প্রথমতঃ রোহিলখণড পরে বিহার এবং 
সকশেষে বাঙ্গলার শাসনকর্তা নিযূরু হইয়াছিলেন। যখন আলতামাস বাদসাহের করা! 
রিঙ্গিযা দিল্লীর মসনদ প্রাপ্ত হন, তখন তোগান খাঁ তাহার নিকট 
অনেকু উপঢোকনসহ একজন বান্দী দূত প্রেরণ করেন। রিজিয়া 
বঙ্গেশ্ববের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়া! তাহাকে ওমরাহগণের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ দান করেন স্এবং বঙ্গের মসনদে স্থাযিকপে ইহার আসন স্বীকার করেন! 
রাতের প্রথম দিকে ইনি ত্রিহত বিজন করেন, তংপরে দিল্লীশ্বর মাসুদের শাসন বিশৃঙ্খল ও 
শিথিল দেখিব কড়া-মানিকপুর বঙ্গের অনিকাবন্ধক করিলেন। 
(তোগান* বার সঙ্গে গঙ্গাবংলীর অনঙ্গ ভীমদেবের পুত্র বৃসিংহদেবের প্রথম যুদ্ধ একটি 
সরণী খটন!। নৃসিংহদেব তোগান খাঁর শস্থপস্থিতিতে লক্ষণাবতী আক্রমণ করিয়া রাজ- 
_ ভাখ্ার নুন করিফা চলিয়া বায । প্রতিশোধ লইবাৰ সন্ত তোগান খাঁ আান্দনগর আক্রমণ 


₹করেন। কিন্ধ প্রবলপাক্রান্থ কলিঙবাজ্গ ও সামন্ম নামক তাহার সেনাপতির রপকোশলে 


োগাদ খা 
সা হু 


৯ 








১ বৃহৎ বঙ্গ 


তোগান শী পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসেন | এই ছুরবস্থায় বঙগেশবর দিল্লীতে সাহায্য প্ৰাৰ্থনা 
করিয়া দূত প্রেরণ কৰেন। এখানে বলা উচিত প্রথমত; তোগান খা উিস্যার কটাসিন হ্গ 
আক্রমণ করেন, প্রতিশোধের সত নৃসিংহে লক্ষণাবন্তী আক্রমণ করিয়াছিলেন। (১২৪৪ 
৪9 খৃচ। ) দিল্লী হইতে তদুর খা অনেক সৈন্য লইবা বঙ্গে আগষন করেন। বঙ্গেশ্বর এই 
রাছকীয় সৈন্তের সাহাঘো কলি্গরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া! এবারও বার্থকাম হন। 
গান বা ৫ ভুৰ ৭। “বন্ধ তোগান খর উপর তুর ঘুষ করিতে সআরন্ত করিয়া 
উতর না কং) নিজেকে লক্ষণাবন্ীর নী বলিৱা ঘোষণা করেন। কোন 
টা একনিন প্রভাত হইতে দির পাস লক্ষণাবতীর বক্ষ উপর ছুই 

প্রতিতবন্থী মুসলমান সৈরোর বিবাদ নগরবাসীকের একটা উপভোগা 
বি হইয়া গাড়াইযাছিল। তোগান বাৱ লোকে পরাহাকে পরিতাগ করে, এবং তনুর খাই 
ক্ষেত্র-নায়ক হন। শেষে একটা সন্ধি হইয়া এই স্থির হইল যে তমুৱ খা রাজধানীর যত হ্দী, 
অথ ও রানার তাহা লইবা বাইবেন কিন্তু তোগান খা বঙ্গের অহিপতি থাকিয়া মাইবেন। 


তাৰকাৎ-ইনাসিৱী লেখক মিনহাঙ্স এই তোগান খা সঙ্গে অনেক কিন ছিলেন এবং পূৰ্দোক্ত 
সন্ধি নেকটা ভাহারই চেষ্টায় হইতে পারিরাছিল। তনুর খা প্রা ছুই বৎসর লক্মণাবতী 
শাসন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তোগান খাঁ সী সৈক্কগণ দ্বারা পরিস্তাক্ত হইয়! দূরে সবস্থিতি 


কৰিতেছিলেন। কনক এই ছুই সামন্ত রাজা ১২৪৯ পৃষ্টাব্দে একই দিনে প্রাভ্যাগ 
করিরাছিলেন। কেহ কেহ বলেন তোগান খাঁর রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ চেঙ্গিস দ1 ৩*/*** 
সৈকত লইয়া গড আক্ৰমণ করিযাছিলেন। গঞ্গাবংশীম রাজগণ এই সময়ে প্রবল হইয়া 
সুধলমানদিগকে বারংবার পৰাঙ্গিভ করিৱাছিশেন, দ্বিতীয় নৃসিংহদেৰের তা্রণাসনে প্রথম 
নৃসিংহদেবের এই বিজয়ের কথা-উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে--“তাহার মিত বিরুণে ঝাড় ও 
বরেন্্রীয় ববনাঙ্গনাগণের কক্দমলর্যগমিলিত অশ্র-সুদা-নবল-গঞ্গা-প্রবাহকে কালিন্দীর সলায় 
প্রামারমান! করিয়াছিল” 
পরবন্ধী রাজা মুলুক মুজবেক সম্রাট আলতামাসের এক্ন তাতাব দেশীয় দাস ছিলেন, 
ইনি দির্ীর সমাটগণের ্রীতিলান্ত করিয়া পরনে তাহাদের বিপক্ষতা করিয়াছেন। ইনি 
যড়হ্রী, অরুজজ্জ ও স্সেচ্ছাচারী ছিত্েন। তিনি সমাজ্দী রিজিয়া ও 
ne সমাট বাইরাম সাহ ইহাদের দের দিকেই বে ছিলেন। 
নানাভাগাৰিপশ্যয়েৰ পর বর্গ যসনদ পাই! ইনি সর্কপ্রথমই 
প্রতিশোধ লইবার জন্ক ্দাজগপুরে অভিযান করেন। প্রথম ও দ্বিতীর বারের যুদ্ধে কলিঙ্গ- 
রাজের পরাজয় হইল । কিন্ত তৃতীগ বারে যুজ্জবেক তযানক ক্ষতিগ্রস্ত হা প্রাস্ত হইলেন । 
ভাহার সমস্ত হস্তী শত্রহস্তগত হইল। তন্মধ্যে অতি মূলাবাদ্‌ একটি খেক হস্ত ছিল। 
এই শরাজন্ের পর তিনি জী হইতে সৈল্ সাহামা পাইয়া আর একবার গোপনে 
কলিঙ্গরাঙ্গের রাজধানী আক্রমণ করিম! ভাঞার লুষ্ঠন করিরা লইয়া স্মাসিলেন। বিজযোল্লালে 
যুজবেক দিলীশ্বরের অৰীনভাপাশ ছিয্ করিয়া রক্ত, স্বেত ও ক্--এই ত্রিব্ণের চঙ্গাতপ 








জাগি ১২০,  কড়ার শাসনকর্তা আর্সলন সহস! এক বিপুল বাহিনী লইয়া 
শক্ষপাবভী দ্দাক্রমণ করেন, জালালুদ্ধিন নিহত হুন (১২৫৮ খৃঃ )। 
আর্সপন খা ছই বংসর মাত্র বঙ্গের গদি দখল করিয়াছিলেন । 
১২৬% পৃঃ অঙ্গে তাহার মৃত্যু হন়। বাখালদাসবাৰ্‌ এই লমযেব মধ্যে ইদ্ধুন্দিন বল্বন 
নামক কার একজন বঙ্গেশ্বরের নাম উল্লেখ করিযাছেন। 
আর্সলন খাঁর পুজ মহা্মদ তাতার খা* সিংহাসনে ব্সভিষিক্ত হইয়া সকলের ্ুরাগ 
আকষণ করিতে সমৰ্থ হইযাছিলেন। তিনি সমাট্‌ বুলবনকে 
বহুবিধ উপঢৌকন পাঠাইয়| ভাছাকে বশীতূত করেন। এই 
উপচৌকনের মধ্যে রেশমী কাপড় ও মস্লিন বহু পরিমাণে ছিল, 
তাহ! ছাড়া ৯৩টি হন্ত এবং বন্ধ অর্থ বাঙগস্স্থজূপ পাঠাইস্থাছিলেন। বুলবন তাহার রাজত্বের 
চলায় এই স্বপ্রচুর ভেট পাইপ একটা শুভ্তচিন্ছ বলির! মনে করিয়াছিলেন এবং ভাতারের 
প্রতি বিশেষ অন্তর হইয়াছিলেন ।, “হাতার খা ১২৭৭ খৃঃ অন্দে প্রাণত্যাগ করেন। 
io তাতার খার মৃত্যুর শর সম্রাট তলীয বিশ্বস্ত ও পির অন্থচর তোগ্রেলকে বঙ্গের অধিকার 
প্রধান করেন। ভোগ্রেল সিংহাসনে নতিথিক্ত হই উমা আক্রমণ করেন। তথ! হইতে 
ফিরিয়া আাসিয়াই নিজেকে স্ানীন নুপতি বলিয়া কোষণা করেন এবং ইহাও প্রচার করেন 


১২, ১২৯০১২৩৯ খই । 


ভাতার খী-১২৯১- 
মগ 
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বৃহৎ বঙ্গ 


যে সম বেলিনের মৃত্যু ঘটছে । তখন কিলার পীড়িত ছিলেন তাহার প্রিয়তম 
চর এই অক্ষত! ও ছব্যবহারে, একার ব্যথিত হইয়া 

ই শন তিনি পীড়িত থাকা সন্বেও তাহার মৃতধার মিধ্য| সংবাদ না রটে 
এই শক্ত নিজে রাজধানীতে প্রকাশাভাবে দেখা দিতে লাগিলেন 

এবং তোগ্রেলকে চিঠি লিখিলেন। তোগ্রেল বুদ খেতাব গ্রহণ করির! স্বাধীন 
পতি হইয়াছেন, তিনি সে চিঠি উপেক্ষা! করিলেন। সহাট্‌ তাহার বিরুদ্ধে ছুইবার ছুইজন 
সেনাপতি পাঠাইলেন, কিন্তু তোগ্রেল (নিন) তাহাদিগকে পরান্ট করিলেন। 
সয্াটি স্বয়ং বঙ্গদেশে আসিয়া লা্পাবতীর দিকে অভিদান করাতে কতকটা তয় পাইছা! কতকটা 
লঙ্জায় পড়িয়া, বঙ্গেশ্বর তাহার অর্গসম্পদ্‌ লইয়া বাজনগরে ন্াশ্রর লইলেন। সা চলিয়া 
গেলে পুনৱাত্ধ গোঁড়ে ফিরিবেন এই উদ্দেশ ছিল। সমাট গৌড়ে ছিসামউদ্দিন নামক 
শেনাপতিকে বঙ্গের মসনকে বলাইয়া বাজনগবে মগ্ন তোগ্রেলকে আক্রমণ করিতে 
অভিযান করিলেন। তোগ্রেল এমন চকুরতার সহিত পলাঘন করিতে লাগিলেন যে দির 
কোধাম়ও তাহার সন্ধান পাইলেন নাঁ। তিনি বহু চেষ্টার পর একঘল বকের সুখে সংবাদ 
পাইয়া বতকিতভাবে তাহাকে আক্রমণ করি! নিহত করেন। দির্লীশ্বরের এই অভিধানে 
স্ব্ণগ্রামের দহ রায় তাহাকে নেক সাহাবা করিযাছিলেন। সমাটু স্বঘং তোখোলের 
হস্তী ও ধনসম্পদ্‌ "আত্মসাৎ করিঘা গৌঁডে প্রত্যাবর্নপূর্ধ্ক তাহার 'অন্তঃপুবের মহিলা! 
ও শিশুদিগের শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন এবং প্ঠাহ্ার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নালিকদ্দিনকে 
কখনও দিলীখ্বরের বিছ্রোহিতা না করেন (নিউ দিল্লীর বাঙ্গতক্ষের মালিক হউন 
না কেন) এই শপথ গহণ করাইয়া বঙ্গের মসননে স্থাপিত করবেন (১২৮* পুঃ)। 
নাপিকদ্দিনের জোট তাত৷ যহচ্রদের অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়াতে বৃদ্ধ সমাট্‌ গমতাস্ত 
বিচলিত হুইয়া ভাহাকে দিল্লীতে 'আপিতে লিখিলেন। ঠ্াহাকে নিজের কাছে ডাকাইয় 
আনিয়া বলিলেন, "আমি বৃদ্ধ এ পোকবিচলিত হইয়াছি, যদিও 

নাসিরুদ্দিন বগা৷ 8 অহন্মদের পুত্র খসপ্ই এই ৰাঙ্গোর প্রকৃত উন্ধরাধিকারী, তথাপি 
2৭ সে অতি তকুণবযন্ধ, এত বড় রাজোর ভার সে বহন করিতে 
পারিবে না। আপাততঃ বঙ্গের শাসনের তার অপর কাহারও উপর দিয়! তুমি কাতক 
দিন এইখানেই খাক। আমি বেণীদিন বাচিৰ না। তুমি একটা ব্যবস্থা করিম! রাঙা 

চি চ 
অকা করিও আট একট একটু করি ভাল হইলে লাদিলন। নাসিরুদ্ধিনের আর 
দির্নীতে ণাকিতে ভাল লাগিল না। ৰাজ্যোর যাহা! হয় হইবে, এই মনে স্থির করিয়া, গার 
বঙ্গদেশে ফিরি! 'আসিলেন। 

৮২ এই ব্যবহারে সমাউ অভ্যান্ত কুদ্ধ হইলেন, তিনি মহস্মদের পু খসকূকে আনাইরা 
তাহাকেই তাহার উত্তরাধিকারী পদে নির্দিষ্ট করিয়া ৮, বংসর বয়ঃক্রমে পরলোকে গমন 


করিলেন ( ১২৮৬ পক )। 
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খসক আইনত: উ্তরাদিকারী হইলেন, দিল্লীর আমিরেরা তাহার দাবী উপেক্ষা করিয়া 
বঙ্গশ্বর নসিক্দ্ধিলের সঅষ্টাদশবরস্ক পুত্র কাযকোবাদকে সিংহাসনে অভিৰিক্ত করিলেন। 
অই বালক কুসঙ্গীদের হাতে পড়িয়া বিলাসাশ্রোতে গা! ঢালিয়া দিলেন। নাজিমুদ্দিন নামক 
মন্ত্ীই সৰ্ব্বস্ব হুইয়া রাঙ্গা শাসন করিতে লাগিলেন। রাজা মন্ত্রীর কুপরামর্শে তি 
নিষুরভাবে খসরু ও কর়েকহ্ন মন্ত্রীকে হত্যা! করেন । 


ছ্িতীল্ম পন্রিচেছদ 
নপিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রীজগণ 


পুত্র সমাটু হওয়াতে নসিরুদ্ধিন আনন্দিত হুইয়াছিলেন। কিন্ত বখন গুনিলেন, নবীন 
সঙ্নাটের চরিত্রের অধঃপতন হইতেছে, তখন তিনি ভাহাকে অনেক সমুূপদেশ ও মিষ্ট গঞ্জনা 
দিয়া একখানি চিঠি লিখিলেন। তিনি ছুষ্ট যন্ত্রী নাজিমুদ্দিনকে বিদায় করিয়া! দিতে পুলকে 
অন্থরোগ করিলেন। সেদিন সা কিলখারী নামক স্থানে এক নবনির্মিত বিলাসাগারে 
'ামোদপ্রমোদে লিপ্ত ছিলেন; কিনি পিতার চিঠি উপেক্ষা 
সিন ও কারকোধার। ' রিলেদ। বরে এর বিগুলবাহিবী লই দির পাকা করি 
রাজ্যশাসনের ন্মামূল সংস্কার করিতে ইনক হইলেন । এদিকে পুত্র কারকোবাদও পিতৃগঞ্জনায় 
বির হইয়! এবং মন্ত্রীর পরাম্শাহ্গসারে সৈক্তলামন্ত লই! বাঙ্গলার দিকে 'সভভিযান 
করিলেন। ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে পিতা ও পুতের সৈক্লেরা অল্প ব্যবধানে প্রায় মুখোমুখী হুইয়া 
দাড়াইল। বঙ্গেশ্বর স্বীয় শিবির সরযু নদীর তীরে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং সম্রাটের 
শিবির ছিল গোগরা নদীর তীরে এই হুইটি স্থানই বিহারে শারন জেলার অস্তঃপাতী। 
নসিকন্দিন দেখিলেন তিন্দি সব্াটের বিশাল লৈযের সঙ্গে স্ধাটিয়া উঠিতে পারিবেন না, 
তখন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইযুলন। কিন্ত অভিমানাহত পুত্র মন্ত্র প্রবর্বনার সেই 
প্রস্তাব স্বণার সহিত 'অগ্রাহ্ করিলেন। তিন দিন এই ভাবে কাটিয়া গেল, চতুর্থ দিন 
নসিরুদ্দিন নি হস্তে সমাট্‌কে এইভাবে একখানি চিঠি লিখিলেন, *গ্রাশাখিকেস্ তোমার সঙ্গে 
আমার দেখা করিবার একান্ত ইচ্ছা। জেকবের মৃত্যুকালে পুজ ্োলেফকে দেখিবার জলত 
হার যেরূপ প্রবল আকাক্ষা হইয়াছিল, তোমাকে দেখার সাধ আমার তদপেক্ষা কম নহে। 
আমার এই সনির্কন্ধ অস্থরোধটি পালন কর, ইহার পর নামি আর তোমাকে বিরক্ত করিব না 
এবং তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিব না।" 
৭ 
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৬১৮ বৃহৎ বজ 
এই পত্র পড়িয়া কায়কোবাদ নিতাস্থ বিচলিত হুইর! পড়িলেন। তিনি লোকজন না 
লইয়া একাকী তখনই তাহার পিতৃদকাশে চুটিয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্ত 
কৃটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী তাহার জেহের 'আৰিক্য কমষাইয়া দিলেন এবং বুঝাইলেন, তিনি সামন্ত 
হিন্দস্থানের সাহেন সা সা, তাহার পক্ষে নিয়ন্ব এক রাজার কাছে--হউন না! কেন ছিনি 
পিতা--এভাবে যাইয়া প্রথমে সাক্ষাৎ করা তাহার পলোচিত মধ্যা্ার যোগ্য হুইবে না 
শেষে এই স্থির হইল যে, ছুই পক্ষের সৈক্কের মধ্যস্থলে কোন স্থানে বঙ্গের সিংহাসনারচ 
সমাকে সমুচিত সন্মান প্রদর্শন করিবেন। জ্যোতিমীরা শুভ দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়া 
দিল এবং সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক হুইল । সহাটু বছরের সঙ্গে গৈল্পসামস্তের ঘটা করিয়া 
দেহরক্ষিপরিবেষ্টিত হয়া শিৰিরে প্রবেশ করিলেন, তংপবে পিতা সরধুনদী পার হই পুত্রের 
সাক্ষাতে উপস্থিত হুইলেন। যখন তিনি সিংহাসন প্রথম দেখিতে পাইলেন, তখন একবার 
কুনিশ করিম ক্মভিবাদন করিলেন, আরো একটু অগ্রসর হইয়া! দ্বিতীয়বার কুনিস ও 
‘অভিবাদন করিলেন এবং যখন একেবারে সিংহাসনে পাদদেশে আলিয়া পড়িলেন, 
ভখন তৃতীয়বার কুনিস করিতে উদ্যত হইলেন। পিতার এই হীনতা ও দৈকলা দেখিয়া, 
দন “তে সার সহ করিতে পারিলেন না তিনি উরে কাদা 
eh মি পিতার বক্ষে ঝীপাইছা পড়িয়া অনেকক্ষণ পতন আলিঙগনবন্ধ 
হইয়া রহিলেন। এই কক দৃশ্োর পরে পিতা পুলের হাত ধরিয়া 
সিংহাসনে বসাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্ত সমাট সেখানে বগিতে কিছুতেই কৃত 
হইলেন না। পিতাকে সিংহাসনে বসিতে বাধ্য করিলেন এবং নিজে অতি সের সহিত 
শিংহাসনের নিয়ে একটি স্থানে উপবেশন করিলেন | এই ঘটনাথ বাজোর হিতাকাঙ্ষী 
সকলেই বিশেষ প্রীত হইলেন। কবেক দিন পরাস্ত খুব আনন্দোংসৰ চলিল, ৰাজি ও 
আলোর ঘটায় আকাশ প্রধীপ্র হইল এবং রাঙ্গার সঙ্গে প্রদান প্রধান আমীরগণ দেখা 
সাক্ষাৎ করিয়া মহাস্মখে সময় কাটাইলেন। 
ইহার পর উভয়, পক্ষের সন্ধি হওয়ার কোন বাধাই রহিল না। নসিরুদ্দিন বগ ও 
শা্শবর্তী অঞ্চলগুলির স্বাধীন নৃপতি হইলেন, কিন্ত দিল্লীর কোন কার্ধো হস্তক্ষেপ করিতে 
পারিবেন না এই সন্ত হইল। ১২৮৮ খৃঃ এই সকল ঘটনা খটয়াছিল। 
বিদায়ের সময়ে লপিরুদদিন পুত্রকে অনেক ছিতোপর্দৈশ দিলেন এবং প্রধান মনরীকে 
কৰিলে বিদায় করিদা দিতে অন্থুরোগ করিলেন। “পরস্পর আলিঙ্গনাদির পর কতি যেছের 
সহিত বিদায়ের উপসংহার হইল । পিতাপুনর স্ব স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
এই ঘটনার পর নসিরুদ্ধিন অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তিনি প্রায়ই ছুঃখ প্রকাশ 
করিয়া বন্ধুদিগকে বলিতেন--হিন্দুস্থানের সাসরাঙ্গা ও তাহাৰ পুত্র উভয়ই তিনি শী হারাইবেন | 
নি যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইল, কারণ এক বৎসর পরে ১২৮৯ খুঃ কায়কোবাদ 
খিলিজিবংশীয় এক আমীর কর্দৃক গোপনে নিহত হইলেন । 
ফিরোদসাহা খিলিন্দি ১২৮ দাদ সমাট হইয়া নককদদিনকে বঙ্গের মসনদে বছাল 
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রাখিলেন। তৎপরে আলাউদ্ধিনের সময়েও কতকদিন ও পঙ্গে অধিষ্ঠিত থাকিযা সমাটের 
খামখেরালির ভাবদর্শনে তিনি আতঙ্কিত হন। তিনি স্বেচ্ছায় বঙ্গের মসনদ ছাড়িয়া দিয়া 
কেবলমাত্র লক্গণাবতী কঞ্চল নিঙগ অধিকারে রাখেন । ক্মালাউদ্দিন 
SANSA ET পূর্ববঙ্গের জর্য বাহাছর বাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 
(সোশারগাযে তাহার রাজধানী স্থাপিত হর। মোবারেক সাহ 
সম্াট হইলে (১৩১৭ খৃঃ) বাহাছর বিস্রোহী হন। ৯৩২৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট তোগলক 
বাহাছুরকে দমন করিত প্রায় নাসিরুদ্দিকে বঙ্গের অধিপতিপদে প্রতিষ্ঠিত কৰেন। 
কোন কোন লেখকের মতে দ্বিতীয় বার নাসিকুদ্িন রাঙ্গত্থ করেন নাই, তখন রাঙ্গা ছিলেন 
ককুনতদ্দিন। তিনি মৃত্যু পৰ্যন্ত এই পক্ষে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নপিকুদ্দিনের পরে বঙ্গদেশ 
ছই ভাগে বিভক্ত হইয়া শাসনকেন্দ লক্ষমণাবতী ও সুবপ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাখালবাবু 
নসিকদ্দিনের পর এই কয়েকচ্ছন নৃপতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন-__কুবুসদ্দিন কৈকাউস সাহ 
(১২৯১-১৩৭২ খুঃ ), পমন্উদ্দিন ফিরোজ সাহ ( ১৩*২-১৩২২ খৃঃ ), নাসিকদ্দিন ইব্রাহিম 
সাহ (১৩১২-১৩২৫ হুঃ, ইনি লক্্ণাৰতীতে শমস্উদ্দিন ফিরোজ্দ সাহের সমকালেই বাজত্ব 
করিতেছিলেন ), গিয়াস্বদ্দিন বাহাদুর সাহ ( ১৩১*-১৩৩* খৃঃ )। শেষোক্ত দুইজন নবাব 
ফিরোজ্জ সাহের পুত্র । গিযাস্দ্ধিনের উল্লেখ বিগ্বাপতির পদে পাও! বায় পপর গিয়াস্দ্দিন 
ন্থলতান”। ফিরোঙ্গ সাহের রাজত্বকালে হিন্দুর প্রাচীন একটি পাষাণ মন্দির কতকটা 
রূপান্তরিত করিয়া সপ্তগরাম-বিজ্বী জাফর খা গঙ্গা ও সরপ্বতীর সঙ্গমন্থলে মসজিদ নির্প্িত 
করেন (১৯২৮ খৃঃ )। এই জাফর খার সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গান্তোত্র অনেকেই জানেন। এই 
পুস্তকের ৩ পৃষ্ঠা ডষ্টব্য )। 
অতঃপর বহরমর্ধান সোণারগীয়ের এবং কুন্দর খাঁ লক্্মণাবতীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। 
এই ভাবে বঙ্গের শাসন হই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিদ্নীশ্বর উভয়ের 
নহম খাও ছুদবখা__ ক্ষমতা খর্ধা করেন । বহরম খাঁর মৃত্যুর পর ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে 
সিক্স ফকীকদ্ধিন নামক ওহাব এক কেহরক্ষী সেকেন্দর বাদসাহ 
উপাধি গহণ করিয়া সোশারগায়ের গরী দখল করিয়া স্বাধীন নুপতির ছত্রদণ্ড 
ধারণ করিলেন। এদিকে আলাউদ্দিন আদিমসাহ লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা! ছিলেন, ফকর- 
উদ্দিন ও "আলাউদ্দিন উভয়ের মধ সর্বদা যুদ্ধ-বিগরহ চলিতেছিল। আলাউদ্দিন ১৩৪৩ খৃষ্টান্দে 
ফকরউদ্দিনকে নিহত করেন এবং কিনিও ইহার এক বৎসর পাচ মাস পরে ঠাহার বৈমাত্রের 
ভ্রাতা ইলিয়াস খাঙ্দে কর্তৃক নিহত হন। 
ইলিয়াস খান্ছে ১* বৎসর নির্কিবাদে রাহ করিয়াছিলেন। ইহার উপাৰি ছিল 
হি *্সামস্থদ্দিন’_-ইনি রাজত্বের প্রথমে জাঙ্গনগর আক্রমণ করিয়া বিস্তর 
উস অর্থ ও হন প্রকৃতি লইয়া লেন দিজীশরের কাশী-সনীপবর্তা 
: একান এক স্থান সধিকার করাতে সম্রাট ফিরোজসাহ্‌ তাহার 
বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া আসেন। 








৬২০ বৃহৎ বঙ্গ 


সামস্তদ্ধিনের পুত্র পারায় ও. তিনি স্বরং একডাল! ছর্গে সৈক্তর-সামন্ধ লই আশ্রয় 
গ্রহণ, করেন। এই যুদ্ধে সামস্থদ্ধিনের পুত্র বন্দী হন, কিন্তু ষাট 
বাৰিনাহ ইন কিছুতেই ব্েখরের একডালা হর্গ করিতে সমর্থ হন নাই। 
পা, অবপ্ামে রাজ অনেক যুদ্ধ-বিগ্হের পর সামস্থদ্ধিন সম্বাট্‌কে কিছু অর্থ ও সামার 
অন্যান সামি উপঢৌকন দিয়া সন্ধি করেন, হার পুত্র মুক্তি পাই্াছিলেন। 
না ইহার পরে ফিরোজসাহ বদরের স্থাধীনত|শ্বীকার করিয়াছিলেন । 
সাননদ্দিন ১৯ বসর « মাস রাজ্য সুশাসন করিয়া ১৩৫৮ 
খৃষ্টাব্দে প্রাত্যাগ করেন। 
সামনথদ্দিনের জ্যোষ্ট পুত্র সেকেন্দর সিংহামনে, আরোহণ, করিয়া দিল্লীতে একটা বড় 
রকমের ভেট পাঠাইলেন। কিন্তু ফিরোজ সাহ এই স্তরে বাঙ্গল| দেশট! সরকারের 
অধীন করিবার চেষ্টা! পাইলেন। তিনি বঙ্গাভিমুখে রওনা! হুইয়া 
সেকেন্দর সাহকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি তাহার ডেট পাইয়া খুনী 
হইয়াছেন, কিন্তু বাছলা দেশটা. ওাহার সায়াঙ্গানুত্ এই. কথাটা, 
স্বীকার করিলে তিনি খুসী হইয়া সন্ধি করিতে পারেন। বঙ্গেশ্বর স্বাধীনতা বিজন দিতে, 
স্বীকৃত হইলেন, পরন্ধ 'আরও পাচটি হাতী ও. সুলাবান্‌ উপহার, পাঠাইয়! সন্ধি আবদ্ধ 
হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ॥ 
যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া সেকেন্দর, একাল! হর্গে আশ্রয়, লইলোন। তায তাহাকে 





সম. সেকেন্দর দাহ 
৯৬৮০৬ হু) 


কতকুঞলি কথা ব্যক্ত, করিলেন-_গয়েসউদ্িন হাক, হত্যা, করিয়া রাঙা দল করিতে 
সঙ হইতেছে না তুমি সামার নিকট হইতে চলি বা 


গস সির কর নত রা নি 
মাৱাম্মকাভাবে আহত হইলেন। গছেসউিন পিতার চার্জ, বারংবার দা 
< 
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ঢাহিলেন, সেকেন্দর অম্প সুই এক কথার তাহার শুভ ইচ্ছা জানাইয়া ইহলোক ছাড়িয়া চলিরা 
গেলেন (১৩৯৭ খৃঃ) । কিন্তু টুয়ার্ট প্রদত্ত এই তারিখ গ্রাহ্থ নে । কারণ সেকেন্দর সাহের 
১৩৮৯ খৃঃ অন্দের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । 

পিতার শব সমাধির ব্যবস্থা! করিয়া! গযেসউদ্দিন সিংহাসনে ক্মারোহল করিলেন। ডাহার 
প্রথম কার্ঘা হইল, তাহার বৈমাত্রের ভাইদের প্রতোকের চক্ষু ছুটি উপড়াইয1 ফেলিয়া সেগুলি 
ৰিমাতাকে উপহার দেওয়!। তিনি আত্মরক্ষার জয় এই নিষ্ঠুরতা 
করিতে বাধা হইয়াছিলেন, এই কাহার ওএন্ছুহাত। সিংহাসনে 
অভিষিক্ৰ হইয়া ইহার পর তিনি সক কলারপরতার সহিত রাজ 
করিয়াছেন। একদিন তাহার একটি শর অনজ্ঞাতলারে লক্ষাভষ্ট হইয়া, একজন বিধবার 
পুরকে আহত করে। বিধবা কাজীর নিকট বিচাবপ্রা্থ হয, কাজী পিৰানধদ্দিন সম্নাটের 
উপর শমন জারি করিতে দ্বিধা বোধ করিয়া শেষে ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া স্বীয় কর্তব্য নিদ্ধারণ 
করিলেন। যে ব্যক্তির উপর শমন জারি করার ভার ছিল সে ভয় পাইছ অসময়ে মসজিদে 
উপাবনার ঘণ্টা বাঙ্জাইয! দিল৷। ধৰ্ম্ম লইয়! কে এই ব্যঙ্গ করিতেছে, তাছ! জানিবার। জক 
সম্াট সেই লোকটাকে সন্মুখে আনিয়া এইরূপ সঅ্কৃত কার্ধোর কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কান্দীর আদেশের কর্ণ! বলিয়া কহিল; 
ভয় পাই সে মহাবাজের সকাশে উপস্থিত হইতে সাহসী হয় নাই, তচ্জন্জ এই: উপার 
'অবলব্ন করিয়াছে । রাঙ্গা একটা ক্ষুদ্র তরবারি কটিবাসে গোপন করি! আদালতে 
উপস্থিত, হুইলেন। কালী ঠাহার স্মাসনে স্থির হুইবা বসিছ! বছিলেন--বাদসাহকেকোনজূপ 
সন্মান দেখাইলেন না। সেই বিধবার ছেলেটি তিনি. সআআাহত,করিয়াছেন কি. না প্রশ্ন করিলেন, 
এবং ষখন: রাজার অপরাধ প্রমাণিত হইল তখন সেই স্্রীলোকটির ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য 
রাজ্জাক বহু 'র্গদ করিলেন। রাজা! সেই টাকা দিলেন। তখনই. কাল্দী তাহার "আসন, 
হইতে নামিয়া আসিয়া রাজাকে যখোচিত সন্মান করিলেন। রাঙ্গা বলিলেন, "ভাগ্যে বাপি, 
সুবিচার করিয়াছিলেন নতুব! অসিদ্বার! আমি আপনার শির কর্তন করিয়া ফেলিতাম |” 
কান্ী বলিলেন, পন্মাপনি আদালতে বদি আমার নসবাধা হইতেন, তৰে. এই: বেত 
দারা আপনার পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করিতাম।” স্বীয় রাজোো ধর্মভীরু যৎযাহসমূক্র 
এমন, জুবিচারক- আছেন, এক্স বাজ! সন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন এবং কাজীকে প্রস্ত 
করিলেন ই 
এক সময়ে পীড়িত হইয়া পড়াতে রাঙ্গার_ যনে হইয়াছিল, তিনি আর বাচিবেন না, 
সুতরাং একটা উইল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে লিখিত ছিল যে ভাহার প্রিয়তমা! তিনটি অন্তঃপুর- 
চারিনী--সাইপ্রাস’, ‘গোলাপ? এবং “তুলিপ'-- মৃত্যুর পর. হার শব ধুইবার অধিকার 


শেলী ক্যাজিনলাহ-_ 
2৩৮-১৩১৬ হু 


গানের কারা । 


৪. বিপত্তি যে সিযাচ্ষিনের ক, উদ করিয়াছেন, ভিনি পূর্বক বক্গোন্বর কিংবা এই শারেসটদ্িন 
ক্ষ দততেৰ নৰাচে । 
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পাইবেন। তাহাদের প্রতি রাজার এই অহ্ুকম্পাপ্রনর্শনে তাহার অপরাপর উপরাজ্ীরা 
নিতান্ত কু ও হিংসাভাবাপন্স হইয়া এই তিনটি মহিলাকে 
*খোষানী” বলিয়া বিছ্ধপ করিতে লাগিল। সাধারণের শব ধৌত 
করার ব্যবসায় বে ইতরজাতীয লোকেরা করে তাহাদের উপাধি 
“দোষালী”। রাঙ্গা সারিয়া উঠিলেন। সেই রমণীর কিজ্ঞপের কথ! রাজাকে জানাই ছুঃখ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজ! একটি কৰিতা৷ লিখিয়া ভাহাদকিগের মনস্ত্ি সাধনের চেষ্টা 
পাইলেন, কিন্তু একটি ছত্র লিখিয়া! তাহার জোড়া মিলাইতে পারিলেন না। বে ছত্রটি 
লিখিলেন তাহার অর্থ এই-_“হে স্রা-পাত্রধারিশি, তোমরা সাইপ্রাস, গোলাপ ও ডুলিপের 
প্রশংসা গান কর।” এই কবিত! সম্পূর্ণ করিবার জন্য তিনি পারস্কের শ্রেষ্ঠ কৰি হাফেঞ্দের 
নিকট দুত পাঠাইলেন। তিনি তাহার চিঠিতে উক্ত কবিকে বহু অর্থ দেওয়ার কথ! বলিয়া 
বঙ্জদেশে ন্মাশিয়া বাস করিতে অন্তুরোধ করিলেন। কথিত আছে 
রাঙ্গার কবিতার প্রথম চরণ ন! দেখিয়াই হাফেজ দ্বিতীয় চরণটি 
লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন তাহার নর্শ্থ এই-"এই স্সংবাদ তিনটি পরমানন্দরী ও প্রিয়া! 
পযোধালী”দিগকে জ্ঞাপন করা৷ হুউক।” গঞ্ধেসউদ্ছিনের পত্রের উত্তরে কবিবর মে স্বন্দর 
কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহা ঠাহার দিওয়ান নামক কাব্াগ্ৰন্থে অন্তনিবিষ্ট আছে, তাহার 
প্রত্যেকটি ছত্রের শেষে “আমার কুবুধ এই শব্দটি আছে। কবিতাটির শেষ ছত্রের মন্মার্থ 
এই__পরে হাফেন্দ | আ্রলতান গযেসউন্দিনকে দেখিবার জর তোমার যে তীর ইচ্ছা জন্মিয়াছে 
তাহা! শুকাইবার কারণ কি? তুমি যে যাইতে পারিতেছ না তাহার কারণ, ভুমি অনেক দূরে 
আছ-_এ কথা সুলতানের নিকট ব্যক্ত কর।” 

হাফেজ বে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে এতটা দুর তিনি খাইতে সাহস পাইতেছেন না, 
ইহাই না স্আাসার কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি সাংসারিক হিসাবে কতকটা 
উদাসীন ছিলেন। 

ছয় বংসর কর্েক মাস দক্ষতার সহিত রাজত্ব করিয়া গরেসউদ্দিন ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে 
মানবলীলা! সংবরণ করন । 

শরবর্ী রাঙ্গা নৈক্ষউদ্দিন গয়েসউদ্দিনের পুত্র । তিনি রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়া 

সিংহাসনে সসাৰোহণশ করেন। নি্িবাদে দশ বৎসর কাল বাজন 

নিন হান্জ। করি ১৪০৮ খৃঃ তিনি মৃত্যু সুখে *পতিত হন। তাহার রাজত্বের 
শাহ-৯৯৯। বিশেষ কোন ঘটনা আনা খায় নাই। 

-_ পৈফউদ্দিনের মৃত্য পর তাহার পোস্যাপুত্র “দ্বিতীয় সামস্তদ্দিন' না গ্রহণপূর্কক সিংহাসনে 
হয সামহদ্ধিন_-১॥-* আরোহণ করেন। কিঞ্চিদৰিক ছই বৎসর রাজা শাসন করিয়া তিনি 
কু ভাতুরিয়াৰ বাজা গণেশ কৰক নিহত হন 

রাজা গণেশ কে তাহা লইয়া অনেক বাকৃবিতগ চলিতেছে । প্রযুক্ত নগেহ্গনাথ 
ৰহ বঙ্গদেশের অধিকাংশ বান্দাকে কার্থ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি 


"সাইন, “গোলাপা 
ও কুলিপা। 


প্রসিদ্ধ কৰি হাক্ষেছ। 
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ভাহার কায়স্থদিগের ইতিহাসের নামই দিযাছেন_-"রাজর্কাও"। তাত্র-শাসনাদিতে 
পথ গণেশ_১৪-৯-  “শাপাভাৰ হইলেও গাহার মতের পোষক কুলদী-শন্থের অভাব 

১৯ ক হইতেছে না। এই কুলমীগুলির সত্যতা সগ্ধে প্র উঠিরাছে, 
"অনেকের বিশ্বাস নগেন্সবাবু এই সকল কুলঙ্গী-লেখকদের দ্বারা 


পূৰ্ববৰ্তী সগ্মোজাত কুল্রন্থ স্থতিকাগৃহ হইতে বহির্গত হইতে না হইতে সেটির সংশোধক 
৭ 


গলপ গান লাতি?  অৰ্লঘন করিঝাছেন। নিখিলনাধ রা, সতীশচন্ মি প্রকৃতি 
কারস্থ লেখকদের 'মভাব নাই, কিন্তু ইহাদের পেক্ষা এতিহাসিক শানে অনেক 
বেশী জ্ঞান ধাকা সন্বেও এবং ইতিহাসক্ষেত্রে অপূর্ক উদধমীলতা ও অনতপূর্ক বিদাৰ 
পরিচয় দিয়াও পত্তিত-শ্রেষ্ঠা নসেহ্গনাথ কুলদীশাসতরকে ন্তিরি বিশ্বাস করিয়া এবং 
খটকদিগের কথায় নির্কিচাবেন প্রত্যয় স্থাপন করিয়া এঁতিহাসিকগশের শ্রদ্ধা কি তিনি 
কতকটা হারাইয়! ফেলেন নাই? কাযস্ব-সমাজ ন্মন্তি বিরাট্‌। ষন্দি কোন জাতি সর্ধ- 
বিষয়ে বংশের প্রাধান্তের দাবী করিতে পারেন-তবে কারম্থ জাতি যতটা পারেন, 
ততটা আর কোন জাতি পারেন কি না সন্দেহ। কিন্ক সোগার উপর রং চড়াইবার 
প্রত্ধোজন কি? যাহা! স্বভাবেভ্যই বড়, তাহাকে ব্মধিকতর বড় করিবার চেষ্টা 
বাতুলতা নহে কি? তাহার এই সকল গবেষণার ফলে বহুষূল্য কুলজীগ্রন্থ- 
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বে ভারণদের গীতির ভার ইতিহাসের বহম্লা উপকরণ, তাহা! অস্বীকার করিবার 
উপার নাই। 
গণেশকে উত্তর এাড়ী কারস্থ বলিয়া প্রতিপত্ করিতে নগেনবা্‌ চেষ্টা পাইয়াছেন। 
দর্গাচরণ সাত্াল মহাশর নিঙ্গে ইচ্ছা করিয়া কিংবা স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তি-বলে কিছু লিখিয়াছেন, 
তাহার পক্রর মধ্যে কেহ এ কথা বলিবেন না। তবে হয়ত তিনি ঠাকুরমার ঝুলি হইতে 
মাঝে মাঝে উপালান সংগ্রহ করিষাছেন। তিনি শ্রুতি ও প্রবাদ্ছের উপর জোর দিয়াছেন, 
তচ্গন্ত স্থানে স্থানে ভাহার মত ইতিহাসসঙ্গত হর নাই। তথালি রাঙ্গা! গণেশস্বন্ধে তিনি 
মে পুখাস্বপুন্থ বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে পারিবারিক এত কণ! আছে যে, সেই 
প্রবাদগুলি স্থানে স্থানে কুল প্রতিপন্ন হইলেও উহা সতোর ভিন্ধির উপর প্রতি 
ষলিয়াই মনে হ়। কায়ম্থকারিকায় গণেশসদন্ধে এত কথা, এত 
প্রবাদের শতাংশের একাংশ নাই--এই প্রবাদণুলি পারিবারিক 
দীর্ঘকালাগত সংস্কার ও স্থতির পরিচয় দিতেছে। এক আমাদের বিশ্বাস, গণেশ আঙ্ণ- 
অর ভি কুলজাত ও বারের বান্ধণ-শ্রেণীকুত্ত ছিলেন। বিশেষত; মুসলমান 
বত তিহাপিক পভাুডিয়ার” জমিদার বলিয়া ভাছাকে নির্দেশ 
কৰিয়াছেন। এই “ভাতুড়িয়া” নাম হইতে প্রসিদ্ধ াছড়ী বংশের 
উদ্ধন হইয়াছে এবং দীর্ঘকাল সেই স্থানের জমিদার বংশের বাহ্মণ-সমাজ্ে প্রতিপত্তি ছিল। 
নরসিংহ নাড়িছাল নামক এক মন্ত্রীর কৌশলে গণেশ মুসলমান বাদসাহকে নিহত, 
করিঘাছিলেন (ঈশান নাগরের অধৈত-প্রকাশ )--"যাছার মন্ত্রণাবলে জীগণেশ রাঙ্গা 
গৌড়েব বাদসাহকে মারি নিজ্ধে হৈল বাজা1।”* তাহার নামের কোন মুড পাওয়া 
খায় নাই। কিন্তু বাদশা হইয়া তিনি সন্তৰ: মুসলমান উপাৰি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
অনেক সময়েই রাজ্জা বা বাদশাহের প্রচলিত নাম রাজকীয় ধলিলপতরে বাবত হইত না) 
খিনি বুসলমানী রাজতক্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহার তৎসমঘে সম্মানিত মুললমানী 
উপাধি এহণ করা অসম্ভব নহে। গণেশের রাজ্জ্বকাল ২৩৮৫-১৪১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী 
কোন সময়। হয়ত তিনি সাছাবউদ্দিন বায়াজিদ সাহ উপাৰি গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ত সময়ের সধো এই নাম কতকগুলি মুসা পাওয়া! গিরাছে। গণেশ অতি প্রথববুদ্ধি- 
সম্পন্ন ছিলেন; তিনি পৰল পরাক্রান্ত মুললমান সাব্ন্ধ $ ামীরগণকে সন্ত করিয়া 
নির্ষিবাদে দীৰ্ঘকাল রাঙ্গ্ব করিঘাছিলেন। একজন নুমান এতিহাপিক লিখিয়াছেন, 
সুমলমানদিগের এরূপ প্রিয় হইাছিলেন যে, মৃত্যুর পর ভাহার শব হিন্দুমতে 
৯৯১4 SE 
শ্রেণীর মধ তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। কিন্তু এত করিয়াও তিনি সর্বাশ্রেণীর নুললযাননের 
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প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। গোলাম হোসেন লিবখিয়াছেন, তিনি সুসলমানদিগের 
প্রতি 'অকণিত অত্যাচার করিয়াছিলেন। কথিত আছে লেখ বদর উল ইসলাম রাজাকে 
অভিবাদন না করাতে তিনি তাহাকে দণ্ড দিম্বাছিলেন। কতকগুলি ওমরাহ তাহাকে 
বিধর্মী বলিয়া যড়বস্তে লিপ্ত ছিল, এ তিনি তাহাদের সুতা দিয়াছিলেন॥ এইগুলি 
বিশেষ কোন অত্যাচার বলিয়া! মনে হয় না। যি তিনি লাহাব-উদ্দিন বযাঙ্দিদ উপাৰি গ্রহণ 
করিয়া থাকেন, তবে সাহার শবের অস্তোষ্টি ক্রিয়া লইর! কেন বে হিনদু-দুসলমানের মধ্যে কলহ 
হইয়াছিল, তাহা! স্পষ্টই বুঝ বার। এদিকে মহ্‌ যখন মুসলমানধর্শ্মে দীক্ষিত হন, তখন 
রাজ! গণেশ স্থবর্ণধ্স্থত্রত করাইয়া তাহার প্রাযশ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 
পরায় চারিশত বৎসরের দীঘরজনীর পরে হঠাৎ একটু উবার আলোর মত ছিন্দুগগনে 
গণেশের উদয়। যে বংশে তিনি জন্মিয্নাছিলেন, সেই ভাছড়ী বংশ কি তাহাকে কখনও 
স্থলিতে পারে? ঠাহার! এখন নিশ হই গিয়াছেন, কিন্তু গণেশের কীরিকখা তাহাদের 
কুল-কারিকায় একপ বিস্বৃতভাবে লিবিয়া রাখিকাছেন বে, বাহিরের লোকেরাও তাহা 
তুলিতে পারিবে লা। সার্যাপ মহাশয়ের সামাজিক ইতিহাসের এই গণেশের 'অধ্যায়টি পাঠ 
করুন, তাছা। এত পুষ্ধা্পুঙ্ ও এত বিস্তৃত থে এই সকল কথা যে মূলতঃ সত্যাসূলক তৎসমছ্ধে 
কোন সন্দেহ নাই। যদি দিনাজপুরের সমৃদ্ধ রাক্মবংশে তাহার জন্ম হইত, তবে তাহার 
ইতিহাসসখন্ধে সেই পরিবারে সোণায় গিণ্টাকর! চরিতকখ! না থাকিলেও শত শত প্রবাদ 
খাকিত। সেরূপ একটি এবাদেরও অস্তিত্ব বানর! জানি না। তবে ঘেরাপ দিনকাল 
পড়িথাছে তাহাতে এরূপ প্রবাদসংবলিত পুস্তক ন্চির-ভবিষ্যতে আৰিদ্ধার একটা িশ্মযের 
বিষয় হুইবে ন!। গণেশ নারারণের স্ত্রী মহারাস্ী তিপুর দেবী এবং বন্ধুর জী নবকিশোরীর 
কাহিনী করুণ রসের উৎস, সেই বিয্োগান্ত দৃশ্যের উপর ভাছড়ীবংশের চোখের জল এখনও 
স্ুকাধ নাই। ইহা বারেক্-রাঙ্ণকুলে কুবি, বছর সহিত নবাকিশোরীর এবং নবকিশোরীর 
সঙ্গে আসমানতারার চিঠিপত্রগুলি সান্যাল মহাশয় উদ্ধত কৰিয়াছেন। সেট চিঠিগুলি সে- 
কালের রহস্তের মোড়কে খাটা তপ্ত শ্রু। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এত দিনের চিঠিপত্র 
এগুলি উপকথার মত পোনায়। কিন্তু এই ভাবে চিঠিপত্র রক্ষা করিবার প্রথা ও ধারা 
আমর! বাঙ্গলার ইতিহাসে আরও করেকবার পাইয়াছি। রাজীবলোচনের কফ্চক্রচরিত 
উদ রাজার মৃত্যুর প্রায় শ্শতান্দী পরে লিখিত। সকলেই জানেন ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেন্দের ইংরেজ অধ্যক্ষ ইতিহায়িক ও ভাষাবিং পণ্ডিত কেরি সাহেবের অন্্মোদনে উহা 
লিখিত ও প্রকাশিত হুইয়াছিল। 'অনেকে বলিয়া খাকেন এ পুস্তক ইংরেজদের অস্ুশেরণায় 
বিরচিত হুইয়াছিল। এই পুস্তকে রাজবযনের পুত্র ুষদাসকে লইয়া! সিরাজ্দউদ্দৌলার 
সঙ্গে জন কোম্পানির কতকগুলি চিঠিপত্র দেওয়া আছে--তাছাও 
আন বই ধরণের | ৰোড়শ শা শেষভাগে জীবগোতবাদীর সঙ্গে 
কবি শোৰিন্দদাসের সংস্কৃত চিঠিপত্রগুলি নরহরিবিরচিত ভক্তি- 
কে উদ হইছে এই ক্কি-স্থাকর বৈষ্ণবদিগের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রশ্থ এবং 








টি বৃহৎ বঙ্গ 
গোবিন্দদাস ও জীব গোস্বামী এই পুস্তক বচনার পৃর্কে স্্গারোহণ করিয়াছিলেন। 
এই সকল চিঠিপত্রের ভাবা হয়ত কিছু ভপান্থরিত হই! থাকিবে, কিন্ত ইহাদের মূল 
ভাবের বাতায় হইবার সন্তাবন| নাই। মুসলমানগণ এই ভাবের চিঠিপত্র "নেক রক্ষা 
করিয়াছেন। এদেশের বাদসাহু আহমেদ শাহ (১৪৯ খৃঃ) যখন জোয়ানপুরের রাজা! 
ইতরাহিমকর্ৃক আক্তাত্ত হইয়া ভয়ে ভীত হইয়া তাইমুরের পুত্র সাহরুকের নিকট সাহাষা- 
প্রার্থী হন, তখন তাতার সম্রাট স্গোরানপুরের বারশাহকে বে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা 
টা সাহেবের ইতিহাসে ( ১৯১+, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১২* পৃঃ) উদ্ধৃত হুইয়াছে। সার্্যাল 
মহাশয় লিখিয়াছেন, নবকিশোরী বাদসাহকে (যু) যে কোটা পাঠাইলেন তন্মধ্যে 
একট ছুষ্দপতে লিখিত কয়েকটি গ্লোক লিখি পাঠাইযাছিলেন। স্লোক অবশ বাঙলার 
এবং সান্যাল মহাশয় তাহার সবগুলি দিতে পারেন নাই। তারকা চিনছ দিয়া পাদটাকায় 
লিখিয়াছেন, “মধ্যবন্তী গ্লোকগুলি প্রাপ্য" নবকিশোরীর পুত্র দ্নপনারাণ। যন 
সাহার মাতা ও ত্র প্রতি যে নির্Eমতা করিয়াছিলেন, ভঙ্গ চির কপ ছিলেন। 
তিনি নিন্দে গৌঁড়ের সিংহাসন 'অধিকার করিলেন, কিন্ত এই সময়ে একটাকিয়ার দষিগাবিধ 
নায় তিনগুণ বাড়িয়া গেল, এই সকল ঘটনা ভাছড়ীবংশের চিরন্মরদীয়। সুতরাং মূলতঃ 
বাদসাদ দিয়া এই সকল কাহিনীর যে অনেক কথাই সতামূলক তাহা আমরা বলিতে পারি। 
পৃথিবীর স্কাই ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ভান্রশাসন ও মুসা বাছ! নাই, তাহা! 
যে ইতিহাস নহে, এবং বিজ্ঞানসঙ্গত বলিতে যে শুধু দুদ্রা ও ভামশাসন বুঝার এই 
অস্তৃত কথা আমরা আধুনিক কতেক জন বাঙ্গালী উতিহাসিকের সুখেই প্রথম শুনিয়াছি। 
একটাকিয়া বংশের প্রতাপ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের ইতিহাসের 
মশালের আলো। চলনবিলের স্বচ্ছ তোয়রাশি মুকুরের যত সন্মুখে রাখিয়া যে গভীর 
গড়খাই-বেিত রাজপ্রাসাদ এক সময়ে শক্তর ন্মনখিগম্য ছিল, যে একটাকিয়! বংশের 
গৌরবের জনক হিনু-সুসলমান একত্র হই! লড়াই করিয়াছে এবং অষ্টাদশ শতান্দীতেও যে 
বাঙ্গকুলের জন পাঠান সেনাপতি কামতার খাঁ প্রাণপাত করিয়া সেই ুচিরাগত রাজভক্তির 
সংস্কার উচ্ছল করিহা গিয়াছিলেন, নেখানে ৯২ মাসে ১৩ পার্কণে উৎসবের শত শত দীপ 
অলিয়া উঠিত, যেখানে আঙ্গণগণ পুথি ফেলিয়া একটু হইলেই তরবারি হস্তে সমরাঙ্গনে 
নামিতেন, সেই বঙ্গের শেষ গৌরবরস্মি একটাকিয়া আঙ্গ কোন্‌ চলে মিলাইয়া গিয়াছে! 
অহুসৰন্ধে কেহ কেহ বলেন, তিনি গণেশের এক নুসলমানী উপস্নীর গর্ভসন্তৃত 
ক্যোপু্র ছিলেন, সবতরাং তিনি মুসলমান হইয়াছিলেন। কেহ আবার বলেন, তিনি 
কুত্ৰ উল আলাম নামক কোন মুসলমান সাধুর চর্কিত পান 
বধ কে সুদান হইলেন! স্বায়াতে জাতিচ্যুত হুইযনাছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি 
আসমানতারা নামক কোন সুসলমান মহিলার প্রেনে পড়িয়া মুসলমানধর্স্ হণ করেন। 
নাণেশ কোন পাঠান ওমৰাহের সম্পত্তি হরণ করেন নাই, পরন্ধ নেক মুসলমান বিদান্‌ 
ও সামু ব্যক্িদিগকে বৃদ্ধি দান করিতেন, এত সব্বেও কতকগুলি বতরকারী সুসলমানের 
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প্রবর্তনায বিখ্যাত সাধু হর কুত্ৰ উল্‌ আলম বিহারের অধিপতি ইব্রাহিম সাহকে গণেশের 
বিরুদ্ধে অভিযান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । গণেশ নূসলনান ধৰ্ম্ম গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া 
এই শত্রুর হস্ত হইতে নিহ্ৃতি পান, কিন্ধ নিন্দে দুসলমান না হইয়া বহকে ও ধর্শ্মে দীক্ষিত 
হইতে নথমতি দেন। তংসন্বন্ধে প্রচলিত নানারুপ উপাখ্যান দৃষ্টে মনে হয়, অসামার 
প্রতিভা! ও বীধ্যদম্পর হইয়াও রাঙ্গা গণেশ খুব শান্তিতে রাঙ্্ব করিতে পারেন নাই। 
চারিদিকে ছ্দান্ত পাঠান বাদসাহ এবং আমীর ওমরাহ, হিন্দুদিগকে ইহারা বিশ্রী ও কাফের 
বলিয়া স্পা করিতেন। ইহাদের সকলের নর্স্থানে গণেশ রাঙ্ছা প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্বক্ষণ 
পক্ধিত ছিলেন। ভাহার মাখার উপর চিরদিন শানিত খন কুলিতেছিল। রাজনীতি- 
কৌশল, পরাক্রম, পাত্তিপ্রিযতা প্রনৃতি নানা গুণে নত্তিত হইয়! তিনি তাহার রাজদ্ধের 
'াপৎ কালটা কোনরূপে কাটাই দিয়াছিলেন। 
কণিত আছে রাঙ্গা বহু বা চেতন ‘জালালুদ্দিন’ উপাধি ারপ কৰিব! হিন্দুদের প্রতি 
মানবী অত্যাচার করিথাছিলেন। পাহাৰ প্রায়শ্চিত্তের জন্তা যে ুনর্ণধেহ্থরত স্মিত 
হইয়াছিল, সেই কাব্যের অস্তষ্ঠানকারী ত্রাহ্মগণের প্রতোককে তিনি 
গোমাংস খাওয়াইয়া বলপূর্কাক মুসলমান করিয়াছিলেন। জালালুদ্দিন 
হুবিখ্যাত সাধু সেখ সাহেদকে সোণারগাঁ হইতে ব্মানিয়া ভাহারই নিদ্দেশ মত সমস্ত 
শালাগুৰিন_১৪১৪- : রাজকার্ট করিতেন। তিনি রাজনানী পুর! হইতে সৌডে 
বা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং বহু শিরকলা-বিশিষ্ট মসজিদাদি নিশ্দাশ 
+ করিয়া প্রাচীন গৌড় নগর স্থসমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার ভগ্ন 
মসজিদ, 'মতিণিশালা, দিণী প্রভৃতি "জালালী কীন্ডি” বলিয়া পরিচিত। অষ্টাদশ বর্ণকাল 
নির্ষিবাদে রাজত্ব করার পর তিনি ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সম্ভবতঃ স্বীয় 
রাজ্জীর প্রতি সন্দিদ্ধ হইয়া ইনিই কৰি চ্ডীদাসকে হান্্ীর পৃষ্ঠে বাৰিত্া বেত্রাঘাত করিয়া 
হত্যা করিয়াছিলেন, কিন্ধ ছ্রেশলটন সাহেব নন্থমান করেন,_উক্ত কবির হত্যাকারী 
সন্তবতঃ ইনি নহেন, পরব্থী বঙ্গেশ্বর । 
জালাসুদ্দিনের জোট পুত্র আহমদ সাহ ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, 
ইনি হিন্দু মুসলমান উদর প্রেলীরই প্রি হইয়াছিলেন। ইহার বাঙ্ষত্ব কালে জোনপুরের 
বাদসাঁহ ইব্রাহিম বঙ্গদেশে এক দল সৈয়া প্রেরণ করেন। ইহাদের 
ই আক্রমণে আহস্মদ সাহ বাতিব্ন্ত হুইয়া তাইসুরলেনের পু 
না সাহরুকের নিকট নিজ রাজ্যের ছুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া একখানি চিঠি 
পাঠান। সাহকুক স্থলতান ইব্রাহিমকে যে ভীতি প্রদর্শন করিয়া চিঠি লিখিযাছিলেন, তাহা 
চাট তাহার ইতিহাসে আমুল উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা সেই সমন্তে সমাদর প্রতিহিংসার 
ইচ্ছা বেরূপ ভাবে ব্যক্ত হইস্কাছে, তাহা রোমাঞ্চকর | সেই চিঠির 
হকের পা. স্ব এই-_প্এই অগতের বাঙগ-চ্বরথীর ননাদেশ পাওয়া মাত্র এক 
[দিনের মধ্যে মাপনি বঙ্গদেশের বত লোক বন্দী করিছান্মানিষাছেন, তাহাদের বাড়ী পৌছাইরা 


বন্ধ কর্তৃক স্ভযাচার। 
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দিবেন এখং কাঙ্গিদের বস্তখতি চিঠি দ্বারা পরাণ করিবেন হে আপনি আদেশ প্রতিপালন 
করিয়াছেন। বদি কিঞ্চিগ্নাত্র বিল করেন, তবে প্রথমতঃ আমার প্রিয্তম নোট পুত্র কাবুলের 
শাসনকর্ডাকে, তংপর খোটান, গিঙ্ছনি ও কান্দাহারের শাসনকণ্াদিগকে আপনাকে 
পান্তি দিতে পাঠাইব। ইহার! গেলে বদি আপনার বখেষ্ট শান্তি না হয়, তবে ক্রমা্বরে 
আমার সেনাপতি ফিরোজ্জ সাহ, তৎপরে আমার প্রিয় পুত্র সামনথন্দিন মহন্মদকে খোরাসান 
প্রভৃতি সমস্ত রাজোর সৈক্ত সহকাৰে প্রেরণ করিব।” এই ভাবে তাহার আর বসার 
পুত্ৰগণ এবং তাহার প্রকাণ্ড সামাছাব্যাসী বিবিধ সেনানিবাপগুলির লক্ষ লক্ষ সৈ 
পাঠাইবেন--তাহার একটা বড় রকমের তালিকা দেওয়া সআছে। উপসংহারে লিখিত, 
আছে--" আমার প্রিয় পু উল্‌ক বেগ হরগণকে কুকিস্থানের সমস্ত সৈকত সহকারে পাঠাই । 
তাহার উপর আদেশ থাকিবে বে স্আপনার দেহ খণ্ড খণ্ড করিরা কর্তন করে, অথবা! তাহা 
এমন জাগার ঝুলাইযা রাখে, যেখান হইতে কাকগুলি মাংস চিরিয়া খাইতে পারে।” 

এই ভাীতি-গ্রদর্শনের ফলে সুলতান ইবরাহিম, তাইসুরলেনের পুলের আদেশ অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করিয়া নিষ্কৃতি পাইরাছিলেন এবং আহম্মদ সাহও নিকপপ্রবে অষ্টাদশ 
বংসর রাজত্ব করিয়া ১8৪২ খুঃ অন্দে মৃত্যুদে পতিত হন। 

ইহার কোনও সময়ে দক্ুজমর্দনৰেৰ ও মহে্গদেৰ বাজলাদেশে স্বাদীন ভাবে রাজত্ব 
করিযাছিলেন। কাহারও কাহাৰও নিশ্বাস গণেশ “গবজমর্ছন" উপাৰি ধারণ করিয়াছিলেন 
মুসলমান-বিজ্গয়ী হিন্দু, রাজাদের এন্ধপ উপাধি সারা আরও হই এক স্থানে পাইয়াছি। 
কিন্ত সন তারিখের গোলবোগ না! মিটিলে এ প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না। এ সমন্ধে 
স্্রতি 'াবিচ্চত কুলঙীগুলির উপর কোনই আস্থা স্থাপন করা যায় না। দকুজম্দন ও 
মহেঙ্্রদেৰ সন্ধে আমর! এ সকল তথাকণিত বংশাবলী একবারে অগ্রা করি। হাসল বর্ম 
সৰ্বদ্ধেও একপ বংশাবলী উপস্থিত কর! হইযাছিল। বংশাবলীর প্রমাণ ঠিক ঁডিছালিক না 
হইলেও তাহাকে আমর! ইতিহাসের অন্ত তম প্রযাপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু জাল 
বংশাবলী ও মেকী টাক! চালাইতে গেলেই তাহা চলে না। রাখালবাবু এই সকল 
পর্কতপ্রমাণ জাল বংশাৰলীর উপর সঙ্ছোরে দপ্তোলি নিক্ষেপ করিয়াছেন। দশ্তর্ষম্দন ও 
মহেজ্গদেৰ কে ছিলেন, তৎসঘন্ধে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। উদয়ে 
বৰে মুসা পায় গিয়াছে তাহাতে দুষ্ট হয়, দদজনর্দন ১৩৪* পকে (১৪১৮ খৃঃ) এবং 
মহেজদেব ১৩৩৯ হইতে ১৩৪৫ শকে ( ১৪১৭-১৪২২ পৃঃ ) বাঙগলাছধ রাজত্ব করিতেছিলেন। 

আহম্মদের পুত্র ছিল না| নসির নামক এক দাস প্রবল হুইয়া সিংহাসন দখল করেন, 

কিন্তু তিনি ৮ দিন বাপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ওমরাগণ তাহাকে 

ছাল নাসিরের ৮ ছিল হত্যা করিঘা। সামস্রদ্ধিন ভেঙ্গরের এক তরুণ বয়স্ক বংপধর নসির। 
শা নসিব মদ সাহকে বাপে গ্রতিিত করেন, ইনি প্রতিহতগ্রভাবে দীর্ঘকাল 
লা ১০০) ছে কেরি ১৪৪৯ খৃঃ অন্দে স্ব্ারোহণ করেন। ইনি গোড়ে 
এক বিপাল ছ্গ নির্মাণ করেন, তাহার সিংহারের ভগ্মাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। 


৬২৮ 
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পির সাহের পুত্র বরবক সাহ রাজা হইয়া আফ্রিকার ব্সাবিলিনিয়াবাসী নিগ্রোদিগকে 
তাহার সৈল্নুক্ত করেন, ৮ হাজার নিগ্রে। অশ্বারোহী নৈত তাহার 
ন্বস্থলষন করিত, তাহার দেখাদেখি গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের রাজারা 
এই শ্রেণীর লোকদিগকে বিশ্বাসী ও সাহসী দেখিস! নি্েদের সৈল্ 
শ্ৰেণীক করিযাছিলেন। টা লিৰিয়াছেন “বুবোপীরনের হাতে পড়িলে যাহার! পশুর 
মত বাবহার পাইত, এই দেশের রাজার! তাহাদিগকে অনুরাগ ও প্রীতি প্রদর্শন করাতে 
তাহাদের কেহ কেহ বড় সেনাপতি,এমন কি প্রাদেশিক শাসনকন্ভাও হইতে পারিয়াছিলেন। 
নলির সাহের পুত্র ইউসফ সাহ ১৪৭৪ হইতে ১৪৮২ খৃহ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি 
হপত্ডিত ও জ্ারপর বাদসাহ ছিলেন বলিরা প্রসিদ্ধি লাভ 
করিদ্বাছেন। গরীব ও ধনী ইহাদের মধো বিচার কালে কোন 
তারতম্য করিতেন না। পক্ষপাত-দোষ-হষ্ট কাজিদিগকে ইনি 
কঠোর শান্তি দিতেন। ইহার রাঙ্গ্কালে ভীহত্ট বিজিত হুইয়াছিল। ইনি পাগুয়ার 
অনেকগুলি স্ধ্য ও ্বাহথদেৰের মন্দির মসজিদে পরিণত করেন। "বাইশ দরজা” নামক 
গৌড়ের বিশাল মসজিদটি ভর সুধ্যমন্দিরের উপাদানে নিশ্ষিত। 
ইউসফ সাহের সঙ্জান হয় নাই। আমির ও মীরা রাজকুলজাত একটি যোগা যুবককে 
রাঙ্গপদে যনোনীত করেন। ইনি “ফতে সাহ" উপাধি গ্রহণ করি! সিংহাসন অধিকার 
করেন। ইনি নবীন বন্ধসেই পাণ্ডিত্য ও বিক্ষত! লা করিযাছিলেন। নিগ্রো ও খোজারা 
রাজদরবাত্ে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছে দেখিয়া ইনি খুব চিন্তিত 
গাদন কক সাহ -- হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি গুরুতর দোষ 
১41 প্রচলিত ছিল, তক বাদসাহ তাহাদের কতকগুলি বড় লোককে 
কঠিন শান্তি দেন এবং পর ব্যক্রিদিগকে সাধারণ তৃষা অথবা প্রজার শেণীতে পরিণত 
করিরাছিলেন। খোজ্ছাগণের অস্থ:পুরে গতিবিধি কোন বাধ! ছিল না। এই সুবিধা পাইয়া 
তাহার ইহাকে রাক্সিকালে শঙ়্নাগারে হত্যা করে| তে সাহ ১৪৯৮ খৃঃ অন্দে নিহত হন। 
ইহার রাজ্যের সর্ব প্রধান ঘটনা_চৈত্ মহাপ্রন্র জন্ম | (১৪৮৯ খৃঃ ১৮ই ফ্রেত্রযথারী )। 
অস্তঃপূৰ হইতে রাজ! প্রাতে বাহিরে ন্মাসিবেন_দেহরক্ষীরা অপেক্ষা করিতেছিল, এমন 
লয় দেখা গেল, বারেক নামক খোজ! রাঙগ-পরিচ্ছদ পিয়া সিংহাসনে আনা হুইয়াছেন। 
তখন প্রধান মরী খান-জাহান “এবং প্রধান সেনাপতি খোজা! মালেক ন্সাপ্ডিল রাজধানী 
হইতে দুঝে ছিলেন এবং অপরাপর সেনাপতিদিগকে দুম দি বনীতূত কর! হুইয়াছিল-- সুতরাং 
বারেক খোজা! “সুলতান সাহাঙ্গাদা" উপাৰি লইয়া বনামাসে 
হুলভান সাহালাশ-- সিংহাসন দখল করিয়া বসিলেন। তিনি খোঙ্গা ও নিয়শ্েনীর 
নাট নাস রাগ কর্সচারীদিগকে উচ্চপদ দিতে লাগিলেন, কারণ তিনি জানিতেন 
সঙ্গ লোকের! স্থবিৰ! পাইলেই তাহার প্রতিকূলতা করিবেন | তিনি বাঙ্াময় খোদ গপ্চর 
লিক করেন ; তাহার তাহা বকছে কে কি করিতেছে বা কহিকেছে, তাহার বিবরন 
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রাঙ্গাকে শুনাইত। প্রথমত: পরধান মী খান জাহান ও প্রধান সেনাপতি খোলা মালেক 
'াশ্িলকে তিনি খুবই সন্দেহের চক্ষে রেখিতেন, কিন্তু তাহারা তার সিংহাসনের উপর 
চিরকাল বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন, এই শপথ গ্রহণ করাতে কতকটা দ্বার সহিত তাহাদিগকে 
সব কারো বহাল রাখিলেন। ইহারা বাহিরে প্রবুনক্ির ভাণ করিলেও ভিতরে ভিতরে 
রাজাকে হত্যা করিবার স্থবিধা খু'জিতেছিলেন, শ্বত্যন্ত চতুরতার সহিত উদ্দেশ্য গোপন 
রাখাতে রাজা ক্রমশ: তাহাদের প্রতি আস্থাবান্‌ হইলেন। অস্তঃপুর-বাজগৃহরস্ষীর সঙ্গে 
ঘড় করিয়া আত্তিল এক রাত্রে সমাট্‌কে আক্রমণ করেন। তখন তিনি খোল্গার 
স্বতাবা্াতী ্রীজনোচিতত বাদি পরি মদ খাইয়া সিংহাসনের উপর ুমাইযা পড়িয়াছিলেন। 
আত্ডেল তাহাকে লিংহাসনস্থিত দেখিয়া মারিতে ইতস্তত: করিতেছিলেন। কারণ তিনি 
সিংহাসনের প্রতি আঙ্গীবন বিশ্বস্ততা রক্ষা! করিবেন এই শপথ লইয়াছিলেন। কিন্ত এই সময়ে 
রাঙ্গা অপধ্যাপ্য মদিরা-পানে নেশার কৌকে ঘরের মেছেতে পড়িয়া ঘান, তখন আতিল 
ভাহাকে খড়গাঘাত করিলেন। বাদসাহের গারে অস্ত্রের জোর ছিল, সেই খড়গাঘাত 
খাইাও তিনি আাত্ডিলকে ধরিয়া ফেলিয়া! ধন্তাধন্ডি করিতে লাগিলেন। আর ছই একটি 
লোকের সাহায্যে আঞিল রাজাকে মৃতবৎ করিয়া ফেলিলেন এবং তিনি মরিয়াছেন মনে 
করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। ইতিমধ্যে অন্তঃপূর-রন্ষী প্রধান খোল! তাওয়াচি বালী ঘরে 
আসিলে আহত রাঙ্গা তাহাকে বিশ্বাসী মনে করিয়া 'াঞ্ডিলের কথা বলিলেন এবং কি করবা, 
তাহার উপদেশ দিলেন। খোজ! বাইয়া ন্াপ্ডিণকে জানাইলেন, রাজ! মরেন নাই। তখন 
“আতিল রাজগুহে আসিছা তাহাকে হত্যা করিলেন। সাহাঞ্জাদ| মাত্র ৮ মাস রাজ 
করিয়াছিলেন। 

বাঙারমৃতার পর অমাতোরা ঠিক করিলেন, স্বীয় বাজ! ফতেসাহের দুই বৎসর বন্ধ 
শিশু কুমারকে রাজা করিবেন। তাহারা! বিধবা রানীকে যাইয়া এই কথ! বলিলেন, এবং 
বলিলেন, শিশুর রক্ষকই 'ভিভাবকম্বরূণ রাজ্য শাসন করিবেন। 
এখন রাঙ্জী কাহাকে ও প্ধে মনোনীত করিবেন! রাঙ্জী এই 
আপৎসক্কুল রাঙ্গপ্দে শিশুটিকে অধিষ্ঠিত করিতে মনে মনে ভয় 
পাইয়া বলিলেন যে, তিনি শপথ করিয়াছেন--যে তাহার স্বামীর সুতার প্রতিশোধ লইতে 
পারিবে, াহাকে তিনি রাজসিংহাদনের যোগ্য মনে করিবেন। এই অবস্থা শিশু আর 
রানা! হইলেন না খোলা মালেক সআত্িল ফিরোজসাই নাম এহপপুর্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
হইলেন। তিনি ইহার পূর্বেই যোগ্যতা ও সংসাহসের অনেক পরিচন় দিয়াছেন, রাঙ্গ! 
হইয়া তিনি জনপ্রি নানা অনতষ্ান-ৰবার| সুনাম অৰ্জ্জন করিলেন। কথিত শাছে তিনি 
একদা একলক্ষ টাকা গৰীবদিগকে দিতে আদেশ করিয়াছিলেন, টাকাগ্ডলি একত্র করিলে 
কত বড় একটা বৃহৎ কূপ হয় ইহা দেখাইয়া! রাঙ্গাকে এরপ অপরিমিত দান সঙ্কোচ করিবার 
অভিপ্রায় বনত্রীরা টাকাওলি জড় করিয়া! রাঙ্গার বাইবার পথে রাশিয়া দিয়াছিলেন, রাজা 
ও টাকাওুলি দেখিয়া “এসব কি?” দিঙ্গাসা করিশেন। তখন এড অধিক অর্থ তাহার 
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'আজ্ঞায় ৰিতরিত হইবার কথ! একজন মন্ত্রী স্বরণ করাইরা! দিলেন। রাঙ্গা বলিলেন 
“এত অন্ন!” ইহার দিগুণ দেওয়া হউক। ফিরোজ্জ সাহের নির্মিত মসজিদ, দীঘি ও 
রমনী এক হর্্মোর ভগ্নাবশেষ এখনও গোড়ে দু হয়। ১৪৮০ খুঃ অন্দে ফিরোজ স্বর্গারোহণ 
করেন। 
ভাহার জোষঠপুত্র নামে মাত্র রাজা হইলেন। হোরস খাঁ নামে এক 'আবিসেনীয় দাস 
মন্ত্রী হইয়া! সমস্ত ক্ষমতা আম্মসাং করিলেন। ইহার ব্যবহার সকলেরই বিরক্তিকর হইল। 
আৰিসেনীবাসী দিদ্ধিবন্ধর নামক এক ব্যক্তি হোৱস থাকে 
গোপনে বধ কৰিয়া! তংপরে মহমদ সাহকে নিধন করিলেন। কেহ 
কেহ বলেন মহম্মদ সাহ ফিরোজ সাহের পুত্র নহেন। তিনি ফতে 
সাহের শিশু পুল, ( খাহাকে মন্ত্রীরা একদা রাজ। করিতে চাহিয়াছিলেন )। যহন্মদ সাহের 
রাজদ্বকাল এক বৎসর মাত্র । 
সিদ্ধিবন্দর “মুজাফর সাহ’ উপাৰি লই রাঙ্গা! হন। তিনি হিন্দ, ও মুসলমান সকলের 
প্রতি নতি নিঠুর চরণ করিতেন। তিনি দরবারের ন্দনেক প্রধান ব্যক্তিকে হত্যা করেন; 
রাঙ্গা, আমীর কিংবা মির হার হাতে কাহারও নিপ্ডার ছিল না 
তিনি নিক্গ হন্তে তাহাদিগকে বধ করিতেন । এই ভাবে তিনি স্বয়ং 
বে সকল লোকের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন এতিহাসিকগণ-প্রদ্ 
তাহাদের সংখ্যা এত বেনী যে তাহা! সহসা বিশ্বাস করা বায় না। 'অবশেষে প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ 
হসেন বিদ্রোহী হুইয়া গৌড় স্ববরোধ করেন। রাজ! «,-** উৎরষ্ট অস্বারোস্থী হাবিসী সৈক্ 
এবং বাঙ্গালী ও পাঠান ২৫,*** সৈল্লসহ বহুকাল ছু্রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্ধু অবশেষে 
বাহির হইয়া আসিয়া যুদ্ধ করেন। ২৭,*** লোক যুদ্ধে নিহত হয, স্বর সুজাফর 
সাহ নিহতদিগের একজ্গন। কাহারও কাহারও মতে মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন মুজাফর সাহেব 
পদাতিক সৈলা-নায়ককে উংকোচ-দ্বার! হাত করিয়া লইয়া! ৯৯ জন গুপ্তঘাতকসহ রাজার 
পর্ননগৃহ্ে প্ৰবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করেন। 
পরবর্তী বাদসাহ হুসেন সাহ বঙ্গের ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যক্তি । ইনি ১৪৯৩ খৃষ্টান্দে 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১২১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 
গদ চিন হলেন নাহ ইহা ান্বকালে চৈতয দেব বেশ প্রেমের বলার ভাসাইয়া 
সস দি্াছিলের? কিন্ত সে অরশঙ্গ পরে হইবে। 
হুসেন সাহ জীবনের প্রথম সময়টা বুদ্ধি রায় নামক গৌড়ের সর্ক্দপ্রধান ভূষ্যবিকারীর 
কৃত্য ছিলেন। একদ! পুষ্রিমী খনন করিতে বাইয়া কাব্যে শিনিলতার নত সুদ্ধি রায় 
তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন। তাহার পৃষ্ঠে সেই বেত্রাঘাতের চিহ্ন অনেক দিন 
ছিল। 
হসেন সাহ প্রথমত: ছয্ছ বসায় থাকিলে তিনি সৈয়দবংশজাত ছিলেন। 
াদপুরের কাজি এই সংবাদ প্রথম আনিতে পারিযা ভাহার হদিশ! মোচন করিলেন 
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৬৩২, বৃহৎ বঙ্গ 
এখন নেমন হজরত মহস্মদের বংশধর “সৈহৰ” বাঙগলাহ অনেক দেখা বায়, তখন তাহা ৭) 


এ এদেশে সেই সময়ে একজন সৈযবদের আবিভাব মুসলমান সমাঙ্গে খুব বড় কথা ছিল। 
কাজি সৈয়দ হুসেনকে বাজদরবারে এবেশ করাইয়া দিলেন, শুধু তাহাই নহে, তাহার নিজ 
কাকে এই যুবকের হস্তে সং্রদান করিয়া কতার্খ হুইলেন। ক্রমে সৈয়দ হসেন ভাহার 
শৌধ্যৰীধ্য দেখাইয়। গৌকে খুব পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন এবং মুজাফর সাহকে হত্যা করিয়া 
বাঙলার গদি দখল করিয়া লইলেন। তাহার বংশগৌরব এবং রাজোচিত নানাগুণে মুগ হই! 
আমীরগণ এক বাক্যে তাহাকে রাজকে বরণ করিয়া লইলেন। পূর্ব নৃপতিকে হত্যা 
করার পর তিনি মু্ধরীতি অসছসারে গৌড় লুষ্টন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাঙার 
ৈক্তেরা তাহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে লু$ঠন করিবার অপরাধে দোষী সাবাস্ত 
হইলে তিনি স্বীর শৈলগণের ১২,+৯» লোককে হত্যা করিয়া পুত সমস্ত দলা সামগ্রী 
আত্মসাৎ করিয়া লইযাছিলেন। 

হুসেন সাহ সন্ত বাক্তিবের খুব আদর করিতেন, পত্ডিতর্িগকে বৃত্তি দিতেন এবং 
বহ বিজ্ঞালয়, চিকিৎসাগার ও অতিথিশাল! স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি আসাম, কামরূপ, 
ও হিমালয়ের উপত্যকা পণ্য স্বীয় বিজযী সৈল্াসহ অভিযান করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সকল 
পার্কাতা দেশবাসীকে জনত করি তথা হইতে মধ্যে মখ্য ধনরা্র পুন করিলেও তন্তদ্দেশ- 
পুলি তাহার অধিকারত্বক্ত করিতে পারেন নাই, বর্গাগষে তাহারা ডাহাকে অগ্থসরণ করিয়া 
ব্যতিব্যন্ত ও তাড়িত করিয়া দি্বাছে। হিমালয়ের দক্ষিণ উপত্যকায় তুঝান দেশ হইতে 
হসেন সাহের পুত্র অনেক বাহন পাইর! প্রত্যাবর্ডন করেন। তিনি পণ্ডিত ও সাধু. 
ব্যক্ষিদিগকে এতদূর সন্মান করিতেন যে সথপ্রসিদ্ধ সাধু কুতব উল আলমের সমাধি দেখিবার 
জন্য তাহার জন্মতিধিতে প্রতি বসব পায়ে হাটি পাগুষায় বাইতেন। 

হুসেন সাহ হাৰিসী ও নিগ্রোদিগের ক্ষমত! একেবারে খৰা করেন, তাহারা বাঙলাদেশে 
ধুৰ পরাক্রান্্ হইয়া উঠিয়াছিলেন কিন্ত ইহারা প্রান বিশ্বাসঘাতকতা করিতেন। হুসেন 
সাহের দৃষটান্তে আর্্যাবর্তের অপরাপর স্থানের রাজারা ইহাদিগকে রাঙ্গা হইতে ধুর করিয়া 
জেন_ইছার! পরিশেষে *সিদ্ধি” নামে শাক্দিশাতে) আবার প্রবল পরাক্রান্ত হুইয়! 
উঠিয়াছিলেন। 

সৈয়দ হসেনের দরবারে স্মোনপুরের বাদসাহ্‌ সা হোসেন বেলোললোডি-ক্কৃক 
আক্রান্ত হইয়া আশ্রত্ন ভিক্ষা করেন। গোৌঁড়েশ্বর এট সন্মানিত 'অতিথিকে বিশেষভাবে 
আপ্যায়ন কৰিয়া তাহাকে রাজযোগ্য বৃত্তি নিষ্বেশ করিয়া দেন। সা পযন্ত সাহ হোসেন 
উল হসেনের বৃত্তিভোগী ছিলেন। তাহার সভার পর গৌডেসবর একটি সমাি-নন্দির 
নিৰ্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা এখন সুরক্ষিত অবস্থায় গৌকে আাছে। b 

রাজ! হইবার পরে ঠাহার ৰাজ্গী স্বামীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত চিনন দেখিয়া জানিতে পারিলেন 
কে ইহা করিয়াছে স্বুদ্ধি বায় মোটের উপর হসেনকে পিরগেছে পালন করিয়াছিলেন, 
কৃত্যকে ছুই এক ঘা বেত নারা তখন একটা ধর্ব্ের মধ্যে গণ্য ছিল না। হসেন সাহ 








© 


নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ ৬৩৩ 


বুদ্ধি রায়কে খুবই ভালবাসিতেন, কিন্ত রাজ্দরী তাহাকে সমুচিত শান্তি দিতে প্ররোচিত করেন; 
রাঙ্গা অনেক বুঝাইলেও রানী কিছুতেই স্বুদ্ধি রায়কে ক্ষম! করিতে স্বীকৃত হইলেন না। 
হুসেন সাহ অগত্যা তাহার মুখে গোমাংস দি! তাহাকে জাতিচ্যুত করিলেন। পশ্ডিতগণের 
ব্যবস্থ! চাহিয়! সুবুদ্ধি রায় জানিতে পারিলেন বে তাহার তুষানলে প্রাপত্যাগ করা উচিত। 
বুদ্ধি রায় সন্বন্ধে স্মামরা শেষে লিখিব। এই বিষয়টি চৈততক্-চরিতামৃতে উল্লিখিত আছে এবং 
ঘটনাটি ও পুস্তক রচনার বেনী পরবর্কী নহে, এঙক উহ! অবিখ্বা্ত বলির মনে হয না। তিনি 
যে তরুণ বয়সে এক হিন্দু তৃষ্যদিকারীব ভৃত্য ছিলেন একথা অনেক এঁতিহাসিকই লিখিয়াছেন। 
পুরীর রাজা প্রতাপ ক্র বখন দাক্ষিশাত্ে মন্ধবিএে লিপ ছিলেন, তখন হলেন সাহ 
ক্তকিতভাবে যাইয়া উড়িস্থার অনেক দেবাল্ ও বিগ্রহ ভগ্ন করেন, প্রতাপ কুত্র বাড়ীতে 
ক্িরির! আসিরা প্রতিশোধ লইবার জন্য গৌঁড়বিঙ্দয়ের সন্ধর করিয়াছিলেন, কিন্ত চৈতন্তাদেব 
বহু লোকক্ষয় ও দেশের ছুঃখ বৃদ্ধি হইবে, এই হেতু দেখাইয়া উদ্ত লক্ষণ হইতে তাহাকে 
নিরপ্ত করেন। কৰি কর্শপুর লিখিয়াছেন--প্রতাপ কত্রের বক্ষ লৌছকবাটের ন্যায় দৃঢ় ছিল, 
এবং প্রসিদ্ধ পাঠান মল্পগশ তাহার সহিত প্রতিষস্থিতা করিতে ভয় পাইতেন। টা সাহেব 
মুসলমান লেখকদের কথার নস স্থাপন কবিরা লিশিক্াছেন, হুসেন সাহ পুরীর বাজ্দাকে জয় 
করিয়া ঠাহাকে সামন্ত ঝাঙ্গার প্রেণীতুক্ত কবিমাছিলেন। দুখলমান-প্রদত্ত এই বিবরণ ক্মলীক। 
দিলীশ্বর সেকেন্দর দৈনপুর দখল করিয়া বঙ্গবিহয়ার্থ অগ্রসর হুইতেছিলেন, কিন্ত 
আলাউদ্দিন হুসেন সাহু তৎপুল্ দানিয়ালকে বহু উপডৌকনসহ সমাটের নিকট প্রেরণ করেন ॥ 
সেকেন্দর সাহ কীত হুইয়া সন্ধির ন্মাব্ধ হন। এই সক্ষিতে হুসেন সাহ স্বাধীন নুপতি 
বলিয়া স্বীকৃত হন। তাহার সহিত ত্রিপুরারাঙগের দুন্ধবিএহাদি হইয়াছিল এবং তিনি চট্টগ্রাম 
ও ত্রিপুরাৰিজযাৰ্থ পরাগল খা নামক সেনাপতিকে ও তৎপুজ ছুট বাকে নিযুক্ত করেন। 
সাহাব অন্যতম সেনাপতি মমারক খাকে বিপুরেশবর যুদ্ধে পরান্ত করিঘা উদযপুবের 
রাজপ্রাসাদ সংলগ্ কালীমন্দিকে বলি দিযাছিলেন। ত্রিপুরাপ্রসঙ্গে সে সকল কথ! $গুনরার 
উল্লেখ করা হইবে। ১৫২৯ পৃঃ অন্দে ( কাহারও কাহারও মতে ১৫৯৯ পৃঃ ), হুসেন সাহের 
মৃত্যু হয়। গোড়ে তাহার শাক কাকলেখাক্ষিত সমাৰি-মন্দিরে সিংহস্থাবের হুই দিক্‌ চিৰিয়া 
যে বটবৃক্ষ উত্থিত হইয়াছে, তাহার জটিল, স্থল ও দীর্ঘ শিকড়পুলি নহাদেবের বক্ষোলদিত 
জটাহ্কুটের মত দেখাত । bh 
হুসেন সাহের জোট পুত্র নলরত ব্লাহ পাঠান বাজ্গাদের নীতির অন্বর্তী হইয়! তাহার 
জ্রাতাদিগকে হত্যা বা! শৃঙ্থলাবন্ধ কৰেন লাই/_বরধ তাহার ১৭ ভাইয়ের প্রত্যেককে 
বাঙ্গোচিত মধ্যাদা ও উচ্চ শাসনকাশ্যভার নিশ্বাছিলেন | নগরত 
শাসির উদদীন নব সাহের সে দিল্লীতে তান ঝাজটনৈতিক গোলযোগ: উপস্থিত হয়, 
নাৎ-১১৯ খত! আলতান ইনরাহি্ লোডীকে পৰাস্ত করিম বাবর ১৫২৯ খৃঃ দিমীব 
_ সিংহাসন অধিকার করেন |. ইত্রাহিমের ভাতা মহমদ পলাইমা নসরত সাহের আশ্রম গ্রহণ 
__ করিতে বাধ্য হন। ইন্াহিস শোডির এক কাকে হর সাহ লইয়া গিরাছিলেন। নসরত 
সাহু এই করাকে জীকলমকের সহিত বিবাহ করেন এবং মহদকে রাদোচিত বৃত্তি দিয়া 
৮ 
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গৌড়ে থাকিতে সুবিধা করিয়া দেন। বাবর দেখিলেন, বদেশকে নসর সাহ পলায়িত 
আফগান আমির ও লেনাপতিদের একটা আড্ডার পরিণত করিয়াছেন, সুতরাং কালবিলখ না 
করিয়া তিনি বন্দেশ্ববের বিরুদ্ধে মতিযান করিয়া আসেন । নসর সাহ তাহাকে অনেক 
উপচৌকনাদি দিয়া নিরস্ত ও বলীহৃত করেন । ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয়, তখন 
হচ্ছ নৈন্ত সংগ্ৰহ করিয়। মোগলনের হস্ত হইতে জোয়ানপুর রাঙ্গা বলপূ্বক গ্রহণ কবেন। 
সৈয়দ-বংশোস্তূত হইলেও নসরত সাহের প্রকৃতি অতি নিঠুর ছিল। কোন খোঙ্গাকে তিনি 
ওুৰুতর শান্তি প্রদর্শনের ভয় দেখাইরাছিলেন। একদিন যখন ভিনি পিতার সমাধি-মন্দিরে 
উপাসনা করিতে গিযাছিলেন, সেই খোজ! তাহাকে জুৰিব পাইয়া হত্যা করে ( ১৫৩২- 
৯৫৩০ খৃঃ) । এই ১৫৩৩ শৃষ্টান্দে বঙ্গদেশে চিরস্দবনীয, কারণ এ বৎসর চৈজদেবের 
লীলাবসান হুইয়াছিল। 
নসরত সাহের হত্যার পর তাহার পুত্র ফিরোজ সাহ সিংহাসনে অভিৰিক্র হইযাছিলেন, 
কিন্তু তিন মাসের মধ্যে তাহার খুল্নতাত (নসরত সাহের জাত!) মহন্ছদ সাহ 'াছাকে 
হত্যা করিত! সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই নিঠুর কার্ধোর জনত 
লাউ কিঝোদ- হাজিপুরের শাসনকর্তা মকচ্ম আদম বিড্রোহী হুইয়া শের সাছের 
শি সঙ্গে মিলিত হন। শের সাহ উন্ধরকালে ছিন্ুস্থানের অধিপতি 
টা হইয়াছিলেন, এখন হইতেই সৌভাগাল্দীগ্রাহার প্রতি প্রসন্ন 
হইলেন। এদিকে বেহারাবিপতি তকুণবয়ন্ধ জেলাপ শের সাহের 
উপর বিরক্ত হইয়া মহস্থদের সহিত মিলিত হয়। শের সাহ বিহারের ছর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। জেলাপ এই দুর্গ অবরোধ করেন। এখানে পাঠান ও বাঙ্গালীদের মধো ভীষণ শুদ্ধ 
হইয়াছিল। জেলাপের অধীনে গৌড়সৈক্স শের সাছের কৌশল বুঝিতে না পারিয়! প্রাপ্ত 
হইল ( ১৫৩৫ পুঃ) । শের সাহু চুনার অধিকার করিয়া সমস্ত বিহার দেশ দখল করিয়া 
লইলেন এবং গৌড়ের দিকে ক্মতিযান করিতে প্রবৃত্ত হুইলেন। গৌড়েশ্বর যহগ্ণ 
বিপদে পড়িয়া হৰাঘুনের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহাব্যপ্রার্থী ছইলেন। তখন বঙ্গদেশ শের 
সাহের হস্তগত। 
চুলার দুর্গ দখল করিয়া ভ্সাযুন বঙ্গদেশটা শের সাহের হাত হইতে উদ্ধার করিতে মন: 
করিলেন। কিন্ত ভাহার গন্তি ও কাশ্যনীতি অতি বর ছিল, হুবিধাঞ্ুলি হারাই স্িনি 
বঙ্গে উপস্থিত হইলেন) শের সাহ প্রাচীর তুলি নিজের বাসস্থান শু গ্মনদিগমা 
কৰি] রাখিয়াছিলেন | মোগল-সৈল্প বাঙ্গলাৰ আবহাওয়া সহ করিতে না পারিয়া এখান 
হইতে চলিলা যাইতে ব্যস্ত হুইল। তিনমাস কালের মধ্যে কোন বৃদ্ধবিগ্রহাি হইল না। 
হযাযুনের মোগল-সৈয়া অত্যন্ত অসন্ধঃ ও অসহিফু হইয়া উঠিল। শের সাহ একটা সন্ধির 
উদ্যোগ করিলেন, হুমায়ুন এই সুযোগ ভগবানের দান মনে করিয়া খুসী হইলেন। মোগল 
সৈক্যদের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। শের সাহের গুরু দরবেশ খিলিলের ষন্দে ও চেষ্টা 
সক্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল | ভ্মান্কুন শের সাহকে বঙ্গ ও বিহারের স্বাধীন নৃপতি বলিয়া স্বীকার 
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করিয়া লইলেন। হমাজনের রাঙ্গো শের সাহ উৎপাত করিবেন না এবং সহ্বাটের গতিবিধির 
বিজ ঘটাইবেন না, এই সর্তে কোরান স্পর্শ করিয়া শের সাহ অঙ্গীকার 
০৫ করিলেন। রাত্রি-তোর মোগল-নৈন্কের আনন্দোংসব চলিল। 
কিন্তু শেষ রাত্রে শের সাহ কোরানের অবমাননা! করিয়া ও সন্ধি- 
লঙ্ঘনপূর্বাক অতকিতভাবে হুমাযুনের শিবির আক্রমণ করিয়া আট হাজার মোগল-নৈন্ত 
হত্যা করিলেন হুমায়ন স্বর অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বাক সন্তরণ করিয়া গঙ্গ। পার হইলেন 
এই ঘটনা ১৫৩৭ খৃঃ অন্দে ঘটধাছিল। 
শের শাহের পিতার নাম হুসেন স্বর ।  ছ্োোযানপুরের শাসনকর্তা যুবক হুসেনকে 
শেখ সাহ_ ১২১২১২২০ সই ও পরিশ্রমী দেখিয়া সাসারাম ও তাও তে কতকটা জমিদারী 
ৰঃ প্রদান করেন। হুসেনের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে হই পুত্র জন্মে, ফরিদ 
এবং নিজ্গাম। কিন্ত হার দ্বিতীয় সী হিন্দু ঘরের মেয়ে ছিলেন, 
তাহার অনেকগুলি পুত্রকল্প! হইয়াছিল: ফরিদ জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। 
হুসেন তাহার দ্বিতীয়! দ্লীর বিশেষ অঙ্রক্ত ছিলেন, তচ্চন্ত প্রথম! স্ত্রীর গর্ভজাত 
ফরিদ দ্ধোষ্ঠ হইলেও তাহার প্রতি স্বাভাবিক দেছের কতকটা বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। 
জোয়ানপুরের শাসনকর্তা জেন্মালের অনুগ্রহে ফরিদ ভাল লেখাপড়া! শিখিয়াছিলেন। 
তরুণ বয়সেই তিনি সাদির সমস্ত কনিতা! সুখে মুখে আৰবদ্ভি করিতে পারিতেন এবং তৎকাল- 
প্রচলিত সমস্ত শান্সে স্থপঞ্ডিত হইয়াছিলেন; ইতিহাস ও কবিতার দিকেই তাহার বিশেষ 
ঝৌক ছিল। এই ফরিক একদা একক এক ব্যাঙ্গ স্বহস্তে বিনাশ করিয়া! “পের সাহু! 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
শের সাহু কতক কাল দোোন্বানপুরে আসির! তাহার পিতার জায়ণীর শাসন-সংরক্ষণ 
করেন। হলেন দেখিলেন, পুত্রের অসাধারণ প্রতিভার কাজ অতি ্থচারুরূপে সম্পন্ন 
হইতেছে। তিনি উহাকে এ কার্যোই বাহাল করিতে সঙ করিলেন, কিন্তু াহার দ্বিতীয় 
জী, তাহার হই পুত্র সোলেমান ও আহাপ্দদের জর স্বামী কিছুই করিলেন না, এই আক্ষেপ- 
বাণী তাহার কর্ণে শবিরত গুঞ্জরণ করিতে লাগিলেন। সোলেমান এখন বড় হুইয্বাছে, 
তাহাকেই পরগনার শাসন কর্কুত্ব দেওয়া হউক, তিনি এই আবদার করিয়! হুসেনের জীবন 
অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। শের পতি দক্ষতার সহিত কান্দ করিতেছিলেন, সুতরাং তাহার 
পিতা প্নিঁনার অনুরোধ লইয়া সত্যই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। 
শের সাহ দেখিলে, অবস্থা বড় ক্ষটিল হইয়া তাহাদের গাহস্থা 
চ্ছন্দতা ও শাস্তি নষ্ট হইবার মধ্যে দীক়াইযাছে । তখন তিনি স্বরং শ্ৰেচ্ছায় এ পদ 
ছাড়িয়া! দিয়া দিল্লী চলিয়া গেলেন। রাজধানীতে উপনীত হইয়া দৌলত নামক ইন্রাহিম 
লোডির এক প্রধান ওমরাহের াশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই ব্যক্তি শের সাহের 
কার্যদক্ষতা ও নাল! কণে মুত্ধ হইয়া সম্রাটের সঙ্গে শেরের আলাপ-পরিচয় করাইয়া 
দিবেন । লৌলতের মারফত শের তাহার সৈহুক সম্পন্ধি দাবী করিয়া এক আবেদন 


বালা ও কৈশোর । 
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দরবারে পেশ করিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, তিনি তাহার পিতার পলোচিত যথ্যাদ। 
[লীন আবপিজ। = বক্ষ কৰিয়া বাহাতে জীবনবাপন করিতে পারেন তহচিত বাবস্থা 
তিনি করিবেন। উত্তরে সমাট বলিলেন, শের ভাল লোক 
হেন, যেহেতু তিনি পিভাব বিকদ্ধে ফড়যন করিতেছেন । কিন্ত কদিন পরেই শেরের 
পিতৃৰিয়োগ হইল এবং শের পৈতৃক বিহয়ের জ্যধিকার-প্রাপ্ত হইলেন। 
বিযয়সম্পত্ধির অধিকার লইয়া শেরের সঙ্গে তাহার বৈমাত্র ভাতার কলহ চলিতে 
লাপিল--এসঘন্ধে বেহারের অধিপতি সুলতান মহস্থদের ধ্যা্বতার কোন ক্ষলোদর হয় 
নাই । জুলতান মহম্মদ বিরক্ত হইয়া সাদি নামক এক সেনাপতিকে সৈল্তসহ মাইয়া শেবের 
"বিকৃত সমস্ত সম্পৰ্ধি কাড়িয়া লই সোলেমানকে দিতে আনৰেশ করিলেন। সের সাহ 
সহসা আক্রান্ত হইয়া পরাস্ত হইলেন । এই হুর্ঘটনার পর শের সাছ কুড়া ও মাণিকপুরের 
শাগনকর্তা সনি বন্লাসের নিকট বহমুপ্া উপচৌকন পাঠাই গীতার সাহাধযলাতে 
সমর্থ হইলেন বর্ণাল নূতন মোগল বাদসাহ বাবরের বা স্বীকার করিযাছিলেন। 
ভাহার সাহাঘো তিনি সুলতান মহুন্ছদকে পরাস্ত করিলেন এবং আগ! যাইয়া সম্রাটের সঙ্গে 
দেখা সাক্ষাৎ করিশেন। বাবর শেরের ₹ক্ষতাসক্ধে নিঃসন্দি্ক হইলেও কাহার কপটতা 
বদ্ধ সন্দি্ঠ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি একদিন ওমরাহদের সঙ্গে শেরকে ডোজনে 
নিষগ্ণ করিগাছিলেন। একটা শক্ত মাংসগঞ শেরের পাতে পড়িয়াছিল, কিন্তু সমাটের 
গোপনীয় আদেশ 'অন্ুলারে ভাহাকে একখানি মাত্র চামচ দেওয়া হইয়াছিল, ছুরি দেওয়া 
হয় নাই। মাংসখণ্ড শের আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হইয়া দৃতাদিগের 
খালা! সটিগা খাল: নিকট একখানি চুরি চাহিলেন, কিন্ত সম্রাটের ও মাদেশে তাহারা 
lL ছুরি দিতে বিলম্ব করিতে লাগিল। শের নিলঘে দ্সহিহু। হইয়া 
কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া তাহা নিয়! অনায়ানে মাংস, কাটিয়া খাইতে লাগিলেন। সমাট্‌ 
আমির খলিফা নামক এক মরীর দিকে দুখ ফিরাইরা ৰলিলেন--“এই শের খ! আফগান 
তুচ্ছ করিবার মত লোক নহেন। ইনি কালে বড়লোক হইবেন" 
কিন্ত শের শা? বুঝিলেন, সমাটু-করবারে থাকা তাহার পক্ষে নিরাপদ্‌ নহে। তিনি 
কোযানপুরে ফিরিঘা খআসিলেন। এই সময়ে হ্লতান মদের মৃত্যু হওয়াতে ভিনি 
তরুণ নাঙ্গকুষার জেলালের অভিভাবক স্বরূপ সেই রা শাসন করিতে লাগিলেন। 
জেলাল বড্ড হুইয়া শেরকে আর পূর্বের মত শঁভ্যতক্তির চক্ষে দেখিতে পারিলেন না; 
এক সময় তিনি শের সাহের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, এখন শেরের ক্রমবর্িঞ 
ক্ষমতা সআতত্কিত হইয়া তাহার হত্যা পরাস্ত কলন! করিতে লাগিলেন। এই বড় 
Ho ES ot St PRT NUR TTL CD EUS 
_ দূর করিয়া দিবার জর প্রার্থনা করিলেন। 
লা পুত সহ সমত বিহা লি দল এই ৰয় টন 
_ শাসনকৰ্তা তাদি অতি পরাক্রান্থ লোক ছিলেন। সাহার স্ত্রী লোদি মেদিকি পরমা হন্দরী 
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ও ওুণৰতী রমণী ছিলেন, তাঙ্গি ইহার প্রতি অ্যন্ম আসক্ত ছিলেন। ইহার কোন সন্তানাদি 
ছিল না, কিন্তু তাহার সপপ্লীগণের অনেক পুজ ছিল। তাহারা 
ৰিমাতার প্রচাৰ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া একদ| তাহাকে 
হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে অস্্াথাত করে ;_-স্দাদাত গুকতর হয় নাই ; কিন্ত তাহার চীৎকারে 
তাঙ্গি উপস্থিত হইয। গুদের কার্য ধরিরা ফেলিলেন। পুত্রের এই অবস্থায় পিতার বিরুদ্ধে 
'অন্প চালাইরা তাহাকে হত্যা করিল। লোদি মেল্লিকি এই বিপদে শের সাহের আশ্রয় বাচ্চা 
করিলেন। শের চুনারে আলিয়া সেই তরুণ ছেলেদিগকে নিরস্ত করিলেন। তাহারা 
সকলেই প্রাপ্ত বন্ধ ও শাসন কাথ্যের অযোগ্য ছিল। স্বতরাং সমস্ত ক্ষমতাই শের 
SMAI সাহের হস্তগত হইল। লোদি মেলিকি শের সাহকে বিবাহ করিয়া 
যেটুকু বাকী ছিল তাহা পূর্ণ কৰিগ্থাছিলেন। বিবারের গ্যান চুনার€ 
শের সাহের অধিকার ভুক্ত হইয়া গেল। 

এদিকে গৌড়েখর মহগমদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে বঙ্গ বিন্ধে হান্ন আসিতে ছিলেন । 
হুমায়ুন চুনার 'অৰিকার ছাড়িয়া! কিতে শের সাহকে আদেশ করিলেন, কিন্তু শের কাকুতি 
মিনতি করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। হাসুন সন্ধিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্ত হমাযুন 

পূর্বাঞ্চল ছাড়িয়! চলিয়া! বাওয়ার পর শের সন্ধির সত ভঙ্গ করিলেন । 
শের এখন শাশারামে ফিরি! রোটাস হুর্গের মালিক বান্দা বকিসের সঙ্গে মৈত্রীর চেষ্টা 
পাইতে লাগিলেন। তাহার অভিসন্ধি ছিল এই হর্গ অধিকার করা, কিন্তু বাহিরে তিনি 
সৌহার্দ্য দেখাইয়া রাজা বকিসকে হস্ত গত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাঙ্গা সেই 
সকল মৈত্রীর প্রস্তাব অগ্রাহ করিলেন। শের সাহ উপায্নান্তর না দেখিয়া দূত-দ্বার| বলিয়া 
পাঠাইলেন "মোগল সম্নাট্‌ তাহার বিরুদ্ধে, এমতাবস্থায় হার ধনরাশি ও পরিবারের যহিলা- 
দিগকে রক্ষার উপায় কি? স্বতরাং যদি তিনি দা কবিরা! তাহার মহিলাবর্গকে ও ধনগুলি 
রোটাস ছুর্গে স্থান দেন তবে শের নিশ্চিন্ত হইযা মোগলদিগের 
চান মণ ধখদ। .. সঙ্গে বুদ্ধ করিতে পারেন। যদি তিনি যুদ্ধে নিহত হুন, তথাপি 
মোগলের হাতে তাহার পরিবারবর্গ ও ভাণ্ডার পড়ার অপেক্ষা রোটাস রাজের হাতে তাহা 
দেওয়া সহজ গুণে শ্রেয় মনে করেন, বেহেতু রাহ! মতি উদার ও মোগলের নিঠুর প্রকৃতির 
লোক । তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন রাজী। বাহাছর পোতে পড়িত্বা আস্মৰিন্থত হইলেন। তিনি শের 
সাহের ভার সহঙ্দে করায়নত “করিবার স্বিধা পাইরা! অতি হ্রত সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন। 
শের সাহ কতকঞ্চলি চৌদলায় কতিপথ বৃদ্ধ স্ত্রীলোক, সঙ্গে সঙ্গে স্থধারী করেকটি সৈকত 
এবং 'অণর কতকগুলি চৌদলাঘ বহু অস্তবারী সৈক্-_এই ভাবে বাছকের সঙ্গে পাঠাইবার 
ব্যবস্থা করিয়া সিসার গুলিতে বহ বস্তা! ভযি করিয়া! সেগুলিও দোলায় চড়াইয়া দিবা বাহকের 
সঙ্গে পাঠাইলেন। দারবরক্ষীরা প্রথম হই একটি দোলা খুলিয়া বৃদ্ধ স্ত্রীলোক ও শেষের 
বন্তাটি খুব শক্ত ধাতব পদাৰ্থ শক্তনূপে আবদ্ধ ৰেখিৱা আর কোন সন্দেহ করিল না। রোটাস 
" রাজা যখন গৌফে চাড়া দিয়া এই আগন্ধক সারিবন্দী মহিলা ও ধন ভাগার দেখিতে ছিলেন, 


ৰেহার সআৰিকাৰ। 
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তখন তাহার স্বৰ্ণ ও লেলিহান দিত! হয়ত জলা হইয়াছিল। কিন্তু যখন ব্তাগুলি 
নামানো হইল, তখন তাহা চিৱিয়া কেলিক্না গুলি বাহির করিয়া দোলার সৈনিকগণ গুলি 
ছুড়িতে আরম্ভ করিল--অকস্মাৎ মহিলা-বেলী শত শত বোক্ধ! ঘোমটা খুলিয়া শাণিত খড়গ 
লইয়া ্যাবৎ, রোটাস হর্গের পরহরীদিগকে বধ করিতে লাগিল-_-তখন রোটাস-রাঙ্গ পলাইতে 
পথ পাইলেন না। বন ব্যা্ শেবের সৈয্গণের হস্তে ধনলৃন্ধ রাঙা! নিহত হইলেন। 

রোটাস হুর্গের মত এজপ অন্ধের হর্ণ ভারতবর্ষে আর ছিভীরটি ছিল ন!। একটি 
পাহাড়ের উচ্চ চুড়ায় এই হর্গ নিশ্চিত, অতি বন্ধুর ও ছুরারোহ ছুই মাইল ব্যাপী এক সরু পথ 
বাহিয়া এই ছৰ্গের প্রথম তোরশে প্রবেশ করিতে হয়। তোরণ তিনটি-_ একটির বহু উদ্ধে আর 
একটি--এই ভাবে স্থিত। প্রত্যেকটি তোরণ অনেকগুলি কামান ও বড়'বড় প্রস্তর খণ্ড কর্তৃক 
সরক্ষিত। সক্ক্দোদ্ধে ছর্গের চতুক্ধোণ সীমারেখা দশ মাইলের অধিক স্থান ব্যাপক-_তন্মধো 
নগর, আম ও শশ্রক্ষেত্র "মাছে, কয়েক হট নিচেই স্তনিশলি জলধারা। এক দিকে হরারোহ 
উচ্চনীচ বন্ধুর একটা ছুর্গন পার্কাতা প্রদেশের উপান্তে শোণ নগী,_-্সপর দিকেও ক্ষপর 
একটি নদী__এই ছই নদী সুদীর্ঘ পণ অবতরণ করিয়া নিয়ের দিকে সুগভীর উপতাকা দৃমিতে 
মিলিত হইয়াছে। এই কৃমি একপ দন তরুসদ্ধুল অরণ্যপরিপূরিত যে উহাতে কোন 
ব্যক্চির প্রবেশ অসন্তব হইতেও অসম্ভব । 

এই একান্ত নিরাপদ্‌ নিসৃত স্থানে স্বীয় পরিবার ও ধনরাশি সুরক্ষিত করিয়া শের সাহ 
কর্ণনাশা তীরে হুমায়ূনের সঙ্গে কোরান স্পর্শ করিয়া যে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহা একটা 
খেলনার স্যাম ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া! অতকিত ভাবে সম্াট্‌কে পরাজিত ও বিপধ্যপ্ত করিয়া! ছিলেন, 
তাহা পূর্বেই লেখা হইয়াছে। 

সকল দিক্‌ হইতে দেখিলে শের সাহের তুল্য প্রতিভা-সম্পক্স কশ্থবীর এবং যোদ্ধা 
ভারতবর্ষে তখনকার দিনে আর ছিল না পাহার কথার কোন মূলা ছিল নাহার সন্ধি 
ভাৰী কোন চক্রান্তের 'অভিসন্ধি দিনত আর কিছু বলা বায় না। তাহার কোরান স্পর্শ কতক 
খুলি কাগজ ছোঁয়া অপেক্ষা গুরুতর কিছু ছিল না। তথাপি তিনি ছুযাযুনকে দিদী পর্যন্ত 
ভাড়াইযা লইয়া সমস্ত হিন্দুস্থান অধিকার করার পর যে ভায়পরতা, ক্ষমা, ও শাসন-বক্ষতা 

দেখাইয়া ছিলেন তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয় । শের সাহের স্তাঞ- 

লাই খন দল ও পরভা ও মিনি রাশি সারৌদ রাজপদ পাইবার পর হইতে 

পরে। 
আরৰ্ধ হইয়াছিল। 

দির সিংহাসন লাক করিয়া শের সাহ বাঙগলার মনে খিলির খাঁ নামক 
নিযুক্ত করিবেন। 85 
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খিজির খাঁ ঠাহাকে অভিনন্দন করিতে অগ্রসর হইলেন। তাহার সমস্ত সম্পত্তি শের সাহ 
খাস ত্বত্ত করিলেন। 

শিছির খাঁর হাত হইতে শের সাহ শাসন ভার কাড়ির! লইয়া! বাঙ্গলা দেশকে দ্বাদশ 
মণ্ডলে বিভক্ত করিয়া ইহাদের সকলের উপর কাক্ছি,ক্ষলৎ নামক এক বিজ্ঞ, রাজনীতি- 
কুশল ও থার্টি ব্যক্রিকে নিুক্র করিলেন । স্বাদশাটি শালনকর্ার অধিকার সাম্য থাকে 
এবং কেহ কাহারও উপর মাখা ডিঙ্গাইয়া না উঠেন,__এই সকল পরিদর্শনের ভার তাহার 
উপর ন্যস্ত হইল। শের সাহের উপর ঠ্ঠাহাদের কোন ভাবাস্তর উপস্থিত হয় কি 
না” অথবা কোন উচ্চাকাক্ষা পোষণ করিয়া তাহারা স্বাধীন হইতে চেষ্টা করেন 
কি না ইত্যাদি সন্ধে কাজি সাহেবকে নিদ্দিষ্ট সমযাক্ে দিনীতে সংবাদ পাঠাইতে হইত। 
এই সকল খাবস্থা করিয়া শের সাহ বান্গলা' দেশে সম্পূর্ণ শাস্তি স্থাপন করিলেন, 
তথায় আর পাচ বৎসর কোন গোলযোগ হত নাই। ১৪4 খৃষ্টাব্দে শের বৃন্দেলখণ্ডের 
'ন্তগৃতি কালির দুর্গ অবরোধ করেন, তণায় বোমাতে আগুন লাগান তিনি নিহত হুন। 

শের সাহ অনেক মসজিদ ও প্রাসাদ নির্শ্বাণ করিয়! গিয়াছেন। তাহার সর্কপ্রধান কীর্ষি 
সোগার গা হইতে পাজাবের নীলাভ নামক সিন্ধর এক শাখা পর্য্যন্ত ১,৫* ক্রোশ-ব্যাপী 
একট রাস্তা প্রস্থত করা। এই রাস্তার প্রতি ক্রোশ্‌ পরে পরেই পাথ্থশাল! স্থাপিত হইয়াছিল 
এবং পথিকের শ্রমাপনোদনের জক্ত দুই বারে বৃক্ষ পঙ্ক্তি রোপিত ও কূপ খাত হইয়াছিল। 
তিনি ঘোড়ার ডাক সর্ক প্রথম প্রচলিত করেন এবং ন্রাজ্য্যেন্স পল্রিনাণ-নিণন্যা 


শের সাহের দ্বিতীয় পুরা সেলিম সাহ দিল্লীর তক্তে আরোহণ করিয়া যহুন্মদ সাহ সব 
নামক এক আত্বীয়কে বাঙ্গলার কন্ঠ প্রদান করেন। সেলিম সাহ 
সহ সাং_১৫২-  মৃহ্স্মৰ আদিল কৰ্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইলে মহন্মদ সাহ স্থর 
৮৭ বাঙ্গলার স্বাধীন নৃপতি বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করেন এবং 
লোযানপুর পধ্যন্ বিকাঝু করেন। হ্রদ 'আদিলের সঙ্গী হিল সঙ্গে দ্ধ করিতে 
মাইর! বঙ্গেশ্বর ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ছাপন্ত খাট নামক স্থানে নিহত হন । 
মহম্মদ সাহ সবরের পুত্র পথিছ্ির খাঁ ‘বাহাদুর সাহ’ উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গের অধিপতি 
হুইলেন। কিন্ত ইনি প্রবাসে লম্রাটুসৈল্োর সঙ্গে যৃদ্ধবিগ্রহে লি 
যার সাহ-১৭ থাকার সময় সাহ বন্ধ নামক এক ব্যক্তি বাঙ্গলার গলী দখল 
পর করিয়াছিলেন । বাহাদুর ভাহাকে নিহত করি চিরে সমাট্‌ 
মহম্মদ আদিলের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিযান করিলেন। মুঙ্গেরের নিকট ঘোরতর যুদ্ধ 
অটিয়াছিল। সমাট্‌ এই যুদ্ধে নিহত হইলেন, এবং বাহাছুর বঙগদেশ ছাড়া জোয়ানপুরও 
স্বীকার নুক্ত কৰিয়৷ লইলেন। বাহাছর সাহ ১৫৬১ সালে বৃত্যুদুখে পতিত হন। 








৬৪০ বৃহৎ বঙ্গ 


বাহাহৱের সন্তান ছিল না। প্াহার বাতা আ্বালাল সাহ রাঙ্গা হইলেন কিন্তু তিনি তিন 
সর পরে গড়ে প্রাণতাগ কৰিলে তাহার তকুণ বয়স্ক পুত্র সিংহাসন আরোহণ করেন। 
গিন্বাস্বদ্ধিন নামক এক হত্যাকারীর হস্তে এই পুত্র নিহত হইলেন । 
৬০ হালা অভি অঙ্গ সময়ের হত্যাকারী গিরাহদদিন সিংহাসনে বসিয়া 
হের হা বাদি ছিলেন। সম্ভবতঃ হগরসি্ধ কালাপাহাড়, ধাহার সঘ্বন্ধে দেশময় 
3 নানার কিংবদন্মী আছে, তিনি জালাল গানের সময বিশ্মান 
ছিলেন। সামৰা সংক্ষেপে সেই কিংবৰনীর কতকগুলির উল্লেখ 
কৱিব। ্গাচরণ সান্যাল মহাশয় তারিখ-ই খাজেহান, তাৰিখ-ই শেরসাহ্থী প্রন্ৃতি 
পারসী ইতিহাস এবং রাজসাহী জেলার কিংবনন্ধী বলখনে কালাপাহাড়ের ক্ষীবনচরিত 
লিখিয়াছেন বলিগ! আমাদিগকে জানাইয়াছেন। 
তাহার লেখা অনুসারে কালাপাহাড়ের নাম কালাচাদ রায়। ঠাহার বালাকালে 
সকলে তাহাকে 'রা্' বলিয়। ডাকি । রাজসাহীর অন্তত বীরজ্গাওন গ্রামে ( খান! মান্দা ) 
হার বাড়া ছিল এবং তিনি প্রসিদ্ধ একটাকিা জমিদার-বংশে 
বারেক্জ ্াঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের উপাধি 
'াছড়ী এবং ইনি জগলাননদ রায়ের» বংশে জাত ( “জগদানন্দ রাম মহাপাত্রের কু” 
_ক্কত্তিবাস )। কালাপাহাড়ের পিতা নয়ানচা রায় গোড়েশ্বরের ফোজদারী বিভাগে 
উচ্চ কাজ করিতেন, এবং ভাহার উপাদি ছিল “কু ইত!” কালাপাহাড়ের মাতৃকুল বৈষ্ণব 
ছিলেন এবং তিনিও অগপ বয়সে হুরিভক্র ছিলেন। অকালে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে 
মাভামহই তাহার অভিভাবক হুইয়াছিলেন। পরপর গ্রামবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর ছই 
কন্তাকে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন । 
কালাপাহাড বলিষ্ঠ, সুন্শন এবং উচ্ছল গৌরবর্ণ ছিলেন । একটাকিয়ার ডাছড়ী বংশের 
রীতি 'অগ্রসারে তিনি সংস্কত, বাঙ্গলা প্রকৃতি ভাষায় ব্যুৎপান্তি লাভ করিয়া চালনা ও 
আন্তববাবহার প্রভৃতি বীরোচিত গুণেও প্রতি ্ছন করিয়াছিলেন । তখন নাসের সাহেব 
রি পুত্র বরাবক সাহ গৌড়ের বাদসাহ। কালাপাহাড় সাহার বিবিধ 
< সৰ্গুণ-্ার। শীম্ই বাদসাহের দরবারে উচ্চ চাকুরী পাইলেন এবং 
গৌড় বাদসাহের প্রাসাদের অতি নিকটে উচ্চ হিন্দু, আম্গানের সহযোগে রাজকর্সচারীদের 
শসা নিয়োজিত গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ক্ষালাপাহাড় রোজ অতি প্রত্থাৰে মহানন্দায় 
স্বান করিতে বাইতেন। নবাক-কুমারী ছলারী বিষি তখন সপ্তদশ বর্ীযা পরমা সুন্দরী । 
তিনি প্রত্যহ পরাতে এই জ্ূপবান্‌ যুবককে ছানান্তে বাড়ীতে ফিরি! যাইতে দেখিতেন। 
একদিন তিনি সহচরীদিগকে বলিলেন, 'এই যুবক ছাড় আমি অন্ত কাহাকেও বিবাহ কৰিব 
না অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির প্রতি এডাবশ অন্তরাগ অসচিত, সহচরীরা এই কণা ঝলিলে 
_এৰং হাতে লোগার কোষ! হতরাং ইনি ধ্নী,_ইনি রক ভাত, আবৃত্তি করিতে করিতে 


হালাল সাহ--১২৬.- 


কালাপাহাড়। 








নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজ্জগণ ৬৪৯ 
খান সুতরাং সূর্য নহেন। তারপর ইহার মনভুলানে! কপ, নাহার যাক্ষী_ন্দামার ছাট 
চক্ষ, মার পরিচয় নিত্বয়োজন ॥' 

বাদশাহ ও বেগম উই রাজকুষারীর যনোতাৰ জানিলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন, 
ইনি একটাকিয়ার ভাছুড়ী বংশজাত । এই বংশের নেক যুবকের সঙ্গেই পাঠান বাদসাহেরা 
কন্তার বিবাহ দিয়াছেন, তাহা গ্রন্থভাগে উল্লেখ করিয়াছি । স্বতরাং তাহাদের আপত্তির 
কোন কারণ রহিল ন!। বাদসাহ কালাপাহাড়কে ভাকাহিয়া সুললনান ধর্ম গ্রহশপূর্বাক 
কুমারীকে বিবাহ করিবার জন্ত জেদ করিলেন, কালাপাহাড় তেন্দের সহিত এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করিলেন। জুক্ধ হইয়া! বাদসাহ কালাপাহাড়কে শূলে দেওয়ার আদেশ করিলেন। 
যখন সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, তখন 'অক্মাৎ তূতণে পতিত একটি বিছাতের স্লায় ছুলারী 
বিবি বাঙ্দপ্রাসাদ হইতে অবতরণ করিনা খাতককে আদেশ করিলেন, “আগে আমার হত্যা 
বিবাহ ও ডিক কৰিয়া, তারপরে ইহার অঙ্গ স্পর্শ কর।” বাজকুমাৰীর সামাল 
ৰূপ এবং সপপূর্বদ অন্তরাগ বেশির কালাপাছাড়ের গোড়ামি ভাঙ্গিয়া 
গেল, ফুলশরের আঘাতে বর্ম্ববেদী বিদীর্ণ হুইল । কালাপাছাড় বিবাহে সন্মত হইলেন, 
কিন্তু তিনি হিন্দুধ্ৰ ত্যাগ করিলেন ন!। তিনি বহু মন্থন বিলয় এবং নমর নর্থ ব্যয় 
করিয়াও সামাজিক অত্যাচার ও নিগ্রহ হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। জ্গন্সাথে মাই! এ 
অবস্থায় কি কর্তবা, প্রত্যাদেশের সন্ত সাত দিন অনাহারে ধলা দিয়া ৰহিলেন, কিন্তু কোন 
আদেশ পাইলেন না; পরন্ধ পাঞারা অত্যন্ত অপমান করিয়া াহাকে ভীমন্দির হইতে 
তাড়াইয়া দিল। 
ইহার পরে প্রতিশোধের পালা। সে প্রতিশোধ যে কি ভয়ানক, তাহা সমস্ত পূর্বাভারত 
ছাড়ে ছাড়ে বৃঝিয়াছে। সুসলমান ধর্স্গহশ ক্রিয়া বাদসাহের সৈগ্ের সাছাযে। তিনি 
হিনদুশ্থ জগৎ হইতে একেবারে বিলোপ করিবেন, এই সঙ্গ 
করি! বলিলেন। ইসলাম বর্স্মাবলৰী হওয়ার পর ভাহার নাম 
হুইল "মহমদ ফন্দি”, কিন্তু তাহার “কালাপাহাড়' নামই দেশবিশ্রত। এই নাম বন 
হিন্দুর! দিয়াছিলেন; তাহাৰ নাম কালাটাদ বাব হইতেই স্তৰত: এই নামের উদ্ভব। এই 
নাম হিন্দুর দেবতা ্প্রকারীফের পক্ষে যোগক হইয়া! গিয়াছে, কৰিরাক্জ বলিতে যেূপ 
বৈঙ্ছকেই শুধু ৰুঝায, কালাপাহচ বলিতেপ্র সেইরূপ দেবড্রোহীকে বুঝার । 
উদ্ধিত্থার শাগাদের কৃত ক্সপমাল তিনি বুলিতে পারেন নাই, স্বতরাং প্রথমেই বাদসাহের 
ৈল্ লইয়া উৎকলবিদয়াৰ্থ অভিহান করিলেন। কালাপাছাড উৎকল-পতিকে যুদ্ধে 
নিহত কৰিরা ক্ষেত্রে যেরূপ বোমহ্শগ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নহে। 
উতিষ্থা হইতে গোড়ে পরত্যাগমন কালে তিনি শত শত ছিন্মু নন্দির ভাঙ্িয়া নেবম্যিসনূহ 
অপবিত্র স্থানে ফেলিয়া ৰহু লোককে সদত্যাচার পূ্ব্মক ইসলাম-বর্ব্মে দীক্ষিত করির! থে 
_অশনতপূৰ্কাক কাণ্ড করিয়াছিলেন, ভাঙার প্রমাণ এখনও ভারতীয় চিতরপালাগুলিতে ক্ষতনিক্ষত 
দেৰ-সঅঙগে এবং চুর্ণ-বিচুর্ণ মন্দিগ্রস্তক্ধে প্রাপ্য হও বাছ। গোড়ে ক্রিয়া ন্দলিহা কালাপাছাড় 
৮১ 


পক্ধিশোধ। 











৬৪২ বৃহৎ বঙ্গ 


ভাহড়িয়া, সাতোড় ও পু্ববক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে উ্ত হইযাছিলেন, কিন্তু ভাহড়ি্ার 
রাজা কালাপাহাড়ের মাতা ও তাহার হুই পত্রীকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া আসাতে অগত্যা 
তিনি তাহার মভিযানের সুখ দিরাই! কামপ, স্াসাম, দিনাজপুর, রংপুর ও কোচবেহারের 
কতকাংশে খোর ব্বত্যাচার করিয়াছিলেন ; কথিত আছে তাহার নি্রতা দর্শনে অনেক 
সুদলমানও ব্যথিত হইয়া পলায়নপর হিন্দুগণকে রক্ষা! করিবার গোপন বাবস্থা করিয়াছিলেন। 

এই সময়ে বেলোল লোদি দিল্লীর সিংহাসনে স্মাসীন, তিনি জোয়ানপুরের নবাবের 
সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। ছোয়ানপুরাধিপতি কালাপাহাড়কে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া 
ভাছাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কালাপাহাড় যুদ্ধে এরূপ ছুরচ্ষ ছিলেন যে 

EEE এই সংবাদ পাইয়া বেলোল লোদি চক্ৰান্পূৰ্দক সৈয়দ নামক এক 

বাঙগনীতি-কুশল কণ্চারীকে পাঠাইরা তাহাকে কৌশলক্রমে বন্দী 

করিয়া! দিল্লীতে লইয়া ব্মাসেন। বিলোল লোদির সেনাপতি হইঘ৷ এবার কালাপাহাড় 
জ্গোয্ানপুৰের বাদসাহের বিরুদ্ধে অন্তিবান করিব! চলিলেন। ২৪ বসব বাবৎ দিললীখবরের 
সঙ্গে জোয়ানপুরের যুদ্ধ চলিয়াছিল, কালাপাছাড় এই যুদ্ধের সমাপ্তিবাক্য উচ্চারণ করিলেন। 
গোয়ানপুরাদিপ পরাস্ত ও নিহত হইলেন, এবং তাহার রাজা সয়াটের সায্াঙ্গাহূক হইল । 
ছোয়ানপুর হইতে আসিৰার মুখে তিনি সেই প্রদেশের নিকট সমন্ত দেবতা ও দেবযন্দির 
ভগ্ন করিয়াছিলেন। কালীধামে এক কেনারেশ্বর-লিঙ্গ ছিন্ন প্রাচীন দেবতা সার একটিও 
রহিল না। পাওডারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িল, এবার সেই ডাক মালিকের সিংহাসনের 
নিকট পৌছিল। 

কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কানীবাসিনী ছিলেন। কালাপাহাড়ের ছ্রাচার সৈল্োরা 
তাহাকে ধর্ষণ করিল। কালাপাহাড়ের কাছে আসিয়া! তিনি কীদিয়া সমন্ত কথ! বলির 
তংসাক্ষাতেই বিষ পান কৰিছা প্রাণত্যাগ কৰিলেন। কালাপাছাড় 
স্তপ্তিত হুইয়া গেলেন এবং সেই দিন সমস্ত অত্যাচার বন্ধ করিয়া! 
দিলেন, ফলে কেদারেশ্বর-লিঙ্গ রক্ষা পাইলেন। 

সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন, সেই দিবস রাত্রিতে কালাপাহাড় সুরক্ষিত গৃহে শন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু পরদিন আর ভাহাকে দেখ! গেল না। কেছ বলেন, তিনি ষনের 

দিল অন্থভাপে সন্যাসী হইয়াছিলেন, কুহু বলেন তিনি গঙ্গায় ডুবিয়া 

মরিয়াছিলেন, কাহারও মক্তে কালীর শাগারা তাহাকে নিস্রিত 

অবস্থায় হরণ করিছ। হত্যপুর্বাক শব মাটাতে পুতিযা ফেিযাছিল, কেছ কেহ বলেন বেলোল 
লোদি হার ক্ষমতাবৃদ্ধি দর্শনে গোপনে শুপ্রচর-ছারা তাহাকে হত্যা করাইয়াছিলেন, কেছ 
কেহ আবার একথাও বলেন বে তিনি বিনাশকলী কত্রের অংশে জন্িয়াছিলেন, বি্বেশ্বরে 
লীন হইয়া গিয়াছিলেন/_সার কথা এই যে, কালতে অত্যাচারের তৃতীয় দিবসে তিনি নিকদ্দেশ 
হইস্বাছিলেন। তিনি একাদশ বর্ম হিন্বর্স্বনাশে ব্রতী ছিলেন। বরাবক সাহের করা 
ছলারীর গর্তে হার এক করা হইয়াছিল-_উহার নাম দ্ৰতেষা" । 


প্রশোচনা। 





নসিরুদ্দিন ও পরবর্তী পাঠান-রাজগণ ৬৪৩ 


কিন্ত সুসলমান এঁতিহাসিকদের বর্ণিত বিবরণের সহিত রাজ্দসাহীতে প্রচলিত কিংবদস্তীর 
কোন কোন বিষয়ে অনৈকা দুষ্ট হয়। এই অনৈক্য রাজাদের নাম সম্বন্ধে হও স্বাভাবিক, 
ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞতা-নিবন্ধন জনসাধারণ এক রাজার কথ! মাঝে মাঝে অন্ত এক রাজার 
ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া থাকে । রক্ত নগেন্রনাথ বন্দর এবং হুর্গাচরশ সান্যাল উভয্বেই কাল- 
সম্বন্ধীর সমস্তার সমাধান করিতে না পারিযা দুইজন কালাপাহাড় পরিকল্পন! করিয়াছেন। 
আমার মনে হয় উত্ত ছুই প্রন্ককারই এসম্বন্ধে রম করিয়াছেন। কালাপাহাড় বাঙলার 
একজন মাত্র ছিলেন, তিনি দ্বিতীয় রূপ বারণ করিছা অবতীর্ণ হন নাই। সোলেমান খাঁ ও 
দাউদ খাঁর রাঙ্গন্বকালেই কালাপাহাড়ের সমস্ত সামরিক অভিযান হইয়াছিল। সোলেমান 
খাঁর রাজত্বকালে ( ১৫৬৪-১৫৭২ খৃঃ ) কালাপাহাড় উড়িন্যার রাজা মুকুন্দ দেব ও তাহার 
বিদ্রোহী সামস্তরাজ্গ রঘু ছোট রাত উভ্তরকেই পরাস্ত করিয়া নিহত করেন। মনোমোছন 
চক্রবর্তী লিখিয়াছেন এ ঘটনা ১৫৯৮ খৃঃ হইস্াছিল ( রাখালদাসবাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস 
হয ভাগ-_১৩২৪ বাং ৩৯৭ পৃ) তখন সোলেমান কররানী বঙ্গের বাদসাহ। ১৫৬৮ খৃঃ 
অন্দে কালাপাহান্ত কোচৰেহার-রাজত্রাত! সুপ্রসিদ্ধ চিলারায় (শুরুধ্ব্গকেও ) পরাস্ত করেন। 
১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কাকশালদিগকে পরান্দিত করিবাছিশেন ; তখন দাউদ খা বঙ্গেশ্বর। 
সুতরাং আমরা কালাপাহাড়ের প্রান্ধ সমস্ত সামরিক বিজয় এই দুই নৃপতির রাঙ্গন্ব কালে 
সংঘটিত হইয়াছিল, একূপ দেখিতে পাইতেছি। 
কিন্ত ঘদি বরাবক খাঁর কন্যাকে কালাপাহাড় বিবাহ করিয়া থাকেন এবং বেলোল 
লোদির পক্ষ হইয়া! জোগ্ানপুরের নবাবের বিকদ্ধে আন্মধারণ কবিয়া খাকেন, তবে পূর্ক্োক 
খটনাগুলির সঙ্গে তাহার কালের একটা সামন্ত করা কঠিন হয়। এ ঘটনাগুলি সমস্তই ১৫৯৮ 
হইতে ১৫৭৫__এই সাত বৎসর কাল ব্যাপক্চ । এদিকে বেলোল লোদি দিল্লীর সিংহাসনে 
১৪৫১ খৃঃ হইতে ১৪৮৮ খৃষ্টান পথাসত ্মদিষ্টিত ছিলেন এবং বরাৰক সাহার বঙ্গের রাজত্ব কাল 
১৪৫৯-৭৪ খৃঃ পান্থ | উড়িষ্যা ও কোচবেহার রাজ-বটত ব্যাপার এই হই বাদসাহের রাজত্বের 
এক শতাধিক কাল পরে সংঘটিত হইয়াছিল। এদিকে আবার সার্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন 
যে কালাপাহাড় ৩৪ বৎসর বসে নিরুদ্দেশ হন, তখন ছলাবী বিবির গর্ভে তাহার একটি 
মাত্র কল্সা সন্তান জন্মিয়াছিতত। এই প্রশ্নের উত্তর ছুন্হহ দেখিয়া লেখকগণ দুইজন 
কালাপাছাড়ের প্রবাদের পরিকল্পনা* করিয়াছেন। সান্যাল মহাশর দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের 
লব্ধ বিশেষ কোন সংবাদ খুলি পান নাই। বাহা কিছু লিখিযাছেন তাহা একই কথায় 
পুনক্ষক্তির মত শোনান হই ভিন্ন স্থানে একই প্রবাদ প্রচলিত থাকিলে যেটুক প্রতেদ 
-খাক্ষিতে পারে এই পার্থক্য প্রায় সেইবপ। তিনি লিখিয়াছেন “দ্বিতীয় কালাপাহাড়ের 
বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ বলিবার উপায় নাই। তাহার পূর্ব নাম কি ছিল এবং শিক্ষা কতদূর হইয়াছিল 
এবং তাহার পিতার নাম কি ছিল কিছুই জানা বায় নাই” (সাষাঙ্গিক ইতিহাস ১১৩ পুহ )। 
. পৰ্বিতীয় কালাপাহাড়ও প্রণম কালাপাহাড়ের সাম্ব হন্দরাকৃতি ও বলবান্‌ পুরুষ ছিলেন। 
: উযেই তরমপ-সন্থান এবং দুসলমান হইয়া সুসলমানী বিবাহ করিয়াছিলেন। উভয়েই 














৬৪৪ বৃহৎ বঙ্গ 


ঘোরতর হিন্দুবিদবেনী হইব ছিলেন এবং হিন্দুর সনি করিয়াছিলেন” (সামাজিক ইতিহাস, 
১৯৫ পুঃ )। স্বতরাং দেখা বাইতেছে কালের গোলমাল ব্র করিতে অসমর্থ হই! লেখকেরা 
দ্বিতীয় কালাপাহাড় নামক এক বক্তির কলনাপূর্ধক গোজামিল নিযাছেন। কিন্তু অন্ত 
এক স্থান হইতে আমর! বে সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে অনান্থাসে এই গোলবোগের সমাধান 
হইয়া ষায। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রণমতাগে জক্ষলবাড়ীর বেওয়ানদের একখানি ইতিহাম সঙ্গলিত 
হইয়াছিল। দস ওয়াই সাহেব তখন চাকার সিভিল সাক্জান, তিনি তালের জঙ্গল- 
বাড়ীর দেওয়ান শোতান দান খাকে এতদর্থে অন্বরোধ করেন। দেওয়ান সাহেন মুন্সী 
রাজচক্জ ঘোবের উপর এই, কারোর ভাৱ দেন। সুক্সী যহ্থাপয বিশেষ তৎপরতার সহিত 
এই কায আরম্ভ করেন। অঙ্গলবাড়ীর দরের দলিল, কাগজ্জ-পত্র, স্থানীয় প্রবাদ ও জনহৃতি 
প্রভৃতি যাবতীয় উপকরণ এছন্ত সংগৃহীত হইয়াছিল। দমৃন্দী মহাশয় কালীকুমার চক্রুব্থী 
নামক জঙ্গলবাড়ী কুলের প্রধান পণ্ডিত, এবং ইটের প্রধান কণ্চারী ইদ্রিস খার বিশেষ 
সহামত। প্রাপ্ত হইরাছিলেন। পত্জিত মহাশয় ২* বৎসর জঙ্রলবাড়ীতে ছিলেন এবং 
অনেক বিষয় অপর সকল ব্যাধি হইতে বেনী জানিতেন। অত্যন্ত খস্তরিকতার সহিত 
এই কাধ্য ন্মারন্ধ হইলেও শোভান দাদ দেওয়ানের আকস্মিক মৃত্যুতে এই কার্য কিছু 
কাল স্থগিত ছিল। কিন্তু নূতন দেওয়ান সআআঙ্দিম বাদ খাঁ স্বয়ং এই কাধে উদেদাগী 
হওয়াতে এই ইতিহাস সন্ধলনে সমস্ত বিন দূর হইল। এদিকে ঢাক! ডিভিশনের কমিসনার 
লাউল সাহেব এবং প্রখ্যাতনামা ( তখন তরণবন্্ক) রমেশচন্র দন্ত মৈমনসিংহের এস্টেট 
ম্যঙ্িস্ট্েট যহাশরদের পুন: পুনঃ তাগিবে গুপ্তকখানি শন্পূর্ণ হইল। এই পুস্তক একাদশ 
অধ্যানে বিদ্তক্ত। বইখানি বে অন্াস্ত তাহা! বল! মায় না, তবে ইহার অধিকাংশ ভুল 
শ্েচ্ছাকুত। ঈসা খাকে দাউদ খার সহোদর প্রতিপন্ন করিতে হাই! লেখকগণ দেওয়ান বংশের 
ব্াব্দকীর রক ঘোষণ| করিবার জন্ত বে এতিহাসিক গোজামিল দিয়াছেন, তাহা 'আধুনিক 
উতিহাপিকগণের চক্ষে সহজেই ধর! পড়িয়া গিয়াছে । কিন দেওয়ানদের বংশ-গৌরব বৃদ্ধির 
কন লেখক ৰে '্াযোন্ছন করিয়াছেন, তাহা ছাড়া আর সর্ধ, বিষয়ে তাঁহার! প্রামাণিক 
উরত্তিহাগিক. উপকৃবণের উপর নির্ভর করিয়াছেন ও হু্ম,বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। 
প্রসঙ্গে হে সকল কথ! লিৰিয়াছেন তাহা সর্ব স্বিদাস-বোগ্য। এই ইতিহাসে লিখিত 

আছে, কালাপাহাড় বাৰসাহ জালাল সাহের কলাকে বিধাহ করিয়াছিলেন মী রাজচহ্র 
দোষৰ প্ৰামাণিক উতিহাসিক সংবাদ পাইহাই, এক! শিখিয়াছিলেন, হেহেতু দেখান 
বংশের গৌরবের সঙ্গে এই কথার কোন সং নাই! ০১ ১২, 
ইতি কাল নি চে সম গোল চুক্য া়। আন উট 
৬৩ খৃঃ অন: কাবাপাহাজর কর্ম-বীবনের ইতিহাস সাহা টু 
তা হইতে ৯৫৭৫ পা লোক লোদিৱ নাম, সন্ধে ও নশ্রতিতে এই 
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ভাবের কোন গোলযোগ হই! গিরাছে। এই সকল প্রমাণের পর স্মানরা স্বনাৰাসে সিদ্ধান্ত 
করিতে পারি বে, কালাপাহাড় মাত্র একজন ছিলেন এবং তাহার বিবাহ ১৫৯০ হইতে ১৫৬৩ 
এই তিন বংসরের বধ্যে কোন সমন হইঘাছিল এবং তিনি ১৫৭৫ বৃষ্টাব্দের মধ্যেই তাহার 
ধ্বংসলীলা! সমাধা করিয়া অনুমান ৩৪ বহরে নিরুদ্ধেশ হইয়াছিলেন। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে বদি 
ভাহার বিবাহ হইয়া থাকে এবং ১৫৭৫ শব অন্দে যদি তিনি নিরুদ্দেশ হুইয়া থাকেন, তবে 
সাহার বয়স তখন ৩* কইতে ৪* বংসরের মধ্যে ছিল। 

ক্ষেরানী (বা কররানী) বংশ শের সাহ ও ৎপু সেলিম সাহ কর্তৃক আদৃত হইয়া 
ন্মনেক স্থানের শাসন কর্তৃত্ব করিয়! ছিলেন। সমা মহুত্দ 
আগার এ থা আদিলের আসুগত্য ইহারা করেন নাই। সবক শের সাছের 

উত্তরাধিকারীদের দ্মানুগত্য করি দ্মাসিযাছিলেন। 

গিয়ানছদ্দিনের বঙ্গ দখলের সংবান শুনিয়া সোলেমান কররানীর ভ্রাতা তাঙ্দ শ। কররানী 
অনায়াসে তাহাকে বিতাড়িত করিছা সিংহাসন দখল করেন। তিনি ইহার পরে এক 
বৎসর মাত্র লগীবিত ছিলেন। সোলেমান তাহার ভাতার মৃত্যুর পর 
১৫৬৪-৬৫ খৃঃ অন্দে বঙ্গের মসনদ অধিকার করেন। তিনি গৌড়ের 
নিকটবর্তী তা. নামক স্থানে রাজধানী পরিবর্তন করিয়া সমাট্‌ 
আকবরকে বহ উপচৌকনাদি পাঠাইযা প্রীত করেন। ইনি ১৫৬৭ পুং 
অন্দে উড়িষ্যা বিজয় করেন, ১৪৯৮ খৃঃ অন্দে কোচবিহার অধিকাৰ করেন; ইনি পুনঃ পুন: 
শস্াট্‌ কবরকে ভেট পাঠাইয়া প্রসন্ন রাখিয়াছিলেন। সাহার বাঙ্গ্ধ মোটের উপর নির্ক্াত্ 
ও শান্তিপূৰ্ণ ছিল। পোলেমান কররানী ১৪৭২ খৃঃ অন্দে পরলোক গষন করেন। তখন 
কবিকক্ষন সূকুন্দ রাম আড়ার! ব্রাহ্মণ-তৃমিতে থাকিস তাহার চ্ডী-কাবা পেষ করিয়াছিলেন। 

ধোলেমানের মৃত্যুর পর তাহার জ্যোষ্ঠ পুত্র ৰায়াজিদ সাহ সিংহাসন আরোহণ 
করেন (১৫৭২ খৃঃ অন্দে )। কিন্তু আফগান ওবরাহগণ তাহার ব্যবহারে ব্বসন্ত্ট হইয়া 
ভাহাকে হত্যা করিয়া কনিষ্ঠ ভাতা দাউদ খাকে সিংহাসনে 
অভিষিত্ত, করেন। ইনি রাঙ্গা হইয়া দেখিলেন, বে তাহার 
বাচ্ছ্ডাণ্ডার সপরিষিত, তাহার সৈক্ক নিবাসে ৪+,*** অশ্বারোহী, 
১,৪*,*** পদাতিক সৈনা, নানা ঞ্রণীর ২*.--* কাষান, ৰছশত বুদ্ধ ্াহাল এবং ৩.৬** 
হস্তী মত তিনি মনে করিলে, এই প্রবল শক্কির সহায়ে ভিনি ছনিয়ার মালিক হইতে 
পারেন। সুতরাং তিনি শ্বেতচ্ছত, রাজদণড, এবং অপরাপর বাজচিছ্ন ধারণ করিঘা। নিজ্দেকে 
্াবীন বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছিলেন; শুধু তাহাই নহে, তিনি আকবরের সায্াজ্ধোর কোন 
কোন স্থান াক্রমণ করিয়া সমাটের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার স্থবিধা খু'লিতে লাগিলেন। 
দাউদ প্রথমত: লেমিনিযা হর্স (পত্থার দক্ষিণ পারে, গান্ীপুরের কিছু উদ্বরে ব্ববস্থিত ) 
আক্রমণ করিবার অন্ত একদল সৈকত প্রেরণ করিলেন। ব্মকবক সেনাপতি মনিয়মকে 
দাউদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। - দাউদের প্রধান জী লোডিখায়ের সঙ্গে মনিয়ম পাটনার 


ভাঙ্গ খ) কৰৱানী-১২৯০- 
*% খৃঃ; আোলেমান কৰ- 
আাৰী-১৫৮%-১৫৭২ সঃ 
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নিকটে মুক্ধৰিগ্রহে লিপ্ত হইলেন, কিন্ত এই সময়ে পোডিখায়ের সঙ্গে নিয়মের একটা 
সন্ধি হইয়া বায়। এই সন্ধির স্তান্থসারে বঙ্গেশ্বর সম্মাট্‌কে নগদ 
হই লক্ষ টাকা এবং একলক্ষ টাকার যোগ্য রেশমের কাপড় ও 
মমণিনাদি দিতে বাদ্য হইলেন এবং মনিহম বিহার হইতে সৈত ফিরাইয়া লইয়! যাইবেন, 
স্থির হইল! সন্ধির কথা শুনিয়া দাউদ নিতান্ত কুদ্ধ হুইদা--“লোডিখা ভাহার মন্তক 
হেট করিয়া দিয়াছেন” এই অভিৰোগ করত তাহার মৃত্যুদণ্ড করিয়া তরীয় সমস্ত সম্পত্তি 
[আত্মসাৎ করেন। এদিকে আকবরও মনিষমের সন্ধি সম্াটের পক্ষে গৌববজ্জনক হয় 
নাই_এই ভাবির তাহার উপর বিরক্ত হন, এবং দশ হাজার সৈর সহ তোডরমন্নকে 
বেছারে মনিয়মের উদ্ধতন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া! বেছারে প্রেরশ করেন। 

এদিকে দাউদ সন্ধিতে স্বীকৃত হুন নাই এবং লোডিখাকে হত্যা করিয়াছেন শুনিয়া 
মনিয়ম পাটনায় তিবান করিয়া উপস্থিত হন। দাউদের নিযুক্ত হাঙ্গিপুরের শাসনকর্তা 
ফতে খ অত্যন্ত সাহসিকতা ও কৌপলের সঙ্গে হর্ণা রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন এবং যোগলদিগকে প্রায় নিঃশেষ করিবার মধ্যে আনিয়া- 
ছিলেন। সমাটু 'দাকবর দুরবীক্ষণ বঙ্গের সাহায্যে এই অবরোধ ও যুদ্ধের ব্যাপার লক্ষ্য 
করিতে ছিলেন, তিনি মোগল সৈক্ের এই ধ্বংস দেখিয়া বহুলৈরাপর্ণ তিনটি নাহা 
পাঠাইয়া দেন। মোগলেরা এই সাহায্য পাইয়া! উৎসাহের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধে এত হয়। 
তাহাদের ভীষণ বেগ সঙ্ধ করিতে না পারিৱা! ছর্ণশ্বানী পরাস্ত হুন। ফতে খা ও ঠাছার 
বহু সৈরসামস্তের কন্তিত মস্তক এক নৌক! বোঝাই করিছ| সম্াট আকবর দাউদের নিকট 
পাঠাইয়া দিয়া জানান বে চিরে হারও এই অস্থচরদের গতি হুইবে। দাউদ ভয় পাইয়া 
তাহার সমস্ত সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ লই! তেরিয়াগড়িতে উপস্থিত হন। এদিকে মোগলেরা 
হান্ছিপুরে আফগানদের উপর বে অশ্বতপূর্কা অত্যাচার করিয়াছিল, 
গত পলাদদ। তাহার সংবাৰ পাই লাইনের সৈতেরা তেরিয়াগড়িতে অতান্ত তর 
পাইয়াছিল। সুতরাং তেরির্যগড়ির ছর্গম গিরিপথে থাকিয়া মোগলগিগকে বাধা দেওয়ার 
আশ! ভাহার বিফল হইল। তিনি ধনসম্পত্ধির সহিত পুনরায় পলায়নপর হইলেন, এদিকে 
বঙ্গ-প্রবেশের একমাত্র দ্বার তেরিয়াগড়ি অনায়াসে মনিযম খাঁর করাতে পড়িল। 

ফাউদ পলাইয়া উড়িশ্যার পথে চলিলেন। এ্রিকে রাঙ্গা তোভরমন্স গৌড় এবং 
তাও, অনায়াসে দখল করিয়া পলাতক দাউদের পশ্চাৎ বাৰিত হইলেন। দাউদ এক 

স্থান হইতে 'অকুন্থানে পরিবার ও অর্থাদি লইয়া পলাইতে লাগিলেন। 


প্রথৰ সন্ধি। 


কার 














© 
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মোগলের! সেন্ূশ বাধা আর এদেশে কখনও পাব নাই। এই ষহাঁমারিতে মোগল 
সেনাপতি পুর্ুতরভাবে আহত এবং দাউদের প্রধান সামন্তগণ হতাহত হইয়াছিলেন। 
দাউদ যদিও শেষ পৰ্যন্ত নবী হইতে পাবেন নাই, তথাপি মোগলেরাও বহ ধ্বংসের পর 
হয়লাভ করিয়াও কোন উৎসাহ বোৰ কৰিতে পাবে নাই। দাউদ কটকে উপস্থিত হইয়া 
উপায্বাস্তর না! দেশি! সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। দাউদের দূতের অসামাল বিজ্ঞতা 
ছিল। তিনি নখন এক ধর্মাবলম্বী ছুই দলের পরস্পরের একূপ বিরোধ ও হত্যা ধর্স্মসঙ্গত নহে, 
দাউদ আত্মসমর্পণ করিতেছেন, তাহার এবং তাহার ন্মহুচরবর্ের জীবিকা-নির্যাহের জর 
অনিগাম বারন বাহে "শি সমাটু কিছু স্থান ছাড়িয়া দেন, তবে তাহার! তাহার চিরাহুগত 
কন (সেবক হই থাকিবেন ইত্যাদি কথা কক্ষণ স্বরে বলিতে লাগিলেন 
তখন মনিয়ম খার হৃদতর প্রকৃতই আর হইল। তিনি বলিলেন, যদি 
দাউদ স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইথ এই সকল কথ! বলেন, তবে তিনি সমাটের নিকট াহাদের 
হইয়া! বিশেষ 'অগ্রোধ করিবেন। 
কতেক জন ওমরাহ পরিতৃত হইয়া দাউদ মোগল শিবিরে উপস্থিত হইলেন | মোগলেরা 
তাহাকে যথেষ্ট সংবদ্ধন! করিল। হুই দিকে সৈরূগণ দাড়াইযা তাহাকে রাদকীয়তাবে 
অভিবাদন করিল এবং শিবিরে উপবিষ্ট মোগল ওমরাহগণ তাহার প্রবেশ মাত্র সকলেই 
সসন্মানে উঠিয়া দাড়াইলেন। তাহারা তাহাকে বখাযোগা সন্মান দেখাইয়া! মনিয়ম খায়ের 
নিকট লইয়া আসিলেন। মনিয্নম স্ন্বং কতকদূর অগ্রসর হুইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 
দাউদ খা কটিতট হইতে তরবারি বাহির করিযা মনি খায়ের হাতে দিয়া বলিলেন, 
“এই অসি-ছারা আপনার মত বন্ধুর শরীরে আমি অস্তাথাত করিয়াছি, ইহা ধারণ করিবার 
আমি যোগা নহি, আমি এখন হইতে যোদ্ধার নাম গ্রহণের "দার উপযূক্র নহি, গ্মাপনি 
এই আবি গহণ করুন ।” মনি খ হস্তে ধরিয়া দাউদকে সন্মানিত স্থানে বসাইলেন। 
দাউদ কোরান এবং ব্মপর সমস্ত পবিত্র ভ্রব্য স্পর্শ কৰিয়া শপথ করিয়া বলিলেন--"সম্নাট্‌ 
যদি দয়! করিয়া আমাদের ভরপ-পোষণের ব্যবস্থা করেন, তবে আমি চিরদিনের জরা তাহার 
বিশ্বস্ত সেবক হুইয়া খাকিব, ঠাহার কোন শরুর সঙ্গে যোগদান করিব ন1)” এই কথাগুলি 
[লিপিবদ্ধ হইল এবং দাউদ সেই সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন । সনির খাঁ তাহাকে একখানি 
বহুমূলা তরবারি রাঙ্গকীর উপহাপ্ত প্বকূপ দিয়! বলিলেন--“আজ আপনি ব্সামাদের মহিমান্বিত 
সম়াটের বস্তুত স্বীকার করিয়াছেন; আমি আপনাকে এই তরবারিখানি উপহার দিতেছি। 
ব্দাশা করি আপনি ইহা সমাটের পক্ষে এবং তাঁহার শক্রগণের বিপক্ষে আজীবন ধারণ 
করিবেন। 'আমি স্মামার যহামার সম্রাটের নামে সমস্ত উড়িম্যা রাজ্দোর অধিকার আপনাকে 
দিতেছি, আমি ব্হুমাত্ৰ সন্দেহ করি না, যে আপনি চিরকাল সম্রাটের অহুগত ও বিশ্বস্ত প্রজা 
স্বরূপ সানাজোের সহায়তা করিবেন ।” 
মনিয়ম খা তায় প্রবেশ করিয়া সবারোহের সহিত বা্লাদেশ অধিকার করিলেন । 
গৌড় নগর পরিদর্শন করিয়া উহার বিচিত্র কাককার্য্যখচিত হস, যসঙ্জিদ, মন্দির প্রভৃতি 





৬৪৮ বৃহ বঙ্গ 


দেখিয়া তিনি এতই আনন্দ লাভ করিলেন নে তিনি তাও.| হইতে পুনরায় সৌড়ে রাজধানী 
পরিবর্তন করিতে সনম করিশেন। তথাকার ভিজ্জাষাটা হইতে বিষাক্ত বায়, বহি হইয়াই 
হউক খৰা জন বা আবহাওয়ার কোষেই হউক, তথায় হিনু-ুপলমানের মধ্যে এক মহামারী 
দেখা দিল। সহজ সহজ লোক মরিয়। পখে পড়িয়া রহিল, তাহাদিগকে সমাধি দেওয়| বা 
দাহ করিবার লোক রহিল না। লোকে সেই যহামারীতে ত্রাহি ত্রাহি করিয়া পলাইতে 
ছক করিল। স্বয়ং যনিষম শী! এই নিদাকগ মগ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাপত্যাগ করিলেন, 
(১4৭5 সঃ) 

মনিয়ম খার মৃত্যুর পর বাঙ্গলার ন্দাফগানের! আবার তাহাদের নষ্ট ক্ষমতা লাভের জন্য 
ই! করিতে লাগিল এবং গৌড়ের ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা সাহেম খ' ছেলিযারকে বঙ্গদেশ 
ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল । আশ্চধ্যের বিষ ঈশ্বর সান্দী করিয়া, 
কোরান স্পশ করিয়া এত প্রতিশ্রুতি দেওয়| সন্ধেও ছর্ভাগা দাউদ 
এই বিদ্রোহীর দলে যোগদান করিলেন । তার বিশ্ব্ত কপচারী হরি রায়, ধাহাকে 
দাউদ কিকমাদিত্য উপাৰি দিয়াছিলেন, গাহাকে পুনযা মাছ হইতে নিষেধ করিয়া 
ছিলেন; কিন্তু পঞ্চাশ হাজার ন্শিক্ষিত নবস্বারোহী সেনা হাতে পাইয়া দাউদ ধরাকে সরা 
জ্ঞান করিলেন। সম়াটের সেনাপতি হসেন কুলি খা (উপাধি খ জাহান) দাউদের বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হইলেন। তিনি বাঙ্গনলে আসিয়া কাউদের সৈম্বের সম্মুখীন হইলেন। প্রথম 
প্রথম দাউদের পরাক্রান্ত দলবল বিজয়ী হওয়ার ভরসা করিয়াছিল, কিন্তু যখন মোগল 
সেনাপতির সাহায্যের জল্প পাটনা, ত্রিহত এবং অপরাপর স্থান হইতে ‘অগণা সৈস্ত আসিতে 
লাগিল, তখন [আফগানদের ভরসার স্থল জোনিয়েদ কররানী 
(বউদের ভ্রাহুস্পুত) এবং অপরাপর প্রধান সেনাপতিরা 
মোগলদের কামানের বেগ সহ করিতে পারিলেন না, ঠাহাদের বনেকেই রণক্ষেত্রে 
পতিত হইলেন। দাউদ বত হইয়া! মোগল দরবারে আনিত হইলেন। ততরুত কুত্তার 
ও প্রতিদ্রাতঙ্গের উত্তরে তিনি কোন উত্তর দিতে পাবিলেন ন!। বাজস্রোহীর দও তাহাকে 
দেওয়া হইল, ঠাহার ছিত্রষ্তক একজন বিশেষ দূত সহ ক্দাগরার প্রেরিত হইল 
(১৬ খু) প্রান চারিশত বৎসর বঙ্গদেশে যে পাঠান প্রাধাক্জ ছিল, দাউদের মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে তাহা এ দেশে বিলুপ্ত হইল। . 


শা সন্ধি-পাজঘন । 


খাদের না 








পাঠান রাজ্ধ্বসন্বন্ধে নানা কৰা! ৬৪৯ 


তুভীন্ম পৰ্রিচেছল 
পাঠান রাজত্বসন্বন্ধে নান! কথা 


মহত্মদ ইবন বক্তি,বার খিলজ্ছির সমর হইতে ১৫৭৮ খুঃ পর্ন পরার চারিশত বৎসর বঙ্গে 
“সাফগানদের প্রাধান্ত ছিল। এই কিন্চিযযন চারিশত বৎসর বঙ্গদেশটাকে অন্দর বনের মধ্যবর্তী 
ও নরটলছ ্যাক্-বাস বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় নাঁ_বিশেষ বঙ্গের 
অগযন্ধা। সিংহাসন । একপ মাখার উপর কুলান খড়গ লইয়া সিংহাসনে বসার 
সখ কেনই বা বঙ্গেশ্বরগশ খু জিযাছিলেন ? ইবন বক্তি যার হইতে 

দাউদ পরাস্ত ৪০ জন তূপতি সিংহাসনে ক্ষণিকের জন্ত বসিবার হুখ লাত করিঘাছিলেন। 
মহম্মদ ইবন বক্কি যার কামরূপের রাজার হাতে লাঙ্ছিত হইয়া এবং সর্ব সৈকত ক্ষ করিষ! যখন 
গৌড়ের নিকট উপস্থিত, তখন তিনি উৎকট বোগপথ্যাশামী, কিন্ত ভগবান্‌ রিবার সঙও 
তাহাকে শান্সি দিলেন না, প্রিয় সেনাপন্তি ব্মালিম্ছন তাহার পীড়িত বস্থায খঙ্গগাগাতে 
ঠাহাকে বৰ করিলেন ( ১৩৮ শ্য )। এই ঘউনার মাত্র ছুই বৎসর পরে ইন ৰক্তি,মাৰেৰ 
প্রিয় মন্ত্রী বঙ্গেশ্বর মহম্মদ শিরান নিষ্ছের দলের একজন লোক কর্তৃক নিহত হন ( ১৩১* পৃঃ )। 
এবার বক্ধি স্বারের হত্যাকারী আলিমর্্ছন শিলক্দির পালা, তিনি স্বীয় বংশের একজন যড়মন্জ-. 
কারীর হাতে প্রাণ ছারাইলেন (১২১১ পৃঃ) । বঙ্গের ষসনক পূর্ণ করিলেন গিয়াসুন্দিন, কিন্ত 
তিনিও কয়েক বংসর পরে যুদ্ধে নিহত হইলেন (১২২৭ পৃঃ )। এই চারিটি হতভাগ্য নৃূপতির 
পর নাসিরুদ্দিন বাদসাহের কপাল ভাল, তিনি হেকিম ও কৰিরাহ্গদের চিকিৎসাৰীন খাকিয়া 
মরিবার সুবিধা পাইরাছিলেন। পরবৰী হই প্ৰতিদ্বন্দী রাঙ্গা তোগন খাঁ ও তুর খাঁ যুদ্ধ 
করিতে করিতে উভয়ে ১২৮৯ খৃ: অন্ধের একই দিনে প্রাপত্যাগ করিলেন। সিংহাসনে বলিয়া 
তোগন শা বোধ হয় একটি বাহিও শান্তিতে খুমাইতে পারেন নাই। স্বলতান মগীশ্রন্ধিন 
(সপ্তম বাদসাহ ) ১২৪৮ খৃঃ কামন্ধপের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, মরিবার সময় 
তিনি ভাহার বিজ্্ী শক্রর নিকট ঠালদ্রনেত়ে প্রার্থন! করিয়াছিলেন তাহার পুলের সুখখানি 
জীবনে শেষবার দেখিতে ॥ পরবর্ধী,বাদসাহ জ্ালালুদ্ধিন কড়ার শাসনকর্তা আর্সলান খাঁ 
কর্তৃক নিহত হন। একটা শপথ ফলে সনহদদিন( যহন্মৰ ইবন ব্রার শিলক্ছি হইতে 
একাদশ ) বাদসাহের হত্যাকাণ্ড ঘটিরাছিল। কাইকোবাদকে খিলন্দি বংশীর এক আমীর 
নিহত করেন (১২৯৯ পঃ )। তৎপরবর্থী নবাৰ কককুদ্দিকে পাছার খুতাত হত্যা 
করেন। সেকেন্দর বাদসাহকে তাহার পুর গম্জন্দিন যুদ্ধে নিহত করেন ( ১৩৬৮ পঃ )। 
বিস্তীর সামসুদ্ধিন ৰাদসাহকে নৃসিংহ এগার বৃদ্ধিবণে রাজা গণেশ হত্যা করিয়াছিলেন। 
হতভাগা নপিকদ্দিন (বছর পোল) বাত ৮ দিন রান্গতক্রে বিবার অৰ্ধ পাইয়াছিলেন। 
দিনে তাহাকে বড়মকাৰীরা হত্যা করিল। ক্তে সাহ ১৪৯৫ খু কমে খোসা 
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বারেক কর্তৃক নিহত হইলেন। সাহাঙ্গদা অন্তঃপুরে আমোদ কৰিতেছিলেন) তিনি ছিলেন 
খোজা, শুইবার সময় হ্বীদনোচিত ( খোজাদের অন্যন্ত ) পরিচ্ছদ পরি! যদ খাইয়া 
“আমোদ করিতেছিলেন, এমন সময হাবিসী মিপ্বর তাহার বুকে বসি বসাইথা দিল, 
ভাঙার গায়ে ছিল স্তরের বল, খঙগাত্বাত সহ করিয়া তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে গুব কতক্ষণ 
ধ্ৰস্তাধৰান্তি করিয়াছিলেন । ব্মবশেষে বকে কান্ত হইয়া যখন মড়ার মতন পড়িঘা ছিলেন, 
তখন হাবিসী মন্ত্ৰী তাহাকে মৃত ভাৰিয়! ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এই সময বাদসাহের এক 
খোজা চাকর তথায় উপস্থিত হুইল? তিনি মরেন নাই, তাহাকে দেখিয়া বেন পুন্্জাবন 
পাইযা তাহার নিকট মন্ত্রীর কাটা বলিতে লাগিলেন। বিনয়ের ভাণ করিয়া আর্তনাদ 
করিতে করিতে বিশ্বস্ত চাকর বাহিরে লোকজ্গন ডাকিতে চলিয়া গেল, কিন্তু সে লইয়া 
আসিল সেই হাবিসী মঞ্জিপরবরকে | রাঙ্গা তখনও মরেন নাই দেখিয়া মন্ত্রী ও বাদসাহের 
"বশত খোজা চাকর বাকী কাজটুকু সারি ফেলিতে কিছুমাত্র বিলঘ করিলেন না। 
অতঃপর ফিরোজ্সাহ মাত্র একটি বৎসর রাজত্বের পর সিদ্ধিবন্ধরের হন্তে প্রাণত্যাগ 
করেন। সিদ্ধিবদ্ধর (সুক্জাফর সা) সৈয়দ হুসেনের দ্বারা নিহত হন। হুসেন সাহের 
পুল নসৱত সাহ তাহার পিতার সমাধি-মন্দিরে ভজন করিতে- 
পাঠান ছাগণণ আপ- ছিলেন, ইতিপূর্বে ভিনি এক খোজাকে গুরুতর অপরাধের 
ড় জর উচিত লগ দিবেন বলিছা তয় দেখাইয়াছিলেন, সে দও 
"মার দিতে হইল না, খোঙ্জাই উপাসন/মন্দিবে াহাকে একা মৃত্রিতনেত্র দেখিয় তাহার 
প্রাণদণ্ড করিল (১৫৩২ খৃঃ) ন্ৃত বাদ্সাহের পুত্র ফিরোজ সাহ তিনটি মাস যাত্র 
রাঙ্গতক্কে বসিয়াছিলেন, তৎপবে হার খুল্লতাত মহম্মদ সাহ এই অভিপপ্ত বঙ্গ-সিংছাসনের 
লোভে ভাহাকে হত্য| করিলেন। সহচ্মদ সাহের পরবর্তী বাদসাহ স্তপ্রসিদ্ধ সের সাহ 
বঙ্গের মসনদ তাহার এক সরীকে দিয়া সমস্ত িনু্রানের অমীখর হইঘাছ্িলেন। তিনি 
যুদ্ধের আয়োজন করিতে যাইগ একটা বোমা ফাটা মৃত্যুমুখে পতিত হন। মাঝে এক 
বাক্স স্বাভাবিক কারণে সরিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তী বাদসাহ মন্ধন্মদ সাহ 
১৫৫৪ পৃঃ অন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপত্যাগ করেন । জেলালুদ্ধিন বাদসাহের পুত্র অম্প্থাযী রাজত্বের 
পর পায়েস্বদ্ধিন কর্তৃক নিহত হন। গাযেহুক্ষিনর হত্যাকারক তাজ খা, তা খার পুত্র 
বরচ্ছাদ আমিরদিগের যড়বঙ্গে নিহত ছুন। পরবর্তী রাজা দাউদ এই দুর্ভাগা দুপকুলের 
শেষ আহতিশ্বরণ মোগল সম্রাট ব্মাকবরের সঙ্গে কছ যুদ্ধবিগরহ চালাই স্বীয় জীবন সেই 
সমরানলে প্রদান করেন ( ১৫৭ প্র) । 
হৃতরাৎ এই রাজগণের অঅনিকাংশই সিংহাসন খল করিবার পরায়শ্চিত্ন্বপ প্রাণদান 
করিয্নাছিলেন, তন্মধ্যে কেহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়! আট দিনের যধো, কেহ বা তিন মাস, 
এ কেহ বা এক বৎসর পরেই নিহত হন ; এক স্পট তাহার প্রিয়তম 
পা হা পুত্র সহিত সু করি আশত্যাগ করেন, কেহ বা উপাসনা 
মন্দিরে প্রার্থনা বসিয়া অপরাধী কৃত্যের হস্তে, কেহ ঝা! রারিকালে শয়নাগারে বিশ্বস্ত মীর 





পাঠান রাজত্বসব্বন্ধে নানা কথা ৬৫১ 


খড়গাঘাতে, কেহুৰা স্বীয় সেহনীল শৃল্লভাতক্ৃক বমমন্দিরে প্রেরিত হইরাছিলেন। খাহারা 
এই ভাবে সপদাতে সরেন নাই, ঠাহারাও দিবারাত্র মৃত্যুর ছারা! চক্ষের সন্থুখে বাৰিরা! 
হীরকখচিত বাজ্দতক্কে বসিয়াছেন। হতভাগ্য দাউদের সৃত্যুকাছিনী পড়িলে চক্ষু সঙ্গল 
হয়। এই ন্মাফগান রাজগণের অনেকেরই ব্্দাবরশ্ব জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না--কেবল যেমন, 
করিয়া হউক বঙ্গের মসনদে বলিতে পারিলেই হয়। শের সাহ হুমাঙুন বাদসাহের সঙ্গে 
কোরান ছু ইহা শপথ করিলেন, বাহা! কিছু পবিত্র সকলের নাম করিরা শপথ করিলেন, 
পরক্ষণেই সেই: সন্ধি ছেলের হাতের মাটার পুতুলের মত ভায়া ফেলিয়া তিনি হ্যাযুনের 
নিশ্চিন্ত, নিদ্রিত শিবির ন্দাক্রমণ করিলেন। দাউদ খা মনিয়ম খার নিকট যে 
পরতিশ্রততি-সহকারে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা! হইতে পৰ্িরততর দলিল কেহ করনা! 
করিতে পারে না, কিন্ত বঙ্গের তক্কে বসিলে মাসের বুদ্ধি বিরুত হয়, এই প্রতিশ্রুতি ভাঙিয়! 
তিনি সমাট্য্রোহী হইলেন। 

ননবপ্ রাঙ্গপদ্দের মত লোভনীয় কি আছে? কিন্তু মৌর্য, গুণ, পাল ও সেনদের 
রাজ্দত্বকালেও যুদ্ধবিগ্রহের বিরাম ছিল না, তাহারাও স্বথগণদের সঙ্গে কলহ করিয়াছেন । 
কিন্ত এই পাঠানদের মত নৃশংসতা! ছিন্দুর ইতিহাসে খুব বিরল 
ক্ষাত্র প্রতিশ্রতি ছল ছিল-_ন্তিমন্া-বধ, পাগুবদের পুলগণের 
হত্যা মহাভারতের কলঙকস্বরূপ, কিন্ত তাহাতেও প্রতিশ্রতি-ভঙ্গের 
উদাহরণ বড় দেখা যায় না। সত্যরক্ষা, প্রতিশ্রতি-পালন, রাঙ্দভক্কি প্রকৃতি গুণের উদাহরণ- 
স্বকূপ হিন্দুসাহিত্যে যে কত কাহিনী বণিত আছে তাহার অবধি নাই। অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক কালে লাউসেনের গত নৃত্য ও সেনাপতি কালুভোম সত্যরস্ষার্থ নিজের প্রাণ 
দিশ্বাছিল। ধৰ্স্মাধিকরশে একটি মাত্র মিথ্যা কখ! বলিলে হরির বাইতি বহু পুরস্কার 
পাইত--সত্য ৰলিলে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত, কিন্ত দ্িধাকস্পিতচিন্তে হুরিহর মিথ্যা বলিতে 
অঙ্গীকার করিয়াও সাক্ষীর কাষ্টাসনে গাড়াইয়া মিথ্যা বলিতে পারিল ন!। তাহার পল্লীর সরল 
প্রাণ মিথ্যা বলিতে আতঙ্কিত হইয়া উঠিল, জিহ্বার ভাষ! ঠেকিয়া গেল। এই সকল কথ! 
উপাখ্যান মাত্র, কিন্ত হিন্দুর সত্যবাদিতাসঘস্ধে বিদেশী ্রমণকারীরা বে উচ্চক্ঠে এাশংসা 
করিয়া! গিরাছেন তাহা! পাঠ করিয়া এই সকল গল্প পড়িলে মনে হইবে, উপাখ্যানগুলিতে 
জাতীয় চরিত্র প্রতিবিধ পড়িহ্াছে এবুং উহা সত্য হইতে দূরবর্তী নহে। এই. ধর্সতীক 
জাতি বণকুশল সাত্রাজ্ালোভী পাঠামগণের সংস্পর্শে আসিয়া নিতান্ত আতন্ধিত ও অবসল্প 
হইয়া পড়িয়াছিল। কৰিকন্ধণচণ্ডীতে পশ্ু-যুদ্ধের পক স্থলে হিন্দু রাজ ও জমিদারব্গের 
এই ভয় বৰ্ণিত হইয়াছে। 

এই যুগের বঙ্গেশ্বরগণের ইতিহাসে দেখ! যায ইহারা স্বাধীনতার নব অসাধ্যসাধন চেষ্টা 
করিয়াছেন; প্রায় প্রত্যেকটি বাদসাহই নিদ্লীশ্বরের সঙ্গে সুদে প্রত হইয়াছেন, হয়ত দায়ে 
পড়িয়া! সন্ধিহত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন-__মাবার স্থবিৰ পাইলেই বিয়োহী হইয়াছেন। ইহারা 
প্ররুতই বঙ্গের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজব্যাত্র (৪০১৯! ৪০৪) । এই ব্যাতবকে দিন্নীখ্বরগণ 


দিনীবিযোহী ছাল বঙ্গ 
ব্যাস ৷ 





বৃহৎ বঙ্গ 
মানাইতে পারেন নাই। শের সাহুকে দমাইতে বাইর! হযাতুন দিল্লীর তত্ত, 


বাধা হইয়াছিবেন ? সর্ব-শেষ পাঠানব্যাস্জ দাউদের বিযোগাস্থ জীবন-নাটা ! 
ভীষণ তাহার অধাবসায়! কতবার হারিয়াছেন, সন্ধিপত্রে কম্তখত করিয়াছেন, সেগুলি 


নু 
i 


তিনি স্থবিধা পাইলেই তুণবৎ নগণ্য মনে করিয়া কোমর বাধিয়া যুদ্ধে লাগিয়া গিয়াছেন, 
তাহার পিতা সোলেমান খা আকবরের নামে মাত্র বশ্যুত! স্বীকার করিরা নিধ্বিঙ্গে দীর্ঘকাল 
রাজত্ব করিয়া গেলেন। দাউদ ইচ্ছা করিয়া একটিবার যাথা নোয়াইলেই তদপেক্ষা 
বৃহত্তর রাজ্যে স্থায়িভাবে অভিষিক্ত হইয়া পরম নির্কিগ্নে জীবনটা কাটাইয়া দিতে 
পারিতেন। কিন্ত এই পাঠান-ব্যাত্র জীবনে হ্থখ-শাস্তি চান নাই। পুনঃ পুনঃ হারিয়! 
গিয়া পুনঃ পুনঃ লড়াই করিয়াছেন প্রায় জীবনব্যাপী বৃদ্ধ চালাইয়াও মুনধরাস্তি হয় 
নাই; শেষে বে সন্ধি হইল তাহাতে সমস্ত উড়িশ্মার সামাঞ্্যটা হাতে পাইলেন, হয়ত বা 


আকবরের বস্তা স্বীকার করিলে আরও অধিকার বাড়াইতে পারিতেন, কিন্তু সে সকল 


বট দেখিতে পাই, এতটা আতর কখনও নহে-ই্দপন্থের অতুল বিজয়পতাকা, মণ্রার 
সমৃদ্ধি, রৈবতকের জেলী দুর্গ এবং সর্বশেষে মু নিক দিনলী--বঙ্গের ব্যায়দিগকে 
্ববশে স্মানিতে পাকে নাই। 

বাঙ্গালী-চরিত্রের এক দিকে বিরাগ অপরদিকে রাগ। বিরাগে সে বিযোহী কিন্ত 
বাগে সে অবহেলায় মৃত্যু ববপ করিয়া লয়। বাঙ্গালীর বাঙ্গ-ভক্কি অপূর্ক। লাউসেনের 


জন্ত কথায় কথার মতা সন্মুখীন হইতেছে। ৰ 
বদিও আমরা মঃ ইঃ বক্তি,দারের আগমন আইনে ১৫৭৬ খু পথ্যন্ত দীর্ঘ সময়টা 
“পাঠান-যুগ’ নামে সুলতঃ পরিচিত করিয়াছি, তথাপি এই যুগের বাঙ্গগণের সখ্য সকলেই 





পাঠান রাজত্বসন্বন্ধে নানা কথা ৬৫৬ 


পরগনার স্ববিখ্যাত বঙ্জবোগিনী গ্রামের এক বিধবা ক্রাঙ্গণকল্তা; সমস্থদ্দিন স্বর্ণগ্রাম 
বাওয়ার পথে নদীর ঘাটে এই অসামান্ত রূপসী বোড়নীকে দর্শন করিয়া বলপূর্কক তাহাকে 
স্বীয় অন্দরমহলে লইয়া আসেন; সমস্বদ্দিনের নিকট তথাকার প্রধান প্রধান আরঙ্গণ ও 
অপরাপর শ্রেণীর বিশুদ্ধ ছিন্ুরা উপস্থিত হয়া এই কারোর প্রতিবার করেন। বাদসাহ 
ক বলিলেন, "আচ্ছা বেশ! কূুলমতীকে আমি ছাড়িয়া দিতেছি, ইহার 
সমান ঘরের কোন সংবাহ্মণ ইহাকে বিবাহ করুন,_নতুব! পণিকা- 
বৃত্তি করিবার জন্ত এবং সমাজচ্যুত হইর! নিরাশ্রর! হইর! থাকিবার জরু আমি এমন স্থন্দরী 
মহিলাকে কখনই প্রত্যর্পণ করিব ন!।* বাদসাহের কথায় কেহ অবশ্য বাজী হইলেন না, 
তখন তিনি স্বন্বং তাহাকে নিক! করিলেন। এই বমলী যেক্কপ 'অপূর্দ স্বন্দৰী ছিলেন, 
তেমনই বুদ্ধিমতী ছিলেন, তৎসময়ের 'সাফগান-দরবারে আসিয়া তিনি বিলাসকল! ও কূটনীতি 
শিখিয়াছিলেন। সমগ্রদ্দিনের উপর ক্ুলমতী বিবির প্রতৃত ক্ষমতা ছিল, এমন কি তাহার 
মৃত্যুর পর কংসরাম, জুন! খ প্রভৃতি বাজ্দ-ব্ববারের প্রধান ব্যক্রিগণকে তিনি নিকা কবিবেন 
সেই লোভ দেখাইয়া ীড়াপুত্রলীর মত বাবহার করিছাছিলেন। মুসলমানগণ ছিন্দুঞ্রভাবের 
কোন উল্লেখই করেন নাই- কিন্তু ছুলমতী বেগম বে কতটা! শক্তির সহিত বাদসাহের দরবারে 
শাসনকার্ধা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহা! বারেহ্র-রা্মণ-কুলজ্গীগ্রন্বে বিস্তারিতভাবে লিখিত 
আছে। সার্যাল মহাশয় লিখিঝাছেন-_গানে্্িনের সবার পর কুলমনীর পুত্র মইঙ্ছ্িন 
গৌড়ের বাদসাহ হন। বধু খাঁ ও স্ূলমতী- নিতান্ত অলস, বিলাসী ও কয মইকুদ্িনকে 
সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া প্রকৃত শাসনকার্য্য ভাহারাই সম্পাদন করিতেন । কিন্তু মইজজুদ্দিন 
বাদসাহের অস্তিত্ব অক্প কোন সুত্রে এখনও প্রমাণিত হয় নাই.। তাহার সমঘে রাজসাহীর 
একটাকিয়া ও সাতড়ার রাজার! বাদসাহের অনুগ্রহে খুব প্রবল হইযাছিলেন বলিয়া! কথিত 
আছে। তাহারা বে ও সময়ে প্রভৃত শক্তিশালী হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ঘটককারিকা ও প্রবাদবাকোর ভিত্তি ক্দনেক সমত্বই সতামুলক, কিন্তু সময়ে সময়ে 
উদ্দোর পিত্ডি বুদোর খাড়ে পড়ি ইতিহাসকে বিরুত করিয়া ফেলিযাছে॥ এই সমস্ত ক্ষ 
কষ বিষয়ে নানার্ূপ ভ্রম, প্রমাদ ঘটিয়! থাকিলেও ফুলমতী বিবির অস্তিত্ব ও বাদসাহ-দরবারে 
ভাহার প্রভাব কখনই অবিশ্বাস্ত বলিয়া মনে হয় না, দেশব্যাপী জনবর ও প্রবাদের ভিত্তিতে 
নিশ্চই সত্য নিহিত আছে। * » 
ক্ষুলমতীর প্রভাবেই হউক স্বথব! অন্ত যে কোন কারণেই হউক, এই বাদসাহদের সময়ে 
হিন্দুর! বে রাজসভায় তি প্রধান ছিলেন--তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। ইহার পরবর্ধী 
এক অধ্যায়ে আমর! দেখাইব, মুসলমান বাক্জা এবং শ্েষ্ট ব্যক্তিগণ *সিন্ধকী* লাগাইয়া 
ক্রমাগত সুন্দরী ছিন্মুললনাগণকে অপহরণ করিযাছেন__তাহাদিগকে নিকা করিষা বহ সন্তান 
উৎপল করিয়াছেন। বোড়শ শতাব্দীতে ময়মনসিংহের সন্দলবাড়ীর দেওয়ানগণ এবং 
হর বালিয্াচঙ্গের দেওয়ানেরা এইরূপে যে কত হিন্দু বষণীকে বলপুর্ক বিবাহ করিয়াছেন, 
তাহার অৰি, নাই। পদনীরীতিকাণডলিতে সেই সকল কৰুণ কাহিনী বিত্ৃত শাছে। কোন 








৬৫৪. বৃহৎ বঙ্গ 


এক বাজার কন্তাকে বঙ্গের মুসলমান বানসাহ বিবাহ করিতে চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 
তাহাতে বে নর্থ পাটয়াছিল ত্বিবরণ মরমনসিংহ নীতিকার প্রথম খণ্ডে কূপবতী নামক 
আখ্যারিকায় বণিত হইয়াছে! আমর! বাধা হইয়া নাহ্ৃক, নায়িকা, রাঙ্গা ও বাদসাহের 
নাম রূপান্তর করিয়া ছাপাইয়াছি। কিন্ত ঘটনাটি সত্য। পূর্ব হইতে দেশে বে আবহাওয়া 
বহিতেছিল, হসেন সাহ সেই দিকে পাল খাটাই বঙ্গের বাছসাহের অন্ত:পুরে ছিন্দুপ্রভাবের 
অন্তুকূল গতি জততর করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সৈহ্দ। এ দেশে তখন কুল- 
গৌরব স্মত্যধিক ছিল। আমৰা পূৰ্বেই লিশিষাছি এই কুলগৌরবই তাহাকে গতি সামাল 
অবস্থা হইতে যহোগ্নতির সোপানে আরুড় করাইয়াছিল। ইনি নিজের কল্তাদিগকে, 
পাঠানদের সঙ্গে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন নাঁ। তখন বারেক্জ বান্গণ-সমান্ছে ভাছড়ীবংশ 
কুলমণ্যাদায় অগ্রগণ্য--তাহাদেরই একজন বঙ্গের রাজা ছিলেন এবং ভাহাদের স্ত্ীপুরুধ 
সকলেই স্থদর্শন এবং গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। একদা একটাকিয়ার রাজ! মদন খা তাহার ছুই 
পুত্র কন্দর্প ও কামদেৰকে লইনা হসেন সাহের সঙ্গে দেখ! করিতে আসেন, তাহাদের 
গঠিত গৌরদেহ এবং বিস্ধাবদ্ধিতে কৃতিত্ব দেখি! তিনি মদন খাঁর নিকট ইহাদের সহিত 
পাছার ছই কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, "আমি স্থাপনার ছুই পুত্রের ধর্ম নষ্ট 
করিব না, আপনি যদি গ্রহণ করেন আমার কন্কারা হিন্দু হইবে।” যাহ! হইবার নছে, তাহ 
আর কি করিয়া হইবে? যদন খাঁর হুই পুত্র বাদসাহের ককা! বিবাছ করিয়া অগত্যা 
মুসলমান ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইহার পর বাদসাহ মদন খাঁর রাহ্জপ্রাসাদে উপস্থিত হুইমা 
ভাহার পুত্র ও হাতুশপুত্র সর্ধসমেত ১৯ জনকে ধরিয়া আনিয়া তাহার বাকী মেয়েদের সঙ্গে 
বিবাহ দেওয়াইলেন। মদনের চতুর্থ পুত রতিকান্ত ভিযক্দিগকে প্রচুর উৎকোচ দিয়া 
বলাইলেন যে তিনি রাত্রে চোখে দেখেন না, সুতরাং তিনি একটাকিয়ার রাজবংশের ঘবতের 
সলিতাটির মত একাকী সেই পরিবারের গৌরব রক্ষা করিলেন। বাৰসাহ রতিকান্ত সমন্ধে 
বলিয়াছিলেন, “বুঝেছ বেহাই| যে অন্ধ সে হিন্দু থাকুক, নাহার চক্ষু আছে তাহার 
সুসল- মান হওয়াই উচিত।” সান্যাল মহাশয় লিশিয়াছেন-__পইহার পর ব্নেক নবাব ও 
ৰাদসাহ একটাকিয়ার যুবক ধরিয়া তৎসহ করার বিবাহ দি্বাছিলেন।” ঘটকদের পুস্তক 
হইতে জানা যাত, "২৯ জন একটাকিয়ার বংশধর মুসলমান, রান্মকুমারী বিবাহ করিয়া 
জাতির হইয়াছিলেন (১০২ পৃঃ)।” সযমনসিংহ গীত্বিকার কালাপাহাড়ের থে বৃত্তান্ত 
পাওয়া বায় তাহা মুসলমানের লেখা, মুসলমান বাজহদ্িতা বে কি নত কৌশলে 
ব্ৰান্মণযূবককে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত 'তিরক্লিত বর্ণনা এই গীতিকার আছে 
(পৃঃ ৬৪০-৯৪২) । 

আন্দণৰংশের আখ্যাদিকায় এইন্ধপ উল্লেখ কখনই কমনাসন্ৃত হইতে 
পারে না। সাহারা নিজেদের বংশাবলীতে এই কলন্কের ছাপ নিঙ্গের! কেন দিতে বাইবেন ? 
পারসীক, ববন (গ্রীক), শক, হন প্রকৃতি বিদেশ জাতির! হিনদুসমালের উচ্চ গণ্ভীতে 
স্থান পাইবার জন্ক চিরদিন লালাগ্িত ছিলেন, তাহা পুর্বে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু 








পাঠান রাজনসন্থন্ধে নানা কথা ৬৫৫ 


মুসলমানেরা নব আভিজাত্যের ফলে অপরাপর জাতিকে উপেক্ষা করিয়া হিন্দুর ঝঙ্গশদিগের 
প্রতি শ্রদ্ধা হারান নাই । এখনও একজন ব্রাহ্মণকে সুসলমান ধঙ্ছে দীক্ষিত করিতে পারিলে 
পাহারা বিশেষ গৌরব বোধ করিহা থাকেন । 

হিন্দু ও পাঠান প্রতি মুসলমান শ্রেণীর সহিত রক্কের সম্ধ একটা প্রবাদ-বাক্য নহে, 
ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে, বহল। ন্মাকৰর মোগল রক্তের সঙ্গে রাঙ্গপুতের রক্ত-সংশবের 
পথ দেখাইয়া দই জাতিকে মিলনের দিকে টানি স্দানিয়াছিলেন। কিন্ত বাগলাদেশে 
ছিল্দ-সুসলমানের যেরূপ মেশামেশি হইয়াছিল, বোধ হব ভারতের ক্দার কোনও দেশে 
তাদুশ ঘনিষ্ঠতা হত নাই। পলগীগীতিকায এইরূপ বহ দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। 

মুসলমান বাদসাহের! সময়ে সময়ে হিন্দু সাধুদের প্রতি বেন্ধপ অন্সরাগ ও ভক্তি 
দেখাইতেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, মুসলমান ইতিছাসিকগণই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিস্নাছেন। একটির কথ! এখানে উল্লেশ করিতেছি। বঙ্গাণিপ 
ইলাইস খা ( সামস্থন্দিন->১৩৫৩ পৃ; ) তখন দিল্লীর সমাট ফিরোজ্জ 
খার সহিত যুদ্ধে প্রববত্ত ছিলেন। ফিরোজ পারা! হইতে একডালা ছ্্গ অবরোধ করিলেন। 
সামন্দ্দিন সেই দুর্গে ছিপেন। এই একডালা হুর্গের সপ্লিকটে ভবানী নামক এক হিন্দু 
সাধু, ছিলেন, সামন্থদ্দিন ভাহার অন্্রক্র ভক্ত । তিনি শুনিলেন সাধুবাবার দেহত্যাগ 
তখন সমস্ত বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া তিনি ফকিরের বেশে দুর্গ হইতে 
একাকী বাহির হুইয়া! সাধুর মৃত বেহের প্রতি সম্মান দেখাইবার জর সাধুর আশ্রমে 
উপস্থিত হন। পথে সম্নাটের শিবির । সামস্থদ্দিন তাছার পুরুদেবের পৰ্ের প্রতি শেষ 
সন্মান দেখাইয়া সেই ছগ্মবেশেই ফিরোজ সার দরবারে প্রাবেপ করিয়া ছার সহিত দেখা 
করিলেন, তৎপরে শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় ছর্গে প্রত্যাবর্ধন করিলেন। সম্রাট যখন শুলিলেন 

প্রবল শত্রু, খাহাকে খরিবার জর তিনি ২২ দিবস বাবৎ একডাল! ছুর্গ অবরোধ 
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প্রশংসা না করিয়া পারিলেনু না। সুসলযান গারকগণ যে সৌন্রাত্রের 


| 


দিস্নাছেন, তাহাতে ন্মামরঠ বুঝিতে পারি কি করিয়া এই ছুই জাতি, যত ও ধর্মের 








band বৃহৎ বঙ্গ 


বন্দনা করিয়াছেন (২ খও, বয় সংখ্যা, পৃঃ ৩২৫ )। চৌধুরীর লড়াই গীতিকায় সুসলযান 
গারেন পশ্চিমে মা নল স্থানের উদ্দেশে প্রণাম জানাই “জগরাখ দেউ’ সমন্ধে লিখিযাছেন-_ 
“বন্দি ঠাকুর জগন্নাথ । ভেদ নাই, বিচার নাই, বাজারে বিকার ভাত। চণ্ডালে বাধে ভাত 
ব্রাহ্মণেতে খায। এমন ধন বেশ জাত নাহি বায়। ভাত লই তারা মুডে সুছে ভাত। 
সে কারণে রাইখাছে নাম ঠাকুর জগরাখ” (এর খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পুঃ ৩১* )। শেষের 
ছইাট ছত্র পড়িয়া পরবর্তী ভারভচন্ররের_-"চল ভাই নীলাচলে। খাইয়া প্রধাদ ভাত, 
মাথার দুছিব হাত, নাচিব গাহিব কুকৃহলে।” প্রন্ৃতি কৰিতার কথা সহজেই মনে হয়। 
আর একজন সুসলমান প্মীকৰি লিখিযাছেন_+হিন্ু আৰ মুসলমান একই পিণ্ডের দড়ি 
কেহ বলে আল্লা রশ্ল কেহ বলে হরি” 
আফগান-প্রাধান্লের সমবে হিন্দু ও সুলমান একত্র হুইয়া মোগলের বিরুদ্ধে দীড়াইয়া- 
ছিলেন, ছুই জাতির মধ্যে আতস্মীয়তা হইলে যদিও ছিন্দুগণ সমাক্-বহিকূতি হইয়া পড়িতেন, 
তথাপি তাহারা তাহাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও হিন্গুমাজের প্রতি শ্থুরাগ বিস্তৃত হইতেন না। 
হুসেন শাহের পুত্র নসরত সাহ মহাভারত কাব্যের বাঙলা অঙ্ুৰাদ করাইযাছিলেন, উক্ত 
বাদসাহের সেনাপতি পরাগল খা! মহাভারতের আর একখানি '্সগ্থবাদ স্ধলন করাইয়া- 
ছিলেন; সক্কলরনিতার নাম কবীক্র পরমেশ্বর। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খ (চট্টগ্রামের শাসন" 
কর্তা ) প্রীকরণ নন্দী নামক কৰি ছারা! মহ্বাভাৰতের 'খযেদপর্কোর অনুবাদ সন্ধলন 
করাইরাছিলেন। বঙ্গেশ্বর সামন্রন্ধিন ইউসাফ্ষ গুণরাঙ্গ খা উপাধিধারী বন্থবংপীয় মালাধর 
নামক কবির (কুলীনগ্াষবাসী ) দার! জীমন্ধাগবতের দশম ও একাদশ দ্কঞ্ধের অস্থবাদ 
করাইয়াছিলেন। বিষ্ছাপতি “গ্রন্থ গায়েসউদ্ধিন হ্ুলতান”কে প্রশংসাহ্থচক এই পদাংপ উপহার 
দিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি হুলতানের উৎসাহ পাইফ্াছিলেন। এই গায়েঞ্রদ্দিন কৰি 
ছাফেন্সকে পারসা দেশ হইতে বাঙ্গলায় লইয়া স্আলিতে লালিত ছিলেন। মিখিলার রাজ- 
নার দীর্ঘাধু কৰি একাধিক গৌেস্বরের 'ানুকুলয পাইয়া! ক্রতার্থ হইয়াছিলেন। বিশ্বাপতি, 
নিখিয়াছেন-_*সে যে নসিরা সাহ দানে, যারে হানিল মদন বাপে, চিরল্ীব রহ পঞ্চ গৌড়েম্বর, 
কৰি বিস্ঞাপতি ভানে।” যশোরাঙ্গ খ নামক কবি হুসেন শাহ সন্ধে লিখিয়াছেন_ 
নাহ হলেন জগতর্ষণ, ভনে ঘশোরাজ খানে।” কদর, চট্টগ্রাম হইতে এই আরে 
আর মিলাইয়া কৰীন্র পরমেশ্বর হসেন সাহকে কলিযুগ্রে কৃষ্ণ বলির উল্লেখ কৰিয়াছেন, 
এরূপ উদাহরণ অসংখ্য । আমার এ সকল কথা এখানে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই 
ছে বাদসাহের পরিবারে ছিন্টুললনার আমদানী হওয়াতে এবং এদেশের বহু সান হিল 
সুসলষান ধন্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে বাদসাহী দরবারে বালা 
বকা শান । ভাবা ‘আদর লাভ করিয়াছিল। হয়ত হিনুাঙগ্ধ গাকিলে 
এট টিতে পারিত লা । ৰিচ্ার 'অর্ণবযানসদ্প, দেৰ-ভাবার প্রতি মানা শ্রদ্ধাবান 
পত্ডিভগণের বা্গলা ভাষার প্রতি বিজাতীয় খরার দরুন আমাদের দেশের 
তাহা যে কোন কালে বাজসথারে পৰেশ করিতে পারিভ, এমন সনে হয় না পাঠান" 








পাঠান রাজস্ব সম্বন্ধে নান! কথা ৬৫৭ 


শ্াধান্সকালে ৰাদসাহগণ একেবারে বাঙ্গালী বনিরা গিয়াছিলেন, তাহাদের দলিলপত্রও 
অনেক সময়ে বাঙ্গল। ভাষান্ধ লিখিত হইত। শের সাহের কামানের উপর বাঙ্গল! 
অক্ষরে তাহার নাম ও উপাৰি পাওয়া গিয়াছে । ২/০ শত বংসর পর্বে ত্রিপুররাজ্দের 
তাত্রশাসনগুলি বঙ্গভাষায ও বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ হইত; শে সময়ে নুসলমানেরাই বাঙ্গলার 
এই বিস্তারের সান্তা করিয়াছিলেন বলিয়া যনে হয়। ঠহারা ছিন্দুর পুরাণ ও 
'পরাপর শাস্ত্রের মর্স্ম ক্গানিবার জনক আগাহনীল ছিলেন । সংস্কৃত সম্পূর্ণ 'নবিগদ্য এবং 
বাঙ্গল! তাহাদের কথ্য ভাষা ও স্থখপাঠা ছিল, এঙ্গর তাহার! হিন্দুর পাস্তগ্রন্থ তক্জম! 
করিতে উপবুক্ত পত্ডিতদিগকে নিষুক্ত করিয়াছিলেন । হিন্দু গান ও উৎসবাদি মুসলমান 
বাদসাহের দরবারে বিরত উৎসাহ পাইত। এইভাবে কান শুনিৰার সপৃহাবশতঃ গৌড়ের 
কোন সম়াট্‌ ্মামাদ্দের কবিসন্রাট্‌ চণ্ডীদাসের হত্যার কারণ হুইয্াছিলেন। 
ঝাঙসরাঙ্গড়ার সতত সংঘর্ষ ও নিরবধি যুন্ধৰিগরহাদ্দি__উদ্ঘানপতন প্রভৃতি রাজকীয় 
পতাকার নিত) পরিবর্তনশীল 'ব্থাস্তর পা্ীসমান্জকে একেবারেই স্পর্শ করে নাই। ব্রাঙ্ছপ 
াহার খড়ো ঘরের মেল্ের মাদুর পাতিয়া খাগের কলম দির! তেরেট বা তালপত্রের উপর 
বেদবেদাঙ্গের ব্যাখ্য। লিখিয়া বাইতেন; বৈয়াকরণ, তার্কিক, ও নৈয়ায়িক যখন স্বীয় 
্বীর গ্রন্থের আলোচনায় নিযুক্ত খাকিতেন, তখন ওাহারা সুকজকচ্ছ হুইয়া তন্মমত্ব প্রাপ্ত 
হইতেন। বিলাস ঠাহাদের ৰাড়ীরত্রি সীমানায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাহাদের 
খড়ে। খবের চালার উপর অলাবুলত! হলিয| তাহাদের একান্ত উপেক্ষিত দারিজ্য ও 
সাংসারিক সিল্পৃহতা প্রমাণ কৰিত। কোন কোন সমত এক একটা রাজনৈতিক ঝড় 
বহিয়া যাইত সত্য, কিন্তু তাহার ফল বেনীদিন খাকিত না। দেশের ঝাণিজ্যাদির উপবও 
বাদসাহের! কোনরূপ হাত দিতেন না। পাঠানেবা তরবারি লইয়। এদেশে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন, এদেশে তরবারি তাহারা একদিনও পরিত্যাগ কবেন নাই, তাহার! বাধদসাছের 
ৰা! তৎপ্রতিদন্ৰীদের পন্বোক্গনের জন্ত শরীরে বর্চি্থ আটিথা যদ্ধক্ষেত্রের জন্তই উদ্ধত 
হইয়! থাকিতেন ; ইহার! ক্লদির কোন ধার ধারিতেন না। জুত্রাং ধনশালী হিন্দুরাই 
তখন ক্বৰ্প্রধান বাঙ্গলার একক্ূপ মালিক ছিলেন; শুধু কবি 
পামাানথকাজে হি নে, স্রাবসার-্বানিজ্য যাহা কিছু তাহা সমস্তই হিন্দুদের হাতে 
বি ও সান ছিল। টু সাহেব লিখিয়াছেন, “অধিকাংশ আফগানই তাহাদের 
জায়গীরগুলি ধনবান্‌ হিন্দুদের হাতে ছাড়ি! দিতেন; গৃহস্থখ তাহাদের কপালে বড় 
ধাকিত না, কারণ প্রায়ই ঠাহান্দের নেতানের আহবানে তাহাদিগকে গৃহ ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে 
যাইতে হইত, বিশেষ ইহাদের বাণিল্যাদ্ি কারোর প্রবৃত্তি আদৌ ছিল না। এই জগারসীরগুলির 
ইজারা সমস্তই ধনশালী হিন্দুরা লইতেন এবং ইহাবাই ব্যবসান-বাণিজোর সমস্ত সুবিধা ভোগ 
করিতেন।” (টয়া বাঙ্গাল! ইতিহাস, বঙ্গবাসী সংক্করণ, ৯৯৯ খু পৃঃ ১৯*।) এই 
সকল কারণে বঙ্গদেশে কোন স্বণখনি ন! থাকিলেও মহাসমৃদ্ধির জন্য এদেশ “সোণার বাঙ্গলা” 
উপাৰি পাওয়ার যোগ্য হইয়াছিল। টু সাহেব ১৪৯৭ স্ব অন্দের এবং তৎসন্নিহিত সময়ের 








৬৫৮ বৃহৎ বঙ্গ 


বঙ্গদেশসমন্ধে লিখিয়াছেন, “এই সময়ে বাঙ্গলার প্রধান ব্যক্তির খাওয়ার সময়ে বরবপারের 
একটা! ক্ষমকালো। ঘটা দেখাইতেন, ইহা ভাহাদের একটা রীতিতে গাড়াইয়াছিল। নিম 
কালে কাহার এপ সোণার সরঞ্জাম বেলী তাহা লইয়া একটা গৌরবের প্রতি্বন্দিতা চলিত”, 
{১৩৪ পৃঃ) । এ কথা বৰ্ণে বৰ্ণে সত্য। বাঙ্লাদেশ কত যুগ ধৰিয়া বাণিজ্য ও ক্বদিতে 
জগতে সর্কপ্রণান স্বান সৰিকার কিতা এই বিপুল স্ব্পাগম করিয়াছিল তাহার পরিচয় 
পূৰ্দৰঙ্গ-গীতিকার পাঠকের! পাইবেন। এই নীতিকাগুলি তা্রশাসন, শিলালেখ বা মুদ্রার 
স্তায় ‘ইতিহাস’ নামে বাচ্য হইবার অধিকারী নহে, তথাপি সমাজের বে প্রতিবিথ 
তাহাতে পড়িয়াছে তাহ! নিগুত। এই নীতিকবিভার ভাপ্তারে কত অলঙ্কারের উল্লেখ 
আছে, তাহা ছাড়া গৃহ ও নৌবানসঙ্জার় যে পরতৃত স্বর্ণ ও মুক্তা ব্যবজ্ধত হইত তাহার 
পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভোজন ও পানীয়ের জন্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে স্ব্পের 
পাত্ম বাবজত হইত। বণিক্বধূর| সক্দাদাই সোণার জলের কলসী লইয়া দীঘি, পৃক্ধরিণী 
বা নদীর পাড়ে জল আনিতে যাইতেন; অর্ণববানগুলির মাস্তল স্বপ্মিত্ডিত, এবং 
মণিখচিত জলটুঙ্গি, চৌচালা, 'আটচালা ঘরে প্রকাণ্ড আয়নার কপাট ও সোণা-রূপার 
কয়া প্রযুক্ত হইত । 

এ দেশের বাশের ‘বারছয়ারী' ঘর যে ঠিক একখান! সাঙ্গানে! প্রতিমার ক্যা 
হইত, তাহা ফরিদপুর জেলার সারওয়ারজান মিঞার বাঙ্গালা খরখানি-সব্ধীর দীর্ঘ 
বর্ণনায় সবিস্তারে বলা হইয়াছে । সে সময়ের বত ইইকালয় প্রস্থত হইয়াছিল, তাহাদের 
অধিকাংশই নিলু, কিন্তু সেইকপ কমেকখানি ঘর কতকটা গৌরব বিছা হইয়া 
কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া হয়ত কোন কোন স্থানে এখনও কির! আছে। পূর্কাবঙ্গ- 
গীতিকার দেখা। যায় এক বণিক্-শ্েষ্ঠের এইরূপ দরে হ্বীবামণির ঝালর শোভা পাইত 
এবং কয়া ও খাম সোপারপান্ব ঝলমল করিত, সোণার পাত দিয়া চাল ছাওয়া হইত। 
ময়্রপূচ্ছ ও সাছরাঙ্গা পাখীর শাখা দিয়া অনেক সময়ে চালের নীচের দিক্‌টা সাজানো 
হইত । "ভে" নামক নীতিতে বণিক্রাজ্জ সুরাইএর বাড়ীর কথার লিখিত আছে 
এবড় বড় ঘর, ভার আটচাল! চৌচালা-ন্দার লোপা দিয়া খুড়াইছে নাথারে। রূপাতে 
দিদ্ধছে টুনি, সোণার পাতে দিছে ছানি, টুঙ্ের মধ্যে ঝজ ্লক্ষার, হাজার বাণিজ্া নায় 
সাগর বহি! বায়_দেখিতে অতি চমৎকার রে।” * (২ মণ, ২য় সংখ্যা, ১৪১-৪২ পৃঃ। ) 
আমরা মনে করিয়াছিলাম এই বর্ণনার সকলই উপকণা, কিন্ত খন ক্ষরিকপুরের এক সধ্যবিত্র 
গ্রহস্থের বাড়ীতে কতকটা এইরূপ খর দেখিতেছি, তখন মনে হয় না যে কৰি সত্যের উপর 
খুব গ্গোরসে কুলি চালাইযা বং ন্মতিরিক্ত পরিমাণে দিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু যখন জনা 


হার পাখরের ছাদের উপর ছবির সহিত এই ঘরের রথে হ্ি্রাসকারী সিংহ, পরস্পরবন্ধ 


নরহস্ত ও বিনিধ কুল-লতাহ একটা পরম কযা দেখাইতেছে এবং বখন আমরাও কলাশির- 
জাত নানার প্রমাণ ছারা দেখাইসবাছি__( বিশেষতঃ সুকুলবাব পরমাপ করিয়াছেন যে, অলস্তার 
ক্গিগণের মধ্যে নেক বাঙ্গালী ছিলেন) তখন এপ সিদ্ধান্ট করা স্বাভাবিক বে সেই 








পাঠান রাজ্দত্বসন্বক্ধে নানা কথা ৬৫৯ 


শুদযুগের অপুর্ব শিল্পী ও কন্মিগশের বংশঝরেরা ন্মবস্থার নিঙ্গারুণ বিপধ্যার সত্বেও তাহাদের 
কারুকাধ্যের পুরব্দ সংস্কার কুলির! বান নাই । 
এই শিল্িকৃল দেশের আদিম আঅধিবাসীর।। তাহার ত্রাবিড়ী হউক বা দস্যই হউক, 
বাহাদের বহুসংখ্যক বক্তি আধ্যদের সঙ্গে মিশিয়া সমাজের লিল গ'্ডীতে স্থান করিয়াছিল, 
বাহাৰ খৃষ্টপূৰ্ব ৫.” শতাব্দীতে মহেজনোে সআশ্চধ্য পিরনৈপুপ্য দেখাইযাছিল, তাহারাই কি 
ভারতীয় লিপিমালার আদিপ্রবর্্ধক এবং এই বে নমঃ “চাষা নাগরী” আ্বানিত তাহারা 
কি সেই সআদিন অধিবাসীৰের বংশধর এবং বহযুগ-পূর্ককার শিলপ- 
সংস্কার বহুন করিয়া আসিয়াছে ? নতুবা নহা মহা পত্তিতগণ থে 
ভাবা! বুঝিতে অক্ষম তাহা বুদ্ধিতে নম-শূ্রর নিকট শরণ লইবার হেতু কি? (55-98 পৃঃ) 
ইিহাও একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা ৰে কা্ঠপিনী, সোপাক, কর্মকার প্রকৃতি শিল্পী, 
যাহারা দেবমন্দির, দেবনিগরহ ইত্যাদি রচনা করে, তাহাদের স্মনেকের জল হিন্সসমাজের 
“সাচরণীয় নহে, অথচ তাহাদের অপেক্ষা বাহার! নীচকার্্য করে, বধ! কাহার, নাপিত-- ইহাদের 
নল আচরণীর। এত গুণবন্তা থাকা সবেও নিন অবিবাসিগণ ন্যারযগণ্রীতে উচ্চন্থান 
প্রাপ্ত হন নাই, এজনা ধুরন্ধর শিল্পীদ্িগের পরিচয় বাক্ষস, দানব প্রতি । খখেদে দৃষ্টি হয় 
“পাধ্যদের সঙ্গে অনাধ্যদের বখন সংঘর্ষ হয়, তখনও সেই স্বদূর সতীতকালে এদেশের 
“অধিবাসী অনা্যদের বড় বড় প্রস্তর-গৃহ ও ছর্গাদি ছিল। বাহক্তামনের মতে সমস্ত 
কলাশান্সের মধ্যে চি্বিস্কাই সর্কাশোঠ : এবংবিশ চিত্র-বিস্তা ক্দামরা নিয্রেণীর হাত্তেই 
শাইতেছি। সখ, কৰিয়া বড়লোকেরা চিত্র ও স্থাপত্য-বিষ্ছার নঙ্ুলীলন না করিতেন, এমন 
নহে, কিন্তু কলাবিস্তার মধ্যে এই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচ্ছা নিয়শেণীদেরই একচেটিয়া ছিল। + শুধু 
চিত্র ও স্থাপতা নহে-_লেখকের বৃন্ধিটাও কতক পৰিমাণে নিয়শ্ৰেণীদেরই হাতে ছিল, 
যদিও গণদেবতার উপরে এককালে এই বৃত্তি আারোপ করা হইয়াছিল । 
পাঠানগের সমে শিল্প-বাণিজ্য প্রকৃতিতে হিন্ছুগিগেরই প্রধানত; অনিকার ছিল, যেহেতু 
আফগানগণ নিরবধি রপক্ষেত্রে ও পরদেশ আক্রমণে ব্যন্ত থাকিতেন। ছুই একঞ্জন ব্যতীত 
এই যুগের মুসলমান সমা্টগণ দেশের শিল্প বা স্থাপত্যের বিশেষ 
আন লস আর কোন, উনি করেন নাই! বে সক মুললনান পশ্চিম হইতে 
এদেশে আসিতেন, তাহার! স্বীয় কৃছবশে খক্লাহন্তে ভাগ্যের বার 
উন্মুক্ত কৰিতে সআসিতেন, তাহাদের অধিকাংশই আফগান, তাহা ছাড়া, হাবসী, নিগ্রো, 
খোজা, আরবি প্রানৃতি সন্তান জাতীয় লোকেরাও এদেশে অনেক আসিয়া পড়িয়াছিলেন। 
শের সাহ, হুসেন সাহ এবং অপর ছুই এক জন বাদসাহ ছাড়া ইহাদের মধ্যে কেহই 
শিলার শ্রযোগ পান নাই; পদ্রপত্রের জলের ক্ষা ইহাদের সিংহাসন ভাগ্য-বারিধির 


শিল্পী অনাগা। 


ক আহতের বাবে বযাললেৃত সা আতি অভিশাপ এই বে ভাসাৰ পক শিকল না 
বাগ সরিবে। 








© 


৬৬৪ বৃহৎ বঙ্গ 


উপর টলমল করিত, এই সকল সাবৃহোসেন শিল্প স্থাশত্যর চিন্তা কখন করিবেন? 
বৰঞ্চ সেই যুগে ওপ্গৃহ, গুপ্তা, আনতিদীর্ঘ অ প্রশস্ত গৃহ ও অন্দর, কোন কোন 
স্থানে হঠাৎ পর-আক্রমশকালে পলাইার উপায়স্বন্ধূপ জলনালী (1) প্রনৃতি রাজ- 
প্রাসাদের 'অঙ্গীয় হইয়াছিল। এমন কি হিন্দুরাও অত্যাচার হইতে আস্মবক্ষ। করিবার 
জন তাঙালের মন্দিরে এইরূপ ব্যবস্থা অবলন্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই 
সময়ের অধিকাংশ প্রাচীন মন্দিরেই প্রবেশদ্ার অভি সন্ীণ, ত্রিপুরার স্তর মন্দিরের 
| কুমিল্লার সদুরব্ী) উদ্ধে উঠিলে পথিক নীচে নামিতে পারিবেন না। এই উচ্চ মন্দিরের 
আগম ও নিশি পথ একটা দুরন্ত হেঁরালী। বহুদিন যাতায়াত না! কৰিলে সেই রহক্তের 
সমাধান হয না। এইক্ধপ মন্দির পাঠালাদিকারের সময়ে বহু হইয়াছিল, গৌড়ের “লুকোচুরী” 
তোরণ ছরণ, মুসলমানদের কৃত, উহ এইরূপ একটা বহস্ত। উহার উদ্ধপ্তরের স্থাপত্য 
ছত্রপুরের সুবিখ্যাত "রাজগড়” ছর্গের কথা স্মরণ করাইয়া দেঃ। এই সকল সন্ধা লিখিছ 
মরা বলিতে ৰাধা এখনও এদেশে পাঠান-সুগের পিছ ও স্থাপত্যের বহ নিদর্শন রহিঘাছে। 
ও পাল ও সেন-যুগের কথ? মনে হইলে পাঠান-গুগের শিব সত্তা ভুলনায হীন মনে 
হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহা কখনই উপেক্ষণীৰ নছে। 

ইছা নিশ্চয় যে পুৰ্মকালের দেশীয় স্থপতি ও শিল্পবিপারদগণই গৌঁড়ের রাজপ্রাসাদ, 
দুর্গ ও মসজিদ প্রকৃতি নির্বাণ করিতেন । বঙ্গের চিরপ্রসিন্ধ "বারছুয়ারী খর,” যাহার কথা! 


লনিং-রচনার ছিল শিল্পী । 


উদ্ভাবিত হইযাছিল,--গৌড়ের ও পাণ্ুরার নবাবলের কীন্দির মধ্যে তাহারই নমুনা বেলী 
পাওয়া মায়। গোঁড়ের সোণ! মলজিক এখনও বারছত্ারী মলজিগ নামটি রক্ষ! করিয়াছে। ইহা 
াঙ্গলার নিজস্ব স্থাপত্য । ইহা ছাড়া বাঙ্গসাহীর “বাঘার মজিল,” গৌড়ের "হুসেন সাহের 
মসজিদ” এবং "চাদ দরগা”, তথাকার "জানজ্গান মিঞার মসজিদ", সাসারামের ইসলাম 
শাহের সমাধিস্থান প্রতৃতি মসজিদগ্ুলিতে উৎকীর্ণ আরব লিপি ভিন্ন বঙ্গে নিদেলীম স্থাপত/- 
প্রভাব খুব অল্পই দৃষ্ট হয; গৌড়ের "কদম বসল” বা “কলম পরীফ"টি ঠিক হিন্দু মন্দিরের 
মতই, উদ্ধে একটি গণুঙ্গ রচনা করিয়া উহাকে মুসলিম ছাপ, দেওয়া হইয়াছে। লোটন বা 
নোটন মসজিদটি গৌড়ের একখানি বাঙ্গালা ঘরেরই অদ্ভকরণে নির্পিত। গৌড়ের ভান্কর্যের 
নিদরশনগ্বরূপ কলিকাতার চিত্রশালার যে প্রস্তরখণ্ডের রাখালবাসবাৰু কাহার বাঙ্গালার 
ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭ পৃষ্ঠায় স্থান দিঘাছেন তাহার ককুল-পল্পবের শ্রচাক কার্য্যও বোধ 
মস ছিনুর প্রাচীন মন্দিরাদির লক্ষণাক্রাক্ম । তিবেনীর জর খাঁর সুপ্রসিদ্ধ মা 

_ এখনও একটা নী সামী, এই মলি একট ফিল, মলিন ভাদিরা বিড হইছিল 
লেকের চিত্র * দে কোন স্থলে 

+ 
















৬৬০ কে) ্থাপত্য-শিল 








শোভিত হংনেমরী মলির। (১৭৬৯ শক, ১৮৪১ খঃ) 


৬৬০ (গে) 





এখনও জানা দু হয 





লীনারাগণের যন, বারিপন (ক) ভু শালীতে নিশ্চিত 


৬৬৯ (ছে) স্থাপতা-শিল্প 














পাঠান রাজবসন্ন্ধে নানা কথা ৬৬১ 


বঙ্গদেপের অনেক স্থলেই প্রাচীন হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া! মুসলমানগণ এইভাবে মসজিদ 
রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল মপন্দিদ তো হিন্দু মন্দিরের মালমশলা দিয়াই রচিত 
হইয়াছিল; পরন্ত সম্ভবতঃ দেশীয় যে সকল শিল্সিগণ এ সকল প্ৰাচীন মন্দির রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরগণ স্নেক স্থলে মুসলমান ধর্ট দীক্ষিত হইয়া অথবা কোন 
কোন স্থলে স্ণর্টে খাকিয়াও সেই সকল মসজিদ রচনা করিয়াছিলেন, মোগলেরা পারক্ত 
হইতে নে শিল্পপ্রভাব আনিৱাছধিলেন, তাছা তখনও বাঙ্গলার প্রবেশ করে নাই। ১৪৭৯ প্রঃ 
'অন্দের পরে সেই হাওয়া কিছু কিছু এদেশে ঢুকিরাছিল, তাহা! পরে উল্লেখ করিব। হাতল 
সাহৰ প্রমাণ করিয়াছেন--ভাবাতীয় হিন্দু ও বোদ্ধগণ এসিয়ার চিত্র ও স্থাপত্য শির গুরু 
পারস্তের শিল্প ও বিষে মসঙ্গিদপ্লির সৃস্ম কাজ ও গঠনপ্রপালী সমস্তই মুসলমানগণ 
বৌন্ধশিদীর নিকট পাইযাছেন। আর্য বর্তে এই শিল্প ও স্থাপতা যেক্কপ বিকাশ পাইয়াছে, 
খাস পারস্য দেশে তাছা হইতে পারে নাই! বোদ্ধগণের পল্ম-চি্চ লোপ করিয়! মুসলমানেরা 
যে গম বচন? করিয়াছেন, তাহাও এদেশেরই স্থাপত্য হইতে নেওয়া। ভারতবর্ষের বহু শিল ও 
স্থাপতা-বিশারদ মুসলমানদের বিক্ষিত দাসরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশে চালান হইতেন। ভাঙার! 
মুসলমান বর্টে দীক্ষিত হইতে বাধ্য হইলেও তাহাদের ভুলি ও বাটালি হিন্দু শিত্রের কুপলতা- 
বিচ্যুত হম নাই। 
শাঠান-প্রাধান্ত যুগের দুসলমালী মসজিদ ও প্রাসালাবলীর মধ্যে শের সাহের সমাধি 

বিশেষকূপে উল্লেখযোগ্য । শের সাহের বাল্যলীলা-ক্ষেত্র সাসারামে এই সমাধিটি উত্থিত 
হইরাছিল। এই সমাধির উদ্ধ গতথজটি ছাড়িয়া দিলে ইহার অনেকটা একটি ছিন্ন রাখের 
অনরুতি, তফাৎ, এই বে ই বখের মত বেমানান লীর্ঘ হইয়া উঠে নাই । ছুই দিকে সমতা- 
সহকারে প্রসারিত করিয়া ইহার দৈর্া-প্রস্থের এমনই একটি পুসামজ্ধ রক্ষ! করা হইয়াছে 
যে উহা উত্তর কালে শিক্ষস্থাপত্যোর শ্রেষ্ট পরিণতির আদর্শ তাজমছুল-শরিকল্পনার পূর্বাভাস 
দেখাইতেছে। এই মন্দিরের চারিদিকে কৃত্রিম হলের বিস্তৃত জলরাশি এক মাইল ব্যাপক, 
ভন্মখো কুরে ক্ষুজ মার কয়েকটি সমাধি-মন্দির আছে। সেই বিস্তৃত জলরাশির উপর গ্রবমান 
জলবানের মত দুরবন্ী সবমায়তন সমাধিমন্দিবের উচ্চ স্তামতরুরাজির সঅবকাশে এই পুত 
মন্দিরটি তাহার একক রাজত্বের মহিমা দেখাইতেছে। ইহা! দেখিয়া! একজন ইংরাজ 
কৰি সুগ্ধ হইস্া হে কবিতাটি নিতেন (+৯৫০ ১;-০৫l)৯০১) তাহার অস্তুবাদ আমি 
নিজকে দিলাম 

স্বচ্ছ নীর হতে উদ্ধে যহিমা-প্রকাশ 

বিশাল গৃহ ছু ইছে আকাশ; 

উপকূল বেড়া ছোট সমানি-মন্দিরে 

ৰিশবপ্ত সৈনিক বেন ঘিৰে আছে বীরে 

সমাট একক, ভার অপ বৈভব 

সাও হাবারনি স্বতা-গৌরৰ । 














৬৬২ বৃহৎ বঙ্গ 


সুপমান নৰাৰদের স্নেকেই খামষে়ানী ছিলেন। লাঙ্গলাদেশ অপেক্ষা দিল্লীর 
অঞ্চলে সময়ে সময়ে নৌরাস্াটা খুব প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। সম আলাউদ্দিন ছরন্ত 
বাষবেজানী সমাচিগৰেই পাগল ছিলেন, তাহার মন্তিক হইতে কত মে নূতন নূতন আইন- 
অকালাকঃ নন উদ্ভাবিত হইত, তাহা কৰি কনায়ও সে না। 

"্ছলভান” তাহার রাজ্ৰানীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মো 
ঘনিষ্ঠতা! নিবারণ করিয়া দিযাছিলেন। ভারা পৰস্পৰের গুছ যাতায়াত করিতে পারিতেন 
না, পরস্পরকে নিম্ণ করিয়া খাওয়াইতে পারিতেন না। ভাছাদিগকে সভাসমিতি করিতে 
দেওয়া! হইত লা। রাঙ্গার অশ্গমতি ভিন্ন নাদের মনো কোন বিবাহ হইতে পারিত না। 
ভাহারা স্বগত কোন বিদেশী লোককে স্থান দিতে পারিতেন না। চারিদিকে এত গুপ্তচর 
ছিল বে ছারা পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে তত পাইভেন। হার মধ্যে ভাব- 
বিনিময়ের কোন স্রযোগ ছিল না। বি ডাহা! কোন হোটেলে বা সরাইতে একত্র ছইতেন, 
সেখানে তাহাদের সুখব্যাদান করিবার ক্ষমতা ছিল না, পরস্পরের ছুঃখের কথ! বলা আঅমস্তব 
ছিল (তারিকি ফিরোজ সাহী)। যেখানে মুসলমান স্থামিরনের উপরই এইকপ আইন 
জারি হইত, সেখানে ছিন্দুরা যে কি কষ্টে ছিলেন তাহা অনুমান করা যাইতে লাবে। “হিন্দুরা 
বাড়ীতে ঘোড়া রাখিতে পারিত না, তাহাদের ভাল কাপড় পরিতে দেও হইত না--কোন 
বিলাস সপ্তোগ কৰিতে পারিত লা। কোন হিন্দু মাথা উচু করিয়া বস্তার ছাটিতে পারিত 
না-_ তাহাদের গৃহে সোণা-ত্রপার কোন সাষগ্রী রাখিতে দেওয়া হইত না” ক্মলভান মহমদ 
টোগলকের কৌরান্ত্য একরূপ ন্সকথ্য। এক সময়ে ( ১৩৪২ খৃঃ ) তিনি আদেশ করিলেন 
শতিন দিনের মধ্যে সমস্ত দি্নীবাসীকে নগর ছাড়িয়া যাইতে হইনে। অবশ্য অনেকেই 
সমাটের ভয়ে দিল ছাড়িয়া গৌলঙাবালে পলাই গেলেন, কিন্তু কথেকন্দন বহি গেলেন 
তাহারা! পুকাইরা পৃহ-মধ্যে রহিলেন। সম্না্ট অতি কঠোরভাবে ঠাহাদের সন্ধান লইতে 
লাগিলেন। সম্রাটের চরের! একটি পু ও একটি 'অন্ধকে রাস্তায় পাইয়া! কুড়াইয়! 'আনিল। 
সমাট্‌ সেই পঙ্গুটাকে প্রাসাক্ষশিখর হইতে গুলি করি মারিলেন এবং অন্ধকে ছেঁচড়াইতে 
হেঁচড়াইতে দিল্লী হইতে শৌলতাৰাদে টানাইফা ন্মানিলেন। দিল্লী হইতে দৌলতাবাদ ৪* দিনের 
পথ । এই সমস্ত রাস্তাটা অন্ধকে টানিয়া আনার ফলে কাথা প্রা বাসা কাটিয়া 
ছিড়িগা পড়িতে পড়িতে চলিল। বখন শোৌলতাবাদে «এই লোকটার অবশিষ্ট অংশ আনা 
হইল, তখন দেখা গেল হুতভাগোর মাত্র একটি পা সেই নগরে পৌঁছিয়াছে। (ইবন বতুতুর 
ভ্রমণ )। ভাইমুর দিল্লীতে হিস্লুফের উপর যেকপ হত্যাকাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহা লোহহর্ষণ। 
পততিনি সআআাদেশ করিলেন, নে সুসলমান বক্গুলি ছিন্দ, বন্দী করিয়াছে, সেই সকল বন্দীর 
স্চলটিকে সে আপেশমাত হত্যা করিবে, নতুবা তাহাকে হত্যা করা! হইবে। ইসলামের 
ৰীরপুকুষেরা এই লেশ শরবণমাত্ তাহাদের খড় কোষ হইতে বাহির করিয়া সমপ্ত 
বীর নিশ্ুল করিল, একদিনে একলক্ষ কাফের নিহত হইরাছিল | একটি আমির 
রাঙসভায় তাহার পাত্ডিতা, চৰিত্র ও নয়াদাক্দিশ্য-ওুশে সকলের আবৃত ছিলেন, ভিনি জীবনে 











পাঠান রাক্ষতসম্ন্ধে নানা, কথা ৬৬৩ 


একটি চুই পাখীও মারেন নাই, সেই স্মরনীন দিবসে তিনিও স্বহস্তে ১৫টি হিন্দু বন্দীর শির 
কর্তন করিয়াছিলেন (তাইযুরের আস্মবিবরণী)। দ্রননেক্ারার আক্ৰরের জীবনচরিতে 
উল্লেখিত আছে, বখন নুসলমান রাজ্কণ্চচারী হিন্দু প্রজার নিকট কর আদায় করিতে 
যাইতেন তখন সেই কাফেরকে ঠা করিতে হইত, কারণ রাজকশ্মচারীটি যেন তাহার সুখে 
খুতু নিক্ষেপ করিতে পারেন, এই ছিল আইন ; ইহার উদ্দেশ্য “ইসলাম বর্শের গৌরব বৃদ্ধি 
এবং আশ্রিত কাফেরগণের বন্ততার পরীক্ষা কর1।” দিল্লীর বাদ্সাছগণের যে কতন্ধপ 
খামখেয়ালী ছিল তাহার অবধি নাই। একজ্জন (সেকেন্দর লোস্তি_-১৪৮৮-১৫৯৮ পৃঃ ) 
হার আমির বা অতিধিদিগকে কি কি জন্য খাইতে দিতেন, তাহার ফর্দ নিঙ্ছে করিয়া 
দিতেন, একবার যাহা করিলেন তাহা! যেন পাথরের দাগ হুইত-_+ছাকিন নড়ে, তো ভুকুম 
নড়ে না।” শ্রীগ্নকালে জোয়ানপুত্র হইতে এক সঙ্রন্তর তিৰি তাহার সঙ্গে দেখ! করিতে 
দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন । সে সমটা সতি দাকশ তী্ম এবং লোকজন সারাদিন কৃষ্ণ 
ছট্ফট করিতেছিল। হুলতান সেই অতিথির সমস্ত খান্কের বাবস্থা ও বরান্দ করিয়া শেষে 
কাহার জলক ছয় জালা সরবত মঞ্জুর করিলেন। তারপর সেই অতিথি শীতকালে আবার 
সিলেন, তখনও দেখিলেন তাহার জরা সেই ছয় জ্বাল! সরবতের ব্যবস্থা হি গিয়াছে 
(তারিকই দাউদ )। 

দিদীশ্বরগণের এই খামশেয়্ালী ও অত্যাচারের হাওয়াটা বাঙ্গলারও আসিয়া 
_পৌছিয়াছিল। বিশেষতঃ পাঠান জাতির! স্বভাৰতঃই নিৰ্পন ছিলেন। ‘আমাদের কোন 
ইতিহাস নাই, স্থতরাং সেই সময়ের ন্ত্যাচার-কাছিনী লিপিবদ্ধ হয় নাই। তবে আমাদের 
প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করিলে মাঝে মাঝে এই অভিশপ্র দেশের অবস্থার কিছু কিছু আভাস 
পাওয়া যায়। খাহাবা উরতিহাসিক বিষয় লই! পুস্তক লিখিতেন, ভাছারাও স্পষ্ট করিয়া 
এসকল কণ! লিখিতে সাহসী হইতেন না। প্রবল শাসনক্জাদের অত্যাচারের কথা সেই 
দেশের লোকের! লিখিতে স্বভাবতঃই ভয় পাইয়া খাকে। ভর পাইয়াই বোধ হয় বৈ্চবগণ 
আইন করিলেন, কোন নিতান্ত কষ্টকর কথ! লিখিতে নাই । 

বঙ্গদেশে পাঠান বান্গদ্ধের শেষকাল ও মোগলঙ্দের আবির্ডাব_এই সমগটার প্রজার! 
কান্দীদের হাতে তান্ত বিড়বিত হইত। এই সমরের ন্মবস্থা সন্ধে কবি চন্্ৰাৰততী ধণাযখ 
চিত্র দিয়াছেন ৪ 


টাকা পর্স! রাখে লোকে মাটিতে পূতিয়া। 
ডাকাত কাড়িয়া লগ গামছা মোড়া দিয়া ॥ 
ডাকাত দেশের রাজা পাতসাঙ্ না নানে। 
উচ্গাড় হুইল রাজ্য কান্দীর শাসনে ৷ 
দোছক পাইয়া সবে ছাড়ে লোকালদ। 
ধনেপ্রাশে মরে লোক চক্্রাবতী কয ॥" 








৬৬৪ বৃহৎ বঙ্গ 


কাঙ্গীদের সঙ্গে সহবোগে ভাকাতেরা দেশ লুটতরাজ করিত : কেনাবাম এবং 
নেজাসত, প্রতি দস্্যদের যে চিত্র পর্নী-কৰিকের হাতে কুটিয়াছে, তাহা পড়িলে প্রাণ 
আতঙ্ষিত হইয়া উঠে। 

পূর্বঙ্গে ছিনদুরা্ত্বের সঅবসানে ও গাজিদের প্রথম অন্যুদরে দেশে এইরূপ অরাজকতা 
সআারস্ত হইরাছিল, বিদ্বগুপরর পদমাপুরাণে তাহার চিত্র দেও হইবাছে। “যাহার মন্তকে 
দেখে তুলসীর পাত। হাতে গলা বাৰি লৱ কান্ির সাক্ষাৎ । কক্ষতলে মাগ! খুইমা 
বঙ্গ মারে কিল। পাধর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল। পরেরে যারিতে পরের কিবা 
লাগে ব্যণা। চড়চাপড় যারে আর থাকে গোতা ॥”_-“ব্রাহ্ষণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে। 
কার পৈতা ছিড়ে কারো খুখু দে সুখে” “ব্রাহ্মণ সচ্ছন তথ! বৈসে ন্তিশয়। খরেতে 
গোমর না দের ছ্জনের ভয়“ “ৰাছিয়া ব্রাহ্মণ লয় পৈতা বার কাধে। পেয়াদাগণ লাগ 
পাইলে হাতে গলা বাৰে” ছসেন সাহ একটা ভবিষ্যৎ বাম গুনিলেন বে, “নৰমবীপের ত্রাণ 
আবার রাজা হইবে” মন্ত্রীরা ৰলিলেন--পুরাণে ও গন্ধর্শাত্রে এরূপ কথ! লিখিত আছে 
বটে; বিশেষ নবন্ধীপের লোকের। বলশালী ও ধস্ছ চালনায় পারদশী।” তখন হুসেন সাহ 
নবদ্বীপ ধ্বংস করিতে আদেশ করিলেন। *পিকল্যা গ্রামেতে বৈসে ঘতেক মবন। উচ্ছ্ 
করিল নববীপের ত্রাঙ্গণ। বিষম পিকুলা! গ্রাম নবব্বীপের কাছে" ইত্যাদি। জয়ানন্দ 
লিশিয়াছেন, মুসলমানের! বাদসাহের আদেশ পাই! নবদ্ধীপে বিষম অত্যাচার আরম্ভ করিয়া 
দিল। “কপালে তিলক দেখে মজ্ঞহুত্র কাখে। খরার লোটে আর লৌহপাশে। বাধে।" 
অত্যাচারীরা বব ও মনস! গাছের মুলচ্ছেদ করিয়া ফেলিল ও তুলসী গাছ সুলগুদ্ধ উপাড়িা 
ফেলিতে লাগিল। মে শবে শঙ্খ-খপ্টা বাজ্জিত, সে ঘরে যাই! উৎপাত হুর করিত। 
গঙ্গাঙ্জান নিষিদ্ধ হইল, দেবালছগুলি চুৰ্ণ করিল,_-পণ্ডিতপ্লিকে ধরিয়া জোর করিয়া মুধলমাণ 
করা হইতে লাগিল। বাহে সান্সাভৌম পলাইয! পুরীতে ক্দাসিলেন, তথায় রাজ! প্রভাপ- 
কজ তাহাকে স্বীয় সভার রদ্রসিংহাসনে বসাইয! সন্মান করিলেন। তাহার পিতা বিশারদ 
কামীবামী হইলেন। বান্থদেবের বাতা বিশ্বাবাচস্গতি মহাশয় গৌড়দেশে চলিয়া গেলেন। 
কিন্ত এই অত্যাচার বেশী দিন চলে নাই। হুসেন সাহ বুঝিলেন, একপ ভবিষ্যৎ বাণীর কোন 
ব্য নাই, তখন সেই অত্যাচার নিবারণ করিয়া! দিলেন ৬ বিষ্গাৰিরি্চি, বিষ্ারগয এবং 
ছট্টাচারা, শিরোমণি ও অপরাপর মহাজনের! খাহার! সব্বীপ ছাড়ি চলিয়! গিয়াছিলেন, 
ভাহার! নব্ধীপে পুনরায় ফিরিয়া মাসিলেন | খামখেরালী নবাবগণের খুদাখ্যও নিুরতার 
মতই অত্যথিক ছিল। হুসেন সাহ থে সকল হিন্দুষন্দির ভাঙ্গিয়াছিলেন, তাছা রাঙ্ছকোষের 
অ্থারা পুনরা সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। 

খন বাঙ্গলাদেশ প্রথম পাঠানদিগের পিক হয়, তখন এই ভাবে অত্যাচার কতক 
দিন চলিয়াছিল। তারপর বাজাদের মধ্যে ধাহার! খামশেরালী তাহারাও মাঝে মাঝে এই 
অত্যাচারের অঙুষ্ঠান করিযাছিলেন। শের সাহের জবরদস্ত শাসনে কতক দিনের স্ব 
এই অত্যাচাৰ বন্ধ ছিল। কিন্তু মোগলরাঙগ-প্রতি্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার অত্যাচার হুক 





পাঠান রাজন্ব-সন্বস্ধে নানাকথা ৬৬৫ 


হইযাছিল। দামুক্তার কৰি নুকুন্দ ডিহিদগার মাসুদ সরিফের যে অত্যাচারের বর্ণনা দিয়াছেন, 
তাহাতে গ্রামগুলি উচ্ছন বাইবার মধ্যে আলিরাছিল। হিন্দু আমলে রাজকর্সচারীরাও বে 
একূপ না করিতেন তাহ! নহে। রাঙ্গা মাণিকচন্দের বাঙ্গালী মনীর ক্রিত্থাকলাপ ও ডিহিদার 
মাদুদ সরিফের অত্যাচার প্রাহ এক শ্রেণীর । খিলহৃমি আবাদি বলিয়া লিখিত হইল, 
তাহার উপর রাজ'্ৰ নিদিষ্ট হইল । কৃষকেরা, একদিকে বাঙ্গারে জিনিবের মূলা অভাব 
হাল পাওয়াতে এবং প্রতোক টাকার মূলা ॥/১+ আনা হওয়াতে, ছুই দিক্‌ দিয়াই ক্ষতিগ্রন্ত 
হইতে লাগিল। ছিনিষের দাম তঙ্কাপ্রতি ।/* কথিঝা গেল। প্রজার বীঙ্গ ধান ও গরু, 
বিক্ৰ করিয়া ভিহিরারের দাবী মিটাইতে পারিল না। এদিকে গ্রাম হইতে পালাই 
খাইবার উপাত্ নাই। পথে পথে কোটালগণ রাস্তা বন্ধ করিহা পাহারা দিতে লাগিল 
এবং প্রতোক বিঘা পাচ কাঠ! কম করি! হিসাব করা হইতে লাগিল। যাহার দশ 
বিষ! জমি ছিল তাহার হইয়া গেল সাড়ে সাত বিঘা; বাকী রাঙ্গ-সরকারে জমা হুইল । 
সুকুন্দযামের এই চিত্রের সঙ্গে বাশ শতান্দীর মৈমনসিংহ (*ভাটি”)-বালী বাঙ্গালী স্ত্রীর 

অত্যাচারের কাহিনী মিলাই পড়ুন । উভবের কার্থাকলাপের ক্শ্চ্থা সাদৃশ্য পাইবেন । 
মুসলমানেরা বিলাস-ক্ষেত্রে এবং রাজ্ধপ্রাসাদ-সঘন্ধীয় সমস্ত বিষই একচেটিয়া! করিয়া 
লইয়াছিলেন। হিন্দুদের সেই সহাপাত্র, নিশাপতি, রী প্রতি রাজ্দকর্শচারীদের পদবী 
উদ্বীধা গিখা উজ্জিৱ, নাজির, সেরেন্তাদার, কাজি, ওমরাহ, 


শাপত ও বিলাসের জ্ানবিশ, খাসনবিশ, তালুকদার পরকৃত্তি নানা পারসী ও আরবী: 
কক্ষে দিগ্ষেপী ভাবার 
পা সন্তৃত নাম রাজসভায় প্রচলিত ছইল। গোড়েশ্বগণের সভায় 


সেই অশ্বপতি, গঙ্গপতি, নৰপতি, রাজ্ত্রযাধিপতি, বিবিধবিষ্কা- 
ৰিচাৰ-বৃহস্পতি, আধ্যকুল-কমলভাত্বর, সোম বা সধ্যবংশ প্রদীপ, প্রতিপন্ন-কর্ণ, সতাত্রত 
গাঙ্গের। শরণাগতবক্ষঃপঞ্রর, শরমেশ্বর-পরমতটটারক, মহারাজানিরাঙ্জ প্রভৃতি সংস্কতাত্মক কোন 
উপাধিব চিন্ঞনাত্ৰ রহিল না! এমারত, ঝাড়, দোলগিরি, ফা্থস, আতর প্রভৃতি বিদেশী শব্দ 
সমাঙ্দের উচ্চগ্তরের বিলাসীদের ভাষা হইল। সহরে হিন্দুর ভাষ! নীরে দী্ে খুসলমানী 
ছাপ গহণ করিয়া পরাধিকারের প্রভাব সপ্রনাণ করিল। কিন্তু পাড়াগাথে হিন্দুদের 
বাধ রাজ্ব,__সেখালে শানুর ফেটে পরনীপাট হইতে তুলসীতলা, চক, থা, জল, 
বান, আকাশ-দের! কুটিরটি পর্যন্ত লমন্ত কণাই বা্গলা রহিয়া গেল। পাঠান আমলে 
হিন্দু সহর ছাড়ি! দির! এই পম্লীতে রাজত্ব করিয়াছে । পল্লীতে. বিছা পণ্ডিতের! মেটে 
প্রদীপের সাহায্য বড় বড় স্তাছবর্শনের টাক! করিছ্াছেন। পটুষারা অজস্তার শেষ চিহ্ন 
বঙ্গাঘ রাখিয়াছে, মেয়েরা! তাহাদের আলপনা ও কীখার মৰো যে সক্ষল কন্ধা খ্বাকিয়াছেন 
তাহা অঅমরাধতীর চিত্রশিযের শেষ নিদর্শন বলির! গণ্য হইতে পারে। ব্রাহ্মণপতডিতগণের 
পুখিতে শিল্পিগণ বিচিত্ৰ ছবি আক্ৱি! দিত্াছেল, কাঠের মলাটে গালা দিয়া লাল রংএর 
আমি তৈরী করিয়া তীহারা নিপুলভাবে দেবতাদিগের পৌরাণিক লীলা! অঙ্কন করিয়াছেন। 
ছতারের! তাহাদের কষ্টে অন্ত, সাচি, স্মরাৰ্তী ও মগধের সমস্ত লিমের শেষ নমুনা 

৮৪ 





৬৬৬ বৃহৎ বঙ্গ 
রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়া এবং মন্দির-নিশ্ধাণকারীরা পোড়া ইটের গান যে সমন জীবজনত, 
এন বাথ তাৰ বা “নারী ও ফুললঙার চিত্র উৎকীর্ণ করিয়াছে, তাহাতে শিলল্মীর 
Rn ভবানী শোনা বায়। তিনি যেন বলিঙেছেন--"বাঙ্গলার 
নগর সহর হয গিরাছে--সেখানে জামার স্থান নাই; কেবল 
অর্থের ছড়াছড়ি, অর্থে আমাকে পাওয়া বাত না। কিন্তু বাঙলার পল্লীতে এখনও তপস্তা 
চলিতেছে--আমি সেই তপস্বীদিগকে এখনও ছাড়িতে পারি নাই।” ক্কললতার কক্ধার 
বাহারী বাঙ্গলার প্রত্যেক মন্দিরে পাওয়া যায। তাহার অধিকাংশই যোগলাধিকারের 
কিঞ্চিৎ ুর্কের। পাঠান আমলের শেষ দিকে ২০, বংসর পূর্বে বাদলার প্রায় ্রতোক 
প্রাচীন পল্লীতে শিৰমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বিগ্রহ বড় বেনী পাওয়া বায় ন|। বিগ্রহের 
নাম শুনিলেই বিএরংবিরোধী দল আসিয়া তাহা ভাঙিয়া ফেলিত, লিল ভাগ্গিতে তাহাদের 
ততটা উৎসাহ ছিল ন|। এই গন্ধ অধিকাংশ মন্দিরেই লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা হইত। এই সকল 
মন্দিরে দেবলীলা এবং নানাপ্রকার লামাজিক চিত্র অন্ধিত খাকিত। কিন্ত ইহাদের 
বাহার ছিল কায প্রত্যেকটি মন্দিরে বিভিননত্ধপ কণা, এক মন্দিরেই ও স্থল বিবিধ 
প্রকারের কক্কা। এই কন্ধার কত আদর্শ বে কারিগরদের ষাথা ছিল, তাহ! বল! বায় না। 
এই অফুরন্ত কন্কার ন্মাদ্শ যেমন আমরা মেরেদের কাখার পাই, তেমনি মন্দিরগাত্রে পাই। 
আমার ধরব বিশ্বাস, মন্দির সাজাইবার ভার সমস্ত স্মাধ্যাবর্তে এমন কি দাক্ষিণাত্যেও বাঙ্গালী 
শিল্পীরা জোগাইত। এই ৰাঙলী শিল্পীযাই মগবের প্রসিদ্ধ শিলীগের বংশধর। মাগধ- 
গৌরব নষ্ট হওয়ার পরে গোৌড়ের প্রদুত্বকালে সেই শিল্পীরা 
গলা সিরা বাস করিয়াছিল। তিন চারি শত বংসর হইতে 
দুই শত বৎসর পুর্ব পথান্ত বাঙ্গলার শত শত মন্দিরগাত্রে যে কন্ধার অপুর্ব মৌলিক শোভার 
ছড়াছড়ি দেখা বায়, তাহাতে মনে হয়, বসোরা দেব্ধপ গোলাপের জন্মস্থান বাঙগলাদেশ 
তেমনই চাকুশি্কলার জন্মস্থান__এখানেই কলাল্মরীর সিংহাসন ছিল। আপনারা মাটা 
খুড়িয়া বশোকল্তস্ত ও তাহার রাজপ্রাসাদ আবিষ্ধার করিয়াছেন, বাঙ্গলার শিল্পীর 
রাজধানী খু জিতে আপনাদের মাটী খুঁড়িতে হইবে না। প্রত্যেক বাঙ্গালী মেয়ের পগ্রহত্তে 
সেই পদ্মাসনার করকমলের স্বরত্ি পাইবেন, প্রত্যেক মন্ি-রচকের বাটালী ও কষ বস্ধিকার 
অগ্ে তাছার চঃণকমলের ছাপ কুটির উঠিযাছে, নক্ধুন! এত পদ্ম কুটিয়া উঠিবে কিজপে। 
আমি উৎকট কক্াগুলির ফটোগ্রাফ পাইলাম না, তাহারা অনেক স্থলেই দূরে অবস্থিত । 
আমি বৃদ্ধ সঙ্গতিহীন, চেষ্টা সব্বেও সেগুলি পাইবার উপায় করিতে পারিলাম না। আমার 
শ্রিবতম দেশবাসীদিগের এ বিষয়ে কৌতূহল উদ্বোধন করিয়া আমি বেহালা, বড়িবা প্রতৃতি 
নিকটবৰ্তী স্থানের কম্েকটি মন্দিরগাত্র হইতে কক্ধার নহুন| দিতেছি। সুরোপীয পিলপকারের 
বত আমাদের দেশের শিল্পকারেরা নকলবাজ নহেন। ঠিক একটি ফুল দেখিরা কুল আাকা ১ 
অল্প কিছু পিলৰিস্ভার বর্ণপরিচয় জানিলেই এই নকল কাট ন্মতি সহজে শেখা বায়। কিন্তু 
ৰে শিল্পী সমস্ত পুশ্পজ্গতকে হৃদয়ের মধ্যে দানি তাহার সৌনত্য উপভোগ করিতে 


মাগার চাপ 





পাঠান রাজন্-সম্বন্ধে নানাকথা ৬৭ 


পারিয়াছেন, তিনি ভগবানের স্ব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নুতন স্থপ্টি করিবার দক্ষতা লাভ করেন, 
তখন জগতের বিবিধ বরগশোভা তাহাকে বর্ণ জাকিয়া শেখার, তের যাবতীয় কুল-লকা 
সাহার নব্ষ্ট ফুল-লতার মধ্যে অপক্ূপ মাধুরী ঢালিতে শক্তি দেয়। এই মৌলিক সৌন্দর্য্যের 
উপলব্ধি লইয়া ভারতীয় শিল্পী অৰাবে আঁকিয়া যান। তিনি যে পদ্ম আাকেন, তাহা জগতের 
পদ্ম নহে, তাহার আকা লতা জগতে পাওয়া বার না, কিন্তু তাহার অপুর্ব প্রতিভা ভাহার 
হাতে বাধ গতি প্রদান করে, বর্ণের বিক্গাস দিয়া কাথার শোভা চিত্ত হরণ করে। 
হয়ত ছবিগুলি একটি একটি করিয়া দেখিলে তেমন কিছু ন্দাস্চত্য বলিত! মনে হইবে না, 
কিন্ত সমগ্রভাবে এই অপুর্ব কারুকার্য দেখিলে মনে হইবে,_একি আশ্চর্য রংসহাল, 
ইহাতে রঙ্গএর বিচিত্র বিক্তাস, কলালস্মীর কি অপুর্কা ও গৌরবাধিত মহিমাই না! এই অপাধিৰ 
ফুল-লতায় প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছে | ভারতীয়, বিশেষত; বজীয়, শিল্পীর যে সহিষ্ণুতা, 
তাহার উদাহরণ অঙ্ক কোথাও নাই। এই জনক বাঙ্গালী শিল্পী ছবি আকে, মুদি গঠন 
করে__এ বলিলে কথাটা ঠিক বোঝা যাইবে না, বলা উচিত বাটালি, ছুঁচ বা লিঠালী 
এই সকল সামান্য উপকরণ দিয়া তাহারা তপস্কা করে। প্রত্যেকটি মন্দিরের কাকার, 
প্রত্কটি কাথা দেখিলেই তপস্তা কথাটাই জি্বাগ্রে আলিৰে। কারণ এ লকল ঢালাই 
কর! কাধ্য নহে, ইহার প্রতোকটি স্বস্থ কাজ, হাতের কাজ । 

এই পল্লীলস্ষ্মী বিভা-ধর্শ্ম-জ্ঞান-প্রদার্নিনী; এখানে চৈতন্ধ জন্মি্থাছিলেন এবং এই পাঠান 
আমলেই কত ভক্ত, কত তাত্বিক, কত নৈদ্ার্িক, কত দিবিগ্রী পণ্ডিত জন্মিযাছিলেন। 
সত্য বটে মুসলমান-বিঙ্গয়ের পর আর কোন রান্গকৰি পবনদূত ঝা গীতগোবিন্দ রচনা 
করিয়! মহারাজাধিৱাঙ্গ-রাজচক্রবন্ধীর মনোরঞ্জন করেন নাই। কিন্তু পল্লীকৰিদের 
সুস্বরলহরী তো! খামে নাই, সময়ে সময়ে কোন ক্কুত্র জমিদারের নিকট “সাত আড়া” 
ধান মাণিয়া লইকা পরম তৃপ্তির সহিত কোন কৰিচুড়াষণি রুতার্থ হইয্াছিলেন। 
কিন্তু মোটের মাখাত্ন বাঙ্গলার বিখ্বান্‌, বাঙ্গলার ভক্ত, বাঙলার শিল্পী এবং বাঙ্গলার 
ধার্মিক আর রাঙ্রাহগ্রহের প্রত্যাশা করে নাই। বাঙ্গলার সভ্যতা পল্লীতে পল্লীতে 
ছড়ার! পড়িয়া গণতত্তরতার একটা রাজ্য সৃষ্টি করিহাছিল, তাহাতে রাজার কোন স্থান 
ছিল না,_সমস্ত দেপ পাঠানের অধিকারে থাকিলেও তাহার অধ্যাত্মদামাজ্া বজায় 
রাধিশ্নাছিল--তাহাতে সন্দেহ দাই ।, বাঙ্গলার পীর প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন ত্রাহ্ষণ, 
প্টাহাদের ইঙ্গিতে সমস্ত সমাজ চলিত। ব্রান্ধণের পর এ সমন্ধে 
আর এক দল প্রদান হইয়া দাড়াইয়াছিলেন-- বৈষ্চৰ । ইহারা 
নূতন আভিজাত্য স্বষ্টি করিয়া! দেশের একাংশ জত করিয়া লইয়াছিলেন। সমাজের উচ্চন্তরে 
কুলীনের! একেবারে দুরে স্বপ্রভাৰ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক এক শ্রেণীর লোক 
তাহাদের কুলীনদিগকে সমাজ্ছে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। এই সদ হিনদু্যুহের মধ্যে বিদেশী 
শাসনকর্তাদের হস্তক্ষেপ করিবার বিশেষ স্বব্ধি! ছিল না, তবে মাঝে মাঝে স্বন্দ্ী হিন্দু 
'শলনাদিগের খোজ করিবার জন্ম “সিন্ধুকী"রা পল্লীতে পল্লীতে খুরি্া বেড়াইত। পদ্নীবাসিনী 


আগমণ এ বৈ 








৬৬৮ বৃহৎ বঙ্গ 


রমীরা অবরোধ কি জানিতেন না। কিন্ত হুসলমান, মগ, পভ নী, হাপ্াদ প্রতৃতি 
বিদেশী দস্্যদের ভয়ে মোগল রাজত্বের পেবভাগে এদেশে 'অবরোধ-প্রথা কতক পরিমাণে 
বাধিত হয়। “নৃত্যগীতানুরক্তি* হিন্দুললনাগণের স্শ্রষ্ গুণের পরিচারক ছিল-_পদ্থনী- 
শ্রেণীর রদনীর লক্ষণের মধ্যে এই *নৃত্যগীতে অন্ুরক্তি* উল্লিখিত আছে। এছেশের 
বাজকুমারীরা গৃহশিক্ষক নিযুক্ত কগিহা চিত্রান্ধন, নৃত্য ও সঙগীতবিছ্া শিখিতেন, বহলাই 
শুধু একমাত্র শিক্ষক ছিলেন না। চিত্রলেখার সময় হইতে সহজ সহজ বৎসর যাবৎ বাঙ্গালী 
মেয়েরা চত্া্ন শিক্ষা করিতেন | বিদেশীবদের অত্যাচারে তাহার! এই সকল বিবার 
অন্তনীলন ছাড়িয়া দিলেন। ইচ্ছাবর ( স্বতংবর )-প্রথা এদেশে এখন দুধ? কিন্ত পালরাজগণের 
সময়েও কতকটা পরিবর্ধিত আকারে প্রচলিত ছিল। “পূর্কব্গ-দীতিকা”র এই ইচ্ছাবর- 
প্রথার অঙ্গজ প্রাশংসা রূষক কৰি গাহিষাছেন। স্বকী মনোনয়নে যে রনী স্বামী 
লাভ করিতে পারেন তাহার মত সৌভাগ্য জগতের কাহারও নাই, এই কথা কৰি 
অকুষটিত তাবে বলিযাছেন। 

কিন্ধু যোড়নী কুষারীর বিবাহ হইবে, তিনি স্থরতবর মনোনহ়ন করিতেন, কিংবা কোন 
রমনী সুগারিকা, তালা পারদর্ণিনী, কিংবা চিত্রবিদ্ঞার নিপুপা এই লকল সংবাদ 
লিত্ধুকীদের দৃষ্টি আকধণ করিত। তাহারা বাঘের সার গুণবতী ও 
হুন্দরী মহিলাদের খোঁছছে পাড়ায় পাড়ার ওৎ পাতিয়া থাকিত, 
অতরাং বাঙ্গলাদেশ হইতে এই সকল গুণ রমনীসমাঙ্গে লু হই! গেল। কিন্তু এখনও 
কোন কোন পল্লীতে প্রাচীন রীতিক শেষ চিচ্ছ আছে। ফরিদপুর অঞ্চলের মেয়ের! অর্ধশতান্দী 
পূর্বেও বিবাহ উপলক্ষে নৃষ্য করিতেন। জীহয্ের কোন কোন পীতে বিশ বংসর পূর্বেও 
পাকপ্পর্ণের পূর্বো লাল-চেলী-পরিহিতা কনা গুকজনসমক্ষে নৃত্য করিতেন। ধাহার| এই 
ভাবে নৃত্য করিতেন গ্তাহাদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন। 

এখনও ঢাকা ও মৈমনসিংহের যেৱেরা বিবাহ উপলক্ষে গান গাছিয়া থাকেন। বদের 
কোন কোন দেশ হইতে এই রীতি শৃপ্ত হইবা থাকিলেও কোথাও কোথাও তাহ! এখনও 
প্রচলিত আছে। 

ভ্ট প্রস্ততি অঞ্চলে এখনও যে সকল রীতি প্রচলিত আছে তাহাতে বাঙ্গালীর গৃহ যে 
কিন্তপ অনাবিল দানন্দনিল ছিল তাহার কতকটা ধা্ণ। পাওয়া যায়। করা জন্মিলে মাতা 
একখানি কী! শেলাই করিতে আরম্ভ করিতেন--পূকুষণির বরের জরু। নেই একখানি 
কাথা গৃহের অবসরে প্রত্যহ শেলাই করিয়া তিনি ৮১+ বৎসরে সমাধা করিতেন, তখন 
বর তাহা পাইতেন। এত পেহের, এত বড্ধের শিলপলানগ্রী জগতে কোন সমহারাঞ্জাধিরাজও 
পান নাই। ব্ৰাছের এক বংসর পূর্ব হইতে "পীড়িচির” আরম্ভ হইত, সেই চিত্রিত 
লীড়ির উপর পাতিবার জু নানা কারুকাধামণ্ডিত কাগঞ্ছের ফুল-লতা অক্িত হইত | তাহার 





বেদের বৃতাগীত। 


ছুই একটা নমুনা আমরা দেখিয়াছি। শান্তির জল রাখিবার শত ঘট ও বরণডাল| ছয়মাস 


ধরিয়া চিত্রিত হইত। কত হালি কত গল ও আনন্দের মধ্যে মেরা এই সকল চিত্রকলা 
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পাঠান রাজক-সন্ন্ষে নানাকথা ৬৬৯ 


সম্পাদন করিতেন, তাহা এখনকার মহিলারা বুঝিবেন না__কারণ এখন বিলাতী ডদ্ধানাদে 
কর্মকর্তা ও গৃহিলীর আস্মা শুকাইয়া বার-_হবত নেরের বিবাহের সরঞ্জামের জন্য ভিটাটি বাধা 
পড়িছ্বাছ্ধে। বে আঙ্গিনায় বরকল্তার "সাতপাক" অর্থাৎ সপ্রবার প্রদক্ষিণ এবং "নুখচঙ্দিকা” 
অর্থাত, মুখর্শন হইবে তাহার উপর ৪1৫ জন লোক কন্তা ও বরকে 
লইয়া খুরিতে পারে তহুপবোনী আর একখানি আসন যেয়েরাই 
চিত্রিত করিতেন। এইরূপে কৃমিষ্ঠ হার সাতদিন পরে 'সানিনা', দশদিন পরে “দশা” এবং 
বিশ দিন পরে “রিশা! প্রহৃতি নানা উৎসৰ হইতে আৰম্ভ কৰিষা কল্তাসম্প্রদান এবং এয 
কর্স্সসধ্ব্ধীর বাৰতীর কাথা মেয়ের! লম্পা্ন করিতেন । বাহিরের কোন শিল্পী বা কারিগরের 
এই অন্তঃপুরের কলাসদনে প্রবেশ নিষেধ । কেবল বখন মেয়ের নাচিতেন, তখন নিযশ্রেমীর 
ঢুলিরা আস্তে আপ্তে ঢোল বাঙ্গাইহা নৃত্যের তাল রক্ষা করিত। 

পরীর বিগ্রহই পলীর প্রকৃত রাঙ্গা ছিলেন, হার ভোগের জন্ত রাত্রিদিন খাটি 
চাষারা অতি গন্ধ সু গোপালতোগ, কষ্চভোগ প্রকৃতি চাউল প্রস্থ করিত । বাহার 
বাড়ীতে বে ফলটি জন্মিত, তাহা গৃহস্থ আগে নন্দিরে আনিয়া ছিয়া বাইত, কত মালী বাগান 
হইতে রাশি বালি হুল তুলির! তাহার মালা গাবিত, কত শিলী বিগ্রছের অঙ্গরাগ করিত। 
প্রতি উৎসবে মন্দিরবাড়ীতে যে ধূমধাম হইত রাঙ্গার বাড়ীর উৎসৰ হইতে তাহা 
কোন অংশে নান ছিল না। স্থত্রধরগণ সারা বংসর ভরিয়া দেবতার জন্তা রখ তৈরী করিত। 
বঙ্গের পমীগুলি এই ভাবে পদ্নীৰিগ্রহের অধিকারে বাস করিত, তাহারই আঙিনার কীর্তন, 
কথকতা, মাত্র! প্রকৃতি নানা অস্ুষ্ঠানে পলীবাসী নিতা নূতন ন্দানন্দ পাইত। এমন সখের 
রাজা, এমন শান্তির রাঞ্জটয কোন রাজা কখনও শাসন করে নাই। সুতরাং বঙ্গপন্লী পাঠান 
আমলেও হিন্দুর কও সুখসথাচছন্মোর বিশেষ বিশ্ব করে নাই। 

তৰে মধ্যে মধো অত্যাচারের শ্রোত বহি! যাইত, তাহার ফল কি দাড়াইত তাহার 
কিছু কিছু ইতিহাসিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যা । ঘশোহরে পুকুর কাটিতে কাটিতে একটি 
বাহুদেব-বিগ্রহ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার চারিদিক অর্চছিত্ নরকক্কাল-বেটিত__যশোহারের 
ইতিহাস-লেখক ন্বগার সতীশচক্র মিত্র বহাশত্ব আমাকে ইহা জানাইযাছিলেন। সহজেই 
অগনিত হয়, এ সকল কন্ধাল সই বিগ্রহের ভক্ত কিংবা পাওানের, তাহারা তাহাকে রক্ষা 
করিতে যাই প্রাণ দিত্বাছিলেন। তানের কেহ যন্দিরসংলগ্ন দীঘিতে বিগ্রহটি লইয়া পড়িয়া 
গিত্নাছিলেন, পর সকলের করিত দেহ লেই দীঘিতেই ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কোন 
কোন গৃহস্থ মুসলমান নবাবের ছাড়পত্র পাইতেন, সেই চিঙ্ক খাকিলে মুসলমানেরা মন্দির 
ভাঙ্গিতে অগ্রসর হইত না। একখণ্ড লৌহের উপর নবাবের পানা! যাকী থাকিত, এই 
মন্দির কির্রপ তাহারও ইঙ্গিত থাকিত। আমার নিকট সেইকূপ একটি পাঞ্জা আছে। 
উহ! নারিকেলডাঙ্গার এক ভদ্রলোক আমাকে দির্াছিলেন। সম্ভবত: এই লৌহখণ্ডটি 
িরঙ্গাফরের আমলের, উহার একদিকে ত্রিশূলচিহ্ন আছে, তন্থারা নিদিষ্ট হইতেছে যে 
উহা কোন শিবমন্দিরের গাতে সংলগ্ন ছিল। ইহাতে ইংরান্দী ভাষাঘ তারিখ দেওয়া 


দের হাতের কা । 
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সাছে, পলানীর যুদ্ধের পর এই ছাড় চিজ্ঞটি দেওয়া হইয়াছিল | বৈষ্ণবচূড়ামণি তুল 
গোস্বামী যহাশঘের মুখে শুনি, খড়গহের সাষপ্রন্দরের মন্দিরেও একটি ছাড়পত্র বা 
চিহ্ন ছিল। 
পর্মীবাসীর! সময়ে সমন্ধে মুসলমান নবাবের ক্রোধে পড়িতেন। বৈষ্বেরা ভাহাদের 
ইতিহাসে সেই সকল অপির কথা লিখেন নাই। যে সমা্ত বৈষ্ণব গ্রন্থ গোস্থামিগণের 
ভগা উল দিছিল হইত, তাহাতে নিতান্ত দুঃসংবাদ তাহারা প্রকাশ 
৯১২71 করিতেন না। হয়ত বা নৰাৰ বা! অপরাপর শাসনকরভাদের 
কোপে পড়িবার জবেও রাজনৈতিক হুঃসংবাদঞ্ুলি তাহার! চাপিয়া 
যাইতেন। কিন্ত হিন্দগশ সহজেই সাংসারিক ছুঃখ ও বিপদের বিষয় পাহিত্যে প্রবেশ 
করাইতে ন্নিগ্ক ছিল। একক সংস্কৃত সাহিত্যে বিশ্োগাস্ত নাটক লেখার নিম ছিল না, 
এবং এতই রাধারষ্বিবয়ক সমস্ত কীর্তনারিতে বিরহ, খত্তিঙ, বিপ্রলন্ধা প্রকৃতি নায়িকার 
সমস্ত অবস্থা বণনা করিয়া 'যুগলমিলন' দিয়া গানের উপসংহার করিতে হই | বে সকল 
কষ্ট শুধুই কষ্ট_-মৰ্্মান্তিক বেদনার স্থ্ করে অথচ বাহার বর্ণনার সামরিক উত্বেজজন! ব্যতীত 
মনের কোন স্থায়ী উপকার হয় না--সে সকল প্রসঙ্গ সংস্কৃত কবিরা লিখিক্েন না। কিন্তু যে 
ছঃখ আমাদের আত্মার সম্পদ্_যাহার পাবনী শক্তি যাগ্রযের কলুষ ন্ট করে এবং জঘয়ের 
ভাবগুলি উন্নতির পথে লই! যার, বাহার ফল মহৎ ও হিতকারী--সেই সকল ছুঃখ তাহার! 
বণনা! করিতেন, যথা! রামের বনবাস সতাযরক্ষাকে উদ্দল করিয়া দেখাইতেছে, পাওবদিগের 
বনবাস, চৈতকতসমাপ, এই সমা্ত মাহঃখমর ব্যাপার মহাশিক্ষার বিষয়! কিন্ত ডেসডেমনার 
শোচনীঙ মৃত্যু, জনের নিক থাককর্ডক আরখারের চক্ষু উৎপাটন, হামলেট-কর্তৃক 
নাটকের শেষ ধ্যানে হুত্যাকাণ্--এই সকল ছঃখবর্ণনায় পামন্ধিক উত্েছনার সি করে, 
গ্রীক-রীডি-অন্মোদিত পাশ্চাত্য সাহিতা এই উত্যেজনাটুকু উপভোগ করাইবার জনত 
বিরোগান্ত নাটকের পক্ষপান্তী। হিন্ুগশ অনাবহ্কভাবে পাঠকের মনে সীড়া দেওয়ার 
বিরোধী, কতক এই কারণে_কতক রাজনৈতিক আতঙ্কে বৈষ্ণবের! ঠাহাদের প্রসিদ্ধ 
গ্রথথগুলিতে ছঃসংবাদ প্রকাশ করেন নাই। বৃন্দাবনের যড়, গোস্থামীদের অগ্রমোদিত প্রধান 
গরন্ব_চৈতন্ত-চরিতামৃত ও চৈতন্ত-ভাগবত এই বিধি পালন করিয়াছে, এই জর চৈতরের 
তিরোধানের সম্বন্ধে ঠাহারা নীরব । কিন্তু এই গোস্থামিপুপের “বিধি প্রকাশিত হইবার পুর্বে 
ৰে করেকঙ্গন লেখক গণ্ডীর বাহিরে সবচ্ছার্ত সকল কথা! লিখিয়া! গিরাছেন, তাহাদের মধ্যে 
জয়ানন্দ একজন । ইনি চৈতগাদেবের সমসাময়িক এবং যদিও গোড়া বৈন্চবের! গোস্বামি- 
গণের বিধিবহধি্তূত কথা লিপিবদ্ধ করার দকন জয়ানন্দেরে চৈতক্তমঙ্গলকে তেমন আদর করেন 
না, তথাপি এই পুস্তকে কম্তকগুলি সুলাবান্‌ এতিহাসিক তথা আছে--যাহার অন্ত আমরা 
এ পুস্তকখানির বিশেষ পক্ষপাতী! ইনি চৈতরূদেবের তিরোধানযঙ্ন্ধে ৰাহা লিখিযাছেন, 
তাহা প্রামাণা এবং ইতিহাসসঙ্গত, নতুবা! লৌকিক প্রবাদ অগ্পাৰে যহা প্ৰকুর গোপীনাথ 
আথব! জগন্াথবিএরহের মধ্যে লীন হইয়া খাওয়ার কথাটা আজকালকার দিনে কতঙ্গনে 
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পাঠান রাজক্ব-সন্বন্ধে নানাকথা ৬৭৯. 


বিশ্বাস করিবে? জবান লিশিযাছেন নৃত্য করিবার সক একটা ইট তাহার পদতলে বিদ্ধ 
হয়, এবং তাহার তাড়সে জর হইয়া তিনি নিত্যাধামে প্রন্থাপ করেন! পুত্রের এইরূপ আঘাত 
পাওয়ার ভয় শচীদেবীর চিরকাল ছিল, তিনি কতবার অত ও নিত্যানন্দকে বলিঙ্গাছেন-_ 
“তোমরা ইহাকে দেখ, নৃতাকালে ইহার জ্ঞান থাকে ন, কোথায় পড়িয়া চোট লাগিয়া মরিবে 
তাহার ঠিকানা নাই, আমার হরিবোলা পাগল বেহাস হইয়া! নাচে-গাক।” শচীর সেই 
"াশক্কাই শেষে ফলিয়াছিল। 

যাহা হউক শুধু চৈতদেবের তিরোধানের কথা নহে, জয়ানন্মের চৈতন্তনঙ্গলে আরও 
কতকগুলি বিষাদান্ত কণা আছে--বাহা বৈক্ষবসাহিত্যের অপর কোথাও নাই। চৈতন্তসঙ্গল 
গোস্বামিগণের বিৰিবহিতূত হইলেও এক কালে ইহার প্রচার খুব 
বেলী ছিল, স্থামর! এই পুস্তকের অনেক হান্রলিশিত প্রাচীন পুথি 
পাইয়াছি ও দেখিয়াছি । বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষৎ পুত্বকথানি প্রকাশ করিয়াছেন । 

সেই সকল বিয়োগাস্ত কথার মধ্যে দুসলযান কাঙ্গীদের ন্ত্যাচাবের কতকগুলি বিষয়ের 
উল্লেখ আছে। চন্ত্রাৰতী যে সময়কার কথ! লিখিয়াছেন, অর্থাৎ পাঠান আমলের শেষতাগের 
কণ! (যখন রাজনৈতিক অবস্থা কতকটা ন্দরাজ্কতায় গাড়াইরাছিল ), জদ্থান্দও সেই 
সময়কার কথা লিখিয়াছেন, উহ! যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা । তিনি আমাদিগকে 
জানাইয়াছেন যে মহাগ্রতুর প্রিত্ব সমা গঙাধর ৰাস কা্গীর সহিত ঝগড়ার ফলে 'অর্িকুপ্ডে 
ঝাপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন করেন। অপরাপর বৈষ্ণব লেখকের! একথ! ভাপিয়! গিন্াছেন। 
কি বিষয় লইয়া এই নিদাকণ ঝগড়া হইয়াছিল তাহা! জ্ঞানিবার উপায় লাই। কিন্ত 
কাঙ্গীগণের একজন ত হরিদাসকে কতই লাহন! করিযাছিল, বাইসটি বাঞ্গারের প্রত্যেকটি 
বাজারে তাহাকে লইয়! নির্সমভাবে প্রহার করিস্াছিল। পেয়াদারা ত “যাহার মস্তকে দেখে 
তুললীর পাত, হাতে গলে বাৰি লবন কাজীর সাক্ষাৎ।” নবস্বীপের গোড়াই কাজী ত 
সহাপ্রস্থর সংকাীর্ন বন্ধ করিবার আদেশ দিরাছিল, হুতেরাং বৈক্চবেরা নে অনেক সমন্ধে 
কালীগণের কোপদৃষিতে পড়িয়াছিলেন_-তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত বৈষ্ণবেরা সে কথা 
বলেন নাই। সনাতন মহাপ্রস্কে বলিয়াছিলেন_-“"আপনি রামকেলী ছাড়িয়া বাউন, বদিও 
হুসেন সাহ এখন পর্যন্তও আপনার প্রতি বিপক্ষতাঁ করেন নাই, উহাকে বিশ্বাস করিবেন 
না, কখন কি অত্যাচার করিয বসন, তাহার ঠিকানা নাই /" গনাধরকে হয়ত গোাংসারি 
জোর করি খাওয়াই! থাকিবে, তখন হত যহাপ্রকুর তিরোধান হইস্সাছে__কে তাহাকে 
বাচাইবে? তঙ্ধপ অবস্থায় তিনি স্থবুদ্ধি রায়কে রক্ষা করিয়াছিলেন গদদাধর অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ 
বিসঙ্জন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকিবেন। শুধু গদাধর নহে, জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে 
আরও ছুইজন প্রসিদ্ধ বৈবের উপর অত্যাচারের কথা উল্লিখিত আছে; তন্মধ্যে একজন 
গৌরীদাস পণ্ডিত, ইহার নাম গৌরীদাস সরকেল। ইহার ভাতা সুর্যাদাসের কনা বহুধা! 
ও জাহুবীকে নিত্যানন্দ বিবাহ করেন, বাড়ী কালনায। এই গৌরীদাস চৈতজ্তের অতান্ত 
স্তর পারখচর ছিলেন । কাটোয়ার ইহারই স্থাপিত চৈতন্ত ও নিত্যানন্দের মৃক্তি অতি 


ককলীদের অত্যাচার । 











৩৭২ বৃহৎ বঙ্গ 


প্রসিদ্ধ, এই বিগ্রহসন্বন্ধে একটা অলোঁকিক প্রবাদ আছে, ভাহা এখানে বলিবার 
দরকার নাই। জঅনরানন্দ লিখিযাছেন--“কাজ্দী সনে বাদ করি প্রেমে উন্মাদে, সাতদিন 
গোবীদাস ছিলা গঙগাত্বকে।* সৌৰীৰাস পণ্ডিত কি কারণে কোন্‌ কার্গীর ক্রোধের ভাঙ্গন 
হইয়া গঙ্গার কোন্‌ নিভৃত কোণে দৈপারন কে হর্োধনের সরা লুকাইয প্রাপরক্ষা করিয়া- 
ছিলেন, তাহা! জানা যায় নাই। কিন্তু সেই অৱাজকতার সময়ে কাঙ্গীদের ক্রোধের খুব গুরুতর 
কারণ থাকার দরকার ছিল নাঁ, অবাধে অত্যাচার চলিয়াছিল ; এ সময়ে হিন্দু মুসলমান উভয় 
শ্রেণী সম্ভাৰে অত্যাচার সহ করিতেন। বনু বীতিকায দেখা বায এক দিকে কালী যেরূপ 
নিরপরাধ চাদ বিনোদের উপর মারাস্যক অত্যাচার করিতেছেন, অপর দিকে বিচারের 
প্রতীক্ষা না করিয়াই দেওয়ান জাহাঙ্গীর কান্দীকে শূলে দেওয়ার আদেশ প্রচার করিতেছেন। 
এই সকল গীতি কাছনিক হুইলেও অনেক সময উহাদের ভিত্তি সতাঘটনামূলক হইত। 
গলার দাস এবং গৌরীদাস পণ্ডিত ছাড়া এই অভ্যাচারিতনের দলে আর এক জনের কথা 
অবযবানন্দ লিখিয়াছেন, পুক্ুষোক্ধন দাসকে বিষ ভক্ষণ করিতে হইয়াছিল। প্রাসঙ্গিক ভাবে 
কৰি এই ভাবের কতকগুলি ইতিহাসিক ইঙ্গিত দিয়া পি্াছেন, তাহা এই যুগের অঅৱাঙ্গকতা 
প্রমাণ করিতেছে। 

নবাবদের খেয়ালে সন্ত ছিল না। চণ্ডীলাসকে হাতীর পিঠে বাধিয়া কোন্‌ গৌঁডাবিপ 
নিৰ্শ্বম ভাবে হত! করিয়াছিলেন তাহা জানা বার নাই, সম্ভবতঃ তিনি জালালুদ্দিন বা 
বছনারাহণ ছিলেন। কেছ কেহ বলেন রাজ গণেশ যে বাদসাহকে। 
হত্যা করেন সেই দ্বিতীয় সামনুদ্দিনই চণ্ডীদাসের হত্যাকারী। 
তিনি নিতান্ত অবোগা, ন্বত্যাচারী ও বিলাসাসক্ত ছিলেন এবং মাত্র ছুইাটি বৎসর 
রাজত্বের পর ১৩৮৪ খৃঃ অন্যে নিহত হন। এই সময়ে বাদসাহদের অন্তঃপুর মুসলমান- 
ধর্শ্মে দীক্ষিতা। বহু হিন্মললনার পূর্ণ ছিল। বছর প্রথমা পরী নষকিশোরী তাহার 
ধর্ম পরিবর্ধন করেন নাই। তাহার প্রধান! মহিবী ছিলেন আসমানতারা। কিন্ত 
তৎকালে কোন বাদসাহেরই এক স্ত্রী ছিল না, স্ঠাহাদের অনেক বেগম খাকিত। 
ঝাখাকুক্চের সঙ্গীত হিন্দু বেগষদেরই বেশী ভাল লাগিবার কখা। বছর খুব সম্ভব অনেক 
হিন্দু বেগ ছিল, তাহাদের বখ্যে কাহারও চণ্ডীবাসের গুণাস্থরাগিণী হওয়ার বেশী সম্ভব । 
অবস্থা সামন্থদ্দিনের স্মস্তঃপুরেও যে সেরূপ হিন্দু বেগম ছিল না--তাহা বলা যা না। এদিকে 
এই সকল বারসহ হিন্দুদের সঙ্গে বৈবাহিক স্আাস্মীরতা-নিবন্ধন ইরান, তুৱান প্রতৃতি দেশের 
সঙ্গে বঙগ্ত্যাগ এবং দ্থারিভাবে বাঙ্গালীর ষঙ্ো বাঙ্গলায় বাস করিবার ফলে ভাহারা 
একেবারে বাঙ্গালী বনি! গিয়াছিলেন, তাহার! বাহ্গলায পুস্তক রচনা করাইন্সা দরবারে তাহা 
শুনিতেন। সুসলমান কবিরাও ক্মনেকে রাধাকক্ষের গান এবং পা্গীগীতিকা বাঙ্লায় রচনা 
করিয়াছেন । এই সকল কারণে মনে হয় চত্ডীগাসের পণাস্থরাগিনী মুসলমান কোন রাজী 
হইতে পারেন, কিন্ত অবিক স্ব বে রানী কোন হিন্দুললনা! ছিলেন। ছাভীব ছারা কোন 
দণ্ডিত ব্যক্তির প্রাণ নাশ করা এই যুগের ইতিহাসে একটি সচরাচর সংখ ব্যাপার.) 

. 


জার নযা । 








পাঠান রাজ্স্-সন্বন্ধে নানাকখা ৬৭৩ 


যাহা হউক, সুসলমান নৰাৰ ও কাঙ্গীক্ের অত্যাচারে বে অনেক বৈষ্ণব দিশেষাবে 
নিপীড়িত হইয়া তাহা নীরবে সহ করিয়াছেন তাহা পূর্ক্দোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে প্রমাণিত হুইবে। 
থে দেশে রাজতন্ত, ক্রমাগত ভিন্ন ভিন্র লোক অধিকার করিষ্াছেন, সে দেশের লোকের 
ইতিহাস লেখ সম্ভবপর নহে, নিরাপদ্‌ও নহে। প্রশংসা ও অপ্রাশংসা উত্তরণ লেখারই 
বিপদ্‌ ছিল। বৈষণবের! ভাঁহাদের সামাজিক ইতিহাস অনেক লিখিয়াছেন। ঘটক-কারিকান্ 
ৰংশাৰলী এত পন্যাহপুখভাবে বৰ্ণিত হইয়াছে বে বোধ হয় জগতের অঙ্ত কোন দেশে 
একূপ বিস্তৃত পারিবারিক ইতিহাস লিখিত হয় নাই, অথচ রাজনৈতিক ইতিহাস কেহ লিশিতে 
সাহসী হন নাই। 

ৰোৌ্ধ-যুগের অবসানে উদপরেনীর অদসংখ্যক লোক ও জনসাধারণের মধ্যে একটা 
বাবচ্ছেদ-রেখা টানা হইল। মহাভারত ও অপরাপর পুরাণে বরাহ্মণ-শূডে যে ব্যবধানের 
অনুশাসন মধ্যে মধো দৃষ্ট হত, তাহ! প্রক্ষিপ্ট কিনা--ডাহ| বিবেচনার যোগ্য । সম্ভবতঃ 
ব্রাহ্মণ সুঙ্গবংনীর পুধ্যামিত্রের সময়ে শাত্মগুলি ফিরিয়া লেখা হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণকে 
দেবতাদের তুলা কিংবা তদপেক্ষাও উচ্চে আসন দেওয়া হইয়াছিল; এই সময়ে প্রাচীন 
স্বতিকারদিগের উপর অবাধভাবে হাত চালাইহ! ব্রাহ্মণদের গৌৱবান্বিত কর! হইয়াছিল; 
পয পোল সাহেৰ তাহার ‘ঠাকুর-ল লেকচারে' ইহা বিশেষ করিয়া বেশাইন্বাছেন। 
শাস্ত্রের নিযেধ-বিধি-সব্বেও প্রতিলোন-বিবাহের এত দৃষ্টান্ত পাওয়া বায এবং মাঝে মাঝে 
ছই একটি স্থলে পৃত্থাপ্নের নিন্দা থাকিলেও ভোঙ্গনাদি-ব্যাপারে এত শিখিলতার দৃষ্টান্ত 
আছে যে, মনে হয়, পরবন্ধী কালে শাত্তগ্রনথগুলি ফিরিয়া, কতকাংশ বাদ দিয়া এবং 
কতক কথা সংযোগ করিয়া, লেখা হইখাছিল এবং ব্যাসদেবের উপর একালের নীতি 
বহুল পরিমাণে আরোপ কর! হুইযাছিল; ইহা অ্রনারাসে প্রমাণ করা খাইতে পারে। 
বঙ্গের বাক্ষণেরা তাহাদের উপাৰি পরিবর্তন করিছা অপরাপর শ্রেণী হইতে একেবারে 
স্বতন্ত্র হুইয়া! দেবতার আপন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। কলিকাতার 
কোন বিশিষ্ট মহামহোপাধ্যাতত ত্ৰান্ধণ-পত্তিতের বংশের কিছুদিন পূর্বে উপাধি ছিল 
একর ধরবংশীর ব্রাহ্মণ-পরিবার এখনও চট্টগ্রামে আছেন, তাহার! উপাধি পরিবর্তন 
করেন নাই। . 

নবনৃষ্ট সমান্দে পূর্শ্রেণী হুই ভাগে বিভক হইল । আচরণীর এবং অনাচরনীয_এই 
ছুই থাক করা হুইল। বড় থাক, বখা__নমঃশুত্র, জেলে-কৈবর্ত, পোদ প্রস্ৃতি পতিত 
হইল দ্বিতীয় থাকে কতকণুলি জাতিকে বা করিয়া আচরনীয বলি! স্বীকার করা 
হুইল-_ইহাদের নাম হইল নবশাখ-_সর্াৎ নব শাখা। কিন্ত শৃত্রমাত্রেরই উচ্চশরেণীর 
লেখাপড়ার অবিকার কাড়ি লওয়া হইল। তক্মণগণ শূত্রগশের সম্পূর্ণ ব্রত! পাইবার 
অন্তই জনসাধারণকে এই ভাবে উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিলেন। ফল এই 
দাড়াইল বে হিসলাতির বৃহ শংশ--এই জনসাধারণ ও বা হয, রহিল | 
ইহাদেরই রকসব্ব্ধ গৌরবাহ্িত করি! এক কালে ব্যাস, বশিষ, নারফ, সতাকামাদি 
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be বৃহৎ বঙ্গ 
সক্ষিয়াছিলেন এই খ্বিদের জন্ম হীন-কুলে। নবত্ান্মণা এক সহজ বংসর যাবৎ বালা 
প্রতি্িত হইয়াছে, এই লববের মখো যদি শিক্ষার দ্বার উদবাটিত থাকিত তৰে 
ঈন-সাধারণের মধ্য হইতে কত মনীষী ও জ্ঞানী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের গৌরব 
বাড়াইযা দিতেন! শরবত ্মামানের আতীর সম্পৰ্র উপর কত বড় হানা 
পড়িঘাছে! লোক-সংখ্যাই জাতির প্রধান সম্পত্তি, এই সম্পত্তির স্ববৃহৎ ন্সংশের প্রতিভা 
“আমরা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। বূর্তা-নিবন্ধন অত্যাচার, কুসংস্কার ও উচচগাতির 
নিগ্রহের জন্ত ইহারা বে সময্ে সময়ে বিছ্রোহী হইয়া ভিন্ন অবলঘন করিয়! ক্ষীণকায় 
হিন্দু জাতিকে আরও সংখ্যালঘি্ করি! দিতেছে__হ্স অপরানী কে? এত প্রেতিকুলতা-. 
সত্বেও ভারতবর্ষে গাছ (চর্স্বকার ), কৰীর ( জোলা, তি), আসামের পক্ধরদেৰ (শৃঙ্ ) 
প্রন্থৃতি মহাপুরুষ ইহাদের মধ্যে জন্মিরাছেন,--এই বৃহৎ জনসংখা! আজ ফুলফলে পদ্পৰিত 
হইব উঠিত, নানাদিক্‌ দিছা ইহানিগকে ঠেকাহিযা রাখিয়া স্বানাদের আধুনিক শার্পকারের! 
ছিনু জাতিকে একান্ত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। 

গোড়া আদ্দণগণ এই ভাবে আমানের সমান্ধের ক্ষতি করিয়াছেন সত্য_ কিন্তু অপর 
একদিক্‌ হইতে দেখিলে তাহারা তাহাদের গণ্ডীর মধ্যে ভারতীয় বর্থকে বিশেষ খঁজ্ছলা 
দিযাছেন। বিশাল ব্রাহ্মণ-সমাজের যধ্যে গৌঁড়ানীর গণ্ডীর ৰাহিবে মে অপূর্কা উদারতা, 
সৎসাহস, নিষ্ঠা ও প্রেম ছিল তাহার কলে আমরা চৈতন্ককে পাইযাছি। এই অনিষ্টকর 
গোঁড়ামীর অচলারতন ভ্াঙ্দিতে যে সকল বিশালবাহু সংস্কারক জন্মিচাছেন, ধাছাদের 
পুগাকরশ্ব, ত্যাগ ও সহিষ্ুতার পাৰনী ধারা বঙ্গদেশের ক্দনেক আবর্চ্জন ভালিয! গিয়াছে, 
ভীহাদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাক্ষণের মত উপবাস কে করিবে? ব্রাহ্মণের 
মত ভোগবঞ্চিত কোন্‌ ছাতি} ভ্রাঙ্ছণের মত নিঃপ্পৃহ কে? আ্রান্ধণের মত দারিডরা-হঃখ 
বরণ করিবে কোন্‌ জাতি? এই সক্চল গুণ থাকার ছরুনই তাঁহার সমাজে শিরোতুবণ 
হইয়াছিলেন। জগতের যখন মর্ধর জড়বাদে তমসাচ্ছগর, তখন একমাত্র ব্রান্মণই নিবৃত্তির 
ছোমাস্থি জালাইয়া রাধিয়াছেন--ইহাই হিন্দুর বৈশিষ্ট । ব্রাক্ষণ ন! থাকিলে জড়বারী 
জগতে সেই টি নীরব হুইয়া যাইত । 


চতুৰ্থ পৰ্রিচেছদ 

হিন্দুসমাজ ও বৈণবধপ্ম 
এইবার আমরা বঙ্গের সামাজিক ইক্তিহাস-সঘন্ধে লিবিব। বাঙ্গলাদেশে পাঠান- 
প্রাৰলোর সু এক বিষয়ে বাঙ্গলার ইতিহাসের সর্বপ্রধান যুগ । আশ্চশ্যের বিষয় হিন্দ 
স্বাবীনতার সময়ে বঙ্গদেশের সভ্যতার যে ই সথটাছিল এই পরাীন যুগে সেই ৪ 
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শতগুনে বাড়ি গিহাছিল। বৌদ্ধধর্টর অবনতির সমন্ধে উহা কতকগুলি বীভৎস তারিক 
অহ্ঠানে পরিণত হইাছিল। বোদ্ধাৰিকারে দ্র সঙ্গের গণীতে ন্দাবন্ধ হইয়া পড়িয্বাছিল। 
ভিক্ষু ও ভিঙ্গুণী পৌরোহিত্যের ভার লওযায় নরনারীর অবাধ সংমিশ্রণের ফলে বিহারগুলি 
হীন বিলাসের ক্ষেত্র হইরাছিল। এমন কি বুদ্ধ কে ছিলেন, তাহা পথ্যন্ত জনসাধারণ 
কলিয়া গিরাছিল। এখন যেমন হিন্দু বেরপস্থী বলিয়া স্বীর পরিচয় প্রদান করেন কিন্ত 
বেদ কি জনপাধারণে তাহার কিছুই বিদিত নহে--বৈরিক দ্দাচার কতিপত্ন বান্ধণের 
পু'ধিগত বিস্তার অঙ্গীর হইতাছে এবং জনসাধারণ কিছুই ন! বুঝিযা| ন! শুনিন্না শ্রান্ধাদি 
ব্যাপারে কতকগুলি হুর্ব্দোধ নয আওড়াইরা বার, দুর্ধাদলের গ্রন্থি তৈরী করিযা 
করাঞুনীতে পরে এবং হপ্তের নানাঙপ ভঙ্গিমা করিহা কখনও গালে কখনও পদের 
অঙ্গার স্থান স্পর্শ করিয়া যোগের কলরৎ করে, বৌদ্ধধর্ম তেমনই কতকগুলি ছর্কদোৰ 
এবং বাধা অঙ্ুষ্ঠানে দাড়াইয়াছিল। পৃক্র-পুরাণ ও ধর্দ্মপূজা-পদ্ধতি জনসাধারণের 
আনুষ্ঠানিক ধর্সের কতকগুলি ছর্দদোখ ভেন্ধি,_বুদ্ধের সরল নীতিার্গের ৰিক্ত পরিণতি | 
ধর্স্মজগতের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে নৃত্ববিদের নিকট এই ছই পুস্তকের 
একটা স্থান হইতে পারে। কোন বিলুপ্ত পশুর কদ্ধাল হইতে 
পত্তিতগণ যুগবিশেষের জীবতব্ব আবি্ধার করি! ফেলেন, এই ছুই 
পুস্তকও তজ্প মহুম্থ-সমাজের প্রাচীন আধ্যাত্মিক তত্বের জীর্ণ কন্ধাল ভিন্ন আর কিছু বলা 
যায় লা। "রাজ যজ্ঞ নিন্দা করে” কিংবা "সিংহলে জীধশ্বরাঙ্জের বহুত সন্মান” প্রকৃতি 
ছই একটি বচন ছারা আ্আমরা বুঝিতে পারি যে এই পুণ্তকগুলির লক্ষা কুবনপাবন বৌদ্ধ ধর্ম্ম। 
পাঠান-নেত| সারা কাশীরাঙ্জ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে তাহার দেহ ও মুখমণ্ডল এন্ধপভাবে 
বিরুত হইয়াছিল যে তাহাকে চিনিবার কোনই উপায় ছিল না, শুধু তাহার সোণা ধাধা 
দাত করেকটি তাহাকে চিনাইগা দির্বাছিল ; শৃ্পুরাশের বিছারগুলিতেও তেমনই দ্বার- 
শগ্চিতদের প্রসঙ্গে ছুই একটি পদমাহাম্মা এবং সঙগেঘর উদ্ভট বিকৃতি “শমসের” উল্লেখে 
এই পুরাপকে সাৰেকী বৌন্ধধর্টের অঙ্গীর বলিয়া মনে হইতে পারে, নতুবা বৌদ্ধধর্মের কোন 
নীতি বা জ্ঞান এই ছুইখানি পুস্তকে পাওয়! ৰায় না। এই ছই পুস্তক মূলতঃ ব্বলদ্বন 
করিয়া বঙ্গের পল্লীতে পদ্জীতে "ধর্স্মতলায়" কচ্ছপত্ধপী ধর্্থঠাকুরের খুব জোরে ঢাক লিটা 
পুজা দেওয়া হইয়াছে যাত্র। আমর] পূর্বেই বলিয়াছি বৌদ্ধ শান্সগুলির যাহা সার কথা 
তাহ! হিন্দু শাত্ সমপ্তই আর্ত করিয়া এ ধর্মকে ভারতবধ্ধের ত্রিসীমানা হইতে দূর 
করিয়! দিযাছিল, জনসাধারণের মধ্যে যে ধর্ম শৈৰব ও ৰোদ্ধধৰ্শ্ব এই উত্তয্বের প্রভীক্বত্প 
শৃহীত , হুইরাছিল তাহা! '‘নাধধ্শ্ব-তাহা উদ্ভট রকমের সিদ্ধপূক্ুষ ও নারীদিগের 
লৌকিক লীল| ও আজগুৰী গলপূর্ণ। এই আকারে বঙ্গদেশের নাথধশ্ও জনসাধারণের 
উন্নতির জন্ত কিছু দির যাত নাই। শুধু বুদ্ধের সংবনের ভাবট| গোরক্ষ যোগীর চরিত্রে 
আভাসলে পাওয়া বার ও ত্যাগের আরর্শটা রীতিকথাঞুলির মধ্যে পরণভাবে ধরা পড়িয়া 
গিয়াছে। এই গীতিকখাগুলিই বোদ্ধযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ফান। যালঞ্চমালার মত একটি 


পুমা ও ৰক্পুষ্া- 
পঞ্চতি। 
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গে যে মহানীতি ও স্বৰ্গীয় ত্যাগ প্রেম-নহিযার মত্তিভ হইয়া দেখা দিরাছে, তাহ! বহু 
ধৰ্ম্গ্রস্ে পাওয়া যাইবার নহে। 
কিন্ত মোটের উপর ব্যভিচারী ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীর এফন কোন গুণই ছিল না, বাহাতে 
সমান্দ আর তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে। এদিকে রাহ্ধশাসন সমাজ হইতে অন্মহিত 
হইল, ফলে সংসকতের প্রতৃত্ব ন্ট হইয়া গেল। বিলাসের দিকে পতনোনস্থখ সেন-রাজারা! যে রুচি 
প্রবন্ধিত করিযাছিলেন তাহার গতি অন্ত দিকে ফিরিল। মুসলমান সম ও বাদসাহেরা 
আসিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের হারাই সংস্কৃত শা অনুবাদ করাইতে আরম্ভ করাইথাছিলেন, 
পরবন্ধী কালে সেই ভাবে অনিচ্ছাসবেও বহাপগিত মৃত্যুকে কেরি সাহেৰ এই যুগের 
বাঙ্গলায় গ লেখার প্রণালী প্রবর্ধিত করিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতের! তাহাদের 
অন্তরের বিদ্বেষ ও সণ! চালিরা রাখিয়া বাঙলা পরার লিখিতে আরম্ভ করিলেন, এমন 
কি যে ধর্ঠাকুরের নমাঙ্গিনা মাড়াইলে পাপ হইত, ঠাহার সম্বন্ধে এক মহাকাব্য বাক্ধণ- 
কুলজাত মাণিক গান্দুলী লিখিয়া ফেলিলেন। স্বপ্নে তিনি ধর্সঠাকুরের প্রত্যাদেশ পাইয়া 
একৰার ঘাড় নাড়িয়া বলিয়াছিলেন, “পারিৰ না*_-"জাতি যায় যদি প্রন ইহ! করি 
গান।” কিন্ত বাস্তবিক স্বপের প্রত্যাদেশবশত্:ই হউক অথবা অর্থলোডেই হউক গাঁদুলী 
মহাশয়কে ডোম ও 'ঘোগী'-পুর্গিত এই কচ্ছপ দেবার প্রশংসাস্থচক কাৰ্য রচনা করিতে 
হহাছিল। 
এদিকে যুসলমান-সসাগমনে প্রশ্ন উঠিল, এই বে দেববেবী আমরা পূজা করি, 
এগুলি কি তুল? শিব কি তল? হুরগা, বিষ, সুধা, গণেশ ইহারা কি ভুল? জান্ষণ- 
শৃত্জ কি দুল? ভোমের হাতে তাত খাইলে কি পরকাল নষ্ট 
হয়? সকলেই কি একখানে বলিয়া উরের নাম লইতে পারে? 
ঈশ্বর তো আমাদের নিজের মখযেই আছেন তবে আর ডাকিব 
কাহাকে ? (চৈ. ভা. ) 'সোহহস্‌' বাদ কিনল? সত্যই কি ঈশ্বর যুন্ধক্ষেতরে_কর্ক্ষেতে 
মানুষকে সহায়ত! করেন? বাম! পাপপুপা দারা কি সত্যই শান্তি ও পুরন্ধার অঙ্জান 
করি? স্বকর্ণোর দ্বার! কি হুখছংখ উৎপর হয়? সত্যই কি নিজ কম বাতীত আমাদের 
দণ্ডমুপ্ডের কর্তা আর কেহ আছেন? 
এই সকল প্রশ্ন বের-বেদান্ের সম হইতে এ দেশের পত্ডিতগণের মাথায় আলিয়াছে। 
" তারপর মহাযান-পদ্থী বৌদ্ধগণও এই সকল প্র লইয়া নাড়াচাড়! করিয়াহেন। সহঙ্িপারা 
গুরু-শিশ্য-সংবাদে এ সকল বিষয়ে ওাঁহাদের মতামত আশ্চর্য স্বাবীনকা ও মৌলিকভার 
সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন ( বঙগসাহিতা-পরিচ ১ন স্বও-_কুষিকা)। 
কিন্ত হিন্দু জনসাধারণের মনে এ সকল প্রশ্ন উদিত হয় নাই। সেন-রাদত্ব-কাল 
হইতে তাহার! ব্রাহ্মণের জহুশাসন একাত্ত নুর্ঘতাঁর সহিত মানি! আসিয়াছে ; যে মাহ! সংস্কৃত 
অক্ষরে লিখিযাছে তাহাই বেন ও উঈশ্বরবাকয হুইয়া গিয়াছে । মাখে দুলা খাইলে ঘোর 
নরকে পড়িতে হইবে, ইহাই তাহারা বিশ্বাস করিয়াছে। বানুকী॥ মাখা নাড়ার ভুমিকম্প, 
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দিক্‌-হস্তীর কাধে পৃথিবী, আকাশে চাদ বুড়ী চরক! কাটিতেছে, এ সকল মহাসত্য সম্বন্ধে 
ছা হারা প্রশ্ন করিতে সাহসী হন নাই । এমন কি যে নহা হি 
কক বিজ বা শেনীৰ স্যোতিৰিগশ আকাশে গ্হনক্ষত্ৰের সৃস্মরতম গতি এবং বহু শতাব্দী 
মধ্যে আৰম্ভ করা। পুৰ্বে সর চতুর্দিকে পৃথিবীর ভ্রমণ আবিদ্ধার করিয়াছিলেন 
দেই হিন্দুর বংশধরেরা _রাহু-রাক্ষস বিক্ণু চক্র-দ্বারা কহিত হুইছা 
চাদকে গ্রাস করিতে চেষ্টা পার,_এই সকল কথা পরম ভক্িসহকারে বিশ্বাস 
করিতেছিল। যুরোপে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিদ্ধত হইলে সে দেশের প্রত্যেক 
নরনারী সেই সত্য শিবখিশ্বা ফেলে কিন্তু আমাদের দেশে সেন-রাজত্বের সমন্ধ হইতে 
ত্রাক্মপগণ্ডী ও সংস্কৃতের বুনে করিয়া কোন বৈজ্ঞানিক লত্য সমাঙ্জের নিয়ন্তরে বাইতে 
পারে নাই; ভাহাদের বন্ধনের হাড়ির যত ব্রাহ্মপেরা তাহাদের জ্ঞানের ভাণ্ড অন্তের স্পর্শের 
'অনধিগম্য করিয়া রাখিহাছিলেন। 
কিন্ত এই পাঠান-যুগে সৰ্ব প্রথম হিন্দু-সমাজে নূক্তন বিক্ষোভ দৃষ্ট হইল। জনসাধারণের 
মধো শানগরস্থের অগুবাদ প্রচারিত হওয়াতে তাহারা গকড় পক্ষী হইরা ব্রাহ্মণের নিকট 
কড়জোড়ে থাকিতে বিধা বোধ করিল। বরাক্ষণের! বাধা হই 
পাত্মগ্রশ্থ ৰাঙ্গলার প্রচার করিলেন, তাহার! বোর অনিচ্ছায় ইহা 
করিয়াছিলেন, এই নমসথবাদকারধ্য সম্পক্প করিয়া তাহারা শাহের 
অনুবাদ ও শ্রোতাদিগের বাপান্জ করিয়া অভিশাশ দিতে লাগিলেন । "পষ্টাদশ পুরাপানি 
রামন্ত চরিভানিচ । ভাষায়াং মানব: শ্ব রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ।* এদিকে মুললমান-ধর্শের 
প্রভাব, অপর দিকে াঙ্গলা ভাষার ধন প্রচার, এই ছুই কারণে বঙ্গীর জনসাধারণের 
মন নব ভাবে জাগ্রৎ হইল । 
শাসন ও কচি হইতে মুক্ত হইয়া! চিন্তা-্গতে হিন্দুরা গণতান্ত্রিক হইয়া পড়িল। 
্রা্ষাণেরাওড রাজশাসন হইতে মুক্তি পাইয়া অবাধে স্বীর মত লমাজে চালাইতে লাগিলেন। 
এই পাঠান-প্রাধারযুগে চিন্তা-জগতে সর্কর অন্ভুতপূর্ক স্বাধীনতার খেল! দৃষ্ট হইল। এই 
স্বাধীনতার ফলে বাঙ্গলার প্রতিভার যেরূপ অন্তত বিকাশ পাইহাছিল, এদেশের ইতিহাসে 
অন্ত কোনও সময়ে তত্ূপ বিকাশ সচরাচর দেখা যার নাই। শুদ্ধ 
জ্ঞান“যুগ তুখন অবসানপ্রায, সেই সময়ে ভক্তিগগনে শুকতারার 
্তায় মাধবেন্র পুরীর অভ্যুদ্ধ হইল | তিনি অগ্বৈত প্রত ও ইশ্বর পুরীর গুরু ছিলেন এবং 
নিঙ্যানন্দের সঙ্গে ও পরতে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অসমান ১৪*৭ বৃষটান্দে বঙ্গদেশে 
তাহার জন্ম হই থাকিবে । 
বৈষ্ণব-বৰ্স্ম ইতিপুৰ্কেই দেশে প্রচারিত ছিল। নারদ, শুক, প্রহলাদ প্রভৃতি বৈষ্ৰ- 
শিরোমণিগণ ইতিহাসপূর্ক যুগে বিক্ণু-ভক্তির মহিমা প্রচার 
করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে রামাহ্থজ (জন্ম ১*৭* খৃঃ) যাত্রা 
প্রেসিডেন্সিতে চেঙ্গলাট পরগনার শেরামরুদরা গ্রামে ল্মগ্রহশ করেন, তাহার শিার নান 
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কেশব, মাতার নান কান্তিমতী দেবী । ইনি ভঁসংশ্রগায়ের সরধএধান সবক্তি। একাদশ 
শতান্দীতে তক্তিবাদ প্রচার ছাড়া বৈষ্ণর ধর্বেরি আরো হহটি গৌ উদে্ত ছিল, একটি শঙ্ধরের 
মায়াবাদ-নিরসন এবং দ্বিতীয় শৈৰ ধৰ্কে দলন কর!। রামাহুন্গের শিশ্য গোবিন্দ পৈধ ধর 
পরিত্যাগ করিয়া ভসম্প্রদাহরুক্ত বৈষ্ণব হইয়া! নিয়লিখিত ভাবের শ্লোক টন! করিয়া ছিলেন 
পহে বিষ্ণু | আনি তোমার শরণ লইলান, আমাকে পাপ হইতে আগ কর, আমি 
ইকুঠনাখকে ত্যাগ করিযা বিষকঠকে আশ্র্ করিয়াছিলাম। আনি পুগনীকাক্ষকে 
ত্যাগ করিয়া বিরূপাক্ষকে ভঙ্গনা করিযাছি। আমি পীতাস্বরকে ছাড়িয়া রিগধরের পিছনে 
পিছনে ঘুরিাছি। আমি গার তুলসী-কানন ত্যাগ করিয়া হরীতকীর জঙ্গলে আশয় 
লইয়াছিলাম।* 
শৈব ও বৈ বর্ছের এই ঝগড়ার রেশট। অষ্টাদশ শতান্ধীর বাদল! সাহিতো পথ্যন্ত 
পাওয়া যায়। ভারতচজ ব্যাগদেবের বৈক্বসাধনা ত্যাগ করিয়া শৈবধর্-এ্ণ উপলক্ষে 
এই ছন্মের আভাস বিযাছেন_-্বযাস হরিমন্দির-তিলক কপাল হইতে মুদিয়া ফেলি 
তথৎস্থলে অধর চি আকিলেন, গলা হইতে ভুলসীগালা ছড়ি! কলিয়া কত্াক্ষমাণ! 
পরিলেন। তুলসীপত্র ফেলিয়া দিয়া বিষপত্র লইঘা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শালগ্রাম টানিয়া 
ফেলিযা দিয়া শিবণিগের প্রতিষ্ঠা করিলেন ।” ( তারচচক্রের ব্যাসের_পিবনিনদা, গঙ্চানুবাদ )। 
এখনও বঙ্গদেশে শীসংগদারের বৈধ আছেন। 
উদশ্্রগার ছাড়া সনক, কজ প্রভৃতি সমপ্রধাযের বৈক্ণবও চৈভন্তাদেবের বহু পূর্কা 
হইতে ভারতবর্ষে নান! স্থানে বিদ্যমান ছিলেন। সনক-সংগ্রধায়ের প্রধান বাযক্তি নিখাদিত্য। 
ইহার নাম ভাত্বঃাচার্যয, কথিত আছে সুখ্যদের নিষগাছের আড়াল 
হইতে ইহাকে দর্শন দিছ! ইহার প্রান্থোপবেশনের অঙীকার ভন 
কঞেন। ভনবৰি ইহার উপাধি “নিধাচা্হ” হইয়াছিল। এই সনক-সংগরদাযের মতামত- 
সম্বন্ধে মধুরার ইতিহাসলেখক উস সাংেৰ লিখিয়াছেন,_-"সনক-সংপধারের অনেকে অতি 
সরল ও সাধুচরিত্র, তাহাদের জীবন ও মহামত আলোচন! করিলে ধারণা হয় যে মদিও ইহারা 
শা দীক্ষ। পান নাই, তথাপি ঠাহাফের চরিত্রে সেই দীক্ষার ফল ফলিয়াছে, ভাহাধের 
ধর্মমপ্রবৃত্তির উৎকর্ষের দরুন ভাহারা ঈশ্বরের চক্ষে প্রকৃত খৃষ্টান বলিয়া গৃহীত হইবার 
যোগ্য" (অন্তৰাদ )। কথিত, আছে-_ারজেব লনক-সংসদাৰের 
ক্যাব দিদার, বহ সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ ন করছ ফেলিয়াছিলেন। ক 
স/নাদগ; সম্রদাছের বিকু্বামী অতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, তাহার শিল্প 
ব্ভাচাধ্য যোডশ শতানীতে বৃন্দাবন অঞ্চলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ ক্রিয়াছিলেন। ইনি 
শ্রস্তাগবতের নূতন একখানি টাকা করিত তাহা পুরীতে চৈতক্তনেবকে দেখাইতে আলিয়া- 
ছিলেন। এই টাকা সুপ্রসিদ্ধ শীধর স্বানীর টাকার প্রতিকূল হওয়াতে চৈতর বিরক্ত হইয়া 
তাহা শুনিতে চান না, বরং নিষ্ট কথা একাই যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বভাচাখ্য 
নাছোড়বান্দা হওয়াতে তিনি বলিয়াছিলেন-_+নাশনার টীকা দ্বামি-পরিত্যাগিনী, সুতরাং 


সনক-সম্ৰার-নিদাচাৰ । 
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ভ্ৰষ্ট ৷" চৈত্তন্ত-চরিতামৃতে বল্পভাচার্্যের সঙ্গে চৈহক্দেবের সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ 
আছে। কথিত আছে বল্লভাচাৰ্য্য চৈতক্তের পার্স্চর জগবানন্দ, স্বজ্প, দামোদর প্রভৃতি 
পত্ডিতের অগাধ শাত্রজ্ঞান দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বল্পভাচার্য্য চৈতন্তণেৰকে দেখিছা 
ৰলিয়াছিলেন--"এামি বহুদিন আপনার সঙ্গে দেখ! করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আজ্জ আপনাকে 
দেৰিয়া নামার চক্ষু সার্ক হইল। মহাশহ, জগতে আপনার জার দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, 
কারণ আপনার দর্শন পাওয়া নাত্রই অন্তঃকরণে কষ্চভক্ি লাভ হয" চৈতরূদেৰ বলিলেন, 
“হাশর, আমার যে সকল প্রশংসা করিলেন, সামি তাহার একান্তই অযোগ্য । যদি আপনার 
প্রশংসার কপামান্বেরও উপর আমার কিঞ্চিৎ নাৰী থাকে তবে সেই দাবীর কণিকা-প্রসাদ 
আমি পাইয়াছি অনৈতাচার্যের নিকট, বিনি সর্কশাস্তে স্ুপত্তিত ; স্থার পাইয়াছি এই 
নিত্যানন্দের নিকট ঘিনি যড়র্শনে ব্ুৎপত্ন এবং খাহার সবকক্ষ স্বাক্তি ভারতবর্দে নাই 7 
আমার যদি কিঞ্চিৎ ভক্তি লাভ হুইগা থাকে তবে ইহারই সতী অতি পৰি সংসর্গের দরুন । 
ইহাদের ছাড়া আমি পত্ডিত গদাধর, বক্রেশ্বর ও জগদানন্দ প্রভৃতি সুধী মহাঙ্গনের নিকট 
অনেক শিৰিয়াছি এবং আরও শিৰিৰ এন্সপ আশা করি। যদি আপনি শান্বালোচনা 
করিতে চান, তবে ইহাদের সহিত ঝরুন।” জগদানন্দের সহিত দীর্ঘকাল আলোচন! 
করার ফলে বামানতাচার্থাকে ভাহার অনেক মনত পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল (চৈ চঃ, 
অন্ত খণ্ড, গম অঃ )। বযাভাচাগ্ের শিশোক দল এখন ন্দাধ্যাবণডে বিশেষ পুষ্ট। বৃন্দাঝনে 
ইহার| “গোকুল গোসাই” নানে পরিচিত । শর শান্রি-প্রনীত রামা হ্রচরিতে ইহাদের 
সম্বন্ধে অনেক কথ! আছে, তাহার কতটা বিশ্বাসযোগা তাহ! 
জানি না, তবে ইহাদের মধো শুরুভক্কি ব্দতীৰ গ্রবল। খককে 
দেখার অধিকার পাইতে হইলে না কি শিল্পকে ২. টাকা দক্ষিণা দিতে হয়, তাঁহাকে 
স্পর্শ করার অধিকারের জর ২৯২ টাকা, তাহার পা চু ইতে হইলে ৩৫২ টাকা, তাহার 
পঙ্াখাতের মূল্য ১১২ টাকা, তাহার নিকট বেত্রাঘাত পাইবার অধিকারের জন্ত ১৩২ টাকা 
এবং তাহার সঙ্গে একাসনে বলিতে হইলে ৬*. টাকা! দিতে হয়। শিম্যেঃ এইভাবে 
পগুরু-প্রণানী স্বেচ্ছায় দের কিংবা এ বিষত্রে অপরিহার্য নিম আছে, তাহা জানি না। এই 
সকল কথ! শরতবাবুর পুস্তক হইতে এাহশ করি্বাছি, কত দুর সভ্য বলিতে পারি না। 

কথিত আছে চৈতক্তদেৰ মাধনীপসম্পদাযকূক। যাধবেন্ পুরী, ঈশ্বর পুরী, কেশব ভারতী 
ইহারাই বঙ্গে ভক্তির প্রবাহ প্রথম আনয়ন করেন এবং ইহার! মাধবী সম্প্রদায়ের লোক । 
কিন্তু চৈতক্দেবের মতামত ঠিক নাধৰী-সম্পদায়ের অহুক্ল নহে, সাহার ধর্শ্ম কতকটা তাহারই 
নিজের, এজর তিনি বার বার তাহার শ্রেণীর সন্যাসীদের নিন্ম 
ভঙ্গ করিয়! স্বকপ দামোদরের নিকট তাড়! খাইতেন। অনেকের 
মতে চৈতন্তদেৰের বর্স্মমতের সঙ্গে মাধ্দী-মতের এক্য নাই, তথাপি বঙ্গের বৈষ্ণৰ-জগতের 
প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে আমর! ভাহাকে মাধ্ৰী-সংদায়রূক্ত বলিঘাই ধরিয়া লইতেছি। 
মাধ্বাচাৰ্যয ১১৯১ পৃঃ জন্মগ্রহণ করেন, ইনি ধ্বগের নামক জনৈক ব্রান্ধণের পুত্র। 





মী সানায়ে কি । 


আাাগাধা-১১৯১ পৃহ। 





ত বৃহৎ বঙ্গ 


ইহাদের নিবাস দাক্ষিণাত্য তুলভ পরগনা উদিসী নগরের নিকটবর্তী তালিকক্ষেত্ 
নানক গ্রামে। মাধ্বাচাধোর শৈশবে নাম ছিল বাহুদেব, ৯ বংসর বহপে ইহাকে 
চুতগ্রচ্য নামক এক সাদী শিস্যত্বে গ্রহণ করিয়া আনন্দতীর্খ উপাৰি দেন। দাক্ষিণাত্যের 
অনন্তেশ্বর মন্দিরে ইহার প্রথম শিক্ষা-দীক্ষা হয়। নাধ্বাচা্ণ্যের অন্ধসথত্রের টাকা অতি 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । এই গ্রন্থ ছাড়া *পুরাণপ্রচ্ঞা-র্শন* নামক একখানি পৃস্তকে তিনি বৈধ 
দর্শনের উচ্চাঙ্ের মত প্রচার করেন। মাধ্রাচার্্য হইতে পঞ্চমন্থানীর তীর্থ বহু 
গ্রন্থ লিখিয়া গিযাহেন। জযবতীর্থ অল্প বয়সে ১২৪৫ খৃঃ অন্দে সর্যাস গ্রহণ করেন। 
ইহার রচিত তত্বপ্রকাশিকা, উপাদিখগুন, াবীপিকা, উপাধিৰগুন টাকা, তত্বনি-্টীকা 
সি অনেক সংস্কত পুস্তক মানীপ্রেনীর অবস্তপাঠা পৃ্তকের তালিকার দু হয়। মাধনী 
সংপরদায়ের সমস্ত আচা্্যের নাম ভক্কিরত্বাকর প্রতৃততি পুস্তকে পাওয়া বায়, তাহাতে 
মাধবাচাধ্য হইতে চৈতরূদেৰ পথ্যন্ত সকলের নামই আছে। কিন্তু চৈতঞ্ত-ভাগবত ও 
চৈতন্ত-চৱিতামৃতের মত দার্শনিক চরিতগ্র্থেও মাধবী সংস্রদাযের কোনও উল্লেখ পাওয়া 
মাৱ না, এমন কি কেশব ভারতী কিংবা ঈশ্বর পুরী যে এ শ্রেণীর তাহাও উদ্লিবিত 
হয় নাই। 

বৈক্ষৰদিগের এই বিবিধ শ্রেণীর মধ্যে ডাবের অস্ুপীপনই প্রধান লক্ষা ছিল। ষদিও 
প্রাচীন শানে ‘রাগাহুগা’ তক্তির উল্লেখ যখো মধ পাওয়া বায় তথাপি চৈতরেের পুর্ব এই 
ভক্তিত পূর্ণ বিকাশ আর কোথাও ছিল না। বহু যুগ ধরিয়া! বৈষচবংপ্ ওরখর্য্যের গণ্ডী 
এড়াইতে পারে নাই। ভগবান্‌ সর্বশক্তিমান, স্ব্টি-স্থিততি-সংহারকর্তা--এই ধারণা বদ্ধমূল 
ছিল। চৈতর ভগবানের বিকৃতির দিকে লক্চা করেন নাই। উপনিষদ “আনন্দন্বকপ* 
ভগৰান্ই ভাহার আরাধনীযর ছিলেন। তিনি ভগবানের এশা প্রভৃতি গুণ দেখিতে চান 
নাই, অথচ চৈতন্ত-ভাগৰতকার বৃন্দাবন দাস প্রনৃতি সমস্ত চরিত-লেখকই ওাঁহার জীবনে 
এঁখ্য্যের লীলা দেখাইতে চেষ্টিত হইয়াছেন। কেহ তাহার য় তুছ, কেছ ভাহার বরাহমূমি, 
কেহ তাহার দাযোধরাত পরিকল্পনা করি তাহার জীবনে এশ্বরিক বিতৃতি আরোপ করিতে 
প্রয়াস পাইরাছেন। চৈতরু-তাগৰত তাহাকে ভগবানের অবতার প্রমাণ করিবার জয় কখনও 
তাহাকে কচ্ছপত্পে বর্ণনা করিছাছেন; কথনও পাহাকে বালী করিয়া তাহার সুখে 
ভীষণ গঞ্জন করাইয়াছেন ; কখনও বা অতি-শৈশবে ভাঙ্গাকে অননস্বশাযী নারায়ণ পরিকল্জন! 
করিয়া এক ভীষণ সর্পের উপর শারিত করিয়াছেন; কেহ কেহ ঝা তাহাকে রামের অবতার 
প্রধাণ করিবার জন্ত লগা হইতে অমর বিভীষণকে আনাইযা তাহার সহিত সাক্ষাৎকার ও 
সংর্নাদি করাইয়াছেন ; কেহ ব! তাহার ভক মুরারি গুধকে হসধানের অবতার বানাই 
কাহার দেহ হইতে একটি দীর্ঘ লাঙ্গুল বাহির করাইয়াছেন। প্রেমের সম্পূর্ণ জটিলতা পুর 
ব্মনাবিল পনির দেৰচৱিত্ৰকে লইয়া গৌঁড় শ্রেনীর চরিতকারগণ বৈক্ণক-বিতৃতির ছাই ভালতূপে 
মাখাইরা তাহাকে যে ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, সেই বিকৃত কপ এখনকার দিনে রাহ 
হইবার নহে। শুধু তাহাকে হকৈশধপর্ণ ভগবানের অবতার পরিকল্পনা করিযাই তাহারা 
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ক্ষান্ত হন নাই, পূর্ণ স্থষ্টি-স্থিতি-সং্থারকর্ত্া ভগবানের পাশচর হিসাবে নিঙ্গেরাও যে সেই 
উ্র্যোর অংসীবার তাহা প্রাতিপর করিবার জন্ত +গৌরগণোদ্দেশ” 
নামক অসংখ্য পুত্তিক। লিখিত! গিষ্বাছেন। কলিকাতা বিশ্বৰিস্ালয়ের 
করার চেষ্টা । পুশিশালার তাহার এক রাশ পুস্তক! বিস্ধমান, তাহাতে চৈতত্তের 
পার্খচরের ষঙ্গো কে কাহার অবতার তাহার একটা পূর্ণ ভালিক। 
দেওয়া হুইযাছে। ন্সধৈত মহাদেবের, হরিকাল ব্রচ্মার, নিত্যানন্দ অনস্থদেবের অবতার তো 
আছেনই, তাহা ছাড়া কেহ হনুমানের, কেহ অঙ্গদের, কেহ রাধিকার সখী বিশাখা, ললিতা, 
বা মধুযতীর অবতার এইক্ূপ পরিকরিত হইয়াছেন। এই গৌরগশোচ্ছেশের এগুলি পুঁথি 
পাওয়। যাইতেছে যে তাহাতে মনে হয় প্রত্যেক বৈষ্ণব বালককে ইহা নুখস্থ করিতে হুই'ত। 
বৈফব গুকগণ এইভাবে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের দেবতা বা দেবতাস্থানীয় ব্যক্রিকের সঙ্গে 
সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া শিল্যনণ্ডলীর শ্রদ্ধা আক করিয়াছিলেন। গুকতর স্বার্থের সঙ্গে সংলন 
খাকার এই সকল পুস্তকের কোন একটা পঙ্ক্ধির সত্যতাসন্বন্ধে বদি কেহ প্রশ্ন করেন, তবে 
সমস্ত বৈষ্চৰ-সমাঙ্দে যে ক্রোধবছি প্র্ছলিত হয় তাহাতে সমালোচক দ্ধ হইয়া যাইবার পথে 
দাড়ান। বখন গোবিন্দ দাসের করচার আমি একটা সংস্করণ প্রকাশ করি, তখন এক বিশিষ্ট 
বৈষ্ণৰ গোস্বামী আমাকে ৰলিয়াছিলেন--"আপনি চৈতর-চরিতামৃত ও চৈতন্ত-ভাগৰতের 
অলোকিক অংশ গ্রহণ করুন, আমরা তাহা হইলে গোবিন্দদাসের করচার প্রতিকৃলঙ! করিতে 
বিরত হইব ।* চৈতগ্তের এই সকল চরিত-কথ! নান! দিক্‌ দিয়া অতি সূল্যবান্‌। ইহারা 
চৈতর্েতিছাসের প্রধান অবলব্বন, বিস্তাবনা, সাধুত! ও সহিকুতা, শ্রম ও জীবনব্যাপী তপঙ্তার 
ফলস্বরূপ ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই; কিন্ত কোথায় বৃন্দাবনের দ্বাদশ বনের গরুর রাখাল, 
কিংবা মধু.দূর-নরক-বিনাশী কালীর, বক, পূতনা, তৃণাবর্ত, কংস প্রভৃতি দানবধবংসকারী 
মহাবীর আর কোণায় নবন্বীপের টোলের শান্জামোদী শেষে ভক্রিপ্রেমের অবতার নিরীহ টুলো 
তরুণ আরন্দণ যুবক--ইহাদিগকে এক পঙ্ক্তিতে আনিয়া এক করিয়া দেখাইবার চেষ্টা 
বাতুলত!। বৃন্দাবন দাস এতদর্থে ন! করিয়াছেন এমন কাধা নাই। টোলে বলিয়া! চৈতয় 
শিশ্যচ্গিকে পড়াইতেছেন ইহার বর্ণনা উপলক্ষে বদরিকালযে কিংবা নোমিযারণোয কচ খষি- 
দিগকে উপদেশ দিতেছেন-_-সে্ট প্রাচীন কাহিনী পরশ করিয়াছেন কুচ গ্ণযুনির নিবেদিত 
নগ্ন খাইয়া পলাইঝ গিাছিলেন, এখাংনও অতিথি জাক্ষণের নিবেডিত অন শিল্ত-চৈতক্ 
খাইয়া শুকাইঘা পড়িভেছেন। পাঁচ বসের শিশু চৈতঞ্জ গঙ্গার তীরে ক্রীড়া-লীলা, অতি 
শিশু মেয়েদের সঙ্গে খেল! ও কলহ করিতেছেন, এখানেও বৃন্দাবন দাস “পূর্ক্দে শুনিলাম বেন 
নন্দের কুমার। তেমনই দেখিয়ে তোমার পুত্রের ব্যবহার" লিখিয়! কষে গোপীদের সঙ্গে লীলা 
বর্ণনা! করিছ্বাছেন, চৈতন্তের বাল্যকালের গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিত শীরুঞ্ণের অধ্যাপক সান্দীপনি 
সনির সঙ্গে উপমিত হইয়াছেন। এই সকল চেষ্টার এত বাড়াবাড়ি চৈতহ-ভাগবতে দুষ্ট 
হয় যে, চৈতক্স বে জীরুঞ্চের অবতার তাহা ন্দাবন দাস দেন প্রাণ করিছাছেন এমন 
আর কেহ পারেন নাই--এই সিদ্ধান্ত স্থির করিছা পরম পরিতোষসহকারে বৃন্দাবনের 
৮ 





টি বৃহৎ বঙ্গ 


গোস্থামীরা চৈতন্তমঙ্গল নাম কাটহা 3 পুস্তকের চৈততত-ভাগবত লাম দিয়াছিলেন। 
ae ক্বক্ষলীলা ও চৈতত্ত-ভাগবতের চৈতর্তলীল! একই বব, ইহাই দেখাইবার জনত 

নাম। 

অথচ যে ব্যক্তিকে লইয়া এই দেৰব্যহ পরিকদিত হইয়াছিল তিনি দীনের দীন ছিলেন, 
কেহ তাহার পা ছু ইতে গেলে তিনি বিরক্ত হইতেন। পুরীক্ে পাছে কেহ তাহার পাদোদক 
শান করে এই ভয়ে তিনি একটি বৃক্ষের তলে অভি সঙ্গোপনে কানের একট! যাগ 
করিযা লইঘাছিলেন। একবার “কফ স্থানে “চৈতরুজয়' বলিস 
কোন বিশিষ্ট ভক্ত ঠাহারই নামকটীততন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি 
ম্যান বিরক্তিসহকারে তাহা খামাইরা দি্বাছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে পুরী-প্রত্যাগমনের 
পর বাদে সার্ধাভৌম তাহাকে সাক্ষাৎ ভগৰান্‌ বলি সংবর্ধনা করিতে গিয়াছিলেন, 
তিনি ত কুঞ্চিত করিয়া সার্কতৌনকে এছ গঞ্জন! করিয়াছিলেন। এইকপ দৃষ্টান্ত ৰহ 
পাওয়া যাইবে । 

আতরাং এখন এমন একটা সময আলিয়াছে, ষখন ক্ষ গৌড় বৈষ্চবসমাজ্ে 
প্রতিষ্ঠিত চৈতস্র-জীবনীগুলিক ওডিছালিকত! আলোচনা করিয়া গহণ ও বর্জ্জননীতি অবলঘন 
করিতে হুইবে। গৌসাইদের জকুটর ভয় করিলে চলিবে না। এই ভাবে সত্যের ভি্ির 
উপর চৈতরচরিত দাড় করাইলে তাহার স্বরূপ দেখিবার ও দেখাইবার সুবিধা! হইবে 
নিশ্গের বাড়ী লোকের শ্রি্ব হইলেও তথাকার আবর্জনা কোন্গলি তাহা দেখাইলে 
গৃহের মহিম! বাড়িবে ভিন্ন কমিবে না। এখন উহা! চৈতরূগণ্ডীর বাহিরে কতকট| 
অবিশ্বান্ত হুইয়া আছে। উপযুক্ত তৃমিকায় এতিহাপিক কারণ দেখাইয়া সেই আবর্ধনা 
কিভাবে আনিল তাহা বুঝাইরা দিলে পুস্তকগুলির দর কমিবে না, বরঞ্চ ইহ! সর্কাজনগাহ 
হইলে মধ্যযুগের জগতের সর্বত্রই সাধু পুরুষগের চর্িতাখ্যানগুলি এইকপ অলৌকিক 
গল্পমন্থ, অথচ তাহারা সর্বত্র সন্মান পাইতেছে। তাহার কারণ এই বে সেই পুন্তকগুলির 
গান বিচারের দিগ্দর্শনীর আলোতে দেখান হইতেছে না। বিচারহীন অন্ধ বিশ্বাদে 
উদদি্ট অন্যের বুল্য কমিয়া বায় মাত্র । ভক্তদের নিঙ্গ ভক্তি অতি ছাতি সামগ্রী, কিন্তু 
তিহাসিককেরও একটা! কর্তব্য আছে। Ly 

চৈততন্তদেৰ ভারতীর ধর্মের কি উন্নতি সাধন করিছাছিলেন, তাহাই এখন আমাদের 
বিবেচ্য | বৈব-পর্্ প্ৰধানতঃ ভাৰমূলক। চৈতক্প্রবতিত বৈক্যৰ-ধৰ্ণ্বর প্রধান লক্ষাও 

ভাই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষণলেরা উহার লাম দিয়াছেন 

৫৮11 শমহাভাব*, এই মহাভাৰই এদেশের বৈফবধস্র প্রাপস্বরূপ এবং 
চৈতন্তদেৰ ‘মহাভাবের' জীবন্ত প্রতীক । 

এই ভাব কি ?-_-মহাতাৰ তো দুরের করথা-্দপর দেশের লোকেরা এখনও তাহা 
বুঝিতে পারেন নাই। আমি চৈত্দেষকষে বুদ্ধ হইতে কোন কোন ওণে শ্রেষ্ঠ বলাতে 
জা লিনান লেডি মহাশন আমাকে হোপ ছিলেন (তত (0553 and 


জিনের বিন 





হিন্দুসমাজ ও বৈষ্ণব ৬৮৩ 


his a" পুস্তকের 1)7. 5১1৮৯৷৷ L৮ার তৃমিক! )। ভগবানের অস্তিত্ব খৃষ্টান প্রকৃতি 
অন্ত ধৰ্স্মাবল্বীরাও বিশ্বাস করেন। যদি তাহার সন্ভা স্বীকৃত হয়, তবে তাহাকে 
ভালবাসা বাযঘ__এ কথাটা অবিশ্বাস কর! ষাইতে পারে না। ন্দনেক দেশের সাধু ও 
মহাজনের ভগবানের প্রত্যাদেপের কথ! বিশ্বাস করেন, কারণ জগতের বড় বড় ধর 
এস্বের অনেকগুলিই এই প্রত্যাদেশের উপর স্থাপিত । থাহার প্রত্যাদেশ শোনা যায়, 
তাহার রূপদর্শন কেনই বা অসম্ভব হইবে ? একমাত্র চৈতক্কদেৰ ভাহার জীবনে 
প্রমাণ করিয়াছেন, তাহার কূপদর্শন সম্ভবপর। খ্রবিরা কখনও কথনও তাহাকে বিছাৎ- 
স্ছুরণের মত আভাসে মাত্র দেখিয়া থাকেন/ নে সুহ়ুব্তে সেই আভাসে দর্শন লাভ হয় 
সেই মুহুর্তে ধ্যানীর ধ্যানের সার্থকতা। শুক, প্রহলাদ ও এৰের ভগবদ্দন এত 
উপগয়ে জড়িত বে তাহা এ্তিহাপিক যুগের প্রামাণিক কথা বলিয়া অনেকে গ্রহণ করিতে 
্বীরুত হুইধেন না। কিন্তু ্গীবনে এই দর্শনটি সৰ্বাপেক্ষা বড় কথ! এবং ইহার ফল তাহার 
জীধনব্যাপী হইয়াছিল। গঞ্ায় বাইত তিনি কিছু দেখিৱাছিলেন; কি দেখিযাছিলেন, তাহা 
অনেকবার বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। সেই অবধি "অবা্মানসগোচরে”র 
কণা বলিতে বাইর তিনি একবার গরদাধর স্থার একবার উধান্‌ পণ্ডিতের কাণে ঢলিয়া পড়া 
সুদ্ধিত হহয়াছিলেন। একবার তিনি বলিমাছিলেন-“সর্বত্র ছার কূপ করে ঝলমল। 
সে দেখিতে পারে বার স্বাখি নিরমল।” (গোৰিন্দদাসের করচ! )। তিনি কি দেখিয়াছেন 
বলিতে পারেন নাই, বলিতে গেলে আনন্দাধিকো তিনি মুদ্ধিত হইয়াছেন। কিন্ত যাহাই 
দেখুন না কেন, তাহার ক্ষলসঘক্ধে খিখার কোন কারণ নাই। এই দেখার ফলে তিনি 
ক্নঞ্চকেণী ধুতি ছাড়িলেন সামলকী দিয়া ঘে দীর্ঘ বক্রান্ত স্বকেশ সার্জন পূর্বক ফুলমালার 
জড়াইছা রাখিতেন, সে কেশসদ্দা দূর হুইল; পালক্ক ছাড়িয়া কৃমিশবা! লইযাছিলেন, তাহার 
ৰে শরীর চন্দন, অপ্ুরু, কন্তরী হার! সুবাসিত হইত, তাহা! ধুলার ধুসর 

ns! হইল। লে কণে আর হরণ মাছলী স্থান পাইল না, এমন কি 

তিনি সন্ধ্যা, আছিক, শালগ্রাম-সেব| প্রকৃতি করঙ্ছণের নিত্যকরশ্থ সকলই ছাড়িয়া দিলেন। 
কোন শব্দ শুনিলে 'কে এল, কে এল’ ষলিষা উদ্ধে দৃষ্টিপাত করিতেন, চক্ষে অবিরল অশধারা ; 
একবার খরে আর একবার বাহিরে বাতা্থাত করেন-"পুনঃ পুনঃ গতাগতি কর ঘর পঞ্ছ। 
ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলহ একান্ত ।* মাখার চুল আলূলার্িত, প্রথ বসনে শচী দেবী তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাং ছুটিতেন, কিন্ মাতার দিকে সার ঠাহার দৃষ্টি নাই। "ন! করে দান গোরা 
না করে ভোজন, ন! করে উই অঙে বেশ তৈল উন ।” যিনি আীৰন-মরণের সখা, জীবের 
অনন্যশরণ, দাহার সৌন্দর্য্যের কণিকা-প্রসাদ পাইয়া! জগত সন্দর--তাহার প্রথম ত্ূপদশনে 
চৈতত্তদেৰের এই অবস্থ। দাড়াইর্াছিল। এই ভাব ক্ষণিক নহে-ইহা তাহার লীবনব্যাপী 
ছিল। চণ্ডীদাস চৈৱ জক্মিবার পূৰ্বদে তাহার আগমনী গাহিয্নাছিলেন--শে্ঠ কবিদের 
চিত্ত সুকুর-স্ব্প, তাহাতে সআসন্ধক দৃশ্য প্রতিবিদ্বিত হয়। এ সকল কি গুড় আধ্যাত্মিক নিঙ্গনে 
টিয়া থাকে, তাহা কে বলিৰে ? তিনি বাহ! দেখিযাছিংলন, তাহা! আমরা দেখি না কেন? 
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সে কথা| পরে হইবে-কিন্ধ এই যে তিনি ৰূপ দেখিয়াছিলেন, সে দেখাট! ত ঠিক, তাহা 
অন্দীকার করিবার উপার নাই, কারণ সেই দর্শনের ফলে তাহার জীবনের রূপ উল্টাইয়া 
গির্নাছিল। চণ্ডীদাসের রাধার মত্ত “বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে, যেমন যোগিনী 
পারা"_ভাৰ ওাহার হইয়াছিল; তিনিও মেঘের মধ্যে সেই লুকানো! জপ দেখিয়া ধযানীর 
মত নিশ্চল চক্ষে উদ্ধদিকে তাঁকাইয়। খাকিতেন, “সদাই ধেযানে, চাহে মেঘপানে, লা 
চলে নয়নের তারা ।* 

তিনি যাহ! দেখিয়াছেন, তাহা আর কেহ দেখে না কেন? আমাদের বাহিরের 
ইন্িয়গুলির অভ্ীত সস্ম-ইন্দির ্মাছে__এ সৰ্বন্ধে সামি কোন জটিল দার্শনিক প্রসঙ্গে 
অবতারণা! করিব না। গবারি পশুকে ফুলবনে ছাড়িয়া দিলে দেখ! যায়--সৌন্দর্ধা 
দেখিবার যে চক্ষ, যাহা মাঙ্রযের আছে--তাহ! ভাহাক্ের নাই । যাহা আমরা চক্ষুর দ্বারা 
দেখিয়া পরম তৃপ্তি উপভোগ করি, তাহারা লেইগুলি তখনই খাইয়া ফেলে। ক্ষুধার 
তাড়নায় শৌনদর্াদরশনাক্ষম চক্ষুর উপর তাহাদের একটা আচ্ছাদন পড়িয়াছে__তাহাদের 
লেই দৃষ্টি ফোটে নাই। আমরাও বছিরিন্িয়াক্কনার স্থাসত্িবশততঃ জগতের শুন্য তন্গুলি 
ভব করিবার শক্তি তেমনই হারাইরাছি, কিংবা আমাদের সেই স্বীয় দুটির এখনও 
উন্মেষ হয় নাই । 

রূপদর্শনের ফল পূর্কারাগ-- জগতে সৌন্দর্যের জন্ত মানুষ পাগল, এই উন্সস্ততার মত 
প্রথকর আর কিছু নাই, এই কূপরর্শনজাত অগ্ররাগের ভিন্রিতে পৃথিবীর যাবতীয় মহাকাব্য 
গড়াইযা। নাহক-ারিকার প্রেস শেঠ কাবোর উপাদান। প্রত্যেকে হরি অকপটে 
তাহার মনের কখা। বলেন তবে অবশ্ুই স্বীকার করিবেন জীবনে প্রথম যে ভালবাসা 
আস্বাদন করিয়াছিলেন, ব্বনাবিল স্থার্থশর ত্যাগ-পূর্ণ হদ্ধের আবেগে প্রথম যে ভালবাসা 
হইছিল, তদপেক্ষা বড় শখ তিনি পান নাই । 

যি উশ্বরসৃষ্ট গজ কু সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে মানুষ এক অপুর্ধা সুখের আস্বাদন 
পার, তবে বিনি সৌন্দর্যের শেখর, আম্মার একমাত্র কাষ্া,_ক্ূপের উৎস, তাহাকে দেখ! 
যদি সম্ভবপর হয় তবে মানুষের মনের অবন্থ! কি হইতে পারে, চৈতড্তের জীবন তাছাই 
প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছে। আর কোন সাধু মহাজন, জগতে তাহা পারিয়াছেন বলিয়া 
আমি জানি না। জী, পুত্র, প্রপরী, প্রণছিনীর জয় যেরূপ কেহ কাদির! মরে, পাগল 
হয়, কাবা লেখে, গান গায়, কত কচি করে, চৈতন্ত ভগবানের কত্ত তদপেক্ষা শতগুণ 
উন্মাদনা দেখাইয়াছেন। ভগবানের প্রেম যে সা বন, তাহা কানিক নহে, তাহা 
মান্্ষ লাভ করিতে পারে, তাহা চৈভন্ত যেব্ধপ দেশিগ্রাছেন অপর কেছ তেমন পারে 
নাই। 

কিন্ত সাধারণ লোকের পক্ষে কোন বড়লোকের বাড়ীতে যাই! দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া 
আসা কত কঠিন, আর বিনি রাজাধিরাজ তাহার দর্শন লাভ কি সহজ ? কত যুগের তপা 
খাকিলে তৰে এই সৌভাগ্য লাক হইতে পারে ! 
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ভারতবর্ষ এই তপস্কার মধ্য দিয়া যুগ-বুগান্তর বাবৎ চলিয়া কদাসিয়াছিল। নিগুর শিক্ষা 
মদুন্বোর সঙ্গে সৌদাত্র-্থাপন--"তুনি মন্দিরে বাইৰার পূর্বে স্বরণ করিয়া আইস কাহারও সঙ্গে 
তোমার কলহ আছে কিনা, যদি থাকে, তবে মিটাইযা। এস--নতুবা তোমার নৈৰে 
গৃহীত হইবে লা। যে তোমাকে প্রহার করিঙ্থাছে, তাহার নিকট পুনরায় যাও প্রত 
হইতে; যে তোমাকে এক ক্রোশ বেগার খাটাইযাছে, তাহার হই ক্রোশের বেগার 
খাটিয়া আইস ; মে তোমার জগাম লইয়াছে, তাহাকে তোমার কাপড়খানিও দিয়া 
আইস ।"_এই ক্ষমাশীল ভ্রাতৃভাব দিশত শিখাইয্াছিলেন, তোমার মনে কলুষলেশ থাকিলে 
তুমি রাঞ্জার দ্বারে ঢুকিতে পারিবে না। ভীর্ঘনকরগণ ও বুদ্ধ জীবে দহা শিখাইয়াছিলেন। 
শুধু মানুষ নহে একটি সামান্ত পণ্ড ও পাখীর অন্ত প্রাণ দিয়া  সার্কজ্জনীন প্রেম 
দেওয়ার শিক্ষা তাহার! দিয়াছিলেন। গঙ্গে কথিত আছে, এক জন্মে বুদ্ধ একটি ব্রামীর 
জীবনরক্ষার জন্য নিঞ্গ প্রাণ দিহাছিলেন, সেই জাতকটির কথ! আমি পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি । 
এরূপ আরও বহু উদাহরণ দেওয়া ৰাইতে পারে। 

মথন এইভাবে মানুষের সঙ্গে এবং সমন্ত জগতের সঙ্গে সৌদাত ও ধরার সঘদ্ধ দু 
হুইল-_-তখন ভগবহগ্রেমলান্ের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্থ হইল। বহ যুগ যাবৎ ভারতবর্ষ 

রা হোমকুণ্ডে বজ্ঞাগি জালিরা পুনরায় তাহা নির্বাণ করিয়া অতি ছুশ্চর 

তপত করিয়া যে সিদ্ধি চাহিয়াছিল, চৈতন্যদেবই সেই সিদ্ধি। 

অপরাপর সাধুদের জীবনে তপস্কা আছে--কিন্ত চৈতক্ত সাক্ষাৎ তপঃসিদ্ধি, বদতি সহজ, 
বান্দীকির কাৰ্য, চণ্ডীদাসের গান, রবীক্রের গীতাবলী যেমন সহজ__ইহা তেমনই সহজ্গ। 
শ্রথঙ্গাত একটি বিন্দুও তাহার নাই, বর্স্মদগগতের সম্যক্‌ বিকশিত পদ্ম, ইহা স্ষ্টি করিতে 
থে জাতীয় কত যুগের তপন্তার দরকার হইয়াছে, তাহার চিহ্ন্নাত্র ইহাতে নাই। তিনি 
খুৰ কমই উপদেশ দিয়াছেন, তিনি কোন কঠিন পদ! দেখান নাই--তাহাকে দেখ! মাত্র 
লোকে ভুলিরাছে। কোন স্বন্দরীকে দেখিলে বেূপ নারক স্ছুণিয়া বাং--তাহার সুখে 
প্রেষের বক্ধৃতা ন! শুনিয়াও সে ঙাঁহাকে পাগলের মত ভাঁলবাপিয়! ফেলে, চৈতক্ককে লোকেরা 
তেমনই সহজ্ছে ভালবালিয়াছিল, কারণ তিনি যে জ্রপ ধর্শন করিয়াছিলেন সেই রূপের ছাপ 
তাহার সুখে আকা ছিল--তাহার সে অপুর্ক রূপ বাহার উদ্দেশে শত শত কৰি গানের 
উৎস বছাইরাছেন, শত শর্ত' বীণ্যুবাদক বীণার সুরলহরীতে আকাশ ভাষাই দিয়াছেন, 
সেই রূপ তিনি ভগবদ্ধপ-দর্শনের ফলে পাইয়াছিলেন, রাঙ্গার মোহরাছ্িত সে রূপ-আকখণ 
কে এড়াইবে ? চ্ডীদাসের রাধিকার সুখে এই তন্বটি একটি ছত্রে লিখিত হইয়াছে 
"তোমার গরবে, গরবিণী হা__ন্ধপলী তোমার শে 1” 

ভাহার বর্গের পঞ্চ শাখা__ইহা গোৌড়ীর বৈষবগণ ছাড়া আর কাহারও শাঙ্তে 
নাই, রাম রাঙ্ব তাহা চৈতন্তের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শান্ত, দাহা, সখ্য, 
বাৎসল্য ও মধুর। 

UE উপর গোর দিছা্েন, সন্ত কামনা দূর করিতে 








৬৬ বৃহৎ বঙ্গ 


হইবে । এই কামনা নিৰ্বাপিত করা দ্রকার_তাহা না হইলে অতান্তহঃখ-নিত্তির উপার 
নাই। বুদ্ধদেব ছন্দককে বলিয়াছিলেন--“ব্মামাকে ক্বগি-শলাকা- 
মারা দ্ধ কর-_নবতল জলে নিমন্দিত কর,_ কিছুতেই আমি হের 
সংসারে প্রবেশ করিব না" এই জগতের ত্রিবিধ তাপে যখন মাহ আর্ত হইয়া ‘ত্রাহি, 
আছি" রব করিতে থাকে, তখন তাহা হইতে পলাইম! সে অরণা আশ্রত্র করে, বুদ্ধ-নিবা আনন্দ 
এইভাবে বুদ্ধের শরণ লইঙকাছিলেন। সত্তর বুদ্ধ তের সন্ধানে বনবাসী হুন নাই_-ভিনি 
ছঃখ হইতে জগংকে রক্ষা করিবার উপারের অব্বেযণে পিহ্াছিলেন। জপের দ্বারা শাস্তভাব 
পাওয়া বার ঘিনি জপের পথে প্রথম বনী, তিনি বুঝিবেন এ পথ কত কষ্টকর। ভগবানের 
নামই হউক, কূপই হউক বা বৌদ্ধমুগের মহাযান-সপপরঙান্ের 
মতামুলারে শুন ৰা যহাশূস্তাই হউক, একটা কের মনে আবদ্ধ করিয়া! 
জপ প্বক্ক করিলে দেখা মার পৃথিবী সাধনার পথের পথিককে কিরূপ শত বন্ধনে বাধিয়া 
কেলিয়াছে। জপের সমত্রে পুনঃ পুনঃ সাংসারিক বিষতে যন গরধাৰিত হইবে যাহা 
প্রথমতঃ অভি সহজ মনে হইয়াছিল, জপের ব্রতী দেখিবেন তাহা কত কঠিন, পগ্পত্রে 
জলের মতন মন টলটলাযমান, কিছুতেই তাহাকে কেন্দ্রে আটকারয়া রাখিতে পারা 
বাইজেছে লা। কিন্তু কতেক বংসৱের দৃঢ়পন্কমিত যো চেষ্টার ফলে মনকে বণীরৃত 
করা বার। তখন সংসারের যত বিপদ্ই ক্যান নাঁ কেন, মনকে তাহাদের উচ্চ 
লইয়া গিয়া সেই কেন্রটিতে আবদ্ধ করা যাইতে পারে। জপে যখন এইভাবে মনে পাঞ্চি 
আইলে তখন বুঝিতে হুইবে ক্ষেত্র পরত হইয়াছে উহাতে আগাছা বা আবর্জনা নাই। 
তখনকার প্রশ্ন-আমার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইন্াছে, এখন ভগবানের সঙ্গে একটা সন্বন্ধের বীজ 
বপল করিতে হুইবে। 
প্রথম সঘন্ধ তুমি প্রন্থ-ন্দামি দাস। তোমার আজ্ঞা পালন করা আমার কর্তবা। 
এই স্থানে নীতিষাদ সুকু হইল। দগাস্তভাবটা নৈতিক রাজা। কি ভাল কি মন্দ মনের 
মধ্যে বিচারপূর্বক সর্বদা তাহার আদেশের প্রতীক্ষা করিয়া 
থাকিতে হইবে। দা্বাভাবের সঙ্গে কর্সকাণ্ড জড়িত। সর্বদা 
কৰ্ম্ম করা--ভগবানের নিয়ন বুঝিয়! শুনিয়া ভাহার গ্রিযকার্ধ্য সাধন করা_ইহাই দাসের 
লক্ষণ। ধুন! যুরোপ-প্রচলিত বৃ্ট-ব্শ্--এই দাহা,__লীতিজ্ঞান ইহার তিত্তি। 
কিন্ত কর্মী কণ্ করি! পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, ভিনি ভগবানের সঙ্গে নিকটগ্র 
সঙ্বন্ধের জন্জ ইপ্ছুক হইলেন। নীভিজ্ঞান নীরস ও জরন্ধ। তাহাতে ভগবানের সঙ্গে 
রা আনন্দের সমন্ধ নাই। সারাজীবন বিষেক-সম্মতভাবে অহোরাত্র 
কৰ্ম্ম করিয! কম্মী দেখিলেন। কি পাশ কি পুণ্য ভাহ! ভিনি বুঝিতে 
পারেন নাই। এক শ্রেণীর জীবের ধবংসের উপর অন্ত শ্রেণীর আহার চলিতেছে, যাহা 
কিছু শুভ, আলোর পশ্চাতে ছাতার স্তাহ তাহার পশ্চাৎ অশুভ আছে। জগতের একদিকে 
হিতসাধন করিলে, অন্তদিক্‌ আহত হয়। পাপ-পুশ্যের কথ! সমস্তা হইয়া দাকার। তখন 


ভাৰপকক ৷ 


শা 


লাক্ষ। 





হিন্দুসমাজ ও বৈফবধপপঘ ৬৭ 
ভক্ত ক্রমে ক্রমে নীতির সীমার উদ্ধে লীলার জগৎ পাইসকা রসের সন্ধান পাইলেন । তিন 
বলিলেন, আমি ভালমন্দ কিছুই বুঝি না, স্দামি তোমাকে আস্মসমর্পণ করিলাম, তোমার 
এই খেলার আমাকে টানিয়া লও। এই স্থানে লখ্য। দাস্তের মধ্যে শাস্তভাৰ আছে 
কারণ প্রথমতঃ মন স্থির কর! দরকার-মন স্থির না করিলে ভগবানের প্রত্যা্দেশ শোনা 
যাইবে ন|। খোলা লে স্থ্যকিরণ বিশ্বিত হয় লা। শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, অনাসক্ত মন 
প্রস্তুত হইলে তাহাতে কি প্রেত: কি শ্রে্ণ, তাহার কি আদেশ তাহা বুঝা যা 
ন্মার সখ্যের মধ্যে শান্ত ত আছেই, দাও আছে-_সম্য দাস্য হইতে আর একটু অগ্রসর | 
জগৎ লীলামছের লীলা, আৰি তাহার সঙ্গী, সহচর ও খেলার সাধী। বাছা কিছু করি 
সর্বাগ! তিনি আছেন, নামি ঠাহারই সঙ্গে আছি, আৰি তাহাকে ছাড়া কিছু জানি লা। 
বিপদে পড়িলে বক, তৃণাবর্ত প্রন্থৃতি দানবের দ্বারা উৎপীড়িত হুইলে, আমি তাঁহাকে 
জড়াইয। ধরি, তিনি আমাকে রক্ষা করেন। এই সখ্যের মধ্যে দাশাভাব আছে, কক 
সারা দিনরাত্র তাহার সেবা! করিতেছে, তাহার জনত ফল কুড়াইতেছে ; যে ফলটি মিষ্ট 
লাগিল তাহা তাহার সুখে ব্সানি দিল, তাঁহাকে কাৰে করিল, তাহার কাধে চড়িল; 
এখানে উদ্ছিক্জান নাই, প্রতুনৃতা সপন্ধ নাই, তথাপি রাখালের! কৃষ্ণকে বলিতেছে__ 
শৰিনি কড়িতে হেন নফর কোথা পাবি।* এখানে ভক কষ্চের বাহির আঙিনা! ছাড়িছা_ 
দাশের গণ্তী অতিক্রম করিয্বা- তাহার গৃহের ভিতরে ক্রীড়াক্ষেতরে ঢুকিছাছে। এখানে 
কর্যবযজ্ঞান, নৈতিক বিচার নাই, এত ঘন্টা খাটিতে হইবে, এত ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে 
হইবে, খড়ি ধরিয়া কর্তবোর সেন্স কোন সীম! নির্ধারণ করা নাই। বৃন্দাবনে সখাদদের 
নিভ্যলীল| চলিতেছে। সখ্য হইতে ভগবানের সঙ্গে রসের সখন্ধ-_নসানন্দের সক্ধ। 

জগ আনন্দ খনীতূত হইয়াছে। প্রত্যেক নবন্ট জীবের মধ্যে ভগবান্‌ তাহার 
সমস্ত পৌন্দর্থা লইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। নতুবা! কালো কুৎসিত ছেলেটা তাহার মায়ের 
কাছে ভরপের ডালি বলির বোধ হুইত না। রাত্রি হ্যাপির! দ্বীপ 
উদ্ধাইরা মাতা ছেলের অধরপ্রান্তে হাসিটুকু ফুটিতে দেখেন এবং 
আনন্দে আত্মহারা হন। প্রত্যেক জননীকে ভগৰান্‌ শিল্তন্ধপে দেখা দেন। নতুবা! কুৎসিত 
ছেলেটার মধ্যে তিনি অনুরূপ আবিষ্কার করিবেন কিন্ধপে? প্রত্যেক মায়ের ধারণা 
ভাহার ছেলের মত এমন সুন্দর*কেহ হাত-পা নাড়িতে জানে না, এমন অন্দর নাধ-আাধ 
ঝুলি কেহু বলিতে পারে না। এত রূপ, এত সৌন্দর্য কালো ছেলেটার মধ্যে প্রকাশ 
পায় কিরূপে? বাৎসলোর মধ্য শাস্তভাৰ আছে, দাসক ক্মাছে_কারপ সাতার মত অক্লান্ত 
কর্মী দাসী আর কে আছে ? এখানে দা কর্বা-জ্ঞাননুলক নহে, এ দাখা অঙুরাগের। 
এখানে ক কোন নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডীতে আৰম্ভ নহে । সেই আসীন অনন্ত কপের উৎস 
ক্র শিশুটিকে অবলব্ন করিয়া মাতৃব্ষে ধরা দিয়া তাহার নিঃস্বার্থ, অযাচিত, অজশ 
কণ! ও ক্পরবৃত্ধি প্বুদ্ধ করে। বাতসল্যে সখ্য আছে, সমানে সমানে না হইলে সখ্য 
হয় ন!। মাতা শিল্তর সঙ্গে যখন খেল! করেন, তখন শিশুর সঙ্গে শিশু হুইয়া ষান। 





বাৎসলা। 





জপ বৃহৎ বঙ্গ 
প্রচলিত ভাষার তাহার সঙ্গে কথাবানী বলেন না, এছর ছেলে-হুলানে। ছড়ার মত অর্থহীন 
কাকলীর স্থ্টি করির! তিনি তাহার সঙ্গে কথ! বলেন। এককা রোমের সিনেট-সভাপতির 
[নিকট বিদেলী এক রাত ন্মালিগাছিলেন, স্থুলকমে তিনি তাহার একট! গোপন- 
কোর্টে প্রবেশ করিয়া দেখেন, রোমের এত বড় সভাপতি ঘোটক সাজিছাছেন ও তাহার 
শিশুপুত তাহাত পিঠে চানিয়া তাহাকে চাবুক মারিত্া চালাইতেছে। সভাপতি মাঝে 
মাঝে চিহি রব করিতেছেন। বন্তভ: বাংসলো শান্ত, দান ও সখ্য আছে_তার উপর 
আরে কিছু আছে। অত তন হা কি সখা অনুরাগী হইতে পারে? কিন্তু কফসথা 
জাম সুদাম তাহা স্বীকার করেন নাই। তাহা ঘুনাইলেও স্বপ্রে কৃষ্ণের সঙ্গে আলাপ 
করিতেন--জীধাম বলিতেছে_-"আমর! মায়ের কোলে ঘুমায় থাকি। স্বপনে তোর চাদ 
মুখখানি দেখি।” সুতরাং সখ্য বড় কি বাৎসল্য বড় তাহা লইয়া তর্ক আছে। সখার 
নিকট বাহ বলা বাৱ, তাহা মায়ের নিকট বলা বায় না। শিশু একটু বড় হইলেই 
যাকে তাহাকে সম্যক রূপে ধরিতে পারে না, সপ্র্ভভাবে আতর করিতে পারে না, 
পেটের ক্ষণ! হইতে ভয়ের ক্ষুধা বড়, মাতা তাহা বুঝিতে পারেন না। এই হিলাবে 
সখা বড় হইতে পারে, যেহেতু সার নিকট মনের সকল কথ! বক্র করা চলে। আীরঞ্চের 
আবল-সখার নিকট তিনি মনের নিগুড় কথা ব্যক্ত করিতেন। স্বতরাং সখ্য হইতে থে 
বাংসলা বড় এ কথা উকফ-সখার! স্বীকার করিডেন নাক সুবলকে বলিতেছেন 
শক করিব ওরে সুবল, করিব আনি কি? চূড়া বাধি ধড়া পরি ব’সে ঝগেছি। মায়ে 
না বলিয়া আখি যাই রে গোঠে, মগজিবে দ্দাদার মা, পড়িব সন্ধটে ॥ একছিন নবনীত 
খেকে ছিলেম লুকাইরা। নরিতে গেছিলেন যা, আমার ন! দেখিয়! /* উত্তরে প্রবল 
ৰলিতেছে, পানি বে ভোর মায়ের প্রেম_কত ভালবাসে। সাগান্ত ননীর তরে 
বেধেছিল গাছে ॥ বৰল ঞ্চুন যেদিন পড়েছিল গাত । সেদিন তোর মা নামী আছিল! 
কোথায়?" 

থে পুত্র মরিয়া মার, সম্তান-শোকে বিধুৱা মাতা অপর একটিকে ক্রোড়ে পাইয়া 
তাহাকে ঝুলি যান। কিন্তু মাধুর্য, একনিষ্ঠ প্রেম/_ ইহা আনন্দের নিত্য এতাংণ, কৃষ্ণ 
কাছে থাকুন বা! ন! ধাকুন_রাধার বন সর্বদা কষ্ণমর-_"গুরুদন আগে ধাডাইতে নারি 
সদা ছলছল ভ্বাখি। পুলকে আকুল দিক্‌ নেহারিত্বে, সব শাম দেখি।” (চ্ডীদাস ) 
প্রতি পত্রমর্দ্থরে ক্ৃ্-পৰগ্বনি। প্রতি বাহুহিয়োলে বাণীর তান, রাধিকার আর কেন 
জ্ঞান নাই। চোখে ককের অঞ্জন, কর্ণে অনৃতময় বেণত্রবণ) এই প্রেম রাগানুরাগ!। 
ইন্দিত্ তখন অন্তু বী, ঠাহার পাপন হইতে তাড়াইযা অন্রদিকে চালাইতে চাহিলে তাহারা 
বাগ মানে না। গাৰিকা বলিতেছেন--"ৰক্ত নিষারিছে তা, নিবার ন! খা, আন পথে ধাই, 
তৰু কাঁদূপথে ধাশ়"_ৰনকে যত নিবারণ করিতে চেষ্টা করি, কিছুতেই নিবারণ করিতে 
পারি না, আমি অন্ত পথে বাইকে চাই, কিন্ত পদ আমার অঙর্কিতে কাহুর পথেই 
_ চলিহা বাৱ। "এ ছার রসনা মোর হুইল কি বাম। যার নাম নাহি লব, লহ তার 


শখ 
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নাম। এ ছার নাসিক! সুখি, কত ককু বন্ধ। তবু তো দাকন নাসা! পার হ্ামগন্ধ ॥ 
সে কথা না শুনিষ করি ব্বহমান। পরসঙ্গে শুলিকে আপনি যায় কাণ॥ দিক্‌ রহ 
“আমার ইজি আদি সব। সদা মে কালিয়া কানু হর নতস্ছতব ॥" কখনও কখনও রাধা 
সেই বিশ্বছন্দর পরম দেবতার আদরের কথা বলিতে বাইয়া আবাব্মহারা হইতেছেন 
“এ কথ! কহিবে সই--এ কথা কহিষে। অবল! এমন তপ করিয়াছে কৰে॥ পুরুষ 
পরশমণি নন্দের কুমার । কি ধন লাগিয়া! ধরে চরণে আমার ৪” তিনি ত প্পর্শবণিতুল্য, 
তিনি যাহা স্পর্শ করেন, তাহাই সোপা হই! বার_তবে, আমার নিকট কি ধন চান 
বে আমার পা ধরিয়া বসি! থাকেন ? “আমি বাই যাই যাই--বলে তিন বোল। কত না 
চুমন দের, কত দেছি কোল” যাইতে চাহিয়াও বাইতে পা উঠে না। চিবুক বরিষা 
“নামি যাই, যাই, বাই" বলিষা বারংবার সন্গলচোখে বিদায় গ্রহণ করেন। কত চুন্বন 
ও নিবিড় আলিঙ্গনে বিদাত লওগার পালার পরিসমান্তি। কিন্তু এত করিয়াও পালা শেষ 
হয় না। "পদ আৰ যায পিন চার পালটিস্া। বয়ান নিরখে কত কাতর হুইয়া ॥ 
করে কর ধরি গিয়া সপথি দেয় মোরে। পুনঃ ধরপন লাগি কত চাটু বোলে॥” এক পা 
যাই আবার ক্ষিরির কত কাতরভাবে আমার মুখখানি দেখেন, এবং আমার হাতে 
নিজ হাত দিয়! বলেন, “মার শপথ, আবার বেন দেখা পাই।” পুনরাত্ব দর্শনের সন্ত 
কত মিষ্ট কথ! বলেন, কত খোসামুদি করেন। এহেন কষ প্রসঙ্গ যেখানে হয়, সেখানেই 
তিনি পুলকে আসত্মহার! হইয়া ঘান--"দাড়াই বঞ্চি সখীগণ সঙ্গে,_পুলকে গু তু 
স্যাম পরসঙ্গে।” কষ্চের প্রসঙ্গে শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হয়, অন্তরের সেই আনন্দ 
ঢাক্ষিতে গেলে “পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার। নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥* 
লে কথা শুনিলেই চক্ষে পুলকাত্র দেখা দেয়। যাহা কিছু করি, যত দূরেই যাই না 
কেন--তাহার সুখের হাসিটি মনে জাগে, তখন সর্ব্বদালার অবসান হয়। “ৰথ! তথা 
যাই আমি-- যত দুর চাই। চাঙ মুখের মধুর হাসে তিলেকে ছুড়াই ॥* 

আমরা এই রাগানুগ প্রেসের কথা পুলক উত্থাপন করিব। বুদ্ধদেৰ মানবের সঙ্গে 
সমস্ত জীবজগতের সঙ্গে একমাত্র করুণার সম্বন্ধ রাখিরা অপর সমন সম্পর্ক বাধ দিয়াছিলেন। 
তাহার সুদ স্বত্, একক-_্তিনি জীবের সঙ্গে যে পারিবারিক 

বাত শান! বন্ধন হা পন্বীকার করিয়া সমস্ত কাননার উদ্ধে আসন 
লইয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মমতের ভিত্তি ছ:খবাদ। কিন্তু যহাপ্রু যাস্থষের সযন্তগুলি সম্বন্ধ 
গরীয়ান্‌ করিয়া উহা 'আনন্দময়ের সঙ্গে আনন্দের স্বস্ধের প্রতীক স্বন্ধপ দেখাইয়াছিলেন। 
এই সববন্ধগুলির ছারা আমরা পরিবারে আবদ্ধ ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে ভগবদারাধনার 
উপাদান আছে। দারা, পুত্র, পরিবার নিধ্যা নহে_ইহাদের পশ্চাৎ সেই অন্তরঙ্গ 
বন্ধু গড়াই! হাসিতেছেন,__খিনি বেদাস্তের কথার বলিতে গেলে "আমাদের পিতা, 
খাতা ও পিভামহ।* এই সবস্গুলিকে হুক্ছ করিলে_-আদানন্দস্বরপের দ্বারে পৌঁছান 
সহজ হয় না। 

৮৭ 
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সুতরাং সহাপ্রনথ মাহুষের পারিবারিক সঙ্বন্ধগুলির উপর ভগবহপেমের ভিত্তি প্রতিটি 
শানধানিক স্ধ।  করিসাছেন। তিনি দেখাইয়াছেন বেবাছিদেকের প্রেবের ইদিত 
আমর! গৃহে পাইচছি__বনবাসী ভাঙা পাইতে পারে না। বৈষ্ণৰ 
সয্যানী গৃহী না হইযাও গৃহী, কারণ গাহস্্য জীবনের শিক্ষা দিয়া তিনি ঠাহার উদ্দিট দেবতার 
শুজ্োপকরণ প্রস্তুত করিচাছেন। 
এই পঞ্চরস--গোড়ীয় বৈষ্বধস্টের হূলকথা। বৈক্ণবেরা নীতিশাঞ্জ, জ্ঞান ও কর্শ্ম 
মানেন না। তাহারা বলেন রসই সৰ্দপ্রধান--ধাছার চিত্তে সেই অন্থরাগ জন্মিযাছে তাহার 
নীতিশাহ চিত্তে নীতিকথা স্বতঃসিদ্ধ। ভগবানে ধাহার প্রেম জক্মিঘাছে, 
তিনি নীতিবিগঞিত কোন কৰ্ম্ম করিতে পারেন না, তাহার পক্ষে 
তাহা অসম্ভব-__হুতরাং নীতিকথ! নীচেকার কথা। ইহা কি কখনও কেহ মনে করিতে 
পারে যে চৈতন্তদেৰ মিথ্যা কথা বলিবেন,__পরের অপকার করিবেন? বৈষ্ণবধর্পের উচ্চাগের 
রঙ-পাস্তের নিকট নৈতিক ধারাপাতের বুলি আওড়ান বাতুলতামাত। 
চৈত্র উদবকপ্রেষের ছে আনর্শ দেখাইযাছেন তাহা জগতে অতুলনীয়, “তপ 
লাগি আখি কুরে গুণে মনতোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর।” ঈশ্বরের 
সত্তা, তাহার প্রতি ক্বহুরাগ-_কমনার বস্তু নছে। এই অলোকিক রস আশ্বাদনযোগা ও 
আব্বাদিত হইযাছে_-ইহাই তিনি সগ্রষাণ করিয়াছেন। সাহার প্রেমে আজ বাদল! দেশ 
ভরপূর। বাঙ্গলার দুরব্রাস্তরে, নগরে ও পানীতে ঘরে ঘরে গৌরাঙ্গের নাম কীযিত। চাষা 
লাঙ্গল ফেলিয়া, কামার হাতুড়ী ছাড়িয়া, ভাতি বস্্রবন়ন রাখিয়া সন্ধ্যাত মাদল লইয়! বসে, 
বাঙ্গলার এমন পা্ী নাই, বলিলেও অস্ধযক্তি হয় নাঁ_যেখানে গৌরাদের নাম কী্িত হয় না। 
সমস্ত বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার তিনি মালিক । তিনি খুব বড় পণ্ডিত বা তাকিক ছিলেন, কিংবা! 
কোন লৌকিক কাণ্ড করিয়াছেন, চাষাদের গানে তাহার উল্লেখ নাই, এমন কি 
ওাহার দিখিজরী জত কি বক.তুজদর্শন প্রতৃতির কথা একবারও তাহার! বলে নাই। তাহারা 
খে নিত্য সন্ধ্যায় তাহার জন্ত ভক্িফুলের মালার অর্থ সাজায়_-তাহ! সহজ সরল কথার 
বরভিমাখা। “আমার গোরা জাতের বিচার মানে নারে--দেখ্ৰি যদি আৰ সকলে।” 
“দেখেছি রূপসাগরে মনের মাহুৰ কাচা সোপা, তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গিয়ে আর 
পেলাম না। সে মান্য চে চেষে, ফিরতেছি পাগল হরয়ে-“ মরমে লছে আগুন ্মার নিবে না, 
আমার বলে বলুক লোকে মন্দ, বিরহে তার প্রাণ বাঁচে না।* বিনি 


ছুখের দিনের বঅবসানে বাহার চরণকমল পাইব বলিয়াই জীবন- 
ধারণ, সেই পরম আত, জপেখর শরির বিনি সন্ধান দিয়েছেন, সেই সোপার মাছটির 
জত জাতীর ব্যাকুলতা বাঙলার শত শত চাষার গানে ছুটি! উঠিবাছে। তাহাকে ইহারা 
কত ভালবাসে এই ছইাটি চরণ, বাহা বাঙ্গলার হাটে মাঠে শোনা বায, তাহা হইতেই তাহা 
বুঝা বাইৰে--"তঙ্গ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ কহ পৌনে নাম। যে জন গৌঁরাগ ভজে সেন 
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আমার প্রাণ।” শত শত গালে এই তাবট আছে,_-“বেখ এসে এক সোশার সান্থষ পতিতের 
গলা ধরিয়া কাদিতেছেন(" গৌরাজনেৰ জাতীর গানের বত উপহার পাইয়াছেন, বোধ 
হয় জগতে আর কেহ তেমন পান নাই। তাহার নিজের জীবনটি ছিল একটি গানেরই 
মত। এই রূঢ় জগতের কোন জটল কথা তাহাতে ছিল না। হুইটি অশ্নমর পন্চস্ষু, “ডল 
ঢল বঙ্গের লাবনী”, রষ্ণপ্রেমে নীর্ণদেহ_এই ছিল তাহার সম্বল | জনম ভরিয়া এই রূপের 
কথা বলিয়! বঙ্গীয় জনসাধারণের কৃষ্ণ ছিটে নাই। জগন্ধন্ধ ভর যহাশয় যে এক সহ 
গৌরাদপদ সন্ধলন করিয়াছেন, তাহা সেই অঅন্ধরন্ ভাণ্ডারের অতি নগণা অংশ | তাহার 
যে সমস্ত বড় বড় ীবন-চরিত্ লেখ! হইরাছে_-তাহার মধো চৈন্তকে যত না পাওয়া 
যায, এই সকল গানের মধ্যে তাহার জীবন্ত জপ তদগিক পাওয়া দাহ-_রধুনীর তীরে 
প্টাহার কীর্্নের বে খোল বালিয়া উঠিয়াছিল, ন্বস্তাবণি সেই হ্বরততরঙ্গ এখানে আকাশে- 
বাতাসে খেলিডেছে। পগোরা্রের ৰিশিষ্খৈতাবৈতৰাদ তাহাতে লাই, কিন্তু তিনি পতিতকে 
কোল দিয়াছিলেন। তিনি ৰে শরবণাযৃ কক্চকথা শুনাইরাছিলেন__কত ভঙ্গীতে কত ছন্দে 
কত হুন্মরূপে বাঙ্গলার জনসাধারণ তাহাই গাইন আসিতেছে। ওাহার অপূর্্দ কীর্তন 
মনোহরসাই, গড়নহাটি, রেনোট প্রন্ৃতি স্ররে--ভাবের মনিরা ডালিয়া বাঙ্গালী- 
কুটিরের সর্কাহঃখের জাল! কুলাইবাছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী এমন করিয়া কোন সমগ্র জাতি 
জগতে গুণের পৃ্গা করে নাই। গোঁগাঙ্গ প্রকৃতই বাঙ্গানীর চোখের অঞ্জন, কের 
কআভরণ, হত্তের দর্পণ, সুখের তাছল। দদঘসর্কব্থ, গৃহের সার। তিন ভগবানের রূপ 
দর্শন করিয়াছিলেন, তাহ! দেখি! পাগল হইয়াছিলেন। বাঙ্জলার জনসাধারণ ‘রূপানিসার' 
গাহিয। সেই স্তি এখনও উপভোগ করিতেছে । নক-বিবাহিতা বধু পিত্রালয়ে গেলে যেমন 
নূতন বটি ঘুরি! ফিরিয়া খবশুরালত্ব হইতে ন্দাগত কোন লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে 
ভালবাসে__সেই প্রাণের যানুষাট বে স্বর্গলোক তাহাদিগকে দেখাইফ়াছিলেন সেই স্বর্গের 
স্মতি সখল করিয়া বাঙ্গালীচিত্ত তেমনি মহাজন-পদাবলী বুকের ধন করি রাশিদ্বাছে এবং 
তাহা শুনিতে এত ভালবাসে । 
চন্ডীদাস, বিগ্বাপতি, গোৰিন্দদাগ, জ্ঞানদাস প্রন্তির কীর্ভনকে “মহা্গন*-পদাবলী 
আখ্যা! দেওয়া হইয়া থাকে । বাঙ্গালী আার কোন জাতীয় গানকে এইতপ সন্মান দেখার 
নাই। রাষঞ্াসাহের দশ্ঠপঘন্ধী্ সঙ্গীত, রামমোহনের বরহ্মসঙ্গীত, 
খন সঙ্গে চাহ ফকির ও বাউলদের পান এবং আগমনী গান--ইহারা সঙকাপতাই 
টা ধৰ্ম্মর কথা শুনাইতেছে, কিন্ত, ইহার কোনটিই “মহাজনপদ 
৯ নহে। চৈতরের পরিকরগশ কিংবা চৈত্র হাহাদের নিকট প্রেষের প্রেরণা পাইস্সাছেন 
এবং চৈতক্কের পরধর্লী একটি নির্দিষ্ট কবির দল, ধাহার| বাধাক্বক-সঙ্গীত রচনা 
করিবাছেন-তাহারাই ‘মহাজন’ ; চতুর্দশ শতান্দীর শেষভাগ 
মানা গান। হইতে সপ্রদশ শতান্দীর শেষভাগ পান্ত একটি নিদিষ্ট বৈষ্ণব 
কৰির দল-_“মহাজন+। রপন্দীৰীরাও কীর্তন গাহিয়া থাকে, তাহারা রামপ্রসাদের গান, 
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আগমনী গান, কিংবা শাক্ধ-সঙ্গীত, বন্ধ গান, ফকিৱের দেহতত্বের গান_এ সমন্তই 
গাছিয়া থাকে_কিন্ত কীনন গাহিতে হইলে তাহাদের ভাব অন্ত প্রকার হইয়া যাহ, 
তখন তাহার! বলিবে “হাশর, বাসি কাপড়ে, হাত সুখ ন! বুইয়া কীর্তন গান করিব 
কিরূপে 1" অথচ এই কীততনের মধ্যে নীলতার হানিকর অনেক আপত্তিজনক বিষয় 
আছে। তথাপি কীৰনগানও অপরাপর গান এক পাঙ্ক্তের নহে। কীর্তনগান চৈতন্কের 
ছাপ মারা--মোহরাঙ্কিত। উড়িষ্যার রাঙ্গা প্রতাপ রুত্র খন তাহার সঙ্গী পত্ডিতকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, “এমন অৃতবর্ী সুরত কখনও শুনি নাই, শুধু হবেই বে প্রাণ কাড়ি 
লইল, এই আশ্চৰ্য সঙ্গীত, এই আআশ্চধ্য সুর কাহার সৃষ্টি" সঙ্গী বলিলেন, “এই কীর্তন- 
সুর ঠাকুর চৈতক্রের সবষ্টি ( চৈ. চ. অন্য )। যোট কথা স্ুরুচি-কুরুচির কখ ছাড়ি 
দিয়া অশ্ুসন্ধিংন্থ ব্যক্তির পক্ষে কর্তনের আসলরটি দেখা উচিত। ধাহার বৈধ ভক্তির 
দীক্ষ/ নাই, বিনি চৈতত্তের জীবনী সস্থকূপো পড়েন নাই তিনি যেন বটঙলা-প্রকাশিত 
পুস্তকগ্ডলি হইতে কীর্তনের পদ্ধ না পড়েন। চালি ও কাঠামো বাদ দিদা অস্ুর-সিংহ- 
কা্িক-গণেশ-লক্্মী ও উদ্ধাদিকে শল্তু এই সমস্ত আসবাব ছাড়ি দিয়! যদি দুৰ্গা ঠাকরুণকে 
নামাইয! আন! দাত, তবে ছর্ণা প্রতিমার লে মহিমাদ্ধিত জ্বপ আর থাকে কি? সেইরূপ 
ধাহারা কীন্তন বুঝিতে ভাহিবেন তাহার! ভাল কীন্তনিযার মুখে আসরে আলিয়া একবার 
কারন শুগ্ন। দেশিবেন খণ্ডিতার কলুৰ কাটিয়া গিয়াছে, বিপ্রলন্ধার উদ্দা ভাব আর 
নাই__কলহান্তরিতার মান_এ সমস্তই অনাৰিল, অপাপৰিদ্ধ। যে সন্ভোগ-যিলন শুধু পুস্তকে 
পড়িলে ৰিচাস্বন্দরী তোটকের মতই শুনাইবে--আসরে ভাই-তগিনী, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে একত্র 
বলিয়া শুনিয়া বুঝিবেন--সস্তোগ-মিলনে ভোগের লেশ নাই--যে ভোগ আছে তাহা 
দেবভোগ । অধিকাংশ বৈধষপদই চৈতরের চিত্র স্বরণ করিয়া 
লেখা হইয়াছে, তাহা পাঁখিব মোড়কে বাটা একখানি স্বর্গের 
চিঠি।  কী্তনীয়া সেই পৃথিবীর যোড়কটি ভাঙ্গিয়া যে 
সংবাদটি দিবেন, তাহা স্ব্গের। এজন প্রথমে “তৎকালোঁচিত গৌরচন্সিকা* দিয়! গান 
পুরু হই! থাকে। অর্থাৎ পূর্কারাগ, যান, মাখ প্রকৃতি যে বিষয়ই লইয়া গান হইবে, 
তাহার পুর্বে চৈতন্কদেবের তজ্ূপ অবস্থাহ্চক একটি*গান গাহিয়া নেওয়| হয়__ইঠাই 
“গৌরচক্সিক! ৷” যেমন বরুন, পুর্রাগের পদ গাওয়াপ্িইবে, তাহার পুর্কে রাধামোহন ঠাকুরের 
গৌরাঙ্গলীলার এই পদটি গাওয়া হইল, "আনু হাম কি পেখিলু নবম্বীপচঞ্জ | করতলে 
করই বান অবলখ | পুলঃ পুনঃ গতাগতি কক বর পথ। ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই 
একান্ত। ছল ছল নয়নে কমল হুবিলাস। নব নব ভাৰ করত পরকাশ। পুলুক সুকুল- 
বর ভরু সব দেহ। রাশানোহন কচু না পাগল খেহ" (পবকমত, প্রথম অঃ, ০৪ পদ )। 
খুব জোরে সুকঙ্গ বাজাইরা খোল-করতালের হরে, তাও নৃত্য 

ফলিক! দত নর পা্গুলিকে বেন আসরে আসিতে নি করিয়া 
গারকেরা এই "গৌরচন্লিকা” (গৌরব্ষয়ক গান বা সুখবন্ধ) গাহিল। এই ঙ্কানিনাদ ও 
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চীৎকারের মধ্যে বড় একটা পটে চৈইনকেবের ভুবনপূঙগা সূহিখানি আকা হইল-_ভাহ! 
প্রথম অসুরাগের। তিনি করলে বকন অবলম্বন করিয়া কি ভাবে বিভোর হইব! ধ্যান 
করিতেছেন হঠাৎ উঠি একবার বাহিরে একবার বরে বাতারাত করিতেছেন। 
কখনও ব| কুলবনের দিকে চাহিয়া প্রন কুলনাম দেখিয়া কাহাকে মনে পড়াতে তাহার 
প্চক্ষু বারংবার সঙ্গল হইতেছে এংং কি এক আনন্দে শরীর পুলকিত ও রোমাঞ্চিত 
হইয়া উঠিতেছে_-রাধামোহন তাহার এই নুহ নুহত্তে পরিবন্ধনন্ূল ভাবগুলির তাহপধ্য 
ঠিক খরিতে পারিতেছেন না: চৈতক্ের এই নহি প্রথমে পটে আকা হইল, তাহা শ্রোতার 
মনে মুদ্রিত করিয়া--রাধারুষ্চের পূর্্ৱাগের অবভারণ| করা হইবে । এইভাবে বহা প্রভুর 
লীলার ভিত্তির উপর রাধারুষের লীলা গড় করান হইপ। চৈতক্জলীলার এই গানের 
পরেই পুর্বরাগ | প্রথম গানটি হত চণ্ডীদালের “বরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিল তিল 
আসে যায়। মন উচাটন, নিশ্বাস সন, করন্-কাননে চাৱ। রাই এমন কেনই বা হৈলা 
ক হুক্দন ভয় নাই মনে কোথা বা কি দেব পাইল। সদাই চঞ্চল, বসন ন্ঞ্চল সম্বরণ 
নাহি করে। বসি থাকি থাকি, উঠছে চমকি, কৃষণ খসিহ! শড়ে।” এই গান কীর্তনীয়া 
“নাখর" দিয়া আসরে বুঝাইধা বান। শ্রোভার মনের তার যাহাতে সর্ক্দোচ্চ গ্রামে 
আট! থাকিতে পারে, তৃতলের পক্ষে নানিবা ন! পড়ে--এই কন্ত কীর্তনীরা 'গৌঃচক্রিকা/র 
সঙ্গে স্বর মিশাইয়া ভাবের পবিত্রতা বজায় রাখেন, “কোধাৰ| কি দেৰ পাইল।” 
গাহিথা কোন্‌ দেবা তাৰিকাকে পাইছাছে_ তাহার আধ্যাত্মিক সঞ্জান অন্গুলীলঞ্ষেতে 
প্রদান করেন। আগাগোড়া "আখর” দিয়া গাতক কীর্তন গানের মহিষ! অব্যাহত রাখেন। 
এমন কি খত্তিতার মত ভাবহষ্ট গান আমি কীর্তনীযার মুখে বান্ধিকাগণের সঙ্গে বলির! 
শুনিয়াছি ; কাীৰ্ত্নীযা এমনই উচ্চগ্রামে শ্রোতার মনকে লইযা গিঞাছেন বাহাতে কোন 
দোষের কথ! দূরে থাকুক, অনাবিল শুভর পবিত্রতা চিন্ত ভরপুর হইয়া গিযাছে। ভাল 
গাছক না হইলে "আখর” ফিতে পারে না, অগ্পদরের কীর্তনীয়া "নাখর" দিতে চেষ্টা করিলে 
কীর্তন যাটা হইয়া! যাত, ক্মাসর ভাঙ্গিয়া বাত। হক বা সুগারক হইলেই বে কীর্তন 
আসিবে তাহ! নহে, কীর্তনীযা ভগবৎ-রসের রসিক হওয়া চাই, শুধু তাহাই নহে, শ্রোতা- 
দিগেরও আসরে একটা! ব্ডশষ মনোবৃত্ধি লইয়া বসিতে হইবে । কিরপে যে নিতান্ত 
পাধিব বিবগুলি স্বর্গের উপাদামে পরিণত করা হয় তাহা কতকটা আশ্চর্য । ভিসার 
গানে রাদিক গোপনে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হুইতে ঘাইতেছেন। জয়দেব ঠাকুর রাধিকাকে 
উপদেশ দ্বিতেছেন_ “মুখর মন্ত্রীর ত্যাগ কর, নীগশাড়ী পর।* বেছেডু পথে নৃপুরের শব্দ 
হইতে পারে,-- অন্য রঙ্গের শাড়ী আধারেও দেখা বাইতে পারে। বধাসাব্য গোপন রাখার 
বাবস্থা,__ইহাই ত অভিসারের কথ! । আলঙ্কারিকেরা ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু পরবন্তী 
কবিরা রূপাভিসার বলিতে প্রীরুষেরর উদ্দেশে গৌরের বাতা, সর্থাং তাহার সংকীর্তনের 
অভিযান বুঝিতেন। তাহাক রাবিকাকে সাজাইরা বাহির করিতেছেন। বিনি রূপেশ্বরের 
নিকট রূপের সন্ধানে ৰাইতেছেন, তাহার যত কপ কাহার? 'াহার “পিঠে দোলে 
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হেমটাপা, রঙ্গ পাটের খোপা", "একে সে তকণ ইনু, নল বিন্দু বিন, তছপরি কন্তরি 
তিলক", তাহার গতি “অতি লাবনী", তিনি সমীর স্নধ সবলঘ্বন করিয়া মাইতেছেন। 
“কুন্তলে বকুলমালা গুরুর ভমরী /* রাজনন্দিনীর জন হাটিবার অভ্যাস নাই, “রাই 
যাইতে যাইতে পুছে, কেলিকুঙ্ধবন, কদন্বকানন, ন্দার কতদে আছে ?* এইভাবে রাধিকা 
যাইতেছেন--ইনি দেবের অভিসারিক! নহেন, ইনি সগ্ে বলিযাছেন-__কলমী বলিয়া 
ডাকে সবলোকে, তাহাতে নাহিক ছংখ, তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলার পরিতে সখ" 
ইনি কুল নীল জাতি সমস্ত “কণা নমঃ’ বলিয়া তাহার পে সমর্পন করিয়াছেন, ইনি বলিয়াছেন 
“ননদিনী বণ্‌ গিয়ে নগরে, ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী, রষ্পেম-কলন্ধ-সাগরে।" কানে কানে 
কথ! বলিষা চাপ! সুতে নিন্দা প্রচার করিবার দরকার নাই। বল্‌ গিয়ে নগরে-_রথাৎ 
ঢাক বাজাইয়া প্রচার কর আমি নিখিলডয়হরণের পান্ধে শরণ লইয়াছি--ব্মাজ আমি 
নির্র। কৰি অনজ্ধদাস মহাপ্রনুর সঙ্গীতন বা অভিসারবাত্র স্বত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। 
তিনি স্ন্দরী রাধিকাকে সাজাছিয়! বাহির করিলেন এবং লিখিলেন--"কন্ধণ রর, বন্ধ- 
রাজধবনি, চলইতে সমধুর বাজ্জে। চৌরিকে রযনী সাজে, ভন্ড রবাৰ বাছে;* শুধু 
কম্বপের কণু কুণু বা! বাকমলের আমধুর ধ্বনি লগে, উঠ্চৈচ্বরে মধ্যে মধোো ভু বালিয়া 
উঠিতেছে--ডগ্ফ ও রবাবের শব্দ শুনিয়া অভিগারিকাকে দেখিবার হন্ত রাজপথে ভিড় 
জনিয়া গিহাছে। ইহা অভিসারের নাষে সংকীন্ঠন। চৈতরূদেৰ যে এই রাধাকৃষ-লীল! 
গানের প্রাণ, তাহ! কি এখনও বলিতে হইবে? অথচ এই সকল গানের আধ্যাব্মিক 
ইঙ্গিতগুলি কবিদিগের অপূর্ব কৰিত্বের হানিকর হয় নাই। এই পদটিতেই আছে, 
রাধিকা! চলিতেছেন, তাঁহার পায়ের ক্দালতার ছোপ মাটিতে পড়িয়া রাল দাগ রাখিয়া 
যাইতেছে। তাহার অঞ্জ-গঞ্ধে ভ্মরেরা অন্ধের নত তাহার পায়ে পারে চলিতেছে এবং 
দেখানে যেখানে তাহার রাঙ্গাচরণচিন্ছ পড়িযাছে, তাহাই পক্ষ বলিয়া ভ্রম করিয়া চুম্বন 
করিতেছে "চলইতে চরণের- সঙ্গে চলে মৰুকর_-নকরন্দ পান কি লোভে। সৌরতে 
উনমত, ধরণী চুময়ে কত, বাহা যাহ! পদচিছ শোতে" 

ভীরক্ণের পায়ে সর্ব পণ করিয়া সন্্যাস-এহণই এই শিক্ষা ইহা পতি কঠিন। 
স্থকুষাৰ জীবনে অত্যান্ত, চিরগেহে পালিত তরুণকে তপাস্কার ব্রত করিতে হইবে। রাধিকা 


বলিতেছেন--“নিজ্ের দিনার কাটা পু'ডিযা- কঙপী কলসী জল 
সাপ শি এন চলিয়া ভাহা পিছল করিযাছি। ততুপরি রাত্রি জাগিয়া আঙুল 
৪ পি বাতা করিযাছি-_ দে" যেতে যে হবে গো, 


সাই ঝুলে বাজিলে বানী, বধুর লাগি পিছল শখে” অন্ধকারে বন-জঙ্গলে খুরিতে হইবে এরা 
শকরযুগ মুদি চলু ভাৰিনী, তিমির পঞ্ান কি আশে” ভিমিজে প্রাণ করিবার আশা 
ভামিনী হাতের দ্বারা চক্ষু চাপিয়া রাখিয়া বাভারাত করা শিখিতেছেন। আর পথে 
হয়ত বিদ্যা সাপ এজ বনিক, মুন, শিখয়ে ুজগ-ুফ পাশে ।” যণি- 
নিধিত কন্ধণপণ (পুরা )্বপ দিয়া “রুঙগ-গুরুর' ( সাপের বোঝার) নিকট ফণি- 
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বির ছবি ৬৯৫ (ক) 





ইনানী, সপ্ন শাক আগ জাখ, বান । দীগাশাছিনীর বশে বৃষ । 





হাঙ্গরমুশো রে ক্র যা বাঙ্গালীর সমাজ এক সম বিকা-নেছিডিক ঘটনা ছিল, রগ 
তাহার বোকার ছা নিশা করিত সাপ শা, বীরকৃম 





পুথির মনের ছবি ৬৯৫ (খ) 





চারটি হৰা, সন পঙাবীর পরশ ভাগ, বাকুড৷। পোষাক- 
পিছ, আন্ধার খরশে। 





হিন্দুসমাজ ও বৈষবধস্র ৬৯৫ 


সুখবন্ধন, ( সাপের মুখ কি উপায়ে বন্ধ করা ষায়) তাহা! পিখিকাছি। সম্যাস-গ্রহণকালে 
শকুনের গঞ্না শুনিতে হইবে-_পরিঙ্গনের! বাব! দিয়া উপদেশ দিবেন-_ ভজ্জন্ত এখন 
হইতেই গ্রস্ত হইজেছেন, “গুরুঙ্গন বচন বদির সম নানই আন শুনই কহ আন। 
পরিঙ্গন বচনে সুগৰি সম হাসই গোবিন্দ দাস পরমাপ।” আুরুজনের কথ! শুনিলে বধির 
হওয়ার ভান করেন_এক কথা শুনিয়! কর কথার উত্তর দেন। পঠিজনের কথা 
শুনিলে সুখধার (পাগলের) সরান হাসেন--গোবিন্দ দাস ইহাক সাক্ষী । বর্ধার ক্ভিসারের 
গোবিন্দদাসের কি বর্ণনা! শব্দের ললিত ঝন্ধার ও ভাবের প্তকদ্ধে তাহাদের তুলনা নাই। 
পদ্ধিল বাট (কর্দযান্ত পথ), মন্দির-বাহিরে কঠিন কপাট, তাহার উপর দুরততর আকাশ 
বাহিয়া বাদলের ধারা আসিতেছে, হে সন্দরি, তোমার একখানি নীল শাড়ীর স্মাচল দি 
কি এই দুশ্যোগ ঠেকাইর! রাখিতে পারিবে? আবার পরক্ষণেই বিছ্যুৎ যেক্কপ এক 
মুহুর্ত চমক দিছা মর্ত্যধাসীকে স্বর্গ দেখাইয়া দে, সেইবপ একটি মাত্র পূর্ণ সন্বেতে 
কৰি আধ্যাস্মিক ৱাঞ্দোর ইঙ্গিত দিয্াছেন পহতিরহ নস সরধুনী পার। হুন্দরী কৈছে 
করবি ভিসার?” কি ভাবে এই ছথ্যোগে অভিলারে বাইবে, হরি নন-গঙ্গার অপর 
পারে--ইন্জিযাতীড রাজোে। এই বে সন্ধা, এই বে ছশ্চর তপস্কার কথা-এ লমস্তেরই 
প্রেরণা দিযাছিলেন চৈতরূদেৰ । হার জীবনের অলৌকিক প্রেমের লীলা, শর 
একটি বগুনীর ভা, কিন্ত সে বেগশালী তো হ্চর তপসার শৈলতেদ করিয়া 
আসিয়াছিল। তাহার জীবনের কন্ধ ঢাক! পড়িযাছিল, পাহার ছুইটি বিকশিত-_ 
শতদলপ্রভ সঙ্গল চক্ষুর অন্তরালে; লোকে তাহাই দেখিয়া সুলিাছে। কিন্তু শঙ্খদলের নীচে 
দু্গদপবা]-পদ্ধের ভিত, তাহা কে দেখিয়াছে ? কত উপবাস, কত অনিস্া, কত হম 
ভমণ, কত, বিপদ্‌__সেগুলি হার জীবনে রসের উৎস ও প্রসথ়তার ছানি করিতে 
পারে নাই। 

এই পদাৰণী ও কীন্তন-সাহিত্য একটি খরজোত) নদীর স্কান্গ চুটিঘাছে। ইহার 
ছইক্লে কত উপবন, কত লোকালয়, কত যধুর প্রাকৃতিক দৃশ্,_কিন্ধ ইহা যেখানে যাইয়া 
পিযাছে-_সেখানে আর কলরব লাই, তরগ্গের তান নাইসে 
নিশ্চল প্রশান্ত চিররহক্ষষ্ মহালসুজ্জ | ইহার প্রত্যেক তরঙ্গ 
সেই আধ্যাত্মিক অভিযানের হক্সিত দিয়া ছুটিযাছে - ইহাতে বদি কিছু মলিনতা থাকে, তাহা 
ইহার চির-অমল প্রেমের উৎসের খূর্পপাকে কোথায় চলি পিহাছে__তাহার ঠিকানা নাই। 
বিস্তাপতির রাধা! ঝলিরাছিলেন, কুষ্, আমি তোমাকে আমার সববন্ধ দিয়াছি। তোমাকে 
ভিন্ন আমি সুহূন্ত বাচিতে পারি না। কত উপযান্থ কত অন্দর অন্দর কথাত এই 
আত্মসমর্পণের কথা বলি! শেষে কৰি বলিহাছেন “নাধৰ তুহু কেছৈ কহবি মো়”_আ্আামি 
সৰ্ব্ব দিয়াছি লতা, কিন্তু কাহাকে দিহাছি তাহা লানি না। তুনি কেমন তাহা 
আমাকে বল। সাধনার এই ছুশ্চর তপক্ার পর একি প্রশ্ন ? বন্ধের স্বকূপ-জিজ্ঞাস।। 
বিশ্তাপতির ভাৰ-সম্মেলনের পৰে ক্ষণ আর দেহী নহেন, তিনি চিন্ষর, রাধিকা তাহাকে 


লোমের সাগর-সঙ্গন। 








ডি বৃহৎ বঙ্গ 


বঙগলাচরণ করিয়া ্ানিজেছেন। সেই মঙ্গল-উপচারও সমন্ত মনের, বাহিরের উপকরণ 
তাহাতে কিছুই নাই। 

“পিয়া! বব যাওক এ বু গেছে, 

মঙ্গল আচার করব নিজ্ঞ দেহে, 

বেদী করব হাৰ আপন অঙ্গে, 

ঝাড় করম হাম চি বিহানে, 

আলিশন দেওৰ যোতিম-ছার 

মঙ্গল-কলস করব কুচভার ৷" 


মখন তিনি আসিবেন, তখন আমার দেহ দিয়াই সমস্ত মঙ্ল-মাচরণ করিব। 
আমার ই বেদী হইবে এবং আমর তীর্থ কুম্তলের সারা কাটা তৈরী করিয়া ডাহা 
পরিষ্কার করিব। আমার বক্ষের লি নণিমালা স্মালিপনার কার্য করিবে এবং আমার 
লীনবক্ষ মঙ্গল-কলসী স্বত্ূণ হুইবে। 

মনুধ্যদেহই ভগৰৎ-মন্দির। ইহাই এই পদের অর্থ । সুতরাং চৈতক্সের আীবন- 
কায এই পদাবলীর অর্থ সুটি্বাছে এবং তাহার প্রসাদ সমন্ধ বাঙলার জনসাধারণ এই 
পদাবলীর ধ্যান্মিক সোন্দধ্য উপকোগ করিবার যোগা হইথাছে। 

এখন আমরা তাহার জীবন ও কাধ্যাবলীর সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া যাইৰ। 
৮১০ বংলর হুইল গৌরীদাস কীক্তনীযা ্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন 
বঙ্গীয় নিকুঞ্জবনের শত শত কোকিলক ধানিয়া গিরাছে। ওাহার গোষ্ঠ ও মাগুর 
যাহা শুনিযাছিলাম, তাহা মুহুতে মুহর্বে তন ও নারদকে স্বরণ করাইত ; হার ব্যাখ্যার 
কাছে ভাগবতের ভ্ীধর স্বামীর ভাঙ্য দান হইত। এই অর্ছ-শিক্ষিত লোকটির ভিতরে 
দেবী ভারতী যে প্রেরণা বিয্নাছিলেন, তাহাতে গৌরীদাসের কণ্ঠে ঘেন দেবীর বীণাই 
বাঙ্গিতে খাকিভ। পৃথিবীতে খাকিতা তিনি স্র্গের সংবাদ দি! গিৱাছেন, কোন ধর্ম্ম-মন্দির 
বা বেদী হইতে সেরপ সংবাদ আমরা শুনি নাই। আজ গৌরীদাস নাই, তাহার অগ্রজ 
ন্মাসর-বিী রপিক নাই, আজ শিবু পরলোকগত, এখন গণেশ সাঝের বাতি আলাইহ 
বাখিষাছছে, কিন্তু উক্ত কীর্তনীঘাদের কুলপ্লাৰী ভক্কিবন্তার সমল বরিও ভাঙা গিয়াছে, 
তথাপি নৃতনভাবে ভাৰিত, নৰমত্ে রীক্ষিত খগেশ্রনাখ ও অপর্ণ| দেবী শিক্ষিত সংশ্ৰদায়ের 
বত যে আসর বাধিতেছেন তাহা কালে হক হইবে বলি মনে হয়। 

পদ্গাবলীর হঙ্সালতা-সবন্ধে ধাহারা বিজ্ঞপ করেন, সাহার! গঙ্গার একমাস খোলা 
জল দেখিয়া বিরক্ত হইব! থাকেন, পুপ্যতোযা ভাগীরবীর নিশববন্দিত প্রবাহের শুভ্ুতা ও 
পিতা অস্থান করিবার শক্তি তাহাদের নাই । 








৬৯৭ (ক) 


ভিজ, সন্তৰশ শহা 











[ চত্, আড়াই শত বস কো রকি বাহ, অতাপকত ও ঝুনাথ পতি সুধা কুরণাটার যা নন 
হইতে মাহী (২৪শ পৰ) । হর চি ছবি সার সমসামন্িক বলি! কথিত। 








বরের (২৪শ পরগনা) রাজ সাহে দেবের বহর মন্দির গাছের 
ছৱি, ধাৱন ভার কৰক ১৮১৫ পৃঃ অৰ্দে অৰিত। 
ক, নিশ্যানন্দ, অৱ্ৈত, হৰিধাস ও জীধান 





নন গে) 





লাৰ-পীলা, হুগলী জেলাঃ পলকের আৰিত (উনবিংশ পাপী বা ) 
ক্লিন একা, কৃত ১/০ আনা 








বহার, হৰিলা ও জিব সমাগত শীতে 
বার পিক বলা জব ৎসনৃহীত, ৭5৫ পৃহ। 





৬৯৭ ডে) 


\ 


অত, সপ্তদশ শঙ্যা্ীর ছবি হইতে পৃদ্ীত । 
(অভ পরথণা।) 









নিত্যানন্দ, ২৫, বসের শচীন চিত্র ( বশ 
পরগনা) হইতে বকর লাগৃহীত। 








সর্তক সাগহীত (২৪প:পর 





শুর্রাস্থর--সপ্তবশ শতাখীর রকি চিত্র 
হইতে (২৪ পরগণা) +০5 পৃঃ) 








শৰাধ পতিত, সপ্তদশ ্া্ীর ২৪শ পরণগার 
চিত্র হইতে ৭! 







জাস, ২৪ বরের গাটীন চি 
হইতে +১২পৃহ। 








৬৯৭ (এ) 








চতক্ষসংকীৰ্তণ। ইহার করিত অতিলিলের (৯৭৪ পু) পাকটাক। কের 





খন আগাথা_সপবশ শতান্দীৱ চিত্ৰ হইতে । 





বৈঞ্চব 





৭) 3 








al 
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গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৬৯৭ 


পৰ্থগন পন্রিচ্ছেদ 
গোরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ 


পূর্বেই উল্লিখিত হুইযাছে হুসেন সাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া! “নবন্ধীপে পুনরায় 
ব্রাহ্মণ রাজ! হইবেন,” এই ভবিস্মদ্বালী শুনিয়াছিলেন। নবন্বীপের প্রচ্ছার! খন চালনায় 
সুদক্ষ ছিল। এই প্ৰবল জনশাতিতে আতঙ্কিত হইয়া তিনি নবন্বীপ উৎসন্প করিতে 
আদেশ দ্িযাছিলেন। নৰস্বীপের অনতিনূরে পিকুল্য! গ্রামে শিব্রিপ্থাপনপূর্কক মুসলমানেরা 
নানাবিধ অত্যাচার করিতে আর্ত করিয়াছিল। কিন্ত যে কোন কারণেই হউক, 
( জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, কালী তাহাকে শপে ভীতি প্রদর্শন করেন ) রাঞ্জার মত পরিবন্ধিত 
হইয়াছিল। তখন বাজদরবারেও সঙ্রান্ত ও ুপপ্ডিত সভাসদ্‌ ছিলেন; আর এদিকে তখন 
নবন্বীপের খ্যাতি সমস্ত ভারতব্যাপী ছিল, মিখিলাষ পক্ষধর মিশ্রের প্রতিপত্ধি-ৰিলোপের 

উর) পু সঙ্গে লঙ্ে নববীপের লাম ভারতের মন সর্ষে ন্াকেপে 
টিকা পরিচিত হইয়াছিল। বোধ হয় বিস্বোৎসাহী হুসেন সাহ তাহাৰ 

সভার পণ্ডিতমণ্ডলীর নগ্থরোধে এই অত্যাচার শেষে গামাইন্া 

দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি বুঝিতে পাৰিয়াছিলেন, টুলো বাসুন-পঞ্ডিতেরা নিতান্ত নিরীহ, 
ইহাদিগকে নিপীড়ন করা ভাল নহে। চৈতন্তমঙ্গলে লিখিত আছে, হুসেন সাহ অশ্বত্থ 
হইয়া নবদ্ধীপের ভগ্ন দেবালগুলির পুন:সংগ্কারের আদেশ প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন। 
এই শু সংবাদে নবন্বীপত্যাপী বহু ব্রাহ্মণ আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। যখন 
দেশের অবস্থা, এইকূপ, তখন চৈতন্তদেৰ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

চৈতনাদেবের পুরুষ মধুকর মিশ্র উদতিন্যার রাজ! কপিলেঙ্গদেবের ব্দত্যাচারে 
মাজপুর হইতে পলাইয়া জীঁহয্রে বাস করেন। কপিলেঙ্গদেবের উপাধি ছিল "ভ্রমরবর,” 
মধুকর মিশ্রের পিতার নাম বিশুদ্ধ মিশ্র-_ইহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ _-বাংস্কায়নগোত্রীয়। 
মধুকরের & পুত্র _উপেজ্জ, বঙ্গগানাখ, কীরিসানাখ, কুত্ধিবাস। 
উপেক্র হিশ্রের স্ত্রীর নাম কষলাবপ্ভী, তাহাদের ৭ পুত্র_কংসারি, 
পরমানন্দ, পপ্নাভ, সর্ষের, জগরাখ, জনা্দন, ত্ৈলোকানাণ। জগরাণ নীলার চক্রবর্ীৰ 
কতা শচীদেবীকে বিবাহ করেন। 

যখন জগন্সাণ দিশ তরুণবযন্ধ, তখন ভ্রীহ্ে ছুভিক্ষ ও খোর অরাজকতা! খটয়াছিল। 
জগন্নাথ নবৰীপে শিক্ষাসমান্তির জন্ত আসিয়াছিলেন, সেইখানেই রহ্ছিয়া গেলেন, আৰ 
ডাকা-ৰক্ষিণেই এই পরিবার বংশ্পরস্পরায় বাস করিঘাছেন। আরীহট্রের আর একটি পল্লীও 
এইকূপ দাবী উত্থাপন করিঘাছেন-__কিন্ত তাহা গ্রাম বলিবা মনে হয় না। খাহারা জীহটর 
হইতে এই বিপৎকালে নবন্ধীপে পলাইরা আসিাছিলেন, তস্মব্যে নীলাত্বর চক্রব্রী 
_ { অপৰ একজন বৈদিক ) ছিলেন। তিনি নবধীপের বেলপুকুরিয| গ্রামে বাসস্থাপন করেন । 

চপ 


পারল । 


© 


সি বৃহৎ বঙ্গ 
জগন্নাথ দিশ্র বল্লাল রাঙ্গার বাড়ীর নিকট বাস করিযাছিলেন__ইহা তখন নবনধীপের 
দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত ছিল, এবং এই স্থানটি সম্ভবত: নগরের শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল। 
মুসলমানের! এই স্থান অধিকার করার পর এই স্থানের নাম দিয়াছিল “মেঞাপুর," কারণ 
নেক মুসলমান এখানে বাস করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর হ্মস্থানটিকে সুসলমানী নামে 
অভিহিত কৰিতে ভক্তচৰিতকাবেরা স্বভাবত:ই কুণ্ঠাবোধ করিতেন। শবাং বৃন্দাবন দাস, 
স্বারি গুপ্ত প্রকৃতি ন্াদি-লেখকেরা পরীর নাম উল্লেখ ন! করিয়া বহার জন্মস্থান শুধু 
নব্ীপ বলিয়া উল্লেখ করিযাছেন। কিন্ত পরবর্তী লেখকেরা ( ত্মখ্যে ভক্তিবস্থাকর-রচয়িতা 
নরহরি চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য) “মেঞাপুর” শব্দটি ছিন্দুভাবাপর করি! উহাকে 
“মায়াপুর" নাম দিযাছেন। কিন্তু প্রাচীন মুসলমানদের দলিলপত্রে এবং চলিতকথায় 
মিঞাপুর বা মেঞাপুর নাম এখনও প্রচলিত দেখা বার। প্রা হুইশত বৎসর পুর 
হইতে হিন্দুরা উহ্থাকে মায়াপুর নামে অভিহিত করিয়া আসিরাছেন। নবন্বীপে দ্বিতীয় 
মায়াপুর নাই । যেখানে বহু শতান্ধীন পুর্ধম হইতে বামচন্দের পুঁজ! হইত এবং রামের 
রখোতসব দিত হইত সেখানে বাঙ্গলার কোন প্রতাপশালী ব্যক্তি রামচন্্ের একটি 
মন্দির নির্মাণ করিযাছিলেন। উহা ঠিকই করিয়াছিলেন, হেহেতু এ স্থানটি রামের লীলার 
একটি প্রাচীন তরীর্থ ছিল। সেই মন্দির এখন ননীগঞ্ভে কিন্ত, সেই রামচন্সের মন্দির 
কখনই চৈতন্যমন্দির হইতে পারে না, এবং সে স্থানের নামও যায়াপুর নহে। জোর 
করিয়া কেহ কেহ নিজেরা উহার নাম “মায়াপুর’ দিয়াছেন। 
পগরাখ মিশ্র স্থপপ্ডিত ছিলেন, ভাহার হাতের লেখা একখানি সংস্কৃত ষহাভারতের 
আদিপর্ব এখনও পণ্ডিত &/ মহামহোপাধ্ান্ম অঙ্দিত রায়রত্বের রাড়ীতে আছে, উহা 
সস খৃষ্টানদের লেখা। একটি বর্ণাশুদ্ধি নাই, হাতের অক্ষর সুর 
শাসিত! কা এই মহাভাৰতে পুবিখানি অডিবক্রে ৰাখ! উচিত। 
আমি উহা নেখিঘাছি। এই পুঁথি লেখার ১৭ বৎসর পরে চৈততরূদেব জন্মগ্রহণ করেন। 
জগরাখ দিশ্রকে হার পত্নী শচীদেবী অর্থাগমের জ্যা মঙ্গলচণ্ডী প্রনৃতি দেবপুজার 
পৌরোছিতা করিতে উপদেশ দিযাছিলেন, “তুমি পত্তিত অথচ তোমার চির্গারিজা/” এই 
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গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৬৯৯ 


খ্রাতুড়মরে কমি হইলেন, এ আর চৈতরূকে “নিমাই” নাম বেও! হইয়াছে, পূর্ব 
হইতেও তিনি প্রিযদর্ন, এক্ক্ত লোকে তাহাকে নবন্বীপচঙ্গ নাম দিরাও সখী হন নাই, 
কৰি গাহিয়াছেন--“চাদে বে কলঙ্ক আছে, ছি ছি চাদ কি গোৱাচাদের কাছে |” 

বিশ্বর্ূপ ও নিমাই উল্তব্রেই বড় সুদর্শন ছিলেন,_বিশেষ নিমাই, ধাহার কূপের 
কথ! লিখিতে মাইয়| কত লেখক কৰি হইয়া গিরাছেন। নিশ্বকূপ বখন বোড়শবর্বন্ক 
এবং নিমাই সবে পক্ষমব্ধ বতিক্রম করিয়াছেন, তখন তিনি 
ইৈতের কাছে পড়িতে যাইতেন এবং আহারের সময় হইলে 
কনিষ্ঠ তাহাকে ডাকিয়া! 'সনিত। ছইটি ভাই হাত ধরাধরি করিরা বাড়ী করিতেন, 
লিমাইরের মুখখানি কুল্পপস্মের স্টার, তন্মন্যে বিন্দু বিন্দু কালি, কারণ তিনি বিশবরপের 
দোয়াত ও কলম লইয়া দাটাঘাটি করিয়াছেন, সেই কালির বিন্দুতে তাহার যুগ ত্রমরবেষ্টিত 
শতদলের মত ঢলঢল করিত, পায়ে নূপুর বাজিত, কত মধুর কথা! বলিতে বলিতে দুইটি 
ভাই শচীদেৰীর কাছে আসিতেন। শিশ্বকূপের বিবাহ স্থির হুইল--তখন তাহার ১৬ বর্ষ 
বয়স কিন্ত বিশ্বতূপ বিবাহ করিত সংসারী হইবেন না, অধচ বদি প্রতিবাদ করেন তবে 
“জননী দুঃখ পাবে বিপরাত।” এ দিকে নহবং বাজিতেছিল, পূরনাৰীরা শুভ বিৰাহের 
উদেখাগ করিতেছিলেন, এমন এক প্রলোবে বিশ্বরূপ জালামর় সংসার হইতে ত্রাণ 
পাইবার জন্য পাতারিয়! গঙ্গ। পার হইলেন। কোণায় গেলেন কে জানে? সে কথা 
এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে-_-এইটুকু জানা গিয়াছিল যে কোন সিদ্ধ পুরুষের নিকট দীক্ষা 


নিখবরগ ও নিনাই। 


ছিলেন, “কে বলে এই বুড়র নাম দ্বক্বৈত, ইনি একটি 

দৈত্য। আমার চাদের মত ছেলেটাকে খরের বাহির করিধা দিন্া কণিকা-প্রসাদের যত 

এই শিশুটির কাণে আবার কি বঞ্রণা দিতেছেন। কে জ্ঞানে?” শচীদেবী অথৈতকে দৈত্য 

নামেই 'ভিহিত করিতেন। বিশ্বকূপের স্্যাসের পর জগন্লাথ মিশর পঞ্চবর্ষ বয়স্ক নিমাইন্সের 

পড়াগুনা বন্ধ করিয়া দিরাছিলেন। কারণ “এই যদি সর্কশাস্ে লতিবেক জ্ঞান ছাড়িয়া 

সংসারক্থখ করিবে প্রন্াপ ॥ ন্মতএব ইহার পড়িস্বা কাধ্য নাই। মূর্খ হইয়া ঘরে মোর 
থাকুক নিমাই”. 

কিন্ত ছেলোট বড় দৌবাস্থয ন্াবস্ত করিল। হার পারে নূপুর, পরনে নীল ধুতি, 

মাথায় চুল বেনী করিয়! বাবা, তাহাতে লোগার ঝাপা, কটিতে কিন্কিণী--মৃষ্টি অতি স্রন্দর, 

কিন্তু কাক্ষগুলি আঙৌ সেকপ স্বন্দর নহে । সন্ধ্যাকালে বালক 

seal কোন দেবমন্দিবে ঢুকি বিগ্রহের নিকটব্ী আআরতির পঞ্চপ্রদীপ 

__ নিৰাইয়া আাসিত; কখনও কোনও ব্ৰাহ্মণ গঙ্গাভীরে চক্ষু বুজিয়া পতাখানি সন্থখে বাখিয়া 

1 সরি নিনাই বাট: লইয়া ছাট পাই; কোন বামণ জানার গলায় 
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৭০ বৃহৎ বঙ্গ 
নামিয়াছেন, ভাহার উত্তরীয় ও শিবলিঙ্গ চুরি করিত; কখনএ জলে ডুৰিয়া কাহারও 
একটা পা ধরিবা তাহাকে টানিয়া লইয়া বাইত ; কখনও কোন বালকের কাশে জল প্রবেশ 
করাইয়] তাহার বিপদে আনন্দ অশ্ব করিত; কখনও কোন বালিকার চুলে ওকড়ার 
বীচি ফেলিরা দিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার ভ দেখাইত (তখন বালকের বত্স পরমার) 
অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্টকর খেলার মধ্যে--গঙ্গার বালুচরে বকের পিছনে ছোটা কিংবা কোন 
বালকের উপর চড়িয়া পিব হইয়া নাচা। হয়ত কাহারও কলাবনে চুকিয নিমাই গায়ে রষ্চ 
কল দিয়া বৃষ সাজিয়াছে, তার পৰে সেই কদলী চুরি করিয়া পলায়ন। এই সকল 
উৎপাতে নবন্ধীপের লোকদিগকে অভিষ্ঠ করিম! তোলাতে গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা জগরাখ 
মিশ্রকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন ; বাধ্য হইয়া কয়েকমাস পাঠ-বন্ধের পরে জগন্নাথ মিশ্র 
শুক পুনরায় টোলে ভি করিয়া ছিলেন 
নিমাই বিচুদাস, স্দর্শন এবং গঙ্গাদাস-_এই তিনজন পত্তিতের নিকট পড়িয়াছিলেন, 
ইহাদিগের যখো গঙ্গাঙ্গাস খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন । মে আগ্রহে তিনি বালকোচিত ঘর্থপনা! 
করিতেছিলেন সেই আগ্রহে পড়িতে সুরু করিয়া দিলেন। 
জিনি সতীর্থদের একন্দনকে প্রতিপক্ষ করিয়া! বিচার করিতেন এবং 
তাহাকে পরাজয় করিয়া পুনরায় ভাহাকে ভাহারই পর্বকোর মতের পক্ষে বিচার করিতে 
নিযুক্ত করিতেন, এবারও তাহার জয় হুইত। বিগ্যোৎসান্থী বালক নবন্ধীপের প্রসিদ্ধ 
পত্ডিতদিগের পথ আগলাইরা! ভাহানের সন্ধিত বিচার করিতে আগ্রহান্বিত হইতেন। 
সারি ধের মত প্রাচীন প্জিতকে “মুক্তির” লক্ষণ জিজ্ঞাস! করিয়া নাকে একদিন দাল 
করিয়া! পাসাইরা! বলিয়াছিলেন, "পরত কহে বৈষ্ তুমি ইহা! কেন পড় । লতাপাতা নিয়া গিছ| 
রোগ ছুর কর।” গ্রাহার এইকপ রাড ব্যবহারে পণ্ডিতের মনে মনে খুব চটটয়া থাকিতেন ; 
তথাপি ভীহার তরুণ সুদর্শন সন্ধি ও নবোস্মেষিত প্রতিভার জ্যোতিতে সকলে মুদ্ধ না হইয়া! 
পারিত না। তাহার ছরস্তপনার তখনও বিন্ধাত হ্রাস হয় নাই। অবকাশ পাইলেই 
যার তার উপর দৌরাস্থ্য করিতেন। গরঁহট্টবাসিগণের ভাষা! লা তিনি তাহাদিগকে 
ক্ষেপাইতেন, তাহারা সহজেই চর! যাইত, এবং বলিত "তুমি কত দিনের নদেবাসী হে? 
তোমার পিতামাতা! সকলের জন্স্থানই ত ভ্রহটে_-এ কথাটি কি ভুলিয়া?” কিন্তুকে 
সেই তর্ক করিতে যায়, তিনি এরূপ তীর বাঙ্গ দ্বারা তাহাদিগকে উত্তেঙ্গিত করিতেন যে 
তাহাদের কেহ কেহ লগ্ুড় লইয়া তাহাকে নারিতে যাইত, কেহ বা কাঙ্জির কাছে নালিশ 
পর্যন্ত করিতে উদ্যত হইত । 
বঙ্পতাচাধ্যের মেয়ে লক্ষী বড় হন্দরী ছিলেন, তিনি গঙ্গার খাটে বাইতেন, নিমাই 
পাহাকে দেখিতেন এবং তিনিও তাহাকে তরুণ হৃদয়ের স্সেহঢালা দৃষ্টি ফিরাইয়া দিতেন। 
রি ॥ একদিন: নিমাই বনমালী ঘটককে বিবাহের প্র্তাব করিতে, 
অম্থরোধ করিলেন তখন জগন্নাথ মিশ্র স্বর্গগত, এবং নিমাই 
গঙ্গাতীরে বুকুন্দসঞ্জয়ের বাড়ীতে টোল স্থাপন করিয়াছিলেন । বাও আনন্দের সহিত 


অধ্যয়ন । 
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প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। নিমাই বনমালী খটককে তাহার মাতা শচীদেবীর নিকট 
পাঠাইলেন, শচীদেৰী ঘোর আপান্ধি করিলেন-_-এতটুক্‌ ছেলে লেখাপড়া করিতেছে, এখনই 
বিবাহের কথা কেন?” এই কথা নি ঘটক মহাশর ফিরিয়া বাইতেছিলেন--পণে 
তাহার সুখে সমস্ত শুনিয়! নিমাই মাকে বাইয়া বলিলেন, “তুমি কি বলিয়াছ যাহাতে ঘটক 
মহাশয় এত দুঃখিত হইবা ফিরিয়া গেলেন? তোমার এপ করা ভাল হয় নাই, তাহাকে 
ডাকিয়া আনিয়া যাহাতে তিনি সন্ধঃ হন, তাহাই ক।" (চৈ. ভা.) এখন শচীদেবী 
বুঝিলেন, তাহার পুত্ৰই এই বটককে নিযুক্ত করিরাছিল এবং তখনই ভিনি বিবাহে সম্মতি দান 
করিলেন। এই বিবাহ বর  কল্তার পরস্পরের যনোনত্নের দ্বার! সম্পাদিত হইয়াছিল। 
যখন নিমাই পূর্ববঙ্গ গিয্নাছিলেন তখন তিনি তাহার পৈতা ও শাছুকা! প্দরণচিন্নন্বক্ূপ লক্্মীকে 
দিয়া গিগ্াছিলেন। লক্ষ্মী অতি নিপুণ চিত্রকরী ছিলেন, তিনি স্বহস্তে তাহা স্বামীর মূর্তি 
খ্বাকিয়াছিলেন। নখন সর্পাঘাতে হার মৃত্যু হয়, তখন সেই চিত্র ও পাছকার দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়া সাধনী মৃত্যুর জাল! তুলিয়া গিযাছিলেন। 

এদিকে নিমাইয়ের পাত্ডিতোর খ্যাতি সমস্ত বঙ্গদেশের মধো ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, 
তিনি পবিস্কাসাগর” উপাধি পাইয়াছিলেন, হার ভাল নাম ছিল “বিশ্বন্তর মিশ্র” তিনি 
ব্যাকরণের একখানি টাকা করিয়াছিলেন। উহা পূর্বঙ্গের টোলগুলিতে অনীত হইত, 
এই টাকার নামও ছিল “ৰিস্থাসাগর-টিষ্ননী”। ক্রমে তাহার 'অর্থ ও খ্যাতি উভয়ই লাভ 
হইয়াছিল। তিনি পূর্ববঙ্গ ভ্ৰমণ করিয়া পত্ডিত-বিদার হিসাবে বহু অর্থ লইঘা গৃহে 
আসিয়াছিলেন; গঙ্গার উপরে পাচখানি স্বন্দর বড় ঘর নির্মিত হইয়াছিল, সেখানে এই 
নিরাষিপ-ভোজী বৈষ্ণব পরিবার অতি সুখে দিন যাপন করিতেছিলেন। শচীদেৰী নিক্ছ 
হস্তে পরমার, পিষ্টক, বেতো শাক, করলা ভাঙ্গ! প্রকৃতি রন্ধন করিষা বিষ্ণুর ভোগ দিতেন। 
শচীদেৰীৰ মৃষ্ি শান্ত ছিল কিন্তু তিনি অতি খৰাক্কতি ছিলেন। "শান্ত মৃষ্ধি শচীদেৰী 
অতি ক্ষুরকার” ( গোবিন্দদাসের করচা )। 

এই সময়ে কেশব কাশ্দীরী নামক এক দ্রিস্বিজ্য়ী পণ্ডিত আর্খ্যাবর্ত্তের বন্ধ স্থানের 
পত্তিতদিগকে জগ করিয়া নবন্ধীপ পরাজয় করিতে আসিয়াছিলেন। পত্ডিতেরা ভাবিলেন, 
“এই হষ্ট ছেলেটা কেবলই “যুদ্ধং দেহি’ বলিয়া! তর্ক করিবার জরা লালাফিত| প্রবীণদের টিকি' 
ধরিয়া টানিতে চাষ-_মামর! বস, ইহার উপরই দিত্বিজরীকে লেলিয়া দেওয়া যাকু।” সুতরাং 
তাহারা! বলিলেন, গঙ্গাতীরে অতি অল্বয়ন্ধ একটি মহাপণ্িত আছেন, সআপনি তাহার সহিত 
বিচার করুন । চৈতক্ত-ভাগৰতে সৰিস্তারে এই বিচারের কথা বর্ণিত আছে--দিখিজনী 
হারিযা গেলেন। সেদ্গিন “নবন্ধীপের মুখ বক্ষা হইল”__ এই বলিত! সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া 
এক সভা! করিলেন এবং নিমাইকে উপাধি দিলেন “বাদিসিংহ", স্থত্তরাৎ নিমাই পণ্ডিতের, 
পুরো নাম হুইল “জীবিশ্বস্তর মিশ্র বিস্থাসাগর বাছিসিংহ |” 
বা করাই ছিল নিমাইফের রীতি ও স্বভাব, যৌবনের প্রারস্তেও এই বৃত্তি হাস পার 
নাই। কেবল বয়োৰৃদ্ধির সঙ্গে তিনি একটি বিষয়ে সতর্ক হইয়া উঠিবাছিলেন। কৈশোরে 
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পদগাপন করিয়াই ভ্রীলোকদিগের সঙ্গ পরিহার করিম চলিতেন, "সবে মা পরী প্রতি 
নাহি উপহাস। হ্রী দেখি প্রন হন এক পাশ ।* ঈশ্বর পুরীর 
বাড়ী ছিল হালিসহর, তিনি বস্ক সর্যাসী, তক্তিপ্থী, স্থপত্ডিত, 
মাঝে মাঝে নবৰীপে ব্সসিতেল। তাহাকে দেশিতে নবহধীপের লোকের ভিড় হইত। 
নিমাইঘ়ের সতীর্থ পরম পণ্ডিত গব্াবরের চিরকালই বর্ম্মের দিকে কৌক ছিল, তিনি 
ঈশ্বর পুরীর বড় প্রি হইয়া পড়িয়াছিলেন। অপর কেহ কোন বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ 
করিয়াছে শুনিলে নিমাই ছিংসা হইত । ঈশব পুরী কেন গদাধরকে ভালবাসেন, ছক 
নিমাই মাঝে মাঝে ভাহার আমে বাইন! গদাধবেৰ পার্শ্বে বসিয়া খাকিতেন। ঈশ্বর পুরী এই 
সুলক্ষণ বালকটাকে দেখিয়া বিশেষ নীতি প্রকাশ করিতেন এবং স্বপ্রনীত ধ্পন্তক হইতে 
শ্লোক তুলিয়া ব্যাখ্যা! করিতেন। কিন্তু একদিন বখন পুরী গোসাই সোৎসাহে একটি গ্নোক 
ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখন নিমাই বলিঘা উঠিলেন_“এ ধাতু আত্দনেপদী নহে" উর্বর 
পুরীর ধর্ম্মের আগ্রহ ুড়াইযা গেল, এ বালককে বাগে আন৷ হার কর্ম নহে, তিনি 
বুঝিতে পারিলেন। 
পুর্ক্বঙ্গ-দ্রমশের পর যখন নিমাই শুনিতে পাইলেন, তাহার দ্্রী-ৰিয়োগ হইয়াছে, তখনই, 
সাহার ভাবাস্মর হইল। পথে গনাধর, শীমান্‌ পতিত প্রতৃততি সহচরের সঙ্গে দেখা, পুর্বঙ্গের 
ভাষা ব্যঙ্গ করিয়া নিমাই হাসিমুখে কথা বলিতে লাগিলেন--কিন্ধ সহচরেরা সেই ব্যঙ্গের সায় 
দিলেন না। মাতা কানিয়া ফেলিলেন। নিমাই বুঝ্চিলেন, লক্ষ্মী নাই, যে লক্ষমীকে তিনি 
ভালবাসি বিবাহ করিয়াছিলেন, বিনি গণশীলা এ সাধবী-_এবং কৈশোর-সঙ্গিনী, নবযৌবনের 
নৰ অন্থরাগ দাহাকে আশ্রয় করির! জন্সিযাছিল, সেই লক্ষ্মীর অভাবে তাহার যে ভাবাস্তর হইল 
তাহা পরবর্তী দীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করিরাছিল, বল! বায় না। এরিকে নিমাই 
পত্ডিতের খ্যাতি-গ্রতিপত্ধি বাড়িরাছে_ঠাহার সঙ্গে বিবাহ দিবার জর নবৱীপের ধনশালী 
রাজসভা-পত্ডিত সনাতন মিশ্র আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিশেন। শচী পুত্রের ইচ্ছা 
না জানিয়াই বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিলেন। বিবাহের দিন নিমাই শুনিলেন, তাহাকে 
বিবাহ করিতে হইবে! তিনি বিরক্ত হইলেন, বিবাহ করিবেন না, ৰলিলেন। 'অগত্যা 
শী সমন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার জন চে করিলেন; কিন্ত চৈ বুঝিলেন এরূপ করিলে তাহার 
মাঝের দুখখানি ছোট হইয়া যায়--সনাতন মিশ্র ন্দনেক আয়োজন করিয়াছেন 
তাহা পণ হইয়া বা, সরা অনিচ্ছাক্রমে শেষে স্বীকৃত হইলেন; বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে বিবাহ 
হইয়। গেল। ইহার পর নিমাই শিতৃপিগ প্রদান করিতে গৱায় যাত্রা করিলেন। পথে 
তিনি ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বর পুরীকে দেখিতে চুটিলেন, আজ ওাঁহার চক্ষু ছল ছল_ 
আঙ্গ ঈশবক পুরীকে ঠাছার এত ভাল লাগিল কেন? সাধু সহ ঃ পর্ণ হইতে 
লাগিল, মনে হইল ঈশ্বর পুৰব দেবচরির, নার যত অন্তরঙ্গ তাহাৰ কেছ নাই। ঈশ্বর পুৰী 
বলিলেন, "ভুমি গা যাও, ‘আমিও সেখানে বাব-_তথার সামার সঙ্গে তোমার দেখা হইবে |" 
জ্বর পূরীকে ছাড়া যাইতে তাহার সাঙ্গ বড় কষ্ট হইল। কুমারহন্রের কতকগুলি খুলি 
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তিনি কৌচার গুটে বাৰিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, “ইশ্বর পুৰীৰ জন্মস্থান, এ মৃত্তিকা আমার 
জীবন ধন প্রাণ,” উন্ম্তেৰ মত সাশননেত্রে ছাড়াই! বহিলেন, এবং কুমারহট্টকে করঙ্গোডে 
প্রণাম করিনা "প্রস্থ কহে কুমারহট্রের নমস্কার, ঈশ্বরপূরীর বে গ্রামে ব্সবতার ।” 

সঙ্গীরা দেখিল সে নিমাই আর নাই সে বাঙ্গপ্রির সততরহস্তময় নিতাপ্রস্ল তরুণ, 
নিমাই, __দিশিজরী জয়দর্পিত পত্জিত নিমাইকের জীবনের চাঞ্চল্যপূর্ণ অধ্যায় শেষ হইয়াছে। 
তিনি কেন কাদিতেছেন, কেন সঙ্গল চক্ষে উর্ধে তাকাই আছেন, কেন নূহযূহঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস 
ফেলিতেছেন তাহারা বুঝিতে পারিলেন না; তাহার জক ব্যস্ত হই পড়িলেন! ইহার পর লিগ 
দেওয়ার পালা। উীপাদপস্রে দাড়াইরা নিমাই দেখিলেন, পাদপস্সের উপর পাহাড় সমান উচ্চ 
ক্ষলরাশি পড়িতেছে! কত বন্-নদলগ্ষার, চারিদিক্‌ হইতে পুশ্পস্তবকের সঙ্গে সঙ্গে কত নয়নাশ | 
পাণ্ডার! শ্লোক 'সাবৃত্ধি কৰি বলিতেছে "সংসারের দুঃখী তাপী জীব, তোমরা! এই পাদপক্স 
দেখ, যোগী খৰি মহদির! এই পানপন্থ ধ্যান করেন, এই পাপন 
হইতে গঙ্গ| নিঃস্থতা হইয়াছেন, ইহা! যোগেশ্বর শিব ধ্যান করেন, 
ত্রিতাপদন্ধ মান্ুষ_-ভোমাদের আর গতি নাই, এই পাধপত্ম সাশ্রয় কর।” নিমাই কি 
শুনিলেন, কি দেখিলেন, কি বুঝিলেন, তিনিই জানেন, পাদপস্নের উদ্দেশে তাহার পর্নচক্ষে 
মে ধারা ছুটিল, তাহার শেষ নাই, বিরাম নাই। সেই বহ্পস্নের মনো ভাহার মৃখপন্ম 
আশ-গঙ্গার গ্লাবলে ভাসিয়া যাইতেছে-_দেশিতে দেখিতে সেই পাদপন্সের কাছে তিনি 
সৃক্ধিত হই পড়িলেন। 

সঙ্গীরা ঠাহাকে দরিয়া কোনোকশে বাসায় লই! আসিল--তখন ঈশ্বর পুরী আসিয়াছেন। 
নিমাইয়ের জ্ঞান নাই, কেবল "কর, উর্ধে তাকাইয়া কি দেখেন, শাবার বৃদ্ধিত হইঘা পড়েন। 
কোনও প্রকারে তাহাকে সহচবেরা বাড়ী ক্কিরাইয়া আনিল--কিন্ধ পশে পথে তিনি বলিতে 
লাগিলেন, "আমার বাড়ী নাই, আমার বাড়ী বৃন্দাবন, তোমর! আমাকে ছাড়ি দাও, ব্আামি 
প্রাণেখরকে দেখিতে বৃন্দাবন চলিলাম ।” কতকটা বলপূর্বাকই সঙ্গীৰ! তাহাকে বাড়ীতে 
সানিলেন। 

বাড়ী ফিরিয়া আসিবার পর কাহারও সঙ্গে কথ! নাই, চুপটি করিয়া ঘরে বসিয়া থাকেন, 
আৰ কাদিতে থাকেন। প্রি গদাধর আসিল, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া! বলিলেন-“আমি 

গয়ায় কি দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা তোমায় বলিব," কিন্তু বলিতে 

পিস যাইয়া অপূর্ণ চক্ষ ও গদ্গদকণ্ঠ হই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। 
কি দেখিরাছেন আৰ বলা হইল না। শচী দেৰীৰ অৰস্থা সহঙ্গেই অশ্থমেম, প্রতিবেশিনীবা 
ৰলিলেন--“পাগল হইয়াছে, এর নার কথা কি? চিকিৎসা করাও” ভিষক্‌ শিবাদিস্বতের 
বাবস্থা করিয়া গেল? কোণায় গেল সেই কুষ্কেলী সৌশীন ধুতি, সেই চন্দন, অপ্তরু, গন্ধ, 
সেই: সের পুপনান্য। বিক্ণুলিৱাকে সাজাই ন্যানির! শচীদেৰী পুত্ৰে নিকট বলাইযা। 
বাখেন। কিন্ত “দৃষ্টিপাত করিযাও প্র নাহি চাব । কোণ! কৃষ্ণ কোখা কৃষ্ণ বলে অসুক্ষণ, 
শ্লোক পড়ি করছে জন্দন” 


শাবপন্থ। 
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ভ্ররাম শা্ডিতের বাড়ীতে এক ঝাড় কুন্দছুলের গাছ দিল-_তখীয় দিবারাত্র ফুল ফুটিত। 
প্রানে ব্রাহ্ধণেরা ফুল তুলিবার ক্রু বেতের সাজি লইয়া! তথায় যাইভেন এবং পল্লীর সমস্ত 
কথার '্ালোচন! করিতেন । ইহাদের মধ্যে ছিলেন শুক্লান্বর, গদাধৰ, ভ্ীমান্‌ পণ্ডিত 
প্রভৃতি, জীবাস তো অবস্থাই ছিলেন । ইহার! সকলেই বৈব-ভাবাপনন, জগতে ভক্তির অভাব 
দেখিয় আক্ষেপ করিতেন। তাহার! নিমাই পণ্ডিত সৰ্বন্ধে নান! কথাবার্ডা বলিতে লাগিলেন । 
কে কেহ বলিলেন “সে পাগল নয়, এ বে কি তাহা বুঝিতে পার! যাইতেছে না)_এত 
জলও মানুষের চোখে থাকে! ক্ক্চনাম বলিলেই উন্মত্ত! বৃদ্ধি পার-_রুষ্ণ কুষ্চ বলিয়া 
আছাড় খাইয়া যাটাতে পড়ে” উমান পণ্ডিত বলিলেন, "আব্দ আমার বাড়ী নিমাই 
আসিয়াছিল, সামি তাহাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলাষ, “তোমার কি হইয়াছে ?' সে বলিল সামি 
তোযার বাড়ী যাইয়া "মার কথা স্রনাইব | আজই তার আমার এখানে আসার কথা।” 
সকলেই এ সন্ধে কুতৃহলী হইলেন । এই সময়ে একটি লোক ছায়া আসিয়া বাকে 
বলিল, "চলুন, শচী দেবী ৰঙ ৰিপন, নিমাই বড় বাড়াবাড়ি করিতেছেন, শচী ঠাকুরাণী 
বিপদে পড়িঘা আপনাকে ভাকিতেছেন।” ভ্রীবাস চলিয়া গেলেন, শটী দেৰী বলিলেন 
প্মাপনার! আমার ছেলের একটা উপায় করিয়া দিন, সামি কি করিব? নিমাই যে 
"আমার সর্বস্ব, আমার সর্ধন্থ যাইবার পথে ।” যে ঘরে নিমাই ছিলেন, শচী জীবাসকে 
সেই ধর দেখাইয়া দিলেন। জীবাস বাইর! সেই ঘরে খিল ছিলেন। তারপর প্রা 
চারি ৮ পৰে জীবাস বাছিব হইলেন, সাহার চক্ষু ্রত। তিনি শচীকে বলিলেন, “মা 
তোমার ছেলে পাগল হয় নাই। উদ্থাকে বিরক্ত করিও না। এব, শুক, প্রজাদের 


পাগল করিবে” 


হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও ন17” রাত্রে শীবাসের ইতিহাস-বিশ্রত আঙ্গিনায় সংকীর্ন। 
নিৰ্দিষ্ট কয়েকটি লোকের সঙ্গে এই সংকীর্ষন । দলের প্রধান +২ বৎসরের বৃদ্ধ অদ্বৈত "আচার্য 
“শক কেশ পক্ষ দাড়ি বড় মোহনীয় ৷ দাড়ি পড়িয়াছে, তার হৃদয় ছাইয়া;” এইদলে জীবাস 
স্বয়ং, গলার, রাখ, জান পতিত, পঙ্গালাস প্রতি ্মারও কয়েকজন ছিলেন। এই দলে 


যাইত তাহা হাব জানিজেন না। এই + বহসৰ যাবৎ রন গোটা বালা দেশটা 


সাতাইযা রাখিযাছে। এখনও ভাল কীর্তন শুনিলে লোক ক্ষুধা তৃষ্ণা নিয়া সমন্ত ুলিয়া 
বার খনি কীর্তনানন্দের হবিদবার, ধাহার খে এই স্ব প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, 


৯০০৩ টন 
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এ 
গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৭০৫ 


পুর্ব রাগের আবেগে সম্পূর্ণ ভগবানের প্রেষে আত্মহারা প্রেমিক পাগলের সেই নৃত্য 
সেই গান বে কি প্রেরণা দিয়াছিল, তাহা কি করিয়া বুঝাইৰ ? পৃথিবীর অন্যান্য দেবকলপ 
ব্যক্তিরা দর্সনবদ্ধে উপদেশ দিয়াছেন, ধর্শ্মজীবনের উচ্ছল স্আাদর্শ ও নীতির শুভ্র! দ্বারা জগতে 
পুজ্য হইরা ন্দাছেন_কিন্ত ভগবতপ্রেম লোকচক্ষে এন্ধস সুস্পষ্ট করিয়া আর কে 
দেখাইয়াছেন? সেই বে মৃদঙ্গ বাঙ্গিযা উঠিয়াছিল তাহার বোল এখনও নীরব হয় নাই, সেই 
শক উচ্চারিত বালী, বাহ জ্রীবাসের ন্সাঙ্গিনান প্রথম আকাশে উঠিয়াছিলতাহা 
এখনও 'আমাদিগের প্রাণ হরণ করিতেছে । যে বাত্রে নিমাই কন্মিণী সাঙ্ছিয! ব্সভিনয় 
করিয়াছিলেন, সেই রাত্রে তাহাকে দেখিয়া লোকে বলিয়াছিল--"ইনি কি সৃর্ঠিমতী ভক্ষি? 
ইনি কি তৃতলে আবিদা পশ্থাসনা কমলা, না! মানবদেহধাবিনী ভারভী,__বাগিনীর অৰিষ্ঠাত্রী 
দেবী?” স্বয়ং সেদিন কক্মিণী কৃষণকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহ! সত্যিকার কুষ্-প্রেমের 
অস্রুতে মাখা; রঙ্গমঞ্চে এমন সত্যিকার অভিনয জগতে কেহ কখনও দেখে নাই। 
সেদিন নবন্বীপে স্বয়ং কুষণভক্রি আসরে নামিব! আসিয়া নাসথধকে ভগবতপ্রম লিখাইয়া 
দিয়াছিল। প্রাতচকাল হইল, দর্শকমণ্ডুলী বলিল "এমন রাত্রিও প্রভাত হয় |” 
উস্ধন্ পুবলী নবনীপে আসিলে নিমাই আহার-নিজ! ছাড়িয়া তাহার কাছে পড়িয়া 
থাকিতেন। একদিন শচী দেবী নিক্ছনে নিমাইকে বলিলেন, “নিমাই, 'আমার বড় ভয় 
হইতেছে, আমাকে অভয় দাও, আমার বুকটা বড় অস্থির হইয়াছে।” 
২৮14 নিমাই বলিলেন, “মা, সে কি কথ? তুমি যাহ! আদেশ করিবে 
তাহাই করিব। কি হইয়াছে বল।” তখন শচী দেবী চোখের 
জল সুদ্ধিতে মুছিতে বলিলেন, "তুমি সঙ্গাসী পাইলে এত খুসী হও কেন? যনে হয় যেন 
তোমার কোন প্রাণের অস্বরঙ্গের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তোমার আআহাব-নিত্রা জ্ঞান থাকে না, 
আমাদিগকে তুলিয়া যাও । নিমাই, আমাকে চুঁইরা শপথ কর, তুমি সর্াসী হইবে না। 
ৰিশ্বরূপ প্রাণে বড় দাগ! দিয়া গিয়াছে, তুষি ছাড়া আমার কেহ নাই, আমাকে ছাড়িয়া 
যাইও না ।” নিমাই মাকে নানাব্ধপ প্রবোধ দিঘা আশ্বস্ত করিলেন। শচী দেবী কীদিতে 
কীদিতে: বলিতে লাগিলেন--“আমি তোমার নিকট বড় অপরাধ করিয়াছি, তুমি বল 
ক্ষমা করিবে।” নিমাই বলিলেন--“কি করিয়াছ ? তুমি মা, ছেলের কাছে 
মা কি কোন অপরাধ করিতে পারে? ওরূ'প বলিলে যে মা আমি 'পরানী হই।” 
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এদিকে টোল বন্ধ হইয়া! গেল, হরিকথা ভিন্ন নিমাই আর কিছু বলেন না, ব্যাকরণের সর 
পড়াইতে বাইয়| হরিভক্তির ব্যাখ্যা করেন; ছাত্রের নু হইয়া শোনে__কারণ নিমাইয়ের 
নখে হরিকথা--সে যে অমৃত হইতেও অমৃত | কিন্তু তাহারা গঙ্গাদাস পত্তিভের (নিমাইয়ের 
শিক্ষক) কাছে যাইযা নালিশ করিল, “নিমাই পত্ডিত আৰ পড়ান না, কেবল কুচ! 
বলেন আর কাদিতে খাকেন।” গঙ্গাঙ্গাস যাইয়া বলিলেন, “দেখ নিমাই, তোমার পিতা 
লগকলাখ মিশর, মাহামহ নীলার চকব্তী ইহারা সকলেই প্রসিদ্ধ পক্তিত ছিলেন, তাহারা 
ধার্স্থিক ও ভাক্তিপরায়ণ বলিয়াও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তুমি হরিভক্তি প্রচার কৰ, 
ভাল,--কিন্তু ছেলেদের পড়াগ্তন! বন্ধ কর! কি ঠিক?” নিষাই বলিলেন, সেদিন হইতে 
তিনি পড়াইবেন। নিমাই টোলে গেলেন, খানিকটা মনোযোগের সহিত পড়াইলেন, তখন 
ভগ জয়দেবের গান করিতেছিলেন, গঙ্গাীবে হার মধুর স্থরলহরী কালিয়া নাচিয়! 
"আকাশে উঠিতেছিল_নিমাই সেই গান শুনিয়া পাগল হই! গেলেন। পাবার গাও” 
হরি “আৰাৰ৷ গা” বলি! কুগর্ের পায়ে লুটাই| পড়িলেন। ছুই 
চক্ষু অবতে প্লাবিত, হুইল, সেদিন আর পড়ান হইল না। 

তিনি বুঝিলেন। সার পড়াইতে পারিবেন না। তখন পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, 
“ভাইসব | তোমরা দেখিতেছ, আমি কিছুতেই মনকে প্ৰবোধ দিতে পারিতেছি না, 
“শামা মন ঠাহার পাদপস্মে বিলাইয়াছি, তিনি যে সর্াক্ষণ আমার সামনে দাড়াইয়। 
তাহার তুবনকুলানে| হাসি হাসিতেছেন, আনি কি করির! পড়াইব !_-আঙ্গ হইতে আমি 
সার পড়াইতে পারিব না, আমার শত শত অপরাধ তোমরা! ক্ষমা করিও। আসি 


নাম সংকীর্ডন করিতে করিতে চলেন । নদীয়ার ভট্টাচার্যের এই 
নালা কা গোর লন অল, উঠ্চৈদ্রে ভগবান্কে ডাক) আদ লাগত না হার 


করিয়া বাল্যসঙ্গীদের অঙ্গরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন । কৈশোৰ অতিক্ৰম করিবার পূর্বে 






@ 


গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৭০৭ 


“আবার কেহ বলিল, প্রবাস পণ্ডিতের আঙ্গিনায় ইহারা নিশ্চয়ই মধুমতী-্পরী সাধনা 
করে" (চৈ. ভা. )। ইহারা মাইয়া নবন্বীপের গোরাই কাঙ্ছির কাছে আরদ্দী করিনা 
রাজপণে সংকীর্ত্তন বন্ধ করিনা দিলেন। 
সেইদিন নবন্বীপের একটা স্বরণীয় দিন। কাঙ্ছির ক্সাদেশ-প্রচারের সংবাদ শুনিয়া! নিমাই 
বলিলেন, “আজ আমর! সকলে প্রকান্ভাবে সংকীর্্ন করিব। এতদিন শরবাসের আঙিনায় 
'সামাদের কীর্তন আবদ্ধ ছিল, মাঝে যাঝে। ছুই একটি মাত্র দল 
রাজপথে কীর্তন করিত, আজ আমি সকলকে আহ্বান করিতেছি, 
আপনারা রাত্রে রাজপথে একত্র হইয়া! বাহির হউন ।” সেদিন দেন! গেল, নিমাইয়ের বিরুদ্ধ 
দল কত নগণ্য! নিমাই রাহ্গপখে বাহির হইবেন, বিছ্যতের মত এই সংবাদ প্রচারিত 
হইল। শত শত, সহ সহজ নরনারী সে রাত্রে রাজ্গপথে বাস্ির হইল; নানাবর্ণ রচিত 
পতাকায় এবং সুগন্ধ তৈল-নিষেবিত সহজ মশালের আলোকে মনে হইল নবন্বীপে সে বাজে 
কোন রাজাধিরাঙ্ছের অভ্যর্থনা হইবে। জন-সমুভ্র উদ্বেলিত হইরা উঠিল। নবন্ীপের পরভাঙগা, 
গড়িগাছ। প্রভৃতি পাড়াগুলি তাহারা পরিক্রমণ করিয়া কাঙ্ছির বাড়ীর কাছে ন্দাসিলেন 
থে যে পথ দিয়া এই সংসষীর্তনের দল চলিষাছিল, তাহার স্পষ্ট নির্দেশ চৈত্ত-ভাগবত, ভক্তি 
রত্বাকর ও প্রেষ-বিলাসে পাওয়া, বাইবে। গোরাই কাজি এত বড় বিপুল জনতা প্রত্যাশা 
করেন নাই, বিশেষ জনত! নেসা ভাল মান্য হই! থাকে নাই, কিছু কিছু আক্রমণের ভাবও 
দেখাইতেছিল। কতকটা ভয়ে, কতকটা নিমাইয়ের সূষ্িদর্শনে কাজির ভাবাস্্র হইল। তিনি 
(দেখিলেন__লোকে লোকারণা, তাহারা নিমাইকে কেন্জ কিন! উচ্কুসিত বক্তার মত ছাটয়াছে-_ 
তাহাদের 'আনন্দধৰনিতে বোধ হয় স্বর্গ হইতে দেবতারা! সাড়া দিতেছেন, কুলবধূর! পর্ন, 
বাহির হুইয়াছেন--নিবেখ করিবার কেহ নাই, নিষেধ-বিপি মানিবার কেহ নাই। মশালের 
আলোকে প্রদীপ্র মুখমণ্ডলে, কপোলে সকলেরই দশ টল টল করিতেছে, এই বৃহৎ জনতা 
শুধু অঙ্গ উপহারে কষে পুজা করিতেছে। বে দিকে বিভোর হই! পরম সরন্দর কুষগিৎত- 
(কেশদাসপূর্ণ মন্তক দোলাইয়া কাদিতে কাদিতে গোরা হরিনাম গাহিয়! চলিতেছেন, শত শত 
শাল তাহার রূপদর্শনেন্ছ শত শত নমরপঙ্ক্তির কলাম সেই দিক্‌ 
উচ্ছল করির! চলিয়াছে, কি অপু রূপ ! কাজি নু হইলেন, ভিনি 
গুহ হইতে নামিয়| আসিয়া! নিমাইক্ে আলিগন করিয়! অনেক নিষ্ট কথা বলিলেন। 
এই সময়ে নিমাই পণ্ডিতের বাড়ীতে আর একটি সন্মানিত অতিথি উপস্থিত হইলেন। 
ইহার নাম ন্িত্যান্সস্দ, ইনি হড়াই ওকার পুত্র--বাড়ী 
শিহাইবের আৰিষঠাৎ।  বীরতৃষ, একচাকা গ্রাম ইনি নিমাই হইতে নম বংসরের বড়, 
আতেরাং ইনি ১৪৭৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অমবত্বস হেইতেই ইহার ক্ুকপ্রেম জর্রিয়া- 
ছিল। বাল্যকালে শকটন্কঞ্জন, পৃতনাবধ, কালীয়দমন প্রনৃতি রষ্চের নানান্থপ লীলার অভিনয় 


মহাদাকীর্তন । 


কারি ঈীতি। 






সন্যাস গ্রহণ করেন এবং দ্বাদশ বতসরকাল ভারতবর্ষের সর্কমতীখ ঘুরি ঢেড়ান। কথিত 
bd 





৭৮ বৃহৎ বঙ্গ 


“আছে পরতে ইচার সঙ্গে সআা্ন্বেশর পুন্রীবর সাক্ষাৎ হয। এই সাব পুরীই বগ- 
বেশে প্রথম কৃ্ণপ্রেমের স্থত্রপাত করিযাছিলেন। নানাকারণে মনে হয় পুুলী বাঙ্গালী 
ছিলেন। ইনি অবাচক বৃত্তি সন্ালী ছিলেন, কে কিছু স্বেচ্ছায় দিলে খাইতেন-_নতুব! উপনাসী 
খাকিতেন। চৈভৰচরিভামবতে লিখিত আছে, ইনি একদা বৃন্দাবনে ঘাট্হা গোবন-প্তি- 
দর্শনে কষ্ণলীলা। স্মরণ করিয়া তথায় বসিয়া! ধ্যান করিতেছিলেন। তিন দিন কিছু খাওয়া 
ছয় নাই, তথাপি দৈহিক কোন কষ্ট ছয় নাই, শঙদলের মত সুখখানি প্রেমে চলচল করিতেছে। 
সাধাকছে কুক্চবর্ণ পরম সুন্দর একটি কিশোরবযন্ত বালক এক ভীড় হধ মাগা করিয়া ভাঙার 
নিকট ক্মাশিষা বলিল, “পনি এই ছগ্ধ পান করিয়া তৃণ হউন । সম্থুখে এ ঝর্নার জল 
উহাতে ভাওটি পারিষ্থার করিয়া ৰাখিবা! দিবেন/ন্দামি খানিক 
পরে স্মাসিরা লইয়া বাইৰ" মাধবেঙ্র বিস্মিত হই বলিলেন, "কে 
তোমাকে এই হব দিল্বা পাঠাইঙ্াছে ?” বালক বলিল, "বরক্মায়েরা তোমার উপবাসের কথা 
জানেন, গাহারাই আমাকে পাঠাই দিয়াছেন। ভাহারা বলিলেন, এখানে যত সাধরগ্্যামী পণ 
“াসেন, তাছারা সকলেই ওাহাদের কাছে আহা ভিক্ষা করেন, কেহ বব, ছাতু, ছন, কাট, 
কেছ বা ক্ষ দ্রিক্ষা করেন, কিন্তু তুমি পাহানের কাছে কিছুই চাও নাই। প্তাহারাই 
"আমাকে তোমার নিকট পাঠাইরাছেন। বিনি কাহারও কাছে কিছু চান না, আমিই 
তাহার খাবার যোগাইয়া খাকি।" এই বলিয়া বালক লিগ! গেল, তাছার পরমন্ন্দর 
সুখী, উচ্ছল কর্ণ এবং সুন্দৰ জপ সপন্যাসীর মন ঘুখ করিল। 

মাধব পেই দত্ত পান করিলেন, তাহা অমৃতের জায় সুস্থাছ, ভাটি ধুইয়া সুছিয়া 
একবারে রাখিয়া দি! সন্যাসী পুনরায় তপস্তার বলিলেন। কক্চের করুণা-স্বরণে ছার চ্গ 
হইতে অবিরল বারাক জল পড়িতে লাগিল। শেষরাতরে তঙ্গার অবস্থায় ধ্যানের বশে তিনি 
ফেখিতে পাইলেন, সেই তকশবন্ক বালক ষ্টার কাছে ছাড়াই, বড় মধুর তাহার সুষি, 
কিন্ত বড় বিষঃ1 গদ্গনক্ে বালক যেন বলিতেছে, “মানব | আমি বহুদিন যাবৎ তোমার 
অপেক্ষা করিয়া আছি, যৃত্ধিকার নীচে পীতাতপে আমার বড় কষ্ট ভোগ করিতে 
হইতেছে। তুমি আমাকে উদ্ধার করিবে, এই প্রত্যাশা আমি কত বর্ণ কাটাইয়া 
দ্যাছি--স্ান্লণ জগতে ভুস্সি আসাক্ষে মেক ভালবাস” 
এক্সপা ক্ৰেহ আআসাক্কে ভালবাসলে 1৮ এই বলিয়া স্থান-নির্দেশ 
করিয়া বালক 'অস্মদিত হইল। তখন গোবর্ঠনের পৃঙ্গে রাঙ্গা মাণিকের মত সুরা 
ক্িরণের প্রথম খলক খিকিমিকি করিতেছিল---স্্যাসী সাশ্রনেত্ে বৃন্দাবনের পরীতে চুটিলেন। 
অহ লোক কোনাল ও পাবল লইয়া হার পিছনে পিছনে গোষর্ধন শাহাড়ে ছুটিল। নিদ্দিষ্ট 
স্থান পুঁড়িযা তাহারা এক বিশাল পরস্থবনূষ্ধি পাইলেন, এই গোপালমৃষ্ঠি যাধবাচার্য বৃন্দাষনে 
প্রতিষ্ঠা করিলেন, তিনি বাঙ্গালী পুবোছিত মানি সেই সির পুজার ব্যাবস্থা করিলেন। জিনি 
আবার স্বপ্ন দেখিলেন যেন সেই বালক াহাকে পুনবাঘ বলিলেন-_-সনাদব | বহন দুলিয়ে 
বাকি আমার শরীরের তাপ দর হয় লাই_-কি্ট্চে খুব উৎকট চন্দন আছে, তুনি মরি 


ক 
নিস: 


মা পুরী। 
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তাহা আমাৰ অঙ্গে লেপন কর, তৰে এই জ্বালা ছুড়াইবে | মাধব উড়িস্যার নক্িনূখে চলিলেন, 
এও জগ বোলীবাৰ তখন পাশে রাজা জা বিরোধ, পথ অতি হন ও বিপদ 
জগ তেন রি মাধবের মাত্র কাটবাস সবল, ৰিপন সম্পদ ভাৱা জ্ঞান নাই_ 
তিনি বেদনা নগরীতে উপস্থিত হই গোপীনাপ-ৰিএক দর্শন 
করিলেন, এই বিএহুকে ক্ষীরভোগ বেওয়! হর__গোপীনাখের ক্ষীরভোগ অতি প্রসিদ্ধ। 
মাধব ভাবিলেন, “ঘি এই ক্ষীরের একটু আস্বাদ পাইতাম তবে আদি বৃন্দাবনে মাইয়া 
গোপালকে এইরূপ ক্ষীরভোগ দিতে ারিতাম (" কিন্ধ পরক্ষণেই যানে বিরাগ উপস্থিত 
হইল, "ছিঃ, 'আমার ক্ষীর খাইবার জনা জিহ্বা লালল! হইয়াছে!” অস্ততণ্য হইয়া তিনি 
ৰাঙ্গারের অনতিদুরে একটি বৃক্ষসূলে বসিয়া ব্যান-ধারণার প্রবৃত্ত হুইলেল । 
তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। পগোপীনাখ-যন্চ্রির প্রধান পাঞ্চা দেবতাকে ভাগ 
দেওয়ার পর আহারাকি সমাপ্ত করিয়া! ঘুমাই! পড়িয়াদ্ধেন, এমন সময়ে হঠাৎ খুৰ ভাঙ্গার পর 
তিনি চমকিয়া উঠিলেন, এবং জুতগতিতে মন্দিরে যাইয়া দেখিলেন--গোপীনাধের পৃষ্ঠে 
সাহার উত্তরীয়ের সঙ্গে কতকটা ক্ষীর বানা আছে। তখন পাণ্ডার হই চলে পূর্ণ ॥ তিনি 
উদ্ভৈচৈন্বরে বলিলেন, “গোপীনাধ আমার বলিতেছেন, “মা স্মাষি ভোগ শাই নাই, সাম! জিন্স 
যে জানে না সেই মাধব না খাইয়া! বাজারে উপবাসী হইয়া পড়িয়া আছে, তাহাৰ জক্ত খ্বাচলে 
কতকটা ক্ষীর রাখিয়াছি, মাধবকে ক্ষীর খাওয়াই! এস, তৰে আমি ভোগ পাইৰ” সেই 
ক্ষীরথণ্ড হাতে করিয়া! পাগলের মত পাণ্ডা বাজারে ছুটিলেন, "এমন ভাগাবান্‌. কে বাহার জনা 
বরং গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়াছেন, হার দর্শনের পুণ্য কবে পাইৰ ? কোন্‌ স্লাসীর নাম 
মাধব ?” এই চীৎকারে মাধবের ধ্যানভঙ্গ হইল, তিনি ধরা! দিলেন । ইহার মধ্যেই সমুপর- 
তরঙ্গের মত বিপুল জনতা তাহাকে খিরিযা ফেলিয়াছে। তিনি সমস্ত শুনিয়া রোমাঞ্চিত 
ক্লেবরে ক্ষীরপ্রসাদ পাইলেন এবং আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই সঙ্গে সমস্ত 
রেমুনাৰাসী লোক নৃতা করিতে লাগিল--ভাহ্বাব! কাহার সঙ্গ ছাড়িতে চান না। কিন্ত 
প্রতিষ্ঠা বৈধবদের চক্ষে অতি স্বণার বিষ, এই প্রতিষ্ঠায় তয় পাইরা! সন্যাসী রেসুনা 
হইতে উদ্ধার পাইবার পণ পুজিতে লাগিলেন; বাত্রে তিনি উদ্ধত্বাসে ছুটিঘ! শলাইয়া 
বহুদুরে চলিয়া গেলেন ।-_এখনও বৃন্দাবনের পাঞ্ারা বাঙ্গলা বচিত এই হইটি চরণ আবৃত্তি 
করিয়া থাকে“ ধ্ত মহাভক মাধবেঙ্গ পুরী | বার ছন্স গোপীনাখ ক্ষীর কৰিলেন চুৰি ৷" 
এই. চুরির অখ্যাতি উক্ত নিগ্রহের এখনও যা নাই_এখনও রেনুনার গোপীনাথ 
পক্ষীর-চোরা গোপীনাথ” নামে পরিচিত। পুরী হইতে চন্দন লইরা যাবে বৃন্দাবনে 
ফিরিয়া ব্মাসিলেন। 
পাক্ষিণাতো পর্বতে মাধবেক্ পুরীর সঙ্গে নিত্যানন্দের দেখা হইয়াছিল | মাৰবেঙ্ের 
ভক্তি সাধারণ __নদাকাশে মেখোদয় হইলেই তিনি কষে বুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া খাকিতেন 
এবং সুষ্ছিত হুইয়া পড়িতেন। "যাধবেক্ছ পুরীর কথা অকথ্য কখন | মেঘদরশ্নমাত্ হয় 
অচেডন।” এই বাবে পুরীর রচিত প্লোকগুলি চৈতল আগ্রহসহকারে আবৃত্ধি করিতেন। 














৭১০ বৃহৎ বঙ্গ 
তন্মধ্যে একটি স্লোক--"অগি দীন-দযার্জ নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোকাসে। ছাদয়ং 
স্বদালোককাতরং দিত মানি কিং করোযাহম্*_ টচতকের মতি প্রিথ ছিল; তিনি 
বলিতেন, “এই স্লোকচক্্র জগৎ আলোকিত করিতেছে, দিতে ঘষিতে যেরূপ চন্দনের গন্ধ 
বাড়ে, এই স্লোক পুনঃ পুনঃ আরন্ধি ও আলোচন করিলে ইহার উৎকর্ষ তেষনই উপলব্ধ 
হয়। রত্গণমধ্যে শোভে কোস্তভমণি। রলকাবামধযে এই লোক গণি।” (চৈ, চ মধ্য, 
হর্থপ:।) এই গ্লোক পড়িতে পড়িতে ভিনি কতবার অজ্ঞান হইয়া! পড়িয়াছেন, এবং নুর্্াতঙ্গের 
পর সাশ্রনেত্রে গবগরকণ্ে শুধু প্রি দীন, অগ্নি দীন” বলিতে বলিতে আর বলিতে পারেন 
নাই, পুনরায় সংস্ঞাহারা হইয়াছেন নিত্যানন্দ বহু তীর্থ অমণের পর যাধবেজ্ের উদ্দাম 
ভক্তিদ্শনে বলিযাছিলেন, “ত তীর্থ দর্শন করিরাছি-_তাহার সন্ধান এই মাধবেঙ্গ-পুরী- 
সন্ধান, তুষি সৰ্বাতীর্খের সার, যেছেতু তোমার মধ্যে বেৰূপ আর কোথাও এক রুষ্ণভক্ির 
বিকাশ দেখিতে পাই না। তীর্খগুলি পড়িয়া আছে--সিংহাসন শুন, কোথাও ঠাকুরকে 
পাইলাম না।” তখন নিত্যানন্দ শুনিলেন--কেছ বলিতেছেন, "তুমি গৌড়ে ফিরি! যাও, 
সেইখানে কক্ষের দর্শন পাইবে, নবন্ধীপে প্া্ার লীলা বেগিবে।” এই বানী কোন 
ছঙ্গে'র অপক্ষা শক্তিতে তাহাকে নিমাই পত্তিতের বাড়ীতে টানিয়া নিল 

মাধবেজ্গ পুরীই ভক্তিৱাঙ্দোর প্রতিষ্ঠাতা--ইছ্থার উপাৰি ছিল "তক্তিচঙ্গোদয় 1" ইছার 
স্থাপিত গোপালের ন্মদৃষট নানারপ বিপদ্জ্গালে জড়িত। বজ্ছনামক কোন ব্যক্তি এই বিগাছ 
গোবরধনে স্থাপন করিয়াছিলেন নুসলযানেবা! উহাকে ধ্বংস করিতে 'মাসিয়াছে, এই সংবাদে 
ইহার মন্দিরের পরবর্তী এক মালিক ইহাকে মৃত্ধিকার নীচে পুতি পালাইয়া যান, তথা হইতে 
মাধবেন্দ ইহাকে উদ্ধার করিয়া হুইজন বাঙ্গালী বান্থণকে ইহার সেবায়েত নিযুক্ত করিয়া যান। 
সেখানে পুনরায় মুসলমানেরা ছানা দেয়, তথায় একমাস কাল ইনি বিটলেখরের গৃহে বাস 
করেন, তৎপরে বহু ভাগাবিপরথাযের পর ইনি এখন জরপুরে প্রতিষ্ঠিত 'আাছেন। মাধবেঙ্গ পুরী 
অহাওারুর জন্মের কিছু পূর্কো বা পরে স্ব্গগত হন, অঙ্গমান ১৪++ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৮* খৃষ্টাব্দ 
পধ্যস্ত ইনি জীবিত ছিলেন_ইহার শিল্তগণের মধ্যে অদ্বৈতাচা্থয, নিত্যানন্দ, কেশবভারতী 
ও ঈশ্বর পুরী প্রধান । এই বৈক্ণবচক্র শেষে চৈতরকে আশ্রয় কৰিযাছিল। 

চৈছন্তের নামের সঙ্গে নিত্যানন্দের কলার আর একজনের নাম মবিিগ্নভাবে জড়িত, ইনি 
শদ্বৈতাভাশা্য। ইনি হের অন্তর্গত লাউর নগরে >৪৩৪ পষ্টান্সে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইনি চৈতন্প হইতে «২ বহসরের বড় ছিলেন। রাজ! গণেশের প্রধানমন্ত্রী নৃসিংহ নাড়িয়াল 
ইহার পুর্কাপুরুষ ছিলেন। (ধাহার মনতপাবলে শরীগণেশ রাজা, গৌড়ের বাৎসাহে মারি নিজে হৈল 
বাঙ্গা__খৈতপ্রকাশ।) লাউয়ের রাজ! কৃষ্ণণাসের সভায় অগ্বৈতের পিত কুবের তর্কপঞ্চানন 
নী ছিলেন। উর্ররকালে এই কৃষ্চাস ব্সমধৈতেৱ নিকট বৈক্ৰ দীক্ষা লইয়া! “বালালীলাঙ্র” 


₹ নামক একখানি অবৈতজীবন সংস্কৃত ভাবায় রচনা করেন কগিত আছে অদ্বৈত লোকের 


নাস্তিকতা দেখিয়া তান্ত ব্যথিত অন্তঃকৱশে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন, সেই, 
আরার্থনার ফলে চৈতরের নসাবিরাৰ হয শান্িপুরের শাস্তাচাখা নামক এক বিখ্যাত পণ্ডিতের 
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নিকট পাঠ সমাপন করিয়! ইনি শাস্তিপুরেই উপনিৰিষ্ট হন। ইনি যেরূপ পণ্ডিত ছিলেন 
তেমনি ধনশালী হইয়াছিলেন। শাস্কিপুরে ইহার রাজ্জপ্রাসাদের ক্লায় জটটালিকার নাম ছিল 
“উপকারিকা ৷”  ুসলনান হরিলালের সঙ্গে ইহার একান্ত 'অন্বরঙ্গত! ছিল; ইহার হই সী 
সীতা ও শ্রী বৈ্চৰ-সমাঙ্গে জুবিদিতা। সঙ্যাস-গ্রহণের পর চৈতন্ত একবার শাস্বিপুরে ইহার 
বাড়ীতে খাই “উপকারিকাস্থ,” দশদিন আতিথ্য স্বীকার করিরাছিলেন,_যখন তিনি 
শান্তিপুর ছাড়িয়া চলিয়া দান, তখন বৃদ্ধ ক্ৈতাচাধ্য বালকের ব্া্ চীৎকার করিয়া! কীনা! 
ছিলেন। চৈতন্ত বলিযাছিলেন, “তুমি নিজেই বদি এৰূপ ব্যাকুল হও, তবে আমার বৃদ্ধ 
মাতাকে কে প্রবোধ দিবে?" কথিত আছে একদ! জ্ঞানের দিকে বেলী ঝৌক দেওয়াতে 
ভক্তিবাদীরা পুরীতে চৈতন্তের নিকট ইহার কুৎসা! করিযাছিলেন। চৈত্র চিঠি লিবিয়া উত্তর 
'শানাইয়! দেখাইলেন--ইনি যে প্রেমিক সেই প্রেমিকই রহিয়াছেন, শু জ্ঞানবাদ গহণ 
করেন নাই। অধৈতের টোলে বঙ্গদেশ ছাড়াও ভারতের নানাস্থল হইতে ছাত্র পড়িতে 
সাসিত। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে, তাহার প্রেমের বর্শ্মের নর্স্ম বুঝিতে না পারিঘা 
ভাহার এক মহারাষীয শিক্চ তাহাকে ত্যাগ করিয! যান। “বৈতাচার্য্য” পাহাৰ 
উপাধি,_-নাম ছিল--কমলাকর ভট্রাচার্া। শান্দিপুরে ককের বংশগরেরা এখনও বাস 
করিতেছেন। ১৪৩৪ খৃঃ অন্দে ইহার জন্ম এবং প্রেমবিলাসের মতে ১৫৩৯ পৃঃ অন্দে ইহার 
মৃত্যু । ঈশান নাগরক্ৃত অধৈত-পকাশে ইহার মৃত্যু ১৫৮৪ পৃঃ বসন ঘটিকাছিল বলিয়। 
লিখিত আছে। 

চৈতক্ের সহচর 'দ্ৈত ও নিত্যানন্দ ছাড়া আরও করেকজন প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে আমর! 'অন্নসংখাক কয়েকজনের উল্লেখ করিব--জীখণ্ডের নরহরি সরকার, জীবাস, রূপ, 
সনাতন, রখুনাণ দাস, হরিদাস, প্রাতাপরদ্র, বান্থুফেৰ সার্কতৌম, বাস্থ ঘোষ, লোকনাথ, 
শিবানন্দ সেন, গোবিন্দ, রামানন্দ রায় এবং উদ্ধরণ দন্ড) 
নব্রহুন্রি সব্রহ্কচান্র জীখও গ্রামের পদ্ধবাসবংসীয়। পদ্দাস বঙ্লালসেনের প্রধান 
সেনাপতি ছিলেন, ইহার আদি নিবাস ছিল সপ্তগ্রামের নিকটবন্রী বালিনছি গ্রামে ; উত্তরকালে 
ইহারা! জু, যৌড়েশ্বর ও অপরাপর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। 
ইহাহের এক প্রধান শাখা--নীলাম্বর, দির ও বিষ্ণুদাস ফৌন্দদার 
অনুমান ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে পূর্কাবঙ্গের এক বিস্তৃত স্থানের ন্সধিকার পাইরা ঢাকা জেলার স্য়াপুর 
গ্রামে বাল করেন। অধ্যাপক ডাঃ তমোনাশ দাশ-গুপ্ত এই বংশের বংশধর । নরহুরির পিতার 
নাম নারায়ণ, এবং তাহার জোট ভাতা মুকুন্দ হুসেন সাহার গৃহচিকিৎসক ছিলেন। নরহুরি 
৯৪৭৪ খৃষ্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চৈতক্ূদেবের গ্ডীতে পা দিবার পুর্বে রাখাকৃষ্ণবিষয়ক 
পদ লিখিয়! কৰিমশ প্রান্ত হইযাছিলেন--তাহাব একটি পদ এইব্প__“মাঙ্গিনায় রহিল আমার 
এই হিয়ার হেম হার। পিয়া! যেন গলায় পরয়ে একবার । রোপিণু মল্লিকা নিক্জকরে, 
 গীপিয়া ফুলের মালা পরাইও ভাবে'-.। এ বনে আসিতে তারে কইও। নরহুরি কর 
সে সময়ে কাশে শুনাও ফ্লাস” ইহা দশম দশ অর্থাৎ অস্তিম অবস্থায় 











নরহরি সঘকার। 
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ৰাধাৰ উক্কি। চৈৱৱ্তের প্রতি অস্থরাগ হওয়ার পৰে, তিনি আর রাাক্বক্চবিধহক 
পদ ৰচনা কৰেন নাই, সমস্ত পক্ষই গৌৱাঞ্-বিষযে রচনা কৰিয়াছেন। এই সকল পৰে 
পোৌঁৱাসগকে কক্ূপে বৰ্ণনা কৰিয়া সহচৱদিগকে গোপী বলিয়া কাীৰ্্ন কবিযাছেন এই 
গোপীতাবের ভঙ্গনা চৈতরাভাগবতকাৰ বৃন্দাবন দাসের ভাল লাগে নাই--সে কথা তিনি 
নরহবির নাষ উল্লেখ না কৰিয়া ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন। কিন্ত নরহবরি আব একটি কাজ 
করিয়াছেন, যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাচ্ছে একটি নুকতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিল__ইনি 
শাজ্মবিশিমতে চৈতনরপুজ্জার মগ্ন রচনা কৰিয়াছেন--সেই বিনি সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সযাঙ্ছে 
প্রচলিত হটয়াছে। নরহরিরচিত শৌরাঙ্ষলীলার বহু প্ ন্যাছে_তস্মধো জগবন্ধু 
ক মহাশর তাহার গৌরলীলাতবঙ্গিনীতে প্রা একশত গান উদ্ধৃত করিবাছেন। নররির 
কংশধরেরা! জীখতডে “বৈষ্চল গোসাই” বলি! পরিচিত, ছাদের ব্রাছধণাদি শ্রেণীর মধ্যে 
বছ শিক্ষা আছে। নৱহবি ১৫৪১ পৃষ্ঠান্দে সবগ্গগত হন। চৈতন্য নবহরিকে এত ভালবাসিতেন 
যে দাক্ষিণাতো হমণ-সময়ে প্রলাপেৰ মধ্যে প্যান ভাতার নাম উল্লেখ ক্রিয়াছিলেন। “কথন 
বলেন এস প্রাণ নরহরি। হরিনাম শুনি তোরে আলিঙ্গ। করি" নবহরি-ৃত আনেক 
পাত পৃত্তাক আছে। 

জাস চৈচর হইতে অন্তত: ৪* বৎসরের বড় ছিলেন, ইচ্ছার মাত! যালিনী দেদী 
শচীৰ বন্ধু ছিলেন। ইহারা! ভীহট্বাসী ছিলেন, স্দ্বৈত এবং ডীবাস একত্র হইয়া! মাতৃভূমি 
! এ পরিত্যাপপুর্ক গঙ্গাতীরে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন জীবাসের 
রও তিন ভ্রাতা ছিলেন, জীনিৰি ( রক ), জীৰাম এবং জীপতি। 
এই আদ্ষণপরিবার সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। সেকালে ব্রাহ্ষণেরা সেলাই কাপড়__নর্থাৎ জামা 
প্রকৃতি প্রায়ই ব্যবস্থার করিতেন.না, কিন্তু সে সময়েও ভ্রীবাসের বাড়ীতে একছন মুসলমান 
হরন্ধি বারমাস নিমুক্ত ছিল। ১৭ বৎসর বয়স পরাস্ত জীবাস উদ্ধামগ্রককৃতি ছিলেন__কুসঙ্গে 
দিশিতেন এবং উচ্ুখল হইবার পথে ব্যাসিতবাছিলেন। সেই বৎসর এক সঙ্াসী ঠ্ঠাহাকে 
স্বপ্নে দেখা! নিয়া বলিলেন, "বাস, তুমি কি করিতেছ ? তোমার আযু আর একবৎসর মাত্র 
আছে" প্রাতে তুম ভাঙ্গিয়া গেল, জীবাস বেখিলেন স্বপ্নে দৃষ্ট সেই সন্যাসী দাড়াইয়া 
আছেন এবং তিনিও ভাহাকে সেই সতর্কতাহ্থচক উপদেশ দিছ! চলিয়া গেলেন। তদবধি 
ভনাপের সমস্ত আনন্দ ও উদ্চ্খলার অবসান হইল | এমন সময্ে তিনি পথে এক টুকরা! 
কাগজ কৃড়াইয়া পাইলেন, তান্তে বৃহস্রারকীযপূরাণোক্র এই গ্লোকটি লিখিত ছিল 
“হবের্নাষ হবোম ররের্নামৈৰ কেবলস্‌। কলো নাস্তোৰ নাস্টোব নাস্তোৰ গতিরন্তণ!॥” জলে 
নিমজ্জিত ব্যক্ি মেৱশ একটি তৃণ পাইলেও তাহা মাকড়াইা ধবে, তিনি ও ক্লোকটি সেই 
তাৰে গ্ৰহণ করিলেন এবং নির্ভর নাম জপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে ক্রমশঃ 
ভাহার মনে মাস্ক শক্তির সঞ্চার হইল তাহার ক$ তি মিষ্ট ছিল, যখন রাস্তায় 
চিড়া ভিনি পি সেস সাব কন সি তান তার চিক লৰিব ইগ 
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করিয়া কাদিছা উঠিতেন। এই সঅপরানে পণ্ডিতেরা তাহাকে একদিন সঙ্ভা রাইতে তাড়াইয়া 
দিয়াছিলেন ; পঞ্িত-সমাঞ্জে এই উচ্বাস ও ভাবুকতা, ক্মহুমোদ্িত হয় নাই যেদিন 
সর্দপ্রথম শচী দেবীর গৃহে বাইর! তিনি চৈত্র ভক্তি কেশিলেন, সেইকিন কাহার জীবনের 
সর্বাপেক্ষা স্বরণীয় কিন। ইন্ধার বহপুোো এককিন তিনি বঙগারীতি দেবানন্দ পণ্ডিতের 
গছে শান্সব্যাখ্যা শুনিতে গিবাছিলেন, সেইদিন সঙ্াসীর নির্দিষ্ট একবৎসরের শেষ দিন, হঠাৎ 
তিনি বৃদ্ধিত এ নিশ্পন্দ হইয়া পড়িলেন। ঠ্ঠাহাক্ে নৃতত যানে করিয়া সকলে কাকে 
বাছিরে লইয়া আসিল, এমন সময়ে কোপ! হইতে সেই সঙ্যালী আলিয়া তাহার পৃষ্ঠে চাপক 
মারিরা বলিলেন, “ভীবাস উঠ, জগতে তোমার ন্দারও অনেক কাঙ্গ করিবার আছে তুমি 
নৰ জন্ম পাইলে ।” 

চৈতন্ৰোর ভক্তি-লীলা প্রকাশ হইবার পরেই জীবাসের বিশ্বত কুন্দ কুস্বমাকীর্ণ 'আঙিনার 
বাত্রিকালে প্রতাহ একটি বিশিষ্ট ভ্রকল লইয়া কীর্ন হইত । গঞ্গালাস পণ্ডিত বাছিব দ্বারে 
পাহারা দিতেন, সার কোন লোক ঢুক্ষিতে পারিতেন না। চৈভক্রের সললযাসগ্রহণের পুর্দ 
পান এই আজিনায় যে লীলা হইত, তাহা কেবলীল। লে লীলার কণা এখনও লোকে 
বুলিতে পাবে নাই। লেই ন্মাঙ্গিনা এখন গচ্গাগর্ডে, কিন্ত ন্নূরবরী একটা স্থানকে 
“বাপের ন্াঙ্গিনা" নাম হিরা! গোস্থামীরা এখনও সেই পাৰিজ্স্মতি বঙ্গ বাণিঘাছেন। 
এই শাঙ্গিনায় একদিন কীর্তন হইতেছিল, তখন ভ্রবাসের একমাত্র পুত্র মার! বাঙ। কিন্ত 
জীবাসের বাড়ীর মেয়েরা কুকি কাকেন নাই। পরবাস ষখারীতি কীর্নে বোগ বিয়াছিলেন, 
তাহার সুখে, গলার সরে এবং ব্যাবারে কোনও বৈলক্ষণ্য শেখা! বায় নাই। সংকীর্তনের 


না জানিল থে আমার প্রেমে । হেন তৰ সঙ্গ মুই তাজিব ক্ষনে” ( চৈ. তা. ধৰা, 
২৫ 'অ)। একক! পুরীতে টৈতক্স-সংকষীর্তনে জীবাস মহাবাজ প্রতাপকজের পা ঠেলিযা 
চৈতন্তের দিকে যাইতেছিলেন, তাহাতে রাঙ্গমন্্রী হুরিচন্দন তাহাকে ভৎপনা করাতে তিনি 
মীর গণ্ডে চপেটাদাত করিয়াছিলেন, মন্ত্রী কুদ্ধ হওয়াতে বাজ ওাহাকে প্রবোধ দিয়া 
ৰণিয়াছিলেন,_“তভূষি ৰাগ করিও নট প্রতুর প্রতি উহার ভক্রির কণিকা প্রসাদ পাইলে 
"আমর! ধন্য হইতাম ৷” 

ভ্রীবাসের ন্াঙ্গিনা় কীর্তন হইত ; তিনি হরিদাস (দুপলধান ) ও জাতিচাত 
নিত্যানন্দকে ছইবৎসরকাল ভাহাব বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন। এই: কারণে ডট্রাচার্দাগশ 
সর্ব তাহার সঙ্গে শত্রুতা করিতেন। হুসেন সাহার নৌসৈক্স আসিয়া যাহাতে জীবাসের 
নমাঙদিনা ও গৃহাদি ধ্বংস কৰিবা কেলে, এইৰূপ একটা বম হারা করিতেছিলেন। 
জীবাস ও ভাহার পরিবারবর্গ চৈতরতগ্াশ ছিলেন, তাহার! এসকল কণা গ্রা্ করিতেন না। 
লিখিয়াছেন, “সপরিবারে করে তারা চৈতক্তের সেবা। জীচৈভক্প বিনা 
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তথায় ভগ্ন অট্টালিকা এখনও আছে। চৈতরদেৰ বলিয়াছিলেন, “লস্্মীকেও বদি ভিক্ষাডাও 
হাতে লইতে হয়, তথাপি বাসের সন্তানেরা দরিস্র হইবেন লা” যখন চৈতজ শিশু ছিলেন, 
তখন জীবাস প্রৰীণবয়ন্ক, তিনি শিশু চৈতরাকে প্রামই একাঙ্গ সেকা করিতে ফরমাইস 
দিতেন, একদিন চৈত্র হাত শরিয়া তিনি ধমকাইর! বলিরাছিলেন, “কোথায় চলেছ উদ্ধতের 
শিরোমণি ৷” চৈতনক অবনত কোন অন্যায় কাখোর দিকে অভিযান করিতেছিলেন। প্রবাস, 
মান ১৪৪৬ বৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন। চৈ নব্ধীপে যে অভিনয় করিয়াছিলেন 
তাহাতে জীবাস নারদ সাঙ্িযা তাহার স্বরলহরীতে শ্রোতৃবর্গকে মাতাইযাছিলেন। 
হৰ্রিদাস্সকে কেহ কেহ ব্রাহ্মণের পুত প্রমাণ করিতে চাহিয়া পাহার পিতামাতার নাম- 
ধাম সমস্ত কনা করিয়াছেন, তিনি মুসলমানের গৃহে পালিত এইজন্ত “বন হরিদাস" নামে 
পৰিচিত হইযাছিলেন, এই ষ্ঠাহাদের সিদ্ধান্ত। এমন কি প্রাচীন 
লেখক জবান এই মত প্রচার করিঘাছেন। পরিণামে হরিদাস 
্প-সমাঙগে গৃহীত হন, এমন কি বহু ব্রাহ্মণ হার পিল্প হন। মহাপ্রকুর বিযোগের পর 
হিন্দুয়ানী ও জাতিভেদ কাবার উলার বৈষ্ণৰ-সমপ্ৰদায়ে ধীরে বীর প্রবেশ করে, তখন কাহার 
শিশ্যোরা তাহাকে মুসলমান বলিয়া পরিচিত করিতে লঙ্জ্া বোধ করিয়াছিলেন, সম্ভবত; এই 
জন্তাই এই গমের উৎপত্তি, আমর! এই দেশের ইতিহাসে একপ ঘটনা আরে! অনেক জানি। 
যখনই কোন মৃসলমান বা নিয্শ্রেণীর হিন্দু ক্ষমতাশালী হইয়। উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন, 
তখনই এই সকল গল্পের উৎপন্ধি হইয়াছে। কুচবেছার, বনবিষ্ণুপুর প্রকৃতি স্থানের 
ইত্তিহাসে এইরূপ প্রচেষ্টার উদাহরণ আছে। স্রতরাং হরিগাস এ বিষয়ে এক! নহেন। 
হৈষ্ণণ ইতিহাসে অলৌকিক অংশ বাদ দিলে চৈতকূভাগবতের তুলা বিশ্বাসযোগা পুস্তক আর 
নাই। বৃন্দাবন দাস নিশ্যানন্দের সঙ্গে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন এবং তাহা পুস্তক- 
খানিও নিত্যানন্দের প্রেরণা ও তাহার সাক্ষাৎ উপদেশাদির ফলে রচিত হুইয়াছিল। হুরিদাস 
ও নিত্যানন্দ ছুইঙ্গন একাল অস্তবঙ্গ বন্ধ ছিলেন এবং বহুদিন একপ্ৃহে বাস করিয়াছিলেন। 
এক্প অবস্থা চৈতন্কতাগবতের প্রমাণই সর্কণা গ্রাহ। চৈহত্লভাগবত স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন। 
যে, কাজি হরিধাসকে বলিতেছেন, “তুমি বহুভাগো মুসলমানকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। 
তোমার পক্ষে কাফেরদের সঙ্গে মেশার মত অপরাধ আর নাই।" তিনি বদি ব্রাহ্ধণের 
পুত্র হইতেন, তাহা হইলে কাজি এবং অপরাপর সুসলমানের তাহার প্রতি এরূপ জাতক্রোধ 
হইতে পারিত না। চৈতন্-ভাগবত কিংবা! চৈতক্-চরিতামৃত এই ছুই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থে হরিদাসের ব্রাহ্মণকুলে জন্মিবার গল্প নাই। হরিদাসের পিতার নাম মলয় কাজি, রা 
অঞ্চলে ইহাদের বিস্তৃত জনিলারী ছিল। যশোহর জেলার বনগ্রাষের নিকট বুঢ়ন পল্লীতে 
হরিদাসের জন্ম হয়। ১৪৬৪ খৃঃ অন্দে শান্ধিপুরে আসিয়া! ইনি সংস্কৃতে অসাধাবণ পাণিতা 
শন করেন এবং অগ্ৈত কর্তৃক বৈক্ণবধর্শ্ে দীক্ষিত হন | একজন মুসলমান বৈষাবধপ গ্রহণ, 
করিয়াছে, এই সংবাদে ঘোর চাঞ্চল্যের টি হয, এবং কুলিযা গ্রামের গোরাই কাজি এবং 
“আরও বার জন কান্দি একত্র হইয়া! হরিগাসের বিচার করেন বরি হরিনাম ত্যাগ ন! করেন, 


পহরিধাল ৷" 
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তবে তাহাকে এক একটি করিয়া ২২ বাজ্জারে গাড় করাইয়া বেত্রাধাত করিতে হইবে, এই 
আদেশ প্রচারিত হয়; উল্দেশ্থ_ বেন এই শান্তির তীষণতা সুসলমানসমাজ্ে দৃষ্টাস্বস্থানীর হয়। 
এই, বেত্রাত্ধাতের ফলে হরিদাস মৃত্প্রার হইলে গাহাকে মৃত মনে করিস! ছাড়িক্া 
দেওয়া হয়। 

বেনেপোলের জমিলার রামচন্্র বা সুসলমানদিগেন শিক্ষানত ইহাকে প্রলুদ্ধ করিতে 
চেষ্টা করেন। বে গ্ুণ্ডায বসিয়া হরিদাস তপস্কা করিতেন, সেইখানে তিনি এক পরমা 
সুন্দরী গণিকাকে পাঠাই! কেন। হুরিদাসের নিকট গণিকা উপবাচিকা হইয়া এপ প্রার্থনা 
করে। তিনি উত্তরে বলেন, “বেশ, আমি জপ শেষ করিয়া লই, শেষে তোমার কথা স্তনিব |” 
সন্ধা! ছইতে জপ সুরু করি সেই জপ প্রভাতে শেষ হর। কারণ তিনি প্রত্যহ তিন 
লক্ষ বার নাম জপ করিতেন। প্রভাত হওয়ার পরে তিনি গণিকাকে বলিলেন, “কাল আসিও।” 
কারণ প্রাতঃকাল হইতে বহু ভক্ত তাহার দর্শনকামী হইয়া আসিয়া প্রায় ভিড় করিয়াছিল। 
পরদিন এবং ভার পরদিনও সেইৰূপ ;_্প সাঙ্গ হইতে সারারাজ্ি কাটিয়া বার 
গণিকা কোন জুবিধ! পাইল না। তাহার চক্ষে আর একটি জগৎ প্রকাশিত হুইল, সেই 
ভক্িরাঙ্জোর দেবোপন ইন্দিম্ররী সংঘ পুকষের হবরিনাষের প্রতি রাগ, গলদ চক্ষু এবং 
সমাধির প্রশান্তি দেখির! সেই রষলী দৈহিক সৌন্দর্য্য একান্ত তুচ্ছ বলিরা মনে করিল। 
হরিদাসের চরণ ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে বৈষাবধশ্দে দীক্ষিত হইল । 

পুরীতে যথাকালে চৈতন্ধদেৰ প্রত্যহ হুরিদাসকে দেখিতে তাহার নিভৃত আশ্রমে 
যাইতেন। ‘এই আশ্রমে কতকদিন সনাতন বাস করিয়াছিলেন। সনাতন হরিদাসকে বলিয়া- 
ছিলেন, "এমন অনেক লোক আছেন ধাহারা ধর্স্মের উপদেশ দেন, কিন্তু নিঙ্গেরা সে পথে 
চলেন না, আবার এমন লোকও আছেন ধাহারা জগতের সঙ্গে সমস্ত সন্বদ্ধ কাটির! ফেলিরা 
নিঞ্জের। ধ্যান-ধারণার প্রমব্ত আছেন, কিন্ত এমন লোকতো ডোনার মত দেখিলাম না, মিনি 
ধর শিক্ষা দেন এবং স্থরং ধর্মের পথে অটল, যিনি একাধারে সন্যাসী ও জগতের হিতে রত।” 
(চৈ. চ. অন্থা, ৪র্থ অ. ) চৈতক্তদেৰ বলিয়াছিলেন, “তোমার চিন্তাগুলি গঙ্গাধাবার স্রাত্থ পবিত্র, 
তোমার আত্মা নিষত তাহাতে অবগাহন করে। ধরছে যে সকল শাস্্সঙ্গত র্গষ্ঠান সকলে 
করিঘা খাকে, তোমার জীবনের প্রত্যেকটি কাখ্যই তন্জপ পবিত্র । তোমার নিত্য আচরিত 
আদর্শ বেদপাঠের পুণাময়। জগতে তোমার মত সাধু ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ কোথায় পাইব 1” 

হরিদাস একদা চৈতর্দেবকে বলিলেন "আমাৰ এ কি হইল ন্সামি নিতা তিন লক্ষ 
লাম জপ করিয়া থাকি, কিন্তু এখন দেহে ক্লাস্তি আসিয়াছে, সংকলিত নাম জপ করিয়া উঠিতে 
“পারি না।" উত্তরে চৈকন্তদেব বলিলেন, “এখন বৃদ্ধ হইয়াছ, এত নাম জপ করিবার তোমার 
প্ররোঙ্গন নাই । তুমি নিঙ্গে পাবন, নাষঙ্গপে তোমার পাবনী শক্তি আর কি বাড়াইবে !” 
১৫১-১১ খৃষ্টাব্দে হরিদাস দেহত্যাগ করেন। তখন চৈতন্কদেব তাহার সন্মুখে ছিলেন, 
তিনি সাহার সমস্ত উচ্চ ব্রাহ্মণকুলজাত সহচরদ্কিগকে মুন, হুরিদাসের পালোদক সেবন 
এব তাহার সমাদির জর নিক্ষ হস্তে প্রথম ষাটী শুঁক়িলেন। পুরীতে সেই 
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সৰাৰিস্বানটি আছে, তথায় বে বকুলবৃক্ষনিয়ে বসিঘা হরিলাস জপ করিতেন, সেই বৃক্ষটি 
এখনও আছে, উহার কা নাই, স্থল ত্বকের উপর গাছটি গড়াইয়া আছে। প্রায় 
৪৫+ বৎসরের বৃক্ষট দেখিনেই তাহার প্রাচীন প্রতীয়মান হইবে। আমি এষন গাছ আর 
দেখি নাই। 

হরিদাস বৈষ্ণৰ-সমাজ্ে যে আর, শ্রদ্ধা ও পুজা পাইযাছিলেন, তাহা অপুর্ক। এই 
মুসলমান সাধু, বৈষ্ণ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে এক পড্ক্তিতে বসিয়া আহার করিতেন, 
এবং জে আঙণের বিলায় প্রাপ্ত হইতেন। মৃত্যুকালে হরিদাসের বস কিন ৭৮ বৎসর 
হইয়াছিল। 

লোব্ছন্না্থ গোস্সাক্মী চৈতন্রের সতীর্থ ছিলেন। ইহার পিতা পদ্মনাভ চক্রবন্ধা 
যশোর জেলায় ভাশগড়িয়া গ্রামের বানী, ইহার মাতার নাম সীতা। ১৯৯, খৃষ্টান ইনি 
জন্মগ্রহণ করেন। যখন চৈতর্ সন্যাস গ্রহণ করেন, তখন ইনি চৈনতরের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে 
চাঙিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্য ইহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। বৃন্দাবনতীর্থ লুপ্রগৌরব হইয়া 
একটা অৱশ্যে পরিণত হইয়াছিল, এই ত্ীর্থকে পুনরায় পূর্ব-গোরবে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জর চৈতন্য প্রশ্নাসী হইযাছিলেন। 
তদথসারে কূপ, সনাতন, ভুগঞ্জ ও লোকনাখকে তিনি বৃন্দাবনে পাঠাইাছিলেন। যাত্াকালে 
লোকনাথ বলিয়াছিলেন, “তোমার সখদর্শনের স্বায় তোমার সঙ্গলাতের স্লায়_-স্ুখ আমার 
নাই_তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়া তুমি ব্সাযাকে এখানে পাঠাইলে" ( প্রেমবিলাস )। 
চৈতন্যদেব বলিলেন-_-"তোমার ও আমার ভাগো বিধাতা সংসারের সুখ লেখেন নাই" 
যখন লোকনাণ বৃন্দাবন গমন করেন, তখন পথ অতীব বিল ছিল। ১৫১, খৃষ্টাব্দে 
বাদসাহদের পড়াই চলিতেছিল। ছুগর্ভ ও লোকনাথ তাঙগপ্ররের পথ ধরিয়া পুর্ণিঘা 
গিয্াছিলেন। তথা হইতে লক্ষ দিয়া নবন্ধীপ হইতে ২৩ দিন ভ্রমণের পর তিনি বৃন্দাবনে 
পৌছিয়াছিলেন। লোকনাগ যহাপ্রত্র দাক্ষিণাত্য যাত্রা শুনিয়া পাছার সহিত দেখা 
করিতে সিয়াছিলেন, পথে শুনিলেন তিনি বৃন্দাবনে ফিরিষা আসিয়াছেন ॥ বৃন্দাবনে গিয়া 
নিলেন, তিনি তথা হইতে চলিয়া িযাছেন, স্তরাং তাহার সঙ্গে আর লোকনাগের দেখা! হয় 


লোকনাখ গোগানী। 


চৈতক্তচরিতামৃত 
করিয়াছিলেন, কিন্ত কবিরাঙ্গকে প্রতিশ্রতি দিতে হইয়াছিল যে তিনি তাহার পুস্তকে 
প্তাহার নাযোলপেখ করিতে পারিবেন না। তিনি একান্তভাবে প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন, 
একসরা কোন শিল গ্রহণ করেন নাই। শেষকালে নরোতমের গভীর ক্হুবাগ, দৈ্ত ও মিনতি 
এড়াইতে না পারিয়া সেই একটি মাত্র লোককে তিনি মস্রীক্ষ! দিয়াছিলেন। লোকনাধ 
দীর্ঘগ্বীবন বৃন্দাবনে কাটাইয়াছিলেন, তথায় তাহার স্তি এখনও বিশেষভাবে পুদ্িত। 
= দাক্ষিণাত্যের কোন রাঙ্গকুলে ন্্প সনাতন ও অন্মুপম (অপর নাম বলছ) 












গৌরাঙ্গ ও তাহার পরিকরবর্গ ৭১৭ 


এই তিন ভাতা জন্মগ্রহণ করেন।, ইহাদের অবস্থার অবনতি হওয়াতে ইহারা ইহাদের পিলুবন্ধ 
বাঙ্গলার পাঠান নূপতিদ্িগের সভাত নস গ্রহণ করেন। সনাতন 
ছিলেন পরম পণ্ডিত, সংস্কৃত, পারসী ও আরবীতে তাহার, মত 
পণ্ডিত সেকালে দুর্লভ ছিল। পের ন্সামান্ত কৰিস্বণক্তি ছিল এবং তিনিও নানাশাস্তৰৰিতত 
ছিলেন।. অধিকন্ধ রূপের হাতের লেখা ঠিক নুক্রার মত ছিল। চৈতন্য কতবার ঠাহার 
স্্দর, হস্তলিপির প্রশংসা করি! বলিতেন, “কূপের নার যেন দুকুতার পাতি।” ছুই ভ্রাতাই 
আঙ্ষণকুলে জন্মিলে কতকটা! মুসলমান-ধন্্াস্থরাগী এবং আচার-ব্যবহারে ঠিক. মুসলমানের 
মত হইয়া গিয়াছিলেন। ইহারা হিন্দু নাম ত্যাগ. করিয়া! দুসলমান উপাধিতে: পরিচিত 
হইয়াছিলেন। সনাতন ছিলেন হুসেন সাহের প্রধান মন্ত্রী, এবং রূপ সন্াটের লেখা-পড়ার 
দরে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী । সনাতনের উপাধি ছিল "সাকর মল্লিক” এবং কূপ "বির, 
খাল" নামে পরিচিত ছিলেন । : ইহাদের হিন্দু নাম ছিল অমর ও সম্মোষ।. তৃতীয় ভ্রাতা 
শস্থপম; একটি মাত্র পুত্র (জীৰ গোস্বামী) রাশির! অকালে প্রাণত্যাগ করেন । ১৫১১ পৃষ্টাব্দে 
চৈতন্ত বৃন্দাবনের পথে গৌড়ের নিকটবর্তী রামকেলী নগরে উপস্থিত হন, তখন রূপ ও সনাতন 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। উম ভ্রাতারই জীবনে এই স্বরণীয় দিনে যে মহৎ পরিবর্তন 
ঘটিয়াছিল, তাহা! বৈষ্ণৰ-সমাঙ্দের একটা গুরুতর ঘটনা। চৈতক্ত সনাতনের সঙ্গে আলাপ 
করিয়া মুগ্ধ হন, যদিও সেই দিনই. সনাতন ভাহাকে মনুন্য-দেবতা! বলিয়া গ্রহণ করেন, তদাপি 
তাহাকে তিনি স্পষ্ট ভাবে উপদেশ দিতে কু! বোধ করেন নাই। এদিকে রামকেলীতে 
চৈতন্তাদৰ্শনের জন্য লক্ষাধিক লোকের ভিড় হওয়াতে হুসেন সাহ কেশব ক্ষেত্রী নামক এক 
রাঙ্জরুচারীকে পাঠাইরা দেন। একন্দন তকপববঙ্ক সল্যাসীকে দেখিবার জগা এত লোক 
জমিয়াছে কেন-_এই বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ জানিবার ভার কেশবের উপর ছিল। কেশৰ 
ফিরিয়া গেলে হুসেন সাহ ভাহাকে চৈতন্তসথক্ধে অনেক প্রশ্ন করেন, চৈতত্র-চরিতামূতে লিখিত 
বসছে যে, এই সকল প্রশ্নের উত্তরে সম্রাট যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে চৈতক্কের প্রতি তাহার 
বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিযাছিল, ইহাই বুঝা যায়। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া সনাতন চৈতন্তকে 
বলিলেন, “আপনি সন্যাসী, তীরঘদর্শনে বাইবেন, অথচ সহ সহশ্ব লোক উৎসবানন্দ করিয়া 
স্থাপনার পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে_-যনে হইতেছে বেন কোন রাজাধিরাজ সমারোহপূর্কাক 
যাইতেছেন, “ইহা! আপনার যোগ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ হুসেন সাহ অতি খামখেয়ালী সম্নাট্‌, 
সেদিনও উড়িম্তাম কতকগুলি দেবমন্দির ও বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া আলিয়াছেন। যদিও এখন 
ব্দাশনার উপর তাহার ভাল ভাব--কিন্ক ইহার ভাবাস্তর হইতে এক মুহূর্ত লাগে না। এত 
সমারোহ বদি তিনি প্রীতির চক্ষে না দেখেন এবং কেহ যদি কুপরামর্শ দেয়, তবে আপনার প্রতি 
অত্যাচার হইতে পারে--স্থতরাং আপনি ফিরিস্া বাউন।” চৈতন্তের সঙ্গে যে লক্ষা্থিক লোক 
চলিয়াছিল, কীর্ভনানন্দে মে দিম্মগুল নিরবধি প্ৰতিধ্বনিত হুইতেছিল-_চৈতগ্তের সে দিকে 
(মোটেই লক্ষ্য ছিল না, নেক সময়েই তিনি এ রাষ্যে থাকিয়াও অপররাজ্ে বাস করিতেন | 


নাজাত বিকট কিল, তিনি হী ফিরিয়া চলন ॥ 


সনাতন ও জগ। 
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যাইবার পুৰে তিনি সনাভনের “সাকর বক” নাম খুচাইবা সাহার “সনাতন” নাম 
দিয়া গেলেন এবং “ছবির খাস”কেও “ত্রপ” নাষে পরিচিত করাইলেন। চৈতন্ত বলিয়া গেলেন, 
ঘেন পুরীতে ইহারা সাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। গোড়ে ফিরিয়া সেই রাত্রে রূপ রাজ্কাশ্যা- 
বসানে স্বগৃহে শন করিয়াছেন। মধারাত্রে তাহার পারে একটা বিষাক্র কীট দংশন করে। 
তিনি তাহার স্ত্রীকে ছাগাইর! একটা আলো জালিতে বলেন; ব্যস্তভাবে স্ত্রী জাগিয়া উঠিয়া 
অন্ধকারে মোমবাতি হাতের কাছে না পাইয়া কূপের বহুমূলা একটা পরিচ্ছদের মধো আগুন 
ধরাইয়া ফেলেন। বূপ বলিলেন, “তুমি আমার এত দামের পোষাকটা নষ্ট করিলে?” 
জী বলিলেন, "তোমার ইস্ট ও স্থখব্াচ্ছন্দযের কথা বেখানে, সেখানে এই খরবাড়ী, বহমূলা 
পোষাক আমার কাছে অতি তুচ্ছ কথা।+ রূপ মনে ভাবিলেন, “ইহার প্রদুর সেবা ত এ 
সর্বান্থ দিয়া করিতে প্রস্তত! আমার প্রকুর সেবার জন্য আমি কি করিয়াছি বা! করিতেছি ? 
"শামি তো মরবাড়ী-বিষন্ধ লইয়াই আছি।” চৈতন্তের সঙ্গ সাক্ষাৎ করিবার পর সাহার জদয়ে 
্্াক্ষরে বে গার প্রেমের চিঠি লিখিত হইয়াছিল, এই তুচ্ছ ঘটনায় তাছার বার্তা উচ্ছল 
হইবা হার মনে পৌছিল। তিনি সেই রাতেই গৃহত্যাগ করিয়া সন্যাসী হইলেন। যাইবার 
পূর্কদে তাঙ্ার বিপুল বিষয়ের এক-চতুর্খাংশ আ্ষণদিগকে, এক-চকুর্থাংশ দুঃখিদরিজদিগকে, 
বর ছুই অংশের একাংশ পরিবারবর্গকে এবং সঅপরাংশ সনাতনকে লিখি দিলেন; সঙ্গে 
একটুকরা কাগঙ্ছে একটি গ্লোক সনাহনকে লিখিছ! গেলেন তাহা সরা পরিচিত পথম 
ছাট এইরূপ “ সপে: কক গত! মধ্রাপুরী, রঘুপতে: ক গাতাত্তরকোশলা।” 

কূপ পুরী পিয়া চৈতরোর সঙ্গে দেখা করিলেন_রূপ সং্কতে যে ছুইখানি নাটক 
লিখিতেছিলেন, তাহার সম্বন্ধে চৈন্তের সঙ্গে কথাবার্তা হইল। রূপ একই নাটকে জীকুফের 
বৃন্দাবনলীলা ও মণ্রার কাহিনী লিশিতেছিলেন। চৈ উশবর্োর সঙ্গে মাধুধা জড়াইতে নিষেধ 
করিয়া কূপের পরিকমিত উপাদানে ছানি নাটক লিখিতে উপদেশ হিলেন। তাহার ফলে 
“আমর! বিদপ্ধমাধৰ ও ললিতমাধব--যধাযুগের সংস্ক্-সাহিত্যের কোহিস্থরসদৃশ এই ছুইখানি 
নাটক পাইয়াছি। শ্ব হইতে যাধুরযা বিছা হইবার পর হইতে কষ্ণণীলার এক নবভাব, 
ব্াবিষথাত হইয়াছে, বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোথায়ও সেই রস প্রগাঢ়ভাবে আস্বাদিত হয় নাই। 
কপ আরও অনেকণ্ডলি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন, তন্মশো দানকেলীকৌমুমী প্রহৃতি 
শ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবনে ইনি ৰে ভাবে জীবনবাশন করেন, তাহা সত্্যাসীর আদর্শ জীবন । 

সনাতন পের চিঠিটুকু লইবা ভাবিতে লাগিলেন, ভাহারও মন হইতে বিষযতৃফণ দুর 
হইযাছিল। চৈতস্ের দর্শনাৰধি তিনিও বর্ষণোদ্ধত মেখের স্কায় কোন সুযোগের সঙ্গ লইয়া 
বাজ্সভায় প্রতীক্ষা কৰিতে লাগিলেন । বাজকাধো মন নাই, ক্রমে করেক দিন রাজসভা় 
উপস্থিত হন না। রাজার মনে সন্দেহ হুইল, হয়ত কূপের মত হলিও পালাইবার চেষ্টা 
_ করিতেছেন। রাঙ্গা তাহাকে ডাকাইযা তাহার সঙ্গে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিবার 

প্ৰস্তত হইতে বলিলেন । সনাতন শপ্টাক্ষরে বলিলেন, “আপনি হয়ত কোন দেবমন্দির 
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আাপনার অনেক সুসলমান মন্ত্রী '্দাছেন, তাহাদের কাহাকেও লইয়া! বাউন।” হুসেন সাহ 
“অতাস্ত কুদ্ধ হইলেন, কিন্তু কিছু- বলিলেন না। এদিকে সনাতনও রাজসভার কাজ প্রামই 
উপেক্ষা করেন, এবং সভার উপস্থিত হন না। লঙ্াট বাঙ্গবৈস্থ পাঠাইরা জানিতে চাহিলেন, 
সত্যাসত্য সনাতনের কোন শ্মহুণ হইয়াছে কি না। ভিষক্‌ জানাইলেন, সনাতন দিবা স্থ 
দেছে আছেন। হুসেন তাহার প্রধান মন্ত্রী সনাতনকে এবার কারাগারে পাঠাই পত্রর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য গৌড় ছাড়িয়া চলিরা গেলেন। ৭***১. টাকা ঘুষ দির সনাতনের 
আত্মীয়ের! কারাধ্যক্ষ মীর হাবুলের নিকট হইতে সনাতনের মুক্তিলাভ করাইলেন। বন্দীরা 
গঙ্গায় দানার্থ মাঝে মাঝে নীত হইতেন। সেই স্রসোগে সনাতন পলাইলেন, তাহার জক 
নৌকা প্রতীক্ষা করিতেছিল। এদিকে মীর হাবুলও খুব সতর্ক আঅশ্রলন্ধানের একটা বাছাড়খর 
করিয়া কিছুতেই ওাহাকে খুজিয়া পাইলেন না। ঈশান নামক একটি ভুতের সঙ্গে সনাতন 
সন্্যাসীর বেশে গৌড় ছাড়িয়া পলাইলেন। ঈপান গোপনে ১৫টি শ্বর্ণনূত্জা সঙ্গে লইরাছিল। 
গঙ্গা পার হুইয়া সনাতন পাত্র নামক একটি ছোট পাহাড়ের নিকট এক পদ্নীতে জনৈক 
“সূ ইয়ার” বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এই স্যার অতিরিক্ত আপ্যায়ন ও তত্তায় 
শনাতনের মনে সন্দেহ হইল। তিনি উশানকে জিঙ্গাসা করিলেন, তাহার সঙ্গে কোন অর্থ 
"আছে কিনা। ঈশান সেই ১৫টি মোহর ঠাহার হাতে দিল। তিনি উহা ত ইরাকে দিলেন। 
দু হয! অকপটে বলিল, “ইহা দি! ভালই করিয়াছেন, নতুবা আন্দ রাতেই আমরা সআপনা- 
দিগকে হত্যা করিতাম।”  দরার শিরোমণি সূ ইয়া ও অর্থ হইতে একটি মোহর পথখরচের জর 
সনাতনকে ক্ষিরাইয! দিল। সনাতন উহ! ঈশানকে দিয়া তাহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে 
বাধ্য করিলেন। সমগ্র বাঙ্গলা রাক্ছোর প্রধান মন্ত্রী কৌপীন পরিয়া একক চুটিয়াছেন। পথে 
এক ময়দানে তিনি কতকগুলি মাটির ডেল! দিদা শিবের বালিশ ও পাশবালিশ প্রস্তুত করিয়া 
শুইয়াছিলেন। জলের ঘাটের যাত্রী কোন মহিলা তাহাকে দেখিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিদাছিল, 
সর্প হইয়াছেন, কিন্তু ভোগের অভ্যাস বায় নাই।” সনাতন ঝুঝিলেন, বহুদিনের ন্সভ্যাস 
হইতে মুক্ত ছওয়! মতি কঠিন! তিনি সেই যহিলাকে ধন্যবাদ দিয়া চলিলেন। হা্জিপুরে 
একটা খড়ের গাদার নীচে শীতের রাত্রে তিনি উচ্চৈযৈন্বরে হরিনাম কীর্তন করিতেছিলেন। 
শারখবর্বীঁ একট! বড় বাড়ী সনাতনের তগ্নীপতি জীক ভাড়া লইয়াছিলেন। হুসেন সাছ 
তাহাকে সেখান হইতে দোড়। কিনিবার অস্ক তিন লক্ষ টাকা দিয়া পাঠাইস্মাছিলেন। 
প্রীকষ্ঠ সনাতনের চিরপরিচিত কন্ঠস্বর শুনি! চমৎকৃত হইলেন, তিনি তাড়াতাড়ি যাইয়া 
সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন গৌড় রাজ্যের সামন্ত রাজার! খাহার 
নিত্য দ্বারস্থ থাকিতেন, সেই রাজচক্রবন্ধিসদৃশ মহামন্ত্রীর কটিতে কৌলীন-বাস। 

(শৌমমাসের শীতে তাহার ক্ষীণদেহ কাপিতেছে-_নপ্রদেহ, অথচ মুখখানি প্রেমসরোবরের 
শতদলের মত আনন্দে ডলডল। জীক্ঠ তাহাকে ফিরাইতে বহু চেষ্টা করিলেন, পাশে বসিয়া 
কাঁদিতে লাগিলেন । ব্বশেৰে সেই দাকশ শীত নিবারণের জন্য শালদোশালা দিতে 
চাহিলেন, কিন্তু কুসুম হইতেও মৃ এবং বক হইতেও কঠোর এই লোকোত্তরগণের চরিত্র । 








৭২০ বৃহৎ বঙ্গ 


কণ্ঠের বহু হনয় বাধা হইয়া ভিনি তিনটাক মুল্যের একখানি ভোট কল গায়ে পরিতে 
স্বীকৃত হইলেন । সনাতন কাশীতে মাইয়া চৈতকদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। লীতকাল, তর 
সক সন্যাসীরই নন্দ, লীতবাত উপেক্ষা করিয়া লতাটির গায়ে শত শত ফুল ফোটে_ চৈতন্ত 
সেইরূপ ভক্ষি-সরোবরের সরস পঙ্ষের স্তর ছুটয়া আছেন। সনাতনের লক্জা বোধ হইল, 
কারণ “ভোট কন্বলের শানে শ্রাথ চাহে বার বার।* কথলখানি এক ভিক্ষুককে দিয়া 
সনাতন লক্ার হাত এড়াইলেন। কালীতে সনাতন চৈতনতদেবকে বলিলেন, মামার এই 
দেহ-মন ক্সাপনাকে সমর্পণ করিলাম” কাশী হইতে রূপের সঙ্গে দেখ? করিতে সনাতন 
বৃন্দাবনে গেলেন, গা হইতে চৈত্তের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছার পুনরায় পুরীর দিকে 
রওনা হইলেন। পথে ঝ্কারিখণ্ডের বন, ছোট নাগপুর | জঙ্গলের পণে নিতান্ত পরিষ্কার 
ডোনার ছলে মান করার ফলে সনাত্রনের সোণাৰ কান্দি ্নান হইল। গাড়! ফোড়া হইল 
এই অবস্থায় পুরীতে আলিয়া তিনি হরিদাসের আশ্রমে অতিধি হইলেন । গা-ময ফোড়া, তিনি 
চৈতন্তের সঙ্গে দেখা করিতে সাহসী হইলেন না, কিন্তু চৈতয৷ তাহাকে আবিষ্কার করিয়া 
টানিয়া আনিয়! বাহির করিলেন এবং ঘন খন দ্ছালিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সনাতনের 
শরীরের রাক-পূ'ষে চৈতন্তের শরীর আগত হইল। সনাতন লক্ছিত হইলেন, তিনি স্ধম 
করিলেন, 'আবাঢ় মাসে জগন্নাথের বখযাত্রার সময়ে তিনি রথের চাকার নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ 
করৰিবেন__কারণ তিনি বিধ্রী ছইয়াছিলেন এবং ভাহার শরীর ব্যাধিছষ্ট। একদিন 
চৈতন্তের নিত্যসহচর জগদানন্দকে সনাতন তাহার কলস্কিত দেহম্পর্শে চৈতরের দেহের গ্লানি 
হইতেছে, এই কথা অতি হঃখিত ভাবে বলিলেন। চৈতন্প যে সনাতনকে আলিঙ্গন করেন 
ইহা জগদানন্দের ভাল লাগিত না। আগদদানন্দ বলিলেন, “আপনার মধুরায যাওয়াই উচিত।” 

েদিন মহাপ্রকু সনাতনকে ্মাবার টানিয়া! আনিয়া আলিঙ্গন করাতে সনাতনের সুখ 
ওকাইযা গেল। টৈতন্ত বলিলেন, “তুমি জগরাখের রখের নীচে পপত্যাগ করিবে? 
_সাস্মহত্যাৰ পাপসন্ধর করিয়াছ? তুমি তো কাপতে তোমার চেহ-মন ন্দামাকে দিয়াছ, 
এই দেহের উপর তোমার কোন অধিকার নাই।” এই বলিয়া াহাকে পুনরায় 
আলিঙ্গন করায় চৈতন্তোর দেহ রাক্াক' হইল। সনাতন লক্জায় মরিয়া গেলেন। চৈততসত 
বলিলেন, "তোমার দেহ মন্দির, উহ্ার স্পর্শে আমার পাপ দূর হুইল” সনাতনকে মধুরা 
যাওয়ার পরামর্শ দেওয়ার অক্ষ তিনি জগদানন্দকে ভতপনা করিলেন। সআার একদিন 
রাজপথ দিয়া না যাইয়া চৈতঞ্জের আহবানে সনাতন উদ্ধত বালুকার পণ দিয় গিয়াছিলেন 
ভাহার পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছিল। চৈতন্ত বলিলেন, “রাজপথ দিছা আস নাই কেন?” 
সনাতন বলিলেন, “ব্রাহ্মণদের হয়ত আপত্তি হইতে পারে" চৈতক্ক দলিলেন, "তোমার স্পর্শে 
দেৰতারাও পৰিত্ হইতে পাবেন, তথাপি তুমি মন্দিরের আচার-ব্যবহারের প্রতি এরূপ সতর্ক, 
তোমার দৈ জগতে তুলা” সনাতন চৈতন্তের উপদেশ লই! “হরিতক্কি-বিলাস” নামক 
স্বতিগ্রন্থ রচনা করেন, ইহা এখন গৌড়ীয় বৈজ্ঞব-সমপ্রলায়ের একমাত্র ্বলস্বন | খচিত 
ব্যক্তির রচিত এই শতক পাচে সমাঙ্ছে গৃহীত লা হয়, এহন এই হস্তক সনাতনের ইচ্ছমে 
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গোপাল টের নামে চলিযাছিল। কিন্ত চৈতক্-চরিতামৃতের লেখক এবং জীব গোস্বামী 
তাহাদের গ্রন্থে এই পুস্তকের রচনাসন্বন্ধে সকল কণা লিখিয়া জ্ছানাইয়াছেন। সনাতন 
বৃন্দাৰনের প্রকৃত উদ্ধারক্তা। রূপ ও সনাতনের ছুশ্চর তপক্কা সে অঞ্চলে সর্বজনবিদিত, 
ভক্তমাল গ্রন্থে তাহ! উল্লিখিত ব্দাছে। সম্রাট ব্দাকবর সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করির! বু্ধ 
হইয়াছিলেন, এবং মহারাজ মানসিংহ বহুব্যযে বৃন্দাবনে গোবিদ্বজীর যে মন্দির স্থাপন করেন, 
তৎসংলগ প্রস্তরফলকে লিখিত আছে যে, ভক্ত রাঙ্গা ঠাহার গুরু রূপ ও সনাতনের স্মাদেশে 
ই মন্দির রচন! করেন। রামনাস কাপুরি নামক বণিকের জাহাঙ্গ নদীর চড়া '্দাটকাই যায়, 
তিনি সনাতনের বিগ্রহ মদনমোহনের নিকট যানত করেন_্দাহাঙ্গের উদ্ধার হইলে তিনি 
একলক্ষ টাক! বায়ে বন্দাবনে উক্ত নিগ্রহের মন্দির স্থাপন করিবেন। বণিকের প্রতিশত অর্থে 
নিগ্রহের জন্য মন্দির নির্পিতি হইয়াছিল। এই ছুইজন নগ্রদেহ সঙ্াসীর ক্ূপায় বৃন্দাবনের 
পু ভীখের উদ্ধার হয় এবং উহ! শত সৌধমালাত বিকৃষিত হুয়। চৈতরু-চরিতামৃত-কার 
লিখিয়াছেন, ছই ত্রাতার খাকিবার কোন নিদ্দিষ্ট স্বান ছিল না। পাছে কোন স্থান- 
বিশেষের প্রতি আসক্তি জন্মে, এইজর “একৈক বৃক্ষের নীচে এক রাত্রি শয়ন করিতেন, 
কোৌপীন ও কন্বলমাত্র সবল ছিল, সুষ্টিতিক্ষা যথেষ্ট ছিল এবং দিনরাত্র ক্বফ্চনাম-কীর্তন ও 
তৎসঙ্গে নন করিতেন। সনাতনরচিত বহু সংস্কত গ্রন্থ আছে। রাজপুতনার অনেক 
সাঙ্গ! সনাতনের শিল্য হইয়াছিলেন, সে অঞ্চলে তাহার সম্বন্ধে নেক প্রবাদ আছে। ভক্তমালে 
লিখিত আছে তিনি একটা পরণপাণর পাইদ্া তাছ! অপ্পৃশ্য বলিয়া! মুলার জলে ফ্ষেলিয 
দিয়াছিলেন, সম্রাট আকবর বসুনার জলে হাতী নামাইরা তাহার খোঙ্গ করিয়াছিলেন 
(গ্রাউসের মধুরার ইতিহাস ডষ্টৰ্য )। উন্তরকালে রূপ ও সনাতনের ত্রাহ্ুপুত্র জীন 
গো স্মাশ্মী বৃন্দাবনে বৈষব-সমান্দের কর্ণধার হইয়াছিলেন। 
যোড়প পতান্দীতে সপ্তত্রাম বাঙ্গলার সৰ্ব্মপধান বাণিজাকেন্র ছিল। স্তি প্রাচীন 
কালেও ইহার খ্যাতি ঘুরোপ পর্যন্ত প্রচারিত ছিল। রোষানদিগের “গ্যা্জা রিডিয়া” বোধ হয় 
Ron এই স্যগ্রাম-অঞ্চল, সরস্বতী নলী শুকাইহা যাওয়াতে এই নগর ধৰংল 
পাইয়াছে। পুৰাকালে কনোঙ্গের কোন বাজার সাত পুত্রের নামে 
এই গ্রামের নাম সপ্তগ্রাম হইয়াছিল বলির! প্রবাদ । গোৌঁড়ের পাঠান বাঙ্গার অধীন এক 
শাসনকর্তা সপ্তগ্রাম শাসন করিতেন। কিন্ধ এই বাণিঙ্গাকেন্্ের বিপুল 'আয় থাকার দরুন 
_শাসনকর্তার! প্রায়ই প্রবল হইয়া গৌড়ের বিদ্রোহী হইতেন। এইজর বাদশাহ শাসনকর্তা 
_'উঠাইয়! দিয়! সপ্তগ্ৰাম জমিদাবীর মত হিবণা ও গোবন্ধন নামক ছই হ্রাতাকে ইচ্ছারা! 
রা | ছই ভ্রাতাকে গৌড়ে বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা রাক্স্থ দিতে হইত, ইহ! ছাড়াও 
4 জাহাজের উপর যে কর স্থাপিত হুইত তাহাও একটা 









বড় রকমের আয়ের পথ হইয়াছিল। বাস ছাড়াও হই ভাতা প্রা ১২ লক্ষ টাকা ৰতলরে 


 নিজ্দেরা পাইতেন। বোড়শ শতান্ধীতে বারলক্ষ টাকা একটা সামান্ত কথ! ছিল না। হিরখ্যের 


ছিল না, গোবদ্নের পুত ল্লাুাহ্থই এই বিশাল সম্পত্তির একমাত্র 
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উত্তরাধিকারী ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্্ছন উভবেই সংস্কৃত, রবী ও পার্শীতে কৃতবিস্ত 
ছিলেন। গোবস্ঠনের মত দাত! এদেশে কেহ ছিল না এরূপ প্রবাদ আছে,_-“মর্দ্যে গোবদ্ধল 
দাতা” ( সংগীত-মাবব )। বলদেব আচাৰ্য্য নামক এক শিক্ষকের উপর রঘুনাণের শিক্ষার ভার 
নত ছিল। বলদ “যবন হরিদাসে”র প্রি শিল্য ছিলেন এবং সদা চৈতক্োর পগুণান্বাদ 
কর্ন করিতেন। এই সময় হইতেই বালক রছুনাখের মনে চৈত্র সুষ্ধি একখানি 
দেবমৃ্তির স্তায় অস্কিত হইয়া যায়। ১৫১+ খৃঃ 'অক্দে চৈতন্য সন্যাস গহণ করেন। এই 
বার্তা তড়িদ্‌গতিতে সৰ্ব্বত্ৰ প্রচারিত হয়। ভ্রাডৃম্বর্বের রাজসভায় চৈতন্তের কণ! প্রায়ই 
হইত, বালক রঘুনাধ গৃহের এককোশে বসিয়া সেই ককণ কাহিনী শুনিয়া সঅশরপাত করিতেন, 
তিনি ষোড়শ বৎসর বরসে একাত্ম উদ্মন! হইরা গেলেন, রাজপ্রাসাদ সাহার ভাল লাগিত না, 
একাকী নির্জনে থাকিতেন। পিতা ও শুমতাত সআশঙ্ধা করিলেন, ছেলেট পাছে চৈতল্ের 
মত পাগল হুইয়া সংসার ত্যাগ করে,--এইজক তাহার! কয়েকটি সৈনিক ও ছইজন ব্রাহ্মণ তাহার 
কাছে সর্দাদ! নিযুক্ত রাখিলেন। ব্রাহ্মণের! গার্হস্যা ক্তবানীতি পাহাকে ভাল করিয়া 
শিখাইবেন-_এই ভার গাহাদের উপর ছিল। চৈতক্রের সঙ্্াসের পর রগু পিতাকে বলিলেন, 
তিনি চৈতরাদেবকে দেখিতে যাইবেন। বাড়ীর সকলে প্রমাঙ্গ গণিলেন, এইবার বুঝি পাখী 
শিকল কাটিয়া বাহির হয। ছিবণ্য ও গোবর্ধন সহ সম্মতি ছিলেন না। কিন্ধ রুনাখ 
বলিলেন, চৈতরাকে দেখিতে না পাইলে তিনি অনাহারে প্রাণতাগ করিবেন। ইহার ভাব 
দেখিয়া ত্ঠা্থারা বুঝিলেন__উক্বা ভীতি-প্রদর্শন নহে, বালক সতাসত্াই এরূপ কিছু করিতে 
াবে,__কারণ চৈতন্ের নাম শুনিলেই পাছার চক্ষু পূর্ণ হয় এবং তিনি দ্রান-তোঙ্গন একরূপ 
ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বাধ্য হইয়া কয়েকজন নমস্বারোহী সৈর ও অপরাপর লোকজন সহ 
গোবৰ্দ্ধন বন্ুনাণকে চৈত্র নিকট পাঠাইয়া দিলেন; চৈতক্ক তীর্রভাষায তাহাকে গঞ্জন! 
দিয়া বলিলেন, “তুমি অকালে এই আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারিবে না--আগে সংসারের 
কর্তব্য অনাসক্ত হইয়! সম্পাদন কর-_তবে সদ্্যাসের যোগাতা জস্মিবে। এখন যে বৈরাগ্য 
দেখাইতেছ, তাহা মর্কট-বৈরাগা, তুমি গৃহে চলিয়া বাও এবং সমস্ত কর্তবা সমাধা 
ক্রিয়া যোগ্যতা অর্জন কর।” রছুনাখ গৃহে ক্রিয়া বআসিলেন। বাঙ্গলার প্রতি 
পল্লী তন্ন তয় করিয়া সন্ধানপূর্কাক পরমা স্ন্দরী এক কল্সার সঙ্গে তাহার বিবাহ 
হইয়া গেল। পিতা ও পিহৃৰা দেখিলেন, তাহার সম্পূর্ণ ভাবাস্তর হুইয়াছে। তিনি 
আুবোধ ও শাজ্ ছেলেটির মত সর্বদা তাহাদের অনীন হইয়া বিষয়কর্শ্ম করিতেছেন। 
এই সময়ে সপ্তগ্রামের তূতপুর্দ মুসলমান শাসনকর্তা হিরণা ও গোবর্্ধনের বিরুদ্ধে অনেক 
নিধ্য! কথা বাদশাহের হন্ধুৰে জানাইল। বাদশাহ হাতৃছ্যকে ধরিয়া ন্ানিবার জন্য ফৌ 
পাঠাই! ফিলেন। তাহারা বাড়ী ছিলেন না--কৌজগণ রঘুনাথকে ধরিয়া লইয়া গেল। 
বাদশাহ বলিলেন, "তোমার পিতা ও গুড়া সপ্তগ্রাম হইতে বহু অর্থ অৰ্জ্জন করে এবং আমাকে 
ফাকি দেয়। তুষি তাহারা কোথায় সআাছেন বলিয| দেও, নতুবা ভীষণ শান্তি পাইবে" 
বুনাধের সুখে চোখে পর এক কার জ্যোতি, হার করে স্বর্গের মাধুধ্য, কথা অপু 
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লালিত্য, চোখে বিশ্বপ্রেম_তিনি যে সকল কথা বলিলেন তাহাতে বাদশাহের মন দেহরসে 
সাদর হইল, তাহার দাড়ি বহিয়া চোখের জল পড়িতে লাগিল। কতকগুলি সামাক্ত স্তে 
আবদ্ধ হইয়া রঘুনাথ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই যে কঠোর কর্মীর বেশ__ইহাতো 
বঘুনাথেব নিতান্ত ছ্রবেশ ছিল, ভিতরে ভিতরে তিনি অনাসক্ত যোগীর মত থাকিয়া চৈত্রের 
উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেছিলেন। এই সময়ে রঘুনাখ পানিহাটী গ্রামে 
“আসিয়া নিত্যানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। তিনমাসব্যাপী কী্তনানন্দে পানিহাটার আকাশ 
নারদের বীণাডিনন্দিত বৈকুণ্ঠের জ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল। বঘুনাণ বুঝিলেন- রাজপ্রাসাদ 
তাহার স্থান নহে, ইহাই তাহার প্রকৃত নিকেতন। নিত্যানন্দ বলিলেন, "চোরা তোকে এবার 
ধরে ফেলেছি। তোকে দণ্ড দিব।” সংসারে সম্পূর্ণ অনাসক্ হইয়াও আসক্তির ভান 
দেখাইতেছিলেন, এই মিখ্যাচরণের জন্ত তিনি “চোরা উপাৰি পাইয়াছিলেন। যাহা! হউক 
রঘুনাধ দগগ্রহণ করিলেন। সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য যহ্োৎসবের ব্যবস্থা করিলেন, 
এই উপলক্ষে তাহার বহু বান হইয়াছিল। তৃপ্তির সহিত ভোঙ্গন ছাড়া প্রধান বৈষ্ণব 
সকলেই ঘণাযোগ্য দক্ষিণা পাইয়াছিলেন,__নিত্যানন্দের জন্ম সাত ভোলা সোণা এবং একশত 
টাকা! প্রণামীর ব্যবস্থা হইল। নিত্যানন্দ রাখবপণ্ডিতের গৃহে ছিলেন, তিনি পাইলেন একশত 
টাকা প্রণামী ও দুইতোলা সোগা ইহা ছাড়া লক্ষ লক্ষ বৈষণবকে তিনি ২*১ টাক! হইতে ২২. 
টাকা পযন্ত দিয়াছিলেন। এই উৎসবের নাম “₹ু-যহোৎসব।” ন্মগ্থাবদি প্রতি বৎসর 
ল্যৈষ্ঠ মাপের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কলিকাতার সন্নিহিত পানিহাটা গ্রামে এই উৎসব 
হইয়া থাকে । 

এবার গৃছে ফিরিয়া রশুনাধ পুনবায় ওাসীন্ত দেখাইতে লাগিলেন, তিনি অন্তঃপুরে 
শোওয়া ছাড়িয়া দিলেন, তাহার আহার ও নিদ্রা একেবারে গেল। বহুটসনা-পরিবেষ্টিত 
হইয়া রাজপ্রাসাদে তিনি বন্দীর যত হইয়া রহিলেন। হার মাত! একদিন গোবদ্ধনকে 
বলিয়াছিলেন, “ইহাকে একটা খামের সঙ্গে কড়ি দিয়া বাণিযা রাখ, তবে পলাইতে পারিবে না” 
গোবদ্ধন বলিলেন, “ইক্রপম বধ, স্ত্রী সপ্দরাসম, এসকল বাধিতে নারিল যার যন 
দড়ির বাধনে তারে বাধিব কেমনে?” সতর্ক পাহারার চোখ এড়াইরা! কুলগুরু যছনন্দন 
'আচার্খাকে ফাকি দিয়া ১৯ বৎসৰ বয়সে রছুনাখ গৃহ ত্যাগ করিলেন, তিনি একদিনে শুধু-পায়ে 
ত্রিশ মাইল হাটিয়া রাত্রে একট! পরিত্যাক্ত গরুর গোষালে কাটাইলেন। তারপরে খাত্রাভোগ 
হইয়া শারণে আসিলেন। পুরীতে আসিতে তাহার ১২ দিন লাগিয়াছিল। তখন কালী মিত্রের 
বাড়ীতে চৈতন্ক ছিলেন। মুকুন্দ দত অঙ্গুলিৰ্বাবা! বঘুনাথকে দেখাইয়া মহাপ্রন্থকে বলিলেন, পর 
দেখুন, আমাদের রঘু আসিয়াছে, আহা! কত ক্বশ ও হল হইয়া গিয়াছে!” চৈতন্ত স্বরূপ- 
দামোদরের উপর রদ্ুনাথের শিক্ষার ভাব দিলেন। তাহার পিতা ও খুল্নতাত দশঙ্গন অশ্বারোহী 
সৈন্য ও অন্তান্ত লোকজ্জন শাঠাইয়া! শিবানন্দ সেনের নিকট সন্ধান লইয়া! গিয়াছিলেন। 
_ তখনও শিবানন্দের সঙ্গে বঘুনাথের সাক্ষাৎ হয় নাই। ন্সবশেষে হঃখিত অস্তঃকরণে 
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টাকা পাঠাইয়াছিলেন। ভ্তা্াকের মনে পাছে বাথ! লাগে, এইজপ্ত তিনি সেই টাকা 
ফিরাইরা না দিনা তাহা হইতে যাসিক +/* আ্আনা গ্রহণ করিয়া সেই ব্যয়ে বংসরে 
'এককিন চৈতরূকে নিষগূণ কবিরা খাওয়াইতেন। ছুই বংসর এইরূশে চালাই সেই 
অর্থ হইতে আর কপ্ঘকও গ্রহণ করেন নাই। চৈত্র তারপর একদিন স্বনপকে 
জিজ্ঞাস! করেন, "বস্তু আৰ আমাকে নিষগ্জ করে না কেন 1” স্বরূপ বলিলেন, “রগ 
বিষ নখ গ্রহণ করা পাপ যনে করে” চৈত্র এই কথা মহাসন্ধট হযাছিলেন। 
রুনাখ বে কন্দ করিতেন তাহা ন্সাবারণ। পুরীর মন্দিরের ঘারে হই ঘণ্টা দাড়ায়! এক একটি 
তুল তিক্ষা-্ববণ এক এক জনের কাছে গরচশপূর্ধাক বে এক সৃষ্টি ভিক্ষা পাইতেন, 
তাতাই একবাৰ কানিয়া খাইতেন। বৰশেষে ভাহাও ছাড়িতা ছিলেন। মন্দিরের 
বাহিৰে বে সমস্ত পচা প্রাসাক পারা ফেলি দিত, গাভীগণ তাছা খাইবা গেলে 
তাহারই এক মরি বারাবার পরিস্কার জলে ধৌত করিয়া তিনি দিনাস্তে একবার খাইতেন, 
প্রায় সহধিনই উপৰাসে াইত। উপবাস এবং 'লাহারে ককের প্রতি ভক্তি ও গ্রেম 
প্রবল হয়--ইছাই তাহার বিশ্বাস ছিল। এই বিননম বধুরগ্রক্কতি বন্দর কুষার / 
হৈচৈজ্ত্ূদেনের কাছে আসিতে লক্ষিত ও ভীত হইতেন। একদিন পুৰু স্বৱপ-ামোদৰকে // 
দিছা গাহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি চৈতকেের জীমখের উপদেশ শুনি 
চান। চৈত্র ঠাচ্াকে ভাকাইয়া বলিযাছিলেন, “আআআমি ধরম্মাবর্শের বিশেষ খবর "বানি 
নাঃ নিজ্ঞ খেয়ালে চলি, এসকল বিষয়ে স্বরূপ-কাষোকরই বিশেষ প্রাজ্ঞ, সেই তোমাকে 
শিক্ষা দিতেছে তথাপি বনি গ্দামার কথা শুনিতে চাও, ‘গ্রাম্য কথা না শুনিবে, প্রা বার্তা 
নাক্ষছিবে। তাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥ কৃণাছপি স্থনীচেন, ভরোরিব সহি্ুনা। 
ন্মমানিনা মাননেন কীর্ধনীরঃ সন হরি: ৫”. ১৯ বংসর বসে রদ্ুনাখ পুরীতে আপিয়াছিলেন, 
ছার কখন ৬৫ বংসর বস তখন মহথাপ্রকূর তিরোধান হয়। একদিন বথুনাখ চৈতরকে 
বলিলাদ্িলেন, "আর কোন্‌ ঠাকুরের কথা আমাকে বলিতেছেন? দ্দাপনি ছাড়া আমার 
ন্মার ঠাকুর নাই” ইহার পৰ বদ্ুনাণ বৃন্দাবনে যাইবা দীর্ঘকাল তথায় যাপন করিয়াছিলেন, 
পাহাৰ ৱচিত ‘অনেক সংগ্কক পৃস্তক আছে। যহান্াবস্থরপিদী রাধার সৌনধোর ব্যাখ্যা 
একটি কৰিচাৱ তিনি বাহ! দিদ্াছেন, তাহাতে তিনি জীবাস্থার রুষ্ণাডিসারে যাত্রার গুণরালি 
ঙছনাদিকাতে আৰোপ করিঘাছেন,__“রাদা! তাকশ্যামৃত্ে গান করিগ! লাবপ্যামৃত্ের তিলক 
পরিয়াছেন, রানার সলক্কগিমা নীলবাসের গ্রা্ অঙ্গে এক্ছলা সাধন করিতেছে, তাহার প্রিয়ের 
(উপর একাক্ম-নিষ্ঠরতা এবং সচীদের প্রেম অঙ্গের স্থরতির কার্য করিতেছে, সাহার একাএতা 
পপ ক্্চিসারের পণ েম্থাইতেছে।” ইত্যাদ্কিপ ব্যাখ্যাত্ব রাৰাকক-প্রেমের খোসা ও 
ন্িরাবরণ। বাদ দিয়া তিনি প্রোমের সআব্যাস্মিক রসটি গ্রহণ করিয্বাছেন। (মংক্কৃত "Chaitanyn 
৯০৪৮৮ Compnions” পুস্তক অষ্টৰা।) তাহার সব পুস্তকগুলিই ভক্তির ব্যাখ্যা 
কাস করিরানোর ৈতচরিতামুকের স্নেক উপাকান তিনি নি্াছিলেন | জন্ম ১৪৯৮ সু, 
দৃক্যু ৮* বৎসরে, 2৫৮৪ সং "< 
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চৈতক্তের পরিকরনের মধ্যে সান অন্তরঙ্গ ছিলেন, ন্লামান্সস্ক্চ ্রাক্য। ইনি 
উক়িস্যার মহারাঙ্গ প্রাপকুত্ের প্রধান মী ছিলেন এবং ইচ্ঠার উপাধি ছিল 'বাক্ষা'। ইঙ্কার 
পিতাৰ নাষ তৰানন্দ রায় এবং চাৰি নাতাৰ নাম পোপীনাখ পানা, 
কলানিনি, সূধানিদি এবং ৰাণীনাখ । ই্যদের বাড়ী ছিল বধাভারতে 
বিষ্কানগে | ইনি “জগতাখবপ্লক" নামক প্রসিদ্ধ সন্ত নাটকের লেখক । বে করেকখানি 
পুস্তকের গোক চৈতরূদের দিনরাত গান করিতেন--তন্মখো “রায়ের নাটকনীতি' একখানি। 
গাগাবরীতীরে চৈতক ইহাকে দেখিয়া আলিঙ্নপূৰ্দক অলপাত করিতেছিলোন, ভাঙা দেশি 
তথাকার জন্দপমণ্ডলী বিস্মিত হই ৰলিতেছিলেন, “এই লা আহ্মণ তেঙ্গে দেখি সৃষ্োসফ । 
শুছে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন” বিদ্থানগারে মঙ্ছাপরকুৰ সঙ্গে রামানন্দের কষ্কিন- 
ব্যাপক বে ক্াবাতা হয়, তাহাতে পগোডীয় বৈক্ণবধ্্েৰ সার কথা বিবৃত হইৱাছিল। 
চৈগ্জের অন্তজ্ঞাক্রমে রামানন্দ বৈক্ণবৰশ্দের সূল কথাপ্চলি ব্যান্া করেন। প্রশমন; লাগা 
ভক্তি, ৰিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় খণ্ডের অষ্টম ধ্যানের ৮ গোক এই ব্যাখ্যার প্রধাশ। সাধকের 
এতদপেক্ষ উন্নত পণ নীতা নবম অধ্যায়ের ১৭শ স্রোকের পরাণ, দুটীুত হুইবাছিল। 
'তৎপরের অবস্থায় প্রমাণ ীমন্ধাগবতের ১৩শ স্বন্ধ, ০২শ প্োক এবং সীতার ১৮শ 'অধ্যারের ১৭প 
গ্লোক, তদপেক্ষ। উৎকট অবস্থা নীতার ১৭শ অধ্যায়ের ১৪শ ঙ্লোক-দ্বারা প্রমাণিত । তৎপরের 
অবস্থা ভক্িযোগের শ্রেষ্ঠত্ব জীমন্ধাগবতের ১ম স্কন্ধের ১৫শ অন্যায়ের তৃতীয় সোকে প্রমাণিত 
এই অনস্থায় গৌড়ীয় বৈক্বধ্্মের মূলতিত্মি পঞ্চতস্মের কথা-_প্রাথষ লা (প্রমাণ শীষন্ধাগবতের 
কভীয় অধ্যায়ের ৯৩শ গ্লোক )। ভৎপরে সখ্য ( তাগবতের ১০ স্বন্ধের ৯২শ অৰ্যারের ব্বিক্ীয 
শ্লোক ), ইহার পর বাৎসল্য ( ভাঃ >*য স্ব, ১৮শ আঃ, ৩৭শ জোক )। তৎপরে গোপীলের 
মাধু ( গোবিন্দ-লীলামৃত, ১-ষ অধ্যার, ৮ন গ্রোক এবং তা: ১, স্কন্ধ, ৩৭শ আঃ, 
‘চপ গো এবং ভাঃ ৩৭শ অঃ, ১৯শ রো এবং ৪০শ ন্যায়ের ২-শ লোক । 
রামানন্দকে প্রশ্রের উপর প্রশ্ন করিয়া! চৈতক্ূদেব সক্দশাত্র মন্থনপুক্দক অবশেষে স্বয়ং রাখিকার 
মহাভাৰ প্রমাণ করিবার সপ্ত ভাগবতের ১-ম বন্ধের ২৫শ অ:, = সোক এবং ১১শ সন্ধে 
দ্বিতীয় অধ্যাদের ৩৪শ গ্লোক স্বয়ং ব্যাখ্যা করিণেন। চৈতক্-ডবিস্তানৃতকাৰ লিখিয়াছেন, কোন 
ব্যক্তি একটা হারানো পরসা খু জিতে বাইয়া বেত্প ষাট খিদা স্বীবাম্কার ভাজার আবিষ্কাৰ 

করে, চৈতন্তের সঙ্গে সাবারণ ভক্তির সম্বন্ধে ক্দালাশ করিতে দাইতা রাযানন্চ সেইরূপ 
২8 ৯ রাষানন্ সেদিন উত্রকে সাক্ষাৎ, 
ভগবানের প্রেমাবতার বলিয়া গ্রহণ করিলোন। এই সময়ে. তিনি যে কবিতাটি রচনা! করিফা- 
ছিলেন তাহা বৈধবজগতে সুবিকিত “পহিলহি রাগ নছনভঙ্ষে ভেলা। নিন বাড়ল "বাদি 
না গেল। না সে রণ না হাম রনী, এ সখি সে সব প্রেম কাছিনী, কা ঠাম কবি 
ৰিছৱিৰ আনি । না খোল দুতি, না খু জল আন, ছক মিলন ঘান্াছি পাঠ বাণ। ক্স, 
বিরাগ তুহু ভেল ফি অপুর্ব প্রেম এঁছন ৰীতি ৷" 

এই কয়েকটি পরিকর ছাড়া ব্যান গোন্বিস্দদ্দাসস, ছিনি বহাপ্রহুর লঙ্গে 


জামানন্দ রা 








৭২৬ বৃহৎ বঙ্গ 


ছইবৎসর কাল দাক্ষিণাত্যে তুর সুত্রে অপর লিখিয়া সিয়াছেন এবং খুব 
সম্তব মিনি “গোবিন্দ” নামে উদ্তরকালে চৈতক্লের রাত্রিদিনের সঙ্গী হইয়া পুরীতে দিন বাপন 
করিয়াছেন; ইহার নাষ বিশেষভাবে উদ্লেখ-যোগ্য। তাহার স্ত্রীর নাম শপিমুখী ছিল এবং 
তিনি স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া স্বীয় আবাসপন্নী কাঞ্চননগর পরিত্যাগপুর্কক সন্যাস গ্রহণ 
করিয়া চৈতন্তের চিরসাধী হুইয়াছিলেন। 

কাচড়াপাড়ার মহা ধনাঢা ও পণ্ডিত ন্পিলান্ন্দ সেলসে মহাপ্রকু পিতার 
ভার মান্ত করিতেন, ঠ্াহার পুত্র বিখ্যাত পৰ্রমান্সস্দ স্সে্নঠ হিনি 
“কৰিকৰ্ণপূর" নামে বৈষ্ণব জগতে সুপরিচিত এবং থাছার রচিত চৈতর-চক্গোদয, চৈতন্ত- 
চরিতামৃত কাব্য চৈভরসধ সাদি গ্রন্থসমূহের সঅন্ততম। সু্াল্লিওওপ্ত-_ধাহার ন্সাদি 
বাস ছিল জীহট্_এবং ধাহার কবিত্ব ও পাত্িত্য এক সময়ে নবন্ধীপের গৌরব ছিল। ইহ্থার 
রচিত চৈতন্যের জীবনীতে সদ্্যাসগ্রহণের পূর্কূপ্যন্ন ঘটনাগুলি বিবৃত হইয়াছে। কৰিক্শপূর 
ও মরাৰিগুপ উভয়েই সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, সুরারিগুপ্থের কতকগুলি বাঙগলা পদ আছে। 
চটগাবাসী পুণ্ডক্রীক্ লিদ্যান্লিত্বি__ইনি ভোগের বান্ধাবরণের আড়ালে নিবিড় 
কষগাগথরাগ এবং সংসারের প্রতি বিরাগ বছন করিতেন। চৈ ইহাকে পিছ সম্বোধন করিতেন । 
াস্সদেনর সাব্বর্ক্তৌন্ম--বিনি পত্তিতদ্গের পিৱোমণি ছিলেন, _পুরীতে যেদিন চৈত্রের 
নিকট ইহার বিচারে পরাঙ্গয হয় সেদিন বাঙ্গলা ও উড়িস্যার সমস্ত পত্ডিতমণ্ডলী তরুণ চৈতঝ্োর 
নিকট বিশ্বে ও ভক্কিতে সআত্মসমপ্ি করিয়াছিলেন | যে সার্কতৌম অদবযন্ধ চৈতনাকে 
দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “তুমি সন্্যাসের যোগ্য নহ, আমার শাঙ্মব্যাখ্যা শুন, তারপর তুমি 
(তোমার বর্তমান কণ্তব্য বুঝিবে,”_-সেনিন তিনি কি জানিতেন এই তরুণবয়স্ধ খুবক অলস্ত 
অগ্িপ্ডুলিঙ্তুলা চৈত্র ভক্ধিব্যাখ্যার ও কঞ্চানন্দে বিজ্বলতা দর্শনে পরাস্ত ও বিমুগ্ধ হইয়া 
স্তোত্বরচনাপুর্কক প্ঠাহার স্বতিপাঠ করিবেন? প্রবাদ চৈতকু সাহাকে যড় তুজ্গ দেখাইয়াছিলেন। 
ছুই হস্তে বামজন্মের ধর্র্কাশ, পর এক হন্তে কষ্ণচজন্মের বাণী, এবং অপর হইহন্ডে 
বর্তমান জন্মের করঙ্গ ও কমগুলু। বাসুদেব সাকদতৌম চৈতন্তের এতটা "শর্ত ইইয়াছিলেন 
খে তাহার 'অদর্শনে অস্থির হয় পড়িতেন--.“শিকে বজ পড়ে যদি পুত্র মরি মায়, প্র্ুর বিরহ- 
বাণ সহা নাহি যায়।” কাশী প্র্রগস্পান্নম্ সন্রপ্লম্তী এই ভাবেই চৈতন্তের ভক্তদের 
খাতায় তাঁহার নাম লিখাইরাছিলেন, ইনি ছিলেন কালীর দণ্ডিসগ্যাসীদের নেতা প্রথমতঃ, 
ইচতন্তের ভাব-বিহ্বলতা দেখিয়! তিনি কতই না ঠাট্টাবিজ্ঞপ করিয়াছিলেন | তাহার শান্বল্জান 
কি থাকিতে পারে--সে এক তরুণ বুবক | টৈতল্ এই সকল গালাগালি শুনিরা প্রথমবার 
চলিয়া! গেলেন কিন্তু দ্বিতীয় বার প্রকাশানন্দের স্িত তাহার বিচার হইল। 

এই ভক্তি সে যুগের পরম বিস্ময়ের কা তখন একদিকে দুসলমানেরা ছিন্দুর মন্দির 
ও বিগ্রহাদি ভঙ্গ করিতেছিল, অপরদিকে পল্লীর ছারায় বসিয়া ব্রাহ্মণগণ বেদবেদান্তের চাচা 
করিতেছিলেন,-_এই সময়ে রদুনাখ শিরোমণি জীষশাঙ্ছকে অতি হুচ্মবিচার-পারদর্শী পপ্ডিত- 
গণের বোধগম্য করিয়া চিনতাীলতার এক উদ্ধ.ঙ্গ সৌধ নির্স্বাশ করিয়াছিলেন, যাহাতে সমন 
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পত্জিত বিশ্বয়ে নবন্ীপের টোলের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন এই সময়ে 
পাতিভোর সুখ ভাবের নবধীপের স্রম্যুলস্ন্দ সংস্কত সবক সন করিয়া ৰে সৃতি 
রিনা বচনা করিহাছিলেন, তাহা বাঙ্গলাদেশে এখনও কোটা কোটা হিন্দুর 
একমাত্র অবলব্বন ;_এই সময়ে আগা সন্াীশ্ণ তাস্িক ধর্শ্মের 

সমত ব্যাখ্যাদ্বাৰ! তারিক অশ্্ঠানপ্ুলির পৃড়মরক্ সকলকে বৃক্ধাইযা দিয়া তের প্রতি জন- 
সাধারণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ কবিরা বাসুদেব সার্বভৌম উড়িস্যার বসিরা, প্রকাশানন্দ সরস্বতী 
কাশীর বিস্তাকেন্রের নায়ক এবং সন্যাসীদ্ষিগের নেতৃব্বরপ এবং দাক্ষিণাত্যে ভান্সতী 
পোৌল্সাই-চিন্তাঙ্গতের করণধারপ্মরাপ সমস্ত হিন্দস্থানের পুজা পাইতেছিলেন ; এই সময়ে 
একদিকে নবদ্বীপ অপরদিকে পুণানগরে (পুণার ) সংস্কৃত বিষ্থার বে অন্ুলীলন হইতেছিল 
তাহার একখানি বৃহৎ ইতিহাস লিখিবার বিষ বটে; তখন মিথিলার দীপ নির্ক্দাপিত, 
এবং নবস্বীপের বালকেরাও সঅদ্বৈতবাদের গুড মর লইরা আলোচনা করিত--"বালকেহ ভট্টাচার্য 
সনে কক্ষা করে” (চৈ, ভা. আদি ),--এই অস্তৃত বিস্কণ ও চিন্তার অভাবনীয় প্রভাবের দিনে 
কেবল নাচিয়া গাহিয়া, কেবল ঢল ঢল শতদল-প্রভ স্মানন্দাশ্পূর্ণ একখানি অন্দর মুখ 
দেখাইয়া! এক তরুণ যুবক সমস্ত ভারতবর্ণকে মাতাইযা তুলিলেন, এমন কি আকবর বাদশাহ 
পর্য্যন্ত তাহার প্রতিবাঞ্জক পদ রচনা করিলেন, ইহা কি আশ্চর্যোর বিষয় নহে? যোটকগা 
চৈতন্য পত্ডিত-শিৱোমণি ছিলেন। ক্ষিন্ধ তিনি টোলে মাইয়া ্মাজীবন শাস্তচর্চা করেন নাই, 


ছিলেন, যিনি মেখ দেখিলে যৃদ্ধিত হইতেন, রুষ্ণপেমে উন্মত হইয়া তরুণ তমালকে 
নিৰ্চ্নে আলিঙ্গন করিয়া থাকিতেন--“বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল, ”_এবং 
ধাহার চক্ষের জল দ্বিতীয় হবিঘ্বারের স্থ্টী করিনা তাহার নিত প্রেমের উৎস হইতে 
অবিরত 


1 


% তিনি শাস্-বিচাৰেৱ সময়ে একটিও ভাবের কথা বলিতেন না। 
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মধুর হরিনামে আরজ করিযাও “হরিভক্তি-বিলাসে”র সর্াংশে শাজ্কে তিত্তি করিয়াছিলেন। 
জন তির কব কেহ এই ন্মনাধারণ কাজ সম্পাদন করিতে পারিতেন না, তিনি ছিলেন 
একদিকে চিন্তা্গতের অপরদিকে চোখের জলের রাজ্গ--তিনি 2১৪টি ভাষ! জামিতেন। 
'সমবয়সে তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোবে প্রাকৃত ও পালিভাষা পড়িয়াছিলেন ( গৌড়পঙ- 
তরঙ্গিনী ), দাক্ষিণাত্যে বষণকালে ইহার অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক 
উল্লেখ আছে, পালিভাষা স্বর শিশিয়! তিনি বৌন্র্ের মর্্াডিজ্ঞ হইয়াছিবেন। 
উড়ি যায ১৮ বৎসর থাকিরা ইনি সেই ভাষা খুব ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন, 
তিনি উড়িয্বা ভাষায় বৈষ্ণবপদ প্রারই আববত্ধি করিতেন, “জগরাধ এন্ছ পরিসুগাছ "_ 
প্র্থতি উড়িয়া পদ তিনি সর বৃদ্ধি করিতেন; অনেক উড়িয়া কৰি তাহার অন্তরঙ্গ 
সহচর ছিলেন। তেলে ও মালায়ালাম ভাষায় তিনি অনলি কথা! বলিতে পারিতেন। 
নারোজি দস্্যর কাষ! ছিল__যালায়ালাম, তাহার অস্তুচরের! চৈতন্তদেবের সঙ্গে কথা কহিয়াছিল, 
এসম্বত্ধে গোবিন্দদাস লিখিযাছেন :--"একজন লোক আসি কাই মাই করি। কি কহিল 
আমি বুঝিতে না পারি॥ ভার বাক্য বুলি সব প্রত সমঝধিরে। কাই মাই বলি তারে 
দিলেন বুঝারে।” তামিল সন্ধে এই উল্লেখ আছে--“কখনও তামিল বুলি বলে গোর! রায় 
কু বা সংস্কত বলি লোকেরে বুঝায় *_-এই ব্যাপারে কোন লৌকিকত্ধের অবকাশ 
গোৰিন্দদাস রাখেন নাই ; তিনি স্পষ্ট করিয়া! বলিয়াছেন-_"এই দেশে ভরমি দীর্ঘকাল। 
সকলের ভাষা বুঝে শচীর ছলাল "তাহার সময়ে বিদ্ঞাপতির মৈথিল পদের উপর বাঙলার 
পরভাৰ পড়ে নাই-_বিদ্াপত্ির প্ধ তখন খাস্‌ মৈথিলী ছিল। চৈতন্ত দিনরাত চতীদাগ 
ও বিভঞাপতির পদ গান করিতেন। ( চ্ডীদাস, বিভাপতি, রায়ের লাটকগীতি, কর্ণামৃত 
উ্রগীতগোবিনা। স্ববধপরামানন্দ সনে, মহাপ্রকু বাতি দিনে, গা শোনে পরম আনন্দ ৮ 
(চৈ. ৮,)। বৃন্দাবনে তিনি ছয়টি বৎসর ছিলেন, হিন্দী তখনকার দিনের আর্শ্যাবর্তের সর্কাজন- 
বিদিত ভাষা ছিল। সেই হিন্টীর অন্যতম কেন্দ্র মণুর| ও বৃন্দাবনে ক্রমাগত ছয় বৎসর 
থাকিয়া তিনি স্বস্থ৷ হিন্দী ভাষা জানিডেন। পাঠান বিজলী খায়ের সঙ্গে চৈতন্তের মুসলমান 
ধরসধন্ধে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল, বিজলী খ আরব ও পারস্তা দেশীয় শাস্ে একজন 
বিশিষ্ট পণ্ডিত, ছিলেন। চৈতক্ত-চৱিভামৃতে চৈত্র মুসলমান পতনের সঙ্গে যে 
বিচারের আ্মাভাস ক্সাছে, তাহাতে মনে হর পারনী ও আরবী ভাবার মোটামুটি জ্ঞান 
1 
তা 
_ উড়িয়া, মৈশিল, তামিল, তেলেঞ্জ, মালাযালাম-_নন্তত; এই সকল ভাষা তালরূপ জানিতেন। 
ইহা ছাড়া তিনি কাছাদের পরিবারের নিবাসহৃমিতে ধাতায়াত করিতেন । আসামী ভাষার 
সঙ্গে তাহার পরিচয় থাকিবার কথণ। নানা প্রদেশে হরিনাম ও প্রেমধপ্রচারের 
অন্ত তাহাকে এই সকল ভাবা শিখিতে হইস্বাছিল। ক্ডাষা-শিক্ষা ঠাহার অসাধারণ 


ক্ষমতা ছিল 
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শুধু সংঙ্কতে নহে, এতগ্চলি তাৰাত ব্ুৎপন্তি ধাকার দরুন তিনি জনসাধারণকে 
সর্বত্র উপদেশ দিতে পারিতেন। তিনি ্থাথ্যাবনঠ ও লাক্ষিশাত্যের বহু পত্তিতের সঙ্গে 
তর্ক-বিতর্ক করিব! তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন । কিন্ত উন্ধরকালে সহজে তিনি 
বিচারে এরন্ হইতেন ন!। আমি নূর্খ সন্যাসী, কি বিচার করিব?” এইরূপ পরম দৈল্োন্তি- 
ছারা বিচার-সভা এড়াই! মাইতেন। কিন্ত হন তিনি পরুষ্চ" বলি্া ডাকিতেন, হঠাৎ 
শত সহ লোক সেই নামামৃত পান করিবার জন্ত লালায়িত হইত, অকা্াৎ বেন সেখানে 
পত্মগক্ধ ছুটিত--শ্রোতৃবর্গ অসংখ্য নবনারী দুগ্ধ হইত, তাহাদের দেহ খন শন রোমাক্ষিত ও চক্ষু 
সঙ্গল হইত, “পশ্চাৎ ভাগেতে সুই দেখি তাকাইয়া, শত শত নারীগণ আছে গাড়াইরা। নারীগণ 
"সাল সুছিছে চলে,” এবং “অসংখ্য বৈষ্চৰ শৈব সর্যাসী জ্ুটিযা ৷ হরিনাম শুনিতেছে নয়ন 
মুদি” মহারাষ্ট্র দেশে শুধু একপ দৃশ্য সংঘটিত হয় নাই, যেখানে গিগ়াছেন, সেখানেই 
এইরূপ। কুফর মোহিনী সুষ্চি দেখিয়া তোলা মহেষ্বর অনি বেকূপ শক্ত শত দেবতারা! 'অজ্জান 
হইয়া পিছনে পিছনে ছুটিয়াছিলোন, পরম! পরন্দরী কোন বোড়লী রমণী রঙ্গমঞ্চে গাড়াইলে যেমন 
শত শত চক্ষু নিনিমেষে তাহার প্রতি আবদ্ধ হয় চৈত্রের অশশ্সাবিত ছইট চক্ষু ও কষ্টস্বরের 
অপার্থিব মোহিনী শক্তি বৃদ্ধ অহৈহাচাশ্য, সার্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী হইতে আর্ত 
করিয়া 'দাবালবৃদ্ধ নবনারী সকলেরই মন সেইভাবে - কূপ সাগরের পাড়ে টানিছা লইয়া যাইত | 
এত বিদ্বাবুদ্ধি, এত পাণ্ডিত্য ও এত ভক্তি ছিল বলিয়াই তিনি মুগের প্রয্বোজ্ন সাধন করিতে 
পানিয়াছিলেন। সেই শুক চিন্াশীলতার যুগে পাণ্ডিত্য ন! থাকিলে কেহ আদব পাইত না। 

নৰৰবীপে জগাই মাধাইএর জীবন-সংশোধন একটি উল্লেখবোগ্য ঘটনা। শুভানন্দ রায় 
নামক জনৈক কুলীন আঙ্গণ নবৰ্বীপে ক্দতিশয় ধনাডা ও পৰল হইয়া উঠিযাছিলেন ৷ ভসেন 
শাহের সঙ্গে ইহার নন্তরঙ্গতা ছিল এবং ইনি সম্রাটের নিকট হইতে 
রাগ! খেতাব শাইযাছিলেন। শুভানন্দের হুই পুত্র রঘুনাথ ও 
জনা্দন; স্প্রসিদ্ধ জগাই বা জগরাণ বনুনাখের পুত্র এবং মাধব বা আাঞ্থাই 
জনার্দনের পুর, এই ছুই যুবক নবন্বীপে অসুর-কল্জ হইয়া ঈাড়াইকাছিল। 

জগতে এমন কোন পাপ নাই-_খাহা ইহারা না করিত । দিবাবাত ন্তপান করিয়া 
বিভোর পাকিত_“ব্রাহ্মণ হুইয়া মন্ত গোমাংস ভক্ষণ, ডাকা চুরি গৃহঙ্গাহ করে অনুক্ষণ” 
৮. ভা. ) ; চৈভন্ত ও নিত্যানন্দের উপর ইহাদের আক্রোশ ছিল, এই দিনবাত্ হরিবোলের 
হটগোল ইহাদের ব্মসহ্‌ হই্াছিল ইহারা একদিন ছই তরুণ সাধুকে পথে পাইয়া 


জগাই ও মাধাছ। 










, তথাপি প্রসন্নমুখে তিনি বলিলেন--“সআআযমাকে মারিয়াছ লোষ নাই, কিন্তু একবার 
রে হ়িনাম কর- নার ব্যখার মাল! কুইন. এই কথার পরেও মধাই 
মার ভীম উদ্ধত হইছিল, কি্ধ তকুণ সাধুছরের কাল ভক্তিপূর্ সৃষ্টি 
কগাইএর নেশা! ছটা গিদ্বাছিল, সে মাধাইকে বারণ কৰিল। কি মধুর ক্_জেহার্জ 
লা চৈতকজ কেবল বলিলেন/_-নাখাই, তুমি উহাকে ন! মারিয়া! আনাচে মারিনেই 
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পারতে” ছুই জাভা বাড়ী কিরিছা গেল, কিন্তু তাহাদের তাপে বাতে ঘুম হইল না। 
রাত্রি থাকিতে থাকিতে তাহারা চৈভক্লের শব্যাগৃহের দ্বারে আঘাত করিয়া! াহাকে 
জাগাইয়া বলিল, "আপনি আমাদের ক্ষমা ককন /” চৈতন্ত বলিলেন, “আমি সর্ধা্তঃকরণে 
তোমাদিগকে ক্ষমা! করিলাম, কিন্তু তোমাদের স্পরাধ তো আমার কাছে নহে, তোমরা 
নিতাইয়ের কাছে যাও" নিতাই বলিলেন; "শিশু যদ্গি পিতামাতার কাছে অপরাধ করে, 
তবে কি ভাছারা তাহা গণ্য করেন--স্মামি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম, পরন্ধ আমি যদি 
জীবনে কোন পুণা কৰিয়া খাকি তৰে তাহার ফল যেন তোমৰা পাও ইহাই 'আমি ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা করি নিভাইয়ের চোখে ন্মঞ্ ও মুখে হরিনাম এবং বাহ 'আালিঙ্গনের 
জয় প্রশার্িত। চৈতন্ত ও নিত্যানন্দের ছই দেবনুষ্ি যুগলের মনে চিরকালের জলত 
অক্কিত হইয়া রহিল । কতক দিন পরে ইহারা নিত্যানন্দের নিকট 'আবার উপস্থিত হইল। 
মাধাই কা্িয়া তাহার পায়ে পড়িয়া বলিতে লাগিল, "ঠাকুর, ভূষিত আমাদিগকে ক্ষমা! করিয়াছ, 
কিন্ত তোমার মত সাধুর গায়ে হাত দেওয়ার জন্ত ভদয়ের জালা কিছুতেই কমিতেছে না 
কত শত লোকের উপর মে সমর! অত্যাচার করিয়াছি তাহার অবধি নাই। 'অঙ্তাপের 
বৃশ্চিক-দ্দালা যে কিছুতেই কমিতেছে না, তুমি কামার পাপের বোঝা! গ্রহণ কর ।” নিত্যানন্দ 
তাহাদিগকে দীক্ষা দিয়! বলিলেন, “গঙ্গাৰ খাটে যেসকল লোকের উপর অত্যাচার করিয়াছ, 
পায়ে পড়িয়া তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর” মাথাই, কাহার উপর অত্যাচার কৰে 
নাই! মাতাল হইয়া! করিয়াছে, তাহা কি তাহার মনে সাছে? একখানি কোদাল 
হাতে সে ঘাটী কাটিয়| একটি ঘাট প্রস্থত করিল এবং বে সকল লোক স্রানার্থ তথায় 'আসিত, 
করজোড়ে সাশ্গনেত্রে যাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের পা ধরিয়া ক্ষমা চাহিত। এইভাবে ছশ্চর 
লেবাবৃত্ধি ও সাধুক্জীবনের দ্বারা তাহারা তাহাদের অসাধু জীবনের প্রায়ল্চি্র করিয়াছিল। 
সম্ভবতঃ ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে নরহরি তাহার ভক্তিবস্থাকর রচনা করেন, তখনও “মাধাইয়ের ঘাট” 
বিশ্ষমান ছিল, এই ঘাট কোন ৰেশবিজয়ের স্বতিস্তন্ত নহে,_স্মপরাধ-ভঞ্জন প্রাযশ্চিত্তের 
চিরশ্মরনীয় প্রস্থ । স্বর্গীয় 'অঙ্িতনাণ মহামহোপাধ্যায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি 
এই খটের সামাক্স অংশ ঠাহার বালাকালে দেখিরাছিলেন। এখন আর উহার কোন 
চিহ্ন নাই। 

এই জগাই-মাৰাইয়ের জীবনের পরিবর্ঠনসনবন্বী যে কত গান শঙ্ী-কুক্তমের মত 
বাঙ্গলার তরু্ছায়ার শীতল বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহার অবধি নাই। একটিতে 
আগাই-মাধাই যাহা বলিতেছে, তাহার ভাবার্থ এই :_-যারে,--জগাই-মাধাই তুই শুনে আয়, 
শঙ্গাতীরে এ মধুর হরিনাম কার জীকঞেে ধ্বনিত হইতেছে, পূর্বেতো এ নাম বের মত 
কঠোর লাগিত, আজ নাম শুনিয়া কেন দন ঘন চোখের জল পড়িতেছে ? > 

ইহার পর চৈ সন্যাসী হইলেন-_ভষাচাধ্যগণ পাহাকে প্রহার করিবেন, ভগ 
দেখাইয়াছিলেন। চৈত যুকুন্দকে বলিলেন-_ দামি গৃহী, এইস আমার দুখে ইঁছারা নাম 
গ্রহণ করিবেন না। হাহারা ন্মাথাকে মারিতে চাতিতেছেন, কাল যাইয়া লঙ্যাসী হইয়া 
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তাহাদের পায়ে পড়িয়া হরিনাম দিক_তখন ঠাহারা আযাকে প্রত্যাখ্যান করিতে 
পারিবেন না 


“ চণ্ডাল যুবক গ্রহ বালৃদ্ধ নারী। 
নামে যত্ত হইয়া দাণ্ডাইবে সারি সারি ॥ 
বালক বলিবে হৰি বালিকা ৰলিবে। 
পাষণ্ড অধোৱ-পদ্থী নামে মন্ত হৰে। 
নাকাশ তেনয় নামের পতাকা উড়িবে 
রাঙ্গা! প্রজ্ছা এক সঙ্গে গড়াগড়ি ঘাবে ৪”. 
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মাতা_কিন্ত তাহাদের কাছে উহা! চৈত্রের স্্যাসের স্মারক | ত্াঙথারা চৈতক্গের সঙ্যাসসূি 
স্মাকিবেন না, বা সুষ্ঠিতে গড়িবেন নাঁ__সঙ্্াসের পর সাহা! কিছু হইয়াছে তাহারা এখনও 
ডাহা শুনিতে চান না -ভাহাদের সেখানে স্কাই “নবীপ-লীলাপস্থারক গান ও কীর্তন। 
নবদ্বীপ পরিত্যাগ করার পরের কণা সত্ব! শুনিতে চান না। 

নবদ্বীপ হইতে বাহির ছয়! ২৩ বৎসর বন্ধ চৈ কাটোযার কেপবভারতীর নিকট 
সঙ্যাস-ীক্ষা গ্রহণ করেন ( ১৫-৮ )। যে স্বন্দর াচর কেশ প্রপ্পমালো শোতিত হই 
তাহার অপৰদ কপের বাড়াই দিন্াছিল, সেই কেশ-নূশুনের উপলক্ষে কাটোযার নরনারী 
কাদিয়া আকুল হুইযাছিল। পরবর্তী বৈষ্চব-সমাচ্ছের নেতা--চৈতক্কের দ্বিতীয় 'বতার_ 
ভরনিৰাগ খাচাৰ্ঘ্য প্রতর পিতা চাখন্দীনিবাসী গঙ্গাধর ভট্টাচার্য চৈতন্তের সল্্যাসগ্রহণ ও 
কেশসগুনের সংবাদে এটা অতিতত হইছাছিলেন বে, তিনি কতকদিনের জপ্ উন্মত 
হইয়াছিলেন-তকণ নিমাই বাঙ্গলার এতই সেছের ছুলাল ছিলেন! হার নাম ছিল 
শৰিশবন্তৰ মিশ্ৰ, বিজ্াসাগর বারী-সিংহপ, এখন স্্যাসগ্রহণের পর যে নাম হইল তাহাএ 
কম উদ্ভট নহে, সঙ্্যাসীর নাম কেশবভারাস্টী দিলেন "ভীক্বষ্চ-চৈতর,” কিন্তু বাঙ্গালী জন 
সাধারণ এ সকল আভিনানিক নামে তুষ্ট হয় নাই, তাহার াহাকে “গোরা” “প্রাণের 
গোরা,” “গোৱা চাল,” “নদের চাদ" ইত্যাদি নামে ডাকিছা খাকে। 

নিন করেক পান্তিপুর পাকিয়া চৈ পুরী গেলেন। তদবধি হার জীবনের 
গতি অক্কৰূপ হুইল। কিৰূপে ভাৎকালিক ভারতের অন্তাতম শ্রেষ্ট পতিত বাদে 
সার্ধাভৌম তরুণ সঙ্্যাসীকে অশ্পবয়সে প্রব্ন্্যাগ্রাহশের জরা গঞ্জন! দিয়! শেষে তাছাকে 
ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, ভাঙা চৈতর-চরিতামৃত প্রকৃতি 
গ্রন্থে বিশদভাবে বিত ছইয়াছে। সাতদিন বাসকের শান্ত ব্যাখ্যা করিলেন, অগাধ 
প্রেমের তরুণ তাপস মাথা ছেঁট করিষা বসিয়া ছিলেন-_একটি কথাও বলেন নাই। 
বাক্যৰ বলিলেন, “বালক, ডোমার প্রতিভার কথা সকলের মুখে শুনি। কিন্তু সাদার 
এই লীখ-কাল-ব্যাপী ব্যাখ্যার সময় তুমিতো একটিও কথা বলিলে না। কহ লোক 
কত পাগ করিযাছে-_কুমি মাখা পু জিয়া বসিয়া আছ। কমি কি আমার ব্যাখ্যা শোন 
নাই" চর বলিলেন, পন্াপনার মত প্রবীণ পণ্ডিতের কাছে আমি কি বলিব, 
বে আমি অরূপ বুঝিয়াছি।” স্পর্ডা তো কম নর! বৃদ্ধ বান্থদের সমস্ত শালস মন্থন 
করিয়া থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, লীলান্বর পত্তিতের নৌছির, দগল্লাশ মিশরের ভক্ষণ পুর তাহা 
কন্ধ সঙচাসাই বন চৈত্র ব্যাখা! করিতে লাগিলেন, 
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এবার তাহা ক্ুড়াইযা গেল। বৃদ্ধ শক্তিত চৈত্রের দেবনুক্ি আবিষ্কার করিত প্লোকচ্ছন্দে 
তাহার স্যাৰ পাঠ করিতে লাগিলেন। এই তাৰে কালীর প্রকাশানন্দ টচতক্রের কতই 
নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্ত বখন চৈতক্ের অপুক্দ ভক্তিব্যাখা! নিয়া সেই সর্কা্রেষ্ঠ 
পাঞ্চিত ও দণ্তীদের নেতা সন্যাসী বাঙ্গালী বালককে গুরু বলির! স্বীকার করিয়াছিলেন, তখন 
কাশীতে জ্্কুল পড়ির। গিহাছিল। দাক্ষিণাতোর স্প্রশিদ্ধ চুণ্ঠীরাম তীর্থ, ভারতী গোসাই 
প্রকৃতি বড় বড় পণ্ডিতের দশা একর রূপ হুইল। কিৰূপে তিনি প্চ্গরাটে খোগাও়াসে 
নটী-শেষ্ঠা হন্দরী বারসখীকে লপণে ন্যানিতা্ছিলেন, তা! তালে আভাসে বর্ণিত 
“সাছে, কিন্তু গোবিন্দ কর্সকার তাহার এমন বি্যারিত দর্পন! দিরাছেন, যে ভাতা একটি 
ধৃগ্যাপটের ত্তায় মনোহর হইবাছে। 

খাওনা আমে সেৰালাসী ইন্দিরা বাই, নারোন্ছী কু, ভিল পান্থ প্রকৃতি ছশ্চকির বাক্তি- 
গণের কি অতূততপুদ পরিবর্তন ঘটিবাছিল, ভাঙার জীকণ্ঠে গরিনান শোনাৰ শর | পাছার সুখে 
চোখে বে পুত প্যান শক্ি কুটিঘাছিল,_গলনশলা শতদলপ্রত চোখে বে প্ৰগীয পোমের কা 
লিখিত ছিল, তাহাতেই এ সকল৷ অসাখ্যসাধন সন্তবপৰ হইয়াছিল। তিনি উপদেশ অতি অনাই 
দিয়াছেন। জগতের ইত্তিহ্াসে একপ স্যার দ্বিতীয় ব্যাক্তি নেন বাত না--দিনি উপফেশ, ব্যাখ্যা, 
বকতা প্রকৃতি চির-ব্যবজজত অগ্রশস্ের ব্যাবহার না করিঘা শুধু নাম-বলে লোকের চিত্ত এমন 
ভাবে আকর্ষণ করিঘাছেন | বে যহাধনী তীর্থরাম ধুবক ছাট বেশ্যা লই স্ঠা্থাকে বিচলিত 
করিতে আআসিয়াছিল--লে ভাবার মুখে শুধু হৱিনাষ গনি স্বর দ-কমণপু হাতে লইয়া 
সন্যাসী সাঙ্গিল, ঠাঙ্ার নিযুক সত্যবাই ও লাক্মীবাইনামক বেসন রূপের গর্বে ফাটি 
পড়িয়াছিল--তাহারা এই পেমোসন্মাদের ভগবন্ধক্তির উচ্াস দেখিত কাদির! পাছে পড়িল। খাট 
বৎসরের ব্রাহ্মণ দত্যা নারোজ্ি-_চৈতরোর প্রেষোচ্ষাস দেখিয়া পাগল হইয়া গেল, সে ভাঙার 
'অস্্রশন্ন সমস্ত চিরতরে ফেলিয়া ফিতা সেই কিন হইতে চৈতত্তের যে সঙ্গ লইল, মৃত্যুক ফিন পর্যন্ত 
ভাঙা! ছাড়ে নাই। অরিবাস্থরের বাজ! কছপতি, উডিস্যার প্রবলপ্রতাপান্দিত বাজ! প্রতাপরুজ 
চলে পিছনে পিছনে অঙ্গত সেবকের কলাম চলিতেন। বে প্রতাপকুতরের কৰাট-কুলয 
বিশাল বক্ষের বর্ধনে প্রধান প্রধান পাঠান মল্লগণ নিস্পেশিত ছইতেন, কৰিকর্ণপূত সবিস্থাযে 
জিজ্ঞাস হইঘাছিলেন-_-এই মহাবীর রাহ্ষ্রাজছেশ্বর চৈতন্তকে দেখিলে নবনীতের ক্লাছ কোষল 
হইয়া তাহার দাসাগ্বদাস হইতেন কোন্‌ গুণে? এই প্রভাপক্্র হুসেন সাজের হাত হইতে 
গৌঁড়ফেপ কাড়িয়া লইবার জন্য একবার সমরোনেছাগ কৰিয়াছিলেন। ইনি ঢান্চিশাঙ্যের 
অনেক প্র্গেশ জয় করিয়া সার্কভৌম বাজ্জচক্রবর্বী হইযাছিলোন | ইহাৰ আদেশে চৈতক্লের বে 
হবি বাকা হইয়াছিল, হাব পাদলীঠে-_সন্দাগপ্রণতির ভঙ্গীতে রাজাব দুষিত রি আন্ধিত 
বহিষাে। ইনিই চৈন্তের সন্ধীভূন গুলিঘা গোপীনাথ বিশ্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
"এ কোন্‌ বাসিনী } শর্বোদ না হইলেও বেমন কোকিল-কাকলী, এ যে তেমনই নিলি, এপ 
ধুর বাগিলী ত আমি শুনি নাই, ইহা কে উদ্ভাবন করিম্াছেন ?" পোপীনাখ হিত্র বলিলেন 
“শই! মনোহর-সাই কীর্তন, ইহার অ বঘং চৈত্তবে” আজাশরুত্র রাজা! পুৰুষোত্তম দেবের 
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একমাত্র পুত্র ছিলেন । পরমা সনদ পদ্থিনী কাজিভরম রাকদোরবাঙ্গকন্তা ছিলেন। প্রভাপ- 
কুত্রের পিতা ইহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়া রাজ্গার নিকট দূত পাঠাইযাছিলেন। রাঙা উরে 
লিখিয়াছিলেন, “যে লামাস্ত কাডুদারের কাজ কবে-_-ভাহার হাতে আমার কক্তা দিতে পারি 
না।” বৎসরে একদিন উড়িস্যার রাজারা সোণার কাঁটা হস্তে পুরীর মন্দির সাফ্‌ করেন, ইহা 
চিরাগত রীতি ছিল, কাজা ইহাই লইয়া ব্যঙ্গ করিনা পুরুষোত্রমকে ঝাডুদার বলিয়াছিলেন। তিনি 
ক্রোধে কাঙজিভরম আক্রমণ করেন এবং বাজ্দাকে পরাস্ত করিয়া পশ্থিনীকে পুরীতে লইয়া আসেন 
“এবং সভাসমক্ষে সংকল্প করিব! বলেন, “এই বন্দী রাজ্জকুমারীকে ব্নামি সত্যসত্যই এক ঝাডু- 
লরের হাসতে দিব।” মীর হঃখ্বিত হইয়া একটা বড়া করিলেন। 
এবারও বৎসরের সেই দিন আসিল--যেদিন রাজা স্বর্ণ কাটা হস্তে 
পুরীর মন্দির পরিষ্কার করিতে গেলেন। এই যোগে প্রধান মরী বন্দী রাজকুমারীকে লইয়া 
রাঙ্গার নিকট উপস্থিত হইঘ্া বলিলেন, “মহারাজ, ্মাপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইহাকে 
কোন ঝাডুদারের সঙ্গে বিবাহ দিবেন, আপনিই সেই ঝাডুদার, ইহাকে গ্রহণ ককন।” রাজার 
মন আর্ত হইয়াছিল, তিনি এই অশন্বরোধ এড়াইতে পারিলেন না, পদ্লিনীকে বিবাহ করিলেন। 
কাঙ্ধী-কাবেরী নামক উড়িয়া-কাব্যে এই কৌতুহলঙ্গনক ঘটনা! লিখিত আছে। আমাদের 
কৰি ব্লাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয় লইয়া একখানি অন্দর বাঙ্গলা! কাবা লিখিয়াছেন। * 
প্রভাপকত্ রাঙ্গা পুরুযোদ্ধয ও রাণী পত্থিনীর পুত্র । চৈতন্কের ভিরোধানের পর প্রতাপক্ত্র 
মদন বীচিয়া ছিলেন, ততদিন শোকে মৃতপ্রায় ছিলেন। একদা কবিক্শপুরকে ( পরমানন্দ 
সেনকে) তিনি বলিয়াছিলেন, “ও দেখ রথাত্রার সমত উপস্থিত, নীলাজরিনাণ কূপের ছটা 
ঝলমল করিতেছেন, একদিকে নীল সিদ্ধ-জলের আশ্ডুট গঞ্জ, পর দিকে লক্ষ লক্ষ লোকের 
"্ঘানন্দ-কোলাহলে পুরী যেন নবক্জীবন পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু চৈতরা বিঞনে এই 
উৎসবে আমার কণিকাপ্রদাণও সনন্দ হইতেছে না, তুমি ভাহারই লীলা বর্ণনা করিয়া 
"মাকে শুনাও ।” এই আদেশের ফল--সবপ্রসিদ্ধ চৈততর-চক্সোধত নাটক । 
চৈতন্ত একবার পুরী হইতে পালাইয়াছিলেন। পার্থিব গ্রেহ-মমতার সম্পূর্ণ খল্সবে পড়িলে 
নিৰ্দ্ল সার্কাজনীন প্রেম ও সভাদৃষ্টির বাধা পড়ে। পৃরীতে আসিয়া দেখিলেন, সেখানেও 
মনীষার মত তাহার দ্বিতীয় একটা সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে। জগদানন্দ ভাহার প্রতি মাতার 
অধিক বন্ধ কবেন__এবং তাহার প্রান, ভোজন, শহন প্রকৃতি লইয়া! অতিরিক্ মাত্রা ব্যস্ত 
হইয়া শড়েন,_নানান্ধপের উপহারের খবাছত্ব্য আনিয়া সাহাকে খাওয়ার জনত পীড়াপীড়ি 
করেন,_তিনি না খাইলে হয় নিচ্ছে উপবাসী খাকেন, না হয় 
পরিতাপের সঙ! কিমান কৰিয়া তিন দিন চৈজৱের সঙ্গে কথ বলেন সা। একদিন 
ইনি চৈতক্তের অন্ত একটি কুলার বালিশ স্আানিঘা উপস্থিত করিমাছিলেন, তকুণ সর্যাশী অতি 


পনি সেই কাড়,বাও। 


৯. পাপ গড়, পইরা বে পণ মন্দির বসকে একদিন লাষ্ট করিতে, তাহাত উদ 
তের সধ্যস্বণ্ডের ৯ অন্যায়ে আছে । 
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কঠোর ব্রক্মচর্য্য পালন করিয়া শুধু মেঝের পাখরের উপর শুই! খাকিতেন, অগদানন্দের তাহা 
সন্ধ হয় নাই। সেই কুলার বালিশ দেখিনা চৈতন্য বলিয়াছিলেন, "জগদানন্দ, বিলাসের আর 
আর আন্বাব বাকি রাখিলে কেন? এখন একটা খাট লইয়া! এস এবং জামাকে দিয়া বিদয় 
ভোগ করাইবার অক্তান্য বোগাড় কর।” ন্দার একদিন এক ভক্ত চৈতন্তকে এক হাড় 
স্থগন্ধ তৈল উপহার দিয্াছিলেন, চৈতর্ঞ বলিলেন, “ইহা মন্দিরে লইয়া বাও এবং জগগ্নাথের 
আরতির সময়ে জালাইও।” এই কথার জগদানন্দ রাগিসা গিয়া সেই তৈলের হাড়ী ভাদিরা 
ফেলিয্াছিলেন। পরিব্্জযার নিয়ম পালন করিয়া চৈতক্ত নীর্পদেহে মাঘের নিদাকণ শৈত্য 
‘গ্রাহ্য করিয়া শেষরাত্রে স্থান করিতেন। নুকুন্দের ইছা সন হুইত না। চৈতর বলিলেন, 
“মুকুন্দ, জগদানন্দের মত রাগ করে না; কিন্তু অতি ছুঃখ্িত হইয়া চুপ করিয়া থাকে, তাহাতে 
মামার অধিকতর কষ্ট হয় 1” এদিকে স্বকূপ-দামোদর চৈতক্যের উপর পিক্ষা-দণ্ড দরিয়া ছিলেন। 
চৈতক্ শাস্-নিয়মের ধার ধারিতেন না, উচ্ধসিত প্রেমের আবেগে কোন নিধি পালন 
করিতেন না। কিন্ত স্বরূপ-দামোদর “ইহা! করা উচিত নহে, সঙ্্যাসীর পক্ষে উহা উচিত 
নহে” ইত্যাদিক্ূপ অস্তুশাসন দাৰা ভাহাকে সর্ব! ব্যতিব্যস্ত করিয়া কূলিতেন। 

চৈতন্তা দেখিলেন,__ইহারা ভাহার জন্য পুনরায় শ্রেছ ও শাসনের গৃহের মতই একটা 
কারাগার স্থা্ট করিয়াছেন। পুরীর এই জেহেৰ বন্ধনী হইতে সুক্তি পাওয়াৰ আন্ত তিনি 
ব্যাকুল হই! পড়িলেন। একবার ছুটি! পালাইবার মুখে তিনি সনাতনের বাধা পাইয়া ফিরিয়া 
'আসিয়াছিলেন। বিবাহের বরের পলায় এক বিপরীত মিছিল সঙ্গে তিনি যে চলিয্বাছিলেন, 
একথা তাহার খেয়াল ছিল না । সনাতনের উপদেশ তিনি গ্রহণ করিলেন। পুরীতে ফিরিয়া 
তথায় সার কিছুকাল খাকিঘ এবার প্ররুতই পলাতক জ্বাসামীর স্লার গোপনে দাক্ষিণাত্যের 
দিকে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে কালাক্কষ্চ দাস নামক জনৈক ত্রাঙ্ছণ ছিলেন, তিনি গোদাবরীর 
তীর পর্ধ্যস্ত যাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এক্ষাত্র গোবিন্দ কর্র্কার বিশ্বস্ত কুকুরের স্তানধ 
দীর্ঘপণ তাহার ক্ন্থপরণ করিয্বাছিলেন এবং এই ভ্রমণের যে সবিস্তার বৃত্তান্ত লিখিয়া গিগ্সাছেন 
তাহা দৃহযপটের স্তায় সুস্পষ্ট । গোবিন্দ কশ্ঠকারের বাড়ী ছিল-_বদ্ধযান, কাঞ্চন নগর ॥ 
তাহার পিতার নাম ছিল শ্বামালাস এবং মাতার নান মাধবী, গোবিন্দ তাহার স্ত্রী পশিমুখীর 
সহিত ঝগড়া করিয়া চিরদিনের জগ্জ চৈতন্তের সঙ্গী হুইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উত্তর কালে ইনিই 
“জীগোবিন্দ” নামে বৈষ্ণব সাহিত্যে হুপেরিভিত হইরাছিলেন। এই করচা-লেখক সম্বন্ধে সমস্ত 
কাহিনী যৎসম্পাদিত “গোৰিন্দ দাসের করচা”র দ্বিতীয় সংস্করণের তূষিকায় জষ্টবা। 
১৫৯০ খৃষ্ঠান্দের নই বৈশাখ তিনি দান্দিণাত্য-অমণে বহত হন ও ১১৯ বৃষ্ঠাব্সের ওলা মাখ 
পুরীতে পরত্যাগত হুন। স্তরাং এক বৎসর স্াট যাস ছাৰিকশ দিনে এই জগ শেষ হয়, 
পুরীতে ফিরি কআসিছা চৈতর বলছেন ভট্টাচা্োর সঙ্গে মধুরা, বৃন্দাবন, কাশী প্রকৃতি অঞ্চলে 
ছয় বংসর ভ্রমণ করেন। তিনি অষ্টাদশ বর্ষ কাল পুরীতে ছিলেন। ১৫৩৩ পৃষ্টাব্দের আবাড় 
মাসের সপ্থমী তিথিতে রবিবার দিন বেলা ৩ টার সময়ে তিনি পুরীর গুণ্ডিচা গৃহে দেহ- 
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উদ সমাত্দের উল সমাস ছল! কেশটাৰ উপর চৈকতেৰ সে পরব কার লনা 
নাই। বিজ্যানন্ধ পুৰীক আনিলেই চৈঙক গক্ষোপানে এক পরক্োঠে বনি ঞাছাকে সমান 
সংশোধনের উপদেশ কিন, ( ছৈ. ভা.)) তিনি জানাকেন__. 
নিদ্যাশনন জায় সাকিন জঙ্গি সৰকণী, উদণাবধীনধ বাকি আান্ধণ- 
সালে আধ দিরীট নাই । এই আব কাজলের উৎকট বৈধা তব কারা উদার বৈ, 
সাক খাব উন কৰিবাৰ ভাব কিনি নিজযানলোের উর বিশ্া্িলেন। নিশ্যানন ও 
ভাঙার শু ৰীরকয় বড়নকে বালিকা পত্িককিগিক্ষে দে ছেহ-বনুধ আহবান করিয়াছিলেন, কাছা 
কলে ৮২০০ লেচা৷ (মুিজবাক্ বৌদ্ধ কিক) ও ১, নেড়ী (উক্তরণ খোদ তিন) 
গাছে আলি বৈক্ষবন্ সাপ করিযাছিল। এইভাবে কাকলী নগরে আর এক বৃহৎ 
নেচ্চানেচী সাগাদা কপাল বই দৈব দৈধানী সালা ৰঙ বোস্ধ যুদলমান হইয়া 
নিযাঙছিল, কিন নিন্যানশ্দেৰ পরনাধিক-ুধাপ্রিত হইব! বৌসধ-দনগানারণ সাৰাধণ খৈষ্চব- 
নত বলান্ধন করিছ। হি্ুগধাঞজের পাপী সান লাক করিয়া কা হইছাছিল। বৌদ্ধ" 
নবায়ন কিবাঞনা ছিল না। নািচার-ই8 নেকানেড়াসবাত্ধ জাহানের নের্দলের লঞ্চে 
লক্বমধড়াক হই বিলাসের লোতকে আকা গছ বগা পা জাল, ডাঙাদেৰ লক্ধান- 
শক্তি নান গো ইরা সতি গেছ কনা ছিল,--নিন্যানন্দ হোলের বৰ্যে নিাগরাণা, 
প্রচলন কি শৰান্ধে ইছানের একটা স্বান কৰিছা দিলেন, । বৈরাধীনা। কখনই দক্ষতার 
পুৰে ভাঙাৰা কোন্‌ আন্ধীয ছিল৷ ভাঙা ৰলিবে না; এই ভাবে হালানের পৃক্কপীবনের 


জস্চ। প্চণ। 
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চোর অশ্মঞ্গাকতে শোক, সম লা নীতির গাৰেশ দাৰ উদ্ধৃত কৰিছা নিয়া 
ঠলাছাদিগকে অশেধঞ্ধশ সামাজিক ষ্ঠ ধরতে উদার করিবানধিলেন। এ কঠাযারের 
ধা নিচ্যানশ্েত নান চৈজঞকেও ছাপা? উঠানে : কলি গানে এই কথা অনাৰ 
আাছে। “হাটের বান্দা নিন, পার বৈল ভর" প্রাথ্ি গানে নিধ্যানন্দ রাঙ্গা এগ, 
উতর তাহার প্রধান হী গলির! শরিকচরিক হাছন । নিশ্যানন্দ এই বাধ, কষা না 
করিলে সমান পাজি জাতিৰ আবিকচাংশহ ইললাৰ বাপ আগলামন কারিক। চৈতকনোৰ 
সুরীতে কাহাক পঙ্কজ পাা্ষাসা্মন্দে কোন্‌ পা অনলান্যনী,--ৰাধ বন্ধ করিয়া এক 
প্রকোে অতি গোপানীয়ক্ষানদে লেই উপদেশ দি । 
উজ স্বতং জগতে বিক্যোৰ খানা সাকা লগা বৈক্ষণ-পঙাজকে লংশোৰিক 
ও নিত করিবার সমস্ত উস কমবলাখন করিয়াছিলেন । সনাক্ষনকে কিছা কিনি এই লাগে 
কষা বিথিব্যবস্থা সংকলন ক্করাইন্াছিলেন । এই ক্ষাঞ্যের জর লনাক্ন আপোন্ধা খোগ্যতৰ 
সাজি কের ছিলেন না। সনাতন বাক্ষলার দযাটের দান হযী ছিলেন, সযাবছা-ান্ স্ঠান্থাক্চ 
নন্ধাগ্রে ছিল, জিনি হিন্দুদের কর্শন, কাব্য ও পুরাণ উদকটূশে পাকিছানছিলেন, কিন সাই ছিল 
পাছার শিশেষতানে পাঠিকবা বিষত । স্াশ্চর্গোর বিনয়, নবারীপের করুণ পাগল মোবা 
ভাবে বিভোর গাকিতাঞ লাংলারের গ্যোজন একা সবি পুষ্ানপুকণ। কাদতে সনাকনের 
যত পঞিতক্ে কলের পৃক্ুলের প্রান পালি কারিযাছিলেন। এলবন্ধে ডৈজজ-চরিতাৰ্তের 
সনাঙন-শিক্ষা শী বন্যা রীনা : 
একদিকে লমান্ধ-সংস্ধার, দবপাগতিক্ে টঙা শারিচালিক কিনার ছিনি- হাসা কাবা ভিন 
গৌড়ীয় নৈক্ষণসবাজের প্ৰাণ-গতিষঠা করিলেন । কে ক্যান হরিলেষে টনা এই 
কু মুগকেৰ একশ ক্পানারণ সাকগ-পাগঠনী শকি এ পাতি ছিল 
পঘাৰ “যান” আঅন্ুলনীৰ-সা্সোৰ হা কানে : সেই হযাক্ধানেৰ সোনা শক্ৰ 
 পরপাছছিতা ভৰপুৰ ॥ ভ্তীকাস ভাঙার স্যান্াল পাইয়া গছাত ক্ষাণাফনী গ্যাছিয়াছিলেন, ্বানথাকো 
[নখ নৱছৱি ভাঙার স্বীয় প্োমলীলায় আন্মহাৰা হই! পা শাঙ্ধ পাদ জনা কৱিয়াছধেন। হৰিবাৰ 
ei কৰিতে করিতে দখন তিনি কালিতেন, জন্মন নাকের বীশাধ্দনিধৎ ারাৰ সক উচ্চারিত 
ছারিলীলা দেন শ্রোরর্ের প্রক্যাক্ষ ইক । এই হলোহার ক্র সানি বূক্ষন নৃক্তন সাবের 
বর্ণনা জাগি উচিত: গু বনোজৰ লানী, কোনে ৰা খান বাটার ক্ীক্ষীন নযে/--এক্কি 
দলই কৰুণ-বধুর কষ্টে ভিনি লাগালেতে হরিনাম ্ষর্ঠীন করিতেছিলেন যে কাঙাতে 
শাহ নাৰক এক নখৱাগিনীয পারি ছানা গেল৷ গ্ান্াৰ তপাহ-বিছাল চোখের খবুকতিষা 
সাজে ঘা নানাভাবে লানা বনু বান্ধা বন্ধযশোোকে খন কৰিগা দ্যান । একদিন গছাৰ 
ভাতে অভিমানের অকাৰিম| খেলিতেডিল, আডিশয অভিযান ও লক্ষাজনিও ক্ষোভ জুই 
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তিনি াখিকার একটি ভাৰ উচ্থাতে আরোপ কৰিছা দানকেলী-কৌমুরী নামক নাটকের 
বন্ধে “অন্তঃ স্মেৱতয্োজ্ছলা জলকবব্যাকীর্বপক্ধান্ধৰা ৷” ইত্যা্ি গ্লোকাটি রচনা 
করিলেন, তাহাতে সাতটি ভাবের সমাবেশ আছে; আলঙ্কারিকগণ উহাকে “কিলকিঞ্চিং” 
ভাব সংজ্ঞা দিযাছেন। ক্্কমল গোস্বাীর স্বপ্রবিলাস এবং রাই উন্মাদিনী প্রকৃতি 
শক বিকার নামে চৈততর-লীলা/_বিশেষ রাই উন্মাদিনী গরন্থখানি চৈচরিতামৃভ্াদি পর 
ছানিবা, তাহাকের সারাংশ কৰিত্বমত্ডিত কৰিব! লিখিত হুইয়াছে। ইহাতে এমন একটি 
কথা নাই, বাছা চৈতত্ত-জীবন হইতে সংগৃহীত হয় নাই। অধ এই পৰিপূৰ্ণ অধ্যাস্মতৰ 
বা ভক্তি-সংবাদ এমনই ককুণভাবে লিখিত হইয়াছে যে রাদিকার এই রূপ ও চট্িত্র--মহা 
কক্ষণাৰ প্রজবস্বরাপ হইয়াছে। কে বলিবে এই কাব্োর উৎস মর্তা-বাছিনী ভাগীরথী- 
্বগণগামিনী যন্দাকিনী নহে? উহা সংসারের বেশ ধরি! আসিয়াছে সভা কিন্তু উদ্ধার 
উৎপৰ্ধিস্থান স্বৰ্গে । চৈতরাফেবের সুষ্ঠ বদি স্তি স্পষ্টভাবে কেহ দেখিতে চান, ভাল গায়কের 
মুখে ‘রাই উন্মাদিনী’ বাত্রাখানি শুস্থন । গোবিন্দ াস প্রদ্ৃতির পদে বর্ণিত আছে যে সময়ে 
সময়ে বাণিকা ককের ক্রোড়ে খাকিয়াও “কোথা ক্ষ” “কোথা কষ্ণ' বলিয়া করিয়া সর্ধিত 
হইতেন। বিনি দিনরাত ককের সঙ্গবিচুত হইতেন না, ভিনি রষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া বিরন্থীর 
মত কাদিতেন--রাদাতে আরোপিত এই ভাব সেই লীলার ছোতক। 

চতুর্ঘশ-পঞ্চদশ শতান্দীতে বহ দেবনিগ্রহ ও মন্দির মুসলমান অভ্যাচারীর! ডালিয়া 
কষেলিাছিল | তখন বঙ্গদেশের ছবে ঘরে করিপাখর-নির্সিত বাহনেব-বিগ্রহের পূজা 
হইত। এই সকল বিগ্রহ ভক্রক্ের প্রাণের স্কায় প্রিয় ছিল। খানার কাছে বলিয়া! 
রাত্রিদিন জপ চলিদ্াছে-নিতা শত শত কুলবধু ধাহার জন্ত নৈৰেষ্গ ও পুষ্পপতর রচনা 
করিতেন,--ধাহার ভোগ কত মস্বের সহিত রানা হইত, ধাহার ব্মারতির জয় কত 


ধাহার পুজা অর্চনা করিতেন, সেই সকল প্রাণাধিক বিএাহের ধ্বংসের পর ভগ্নদেবমন্দির 
শু হইব! পড়িল। কত পুরোহিত ও পাঞা হয়ত স্বীয় প্রাণ বিধর্মী খড়গাখাতে 

বিল্জন দিয়। এবিতরহ-বক্ষার বিফল প্রহ্াস পাইরাছিলেন_-সেই সকল বিগ্রহ দেশ 

হইতে অন্তহিত হইল। কিন্তু তক্কের মানসপটে তাহা আরও উচ্ছল হই তাহার 
করসনাকে প্রবৃদ্ধ করিতে লাগিল। সেই চন্দনাগ্বরঞ্জিত করিপাপরের কৃষ্ণনর্ণ কপ তাহাদের 

বুকে শেলসম বিদ্ধ হইদাছিল। কালো! কিছু দেখিলেই সেই কালো কূপের কণ! মনে হুইত। 

সঙ্গের প্রাচীন এবং আধুনিক বৈষ্ণব সাহিত্যে কালোকপের প্রেম-দি্ উল্লেখ সকদত্র দৃষ্ট হয়; 
এর বাৰিক কাজল পৰিতেন না, কালো পানী লেখিলে চকিত হইতেন। তিনি সমীকে 
বলিতেছেন, "কালো কুহুষকরে, পরশ না করি ভবে, এ বড় মনের মনোন্যা" ( চট্ীলাস )। 
এই তিনি ক্ষণ মে দেখিলে নিশ্চল ও সহ চু সেই দিকে নিবদ্ধ রাশিতেন, “সদাই 
ধেয়াচন চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের ভারা ;" এজন্তই তিনি মালতী tn 







স্বর, 
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চুলের রাশি হাতে লইয়া ঘুষ্ঠ চোখে চাহিয়া খাকিতেন, এবং সধূর-মুরীর কণ্ঠের উচ্ছল নীলাভ 
ক্ষরণ দেখিস উন্দ্তা হতেন | কালো রঙ্গের বিগ্রহ সন্মুখ হইতে অপসারিত হায় সেই বর্ণ 
আরও প্রি এবং ধ্যানের বাধ হইয়া ধাড়াহযাচিল; এজক্তট মাধবেকর পুরী মেনে অজ্ঞান 
হুইতেন এবং চৈতক দেব লাক্ষিণাতো চণ্পুর গ্রামে এক তমালতক দেখিবা তাছাকে সা্নেজে 
নিৰিড আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন-_কখনএ যেকোনও নদীকে কালিন্দী মনে করিয়া 
তাহাতে ঝাপ নি পড়িতেন। এক পৰক্ষা বানিকার লব্ধ লিখিয়াছেন--“বিজ্ছনে স্মালিঙ্গযে 
তরুণ তমাল” এবং বহু বৈক্চন কৰি রাখার বৃতাক্ালীন হচ্ছা--যরশান্ধে তযাল-ভালে নার 
ত্ছ বাধিয়া রাখিবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন | ভগবদারাধনায় এই কৃপা ক্রমশঃ একটি 
স্মারক চিনস্বরূপ হইয়া বৈষচব কবিতায় এক সর্ব উদ্মাননার অন্ত ঢালিযা! দিৱাছিল। 
এই কালো বর্ণ বৈষণবের চক্ষে ধ্যানলোকের বন্ধ হই! ধাড়াইয়াছিল এবং ধাহ্াকে যন্দির 
হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইল, সেই বিগ্রহ স্থান লইলেন ভক্কের চক্ষে ও মনে--বিশ্বেত 
সর্বার-_সম্্রের নীললহুবীতে, স্থস্তাম তমালতরুতে, কৃক্বর্ণ মেখে ও মহুর-বযরীর কণ্ঠের 
বর্ণে। কৰিবা! এখনও গান বাৰিযা! বলেন, “কালো কি হয না ভালো-রে” চৈতম্োর মৃত হঃ 
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১৫৩৩ অন্দে চৈতন্যের তিরোধান হয়। এই তিরোধান কিরূপে হইয়াছিল, তাহা 
এখনও স্থির হয় নাই। তিনি সমূহে কীপাইযা পড়িয্বাছিলেন, একশ] চৈতকূচরিতামৃতে লিপিবদ্ধ 
আছে, এই সুত্রে সমূতের জলে তাহার তিরোধান হয়- এই থে 
ভিরোগান সে শান! ঘত। তার কমেকদ্ধন শিক্ষিত লেখক স্বর করিয়াছেন, তাহাতে কোন 
নাথ দেওয়া বাঘ না। প্রাচীন সাহিত্যের কোথাও ইহার প্রমাণ নাই। স্থানীয় প্রবাক, 
[ভিনি অগ্নাণের সঙ্গে বা গোলীনাথের সঙ্গে দিশিছ গিতাছিশেন__তঙ্কাৰ দেহ ছিল চিন্ময়, 
সুতরাং রক্তমাংসের ফেহের ধ্বংসের মত তাহার বিলঙ্ক হইতে পারে না, এই সংস্কার 
শত: প্র্ানটির সবি হইয়াছিল । কোন একটি প্রাচীন পলে "মহাপরদ্ছ হারাইলাম 
গোপীনাখের ঘরে” এই. ছত্রটি আছে। ইহা গোস্ীনাখের সঙ্গে তাহার  দিশিছা 
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৪ বৃহৎ বঙ্গ 
বাবার ইঙগিতববানী কিনা আনি না। কিন্ত, আমানের ঘনে হয়, জয়ানন্দ তাহার 
টিমে মহাপ্তর ভিরোনানের যে কাহিনী দিয়াছেন, তাহাই এতংসখ্ধে 
সৰ্্মাপেক্ষা প্রাচীন ও দুক্তিসঙ্গত কখা। রখৰাত্ার সম কীর্নানন্দে চৈতকক উট খাই 
পড়িয়া যান এবং তাহাতে পাত্রে নক চোট লাগে। স্বনতিকাল-পরে সুপিচা গৃহে 
ওাছাকে আনা| হয়, এবং তথাত তাহার প্রবল জর হয়। জয়ানন্দ বলেন, আবাঢ় মাসের 
রবিবার সন্তামী ভিপিতে ( ১৫৩৩ ধৃঃ ) বেলা তিনটার সময়ে তিনি স্ব্গধামে গমন কৰেন, কিন্ত 
(লোচনফাস বলেন বাতি ্যাটটাম ভাতার বিয়োগ হয়| সেদিন স্মপরাপর দিনের প্রায় বেলা 
তিনটার পর গুত্তিচা বাটার করছ খোলা হয় নাই। চৈভন্তেক পাশচরগণ মন্দিরের ঘারে ভিড় 
কৰিম ছিলেন। কিন্তু আটটা রাত্রিতে দক্ষ! খুলিঘা পাঙাৰ! বলেন সহাপরদধু বর্ণে গমন 
করিয়াছেন, তাহার দেহের আর কোন চিত নাই। বেলা তিনটা হইতে রাত্রি আটটা 
পরান সেই গৃছে পাওারা খিল লাগাইয়া কি করিয়াছিলেন পুৰ্দোক্ত ছুই পুস্তকের কথ! এবং 
ঈশান নাগরের 'অধৈত-প্রকাশের কয়েকটি ছত্র হইতে আমাদের অশ্মান ছয়, বেল! ওটার 
সময়ে তাহার দেহত্যাগ হইলে মন্দিরের হখোই দেববিগ্রহের প্রকোষ্ট-সংলগ্ন বৃহৎ মণ্ডপের 
অককোশে প্ঠাহাকে সমানি দেওয়া হয়। প্াতাপকতের অন্বুমতি লাই সম্ভবতঃ উপ কর! 
হইয়াছিল, যেহেতু উক্ত পুপ্তকের একখানিতে লিখিত হইয়াছে, বহু পুষ্পমালা সেই মন্দিরের 
স্ার দিদা তখন লইয়া যা! হুইযাছিল। বেলা! তিনটা হইতে রাত্রি আটটা পশ্যস্ব তাহার 
লমাধিকার্শ্যে বাযিত হয়, তৎপরে সেই মণ্ডপের পাখরগুলি বথাস্থানে সন্নিবেশিত করিব! 
সমাধির চিচ্ছ বিলুপ্ত কর! হইয়াছিল। খীহারা সঠিক অবস্থা! জানিয়াছিলেন--ঠাছার| তিরোধান 
বেল! ওটার হইয়াছিল এন্সপ লিৰ্বিরাছিলেন । কিন্ত আটটা রাত্রে সংবাদ রাষ্ট্র হয় যে তিনি 
আর ইহলোকে নাই। সেই মঞ্ুপের দেবগ্রকো্ঠের একটি নিকটস্থ কোশে গোঁরাঙগের পরস্তর- 
িশিক্ি প্চিক্ আছে। এ মন্দিরে চৈতক্লের সেই পদচিঙ্ছ থাকার কোন কারণ নাই। 
জগন্নাথ মন্দির ও গোপীনাণ মন্দির এই ছুইটি চৈতক্কের প্রধান লীলাস্থল। গুপ্ডিচা মন্দিরের 
সেই পদচিঙ্ছ কি পুক্ধাদিত সমাধির নিবর্শন ? যাহা হউক এ বিষয়ে আমি আর বেশী কথা 
লিখিব না। আমি আমার অস্তরমান মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম। খাহার! বিগ্রহের 'অঙ্গে হার, 
চিন্ময় দেহ শিয়া যাইবার কথা বিশ্বাস করেন, ভাহাবের বিশ্বাসে আমি “ঘা' দিতে ইচ্ছা 
ক্ষরি না। পুরীর পাপ্ডাদের মৰ্যে স্মার একটি তীবশ প্রবাদ প্রচলিত আছে--তাছ| আমি 
কথায় শুনিয়াছধি। জগন্নাথ বিগ্র হইতেও চৈতক্ৰের প্রতিপত্তি বেশী হওয়াতে পাণ্ডারা নাকি 
গোপনে স্ঠাহাকে হত্যা করিদাছিল। কিন্ত বাঙ্ছানিরাজ্জ প্রভাপৰুত্র খাহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ 
শিয়া ক করিতেন, ধাছার তিরোধানের রাজার ঘোর বিরাগ উপস্থিত হইছিল, ভাদ্বারই 
াগখানীতে কি একপ একটা ঘটনা খটিতে পারে 7. উদ ্াঙ্পঙ্ী সন্ধান কৰিলে হয়ত 
সঙ ঘটনা বা হইতে পাছে এ ছি 
“4 ইৈচতজ্তের ভিরোধান-সদ্ে প্রসিদ্ধ রস্থগুলি সকলেই নীরব। যে করেকখানি পুস্তকে 
| ইঙ্ি্চ স্থাছে, তাহা বৈক্চৰ-সমাজের সরকাজনাদৃত প্রস্থ নহে। শুধু. লোচনদাস 
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একশ্রেণীর বৈক্বদের মধ্য বধ প্রতি, তাহার পৃস্তক্ষেও এ সন্বন্ধে সামার করেকটি কণা আছে। 
দু ৰে কারণেই হউক, এই নীরবতা হঃলছ শোকজ্ঞাশক। তগবান্‌ 
ত শাহান পা ধুতি চালৰ পরিয়া বাঙ্গালী সাজিদ বাঙ্গালীর মধ্যে লীলা করিয়া 
গিৱাছেন, এত ঝড় গৌরবে এদেশের লোকেরা গৌরৰাখিত ছিল, 
চৈতন্তের তিরোধানে সেই জ্গাতীয় গৌরব-কিরীউ শিরশ্চযত হইল । জাছাঙ্জ ডুবির! ভাঙিয়া 
চরিঘা গেলে বেঝপ তাহার তথ 'অংশগুলি তবে ইতস্তত: নৃষ্ট হয় এই নঙাৰিপলের দিনে 
বৈষ্ণৰ-সমাজ্দ তেমনই লিচ্ছির ও ছত্ৰভঙ্গ হই! পক়িল। গঞ্গান্ঠীরে বে মহাকীনের দল 
মন্দিরা, করাল, ভস্দ ও মৃলঙ্গনিনাদে আকাশ দিব্াবাত্ প্রতিশক্চিত করিত, হঠাৎ সেই 
আনন্দোংসৰ পামিয়া গেল। অব্বৈছ, নিত্যানন্দ, জীৰাস ও নরহুরি ৰীরে ধীরে শোকসন্তপ্া হইবা 
অব্যক্ধ দুঃখে সুকযা্ুধে পতিত হইলেন । শচী পার পুতেৰ সঙ্যাসের পর প্রতিনৎসর প্রাণের 
নিমাইয়ের সংবাদ পাইতেন,-_পেষবার চৈ পুরী হইতে জগনানন্দকে পাঠাউাছিলেন, 
তাহাতে ৰলিয়| দিয়াছিলেন, “মা, আমি তোমার বৃদ্ধ বয়সে সেব! করিতে পারি নাই। আমাক 
ধর্ম কিছুই হুইল না,_-আামি পাগল হইয়া কর্ভবো অবহেল| করিয়াছি, আমি তোমার 
চিরগ্েছের ছেলে, আমার শত অপরাদণ্ড তোমার নিকট যাল্জরনীয়-_মা, চোষার জেছের 
নিমাইকে মাপ করিও!” একবার শাস্তিপূরে শোকাকুল! মাকে সাস্বনা দিয়া চৈত্র বলিধণ- 
ছিলেন, “মা, আমি তোমারই রান্াঘরে বাসের আজিনাছ নমশরীরিকাবে সব থাকিব; 
সুমি যেদিন কোন ভাল জিনিষ বাগ্া করিবে, _দ্ানিও, আমার স্দাস্মা ভোষার ঘরে সেই 
সময়ে বিবাঙ্গ করিবে, আমার কেহ সদরতর থাকিলেও প্রাপ-ঘন নগীয়ায় তোমার মারে খাক্ষিবে।” 
এই সকল সংবাদ পাইয়া শচীৰ শতৰাবিনীৰ্ণ জয়ের জালা কথক্ষিৎ কুড়াইত) কিন্তু আজ 
ভিনি কি করিবেন? চিরৰিখ্বন্ত ভৃত্য ঈশান আজ উহাকে কি বলিহা সাস্বন| দিবেন? 
চির-ব্রক্ষচর্য্য ও কঠোর নিয়মপালনে কক্ষালসার তন্গী বিক্রিয়ার দ্শা কি হুইল, জানা নাই। 
নিত্যানন্দ দাস খেতুরীর মহোৎসব এলং গোঁরাঙ-বিগরাহপ্রনিা উপলক্ষে সেই বিষণ, 
ভগৰৎপরায়ণার অপুৰ সাধবীনৃক্ি 'আতাসে নেশ্যাইয্াছিলেন, তাৰপৰ ভংসৰ্ন্ে কোন 
লেখক কিছু বলেন নাই । 
এদিকে বৃন্দাবন নুতন নগর হইয়া সমৃদ্ধ হুইয়া উঠিয়াছে। হৈশক্ত তাহার পির 
ভক্দিগকে সেখানে পাঠাইরা তীর্ঘগুলির উদ্ধার করার পর সমন্ধত ভারতবর্ষের চকু 
সৃন্দাধনের দিকে পড়িযাছিল। দলে দলে তীখদর্শনকারীর! তথায় ভিড করিরাছিল। 
লোকনাথ, রথুনাণ কাস, ৰূপ, সনাতন, রঘুনাখ কউ, জীব গোস্বামী, কষ্ণলাস কবিরা 
প্রস্ততি বরেণ্য সাধুগণের স্মলৌকিক ভক্রি-দর্শনে সমস্ত দ্থাখ্যাবন্ত বৈক্ৰ-বর্শ্বের 
রাণী হইযাছিল,__তথাত্ শত শত মত মন্দির উশ্িত হইল। প্রাউজ্জ সাহেবের মশার 
ইতিহাস ও নাতাজি-ক্র কমালে তথাকার সমৃদ্ধি ও ভক্তিবন্দের সাফলোর কথা 
বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। যে সনাতনের ভক্তিদ্শনে সস্তা ন্মাকৰর বিস্মিত 
হইছাছিলেন, রাঙা মানসিংছ শিস্মত্ব শরণ করিয়া বিষযবিরাপীর লিক্ষো্ছসানে ১৫১২ পৃষ্টান্দে 
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“সাকাশশস্পনী যন্দির রচনা করিয়াছিলেন, সেই সনাতন এবং হার ভারতগ্রসিদ্ধ ভ্রাতা 
কূপ গোস্বামী চৈতক্কের তিরোধান নিব তাহার সর্বজনবন্দিত 
চৰণ খ্যান করিয়া বীর বব মৃতু পতিত হইলেন ১৫৩৩ খৃঃ 
বঙ্গের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাঙ্গের কাঙ্গ প্রায় অন্ধশতান্দী বন্ধ ছিল। মহাশোকে মতিচ্ছ্ 
চৈতন্কের অনৃচরগণ যেন বজাঘাতে চেষ্টাহীন ও নীরব হইয়াছিলেন--কিন্তু অদ্ধশতান্দী পরে 
“আবার ধীরে ধীরে নবজীবনের 'আলোকচ্টা দিল উচ্ছল হইয়া উঠিল | চস, নিত্যানন্দ 
ও অধধৈত-_এই তিনজন প্রথম অধ্যায়ের নেতা ছিলেন। পরবর্তী যুগে জরীনিবাস, নরোদ্ধম 
ও শ্রামানন্দ এই তিনজন নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। আবার তেমন করিয়া খোল বানি 
উঠিল-_যেমন করিয়া চৈতক্ের সময বাচ্ছিত, আবার সম্বীর্নের উচ্চরোলে, রামসঙ্গা চীংকারে 
জিম শুধু বঙ্গ-উড়িষ্যায় নহে, মধুবা, বৃন্দাবন ও রাজপত্নায় বিজয়ী হইল | বাঙ্গালী 
কবিরা বাঙ্গলা-ভাষা কতক পরিমাণে ত্যাগ করিয়া বরঙ্বুলীতে পদ রচনা করিতে 
লাগিলেন, কারণ তাহাদের ন্সপূর্কপৰ্ডুলি এখন 'আর শুধু বাঙ্গালীর জরা নহে-_সমস্ত 
ধ্যাবর্তে তাহা গীত হইবে। চিরজীব সেনের পুত্র, দাষোদরের দৌহিত্র বুধরী-গ্রামবাসী 
প্রসিদ্ধ গোবিন্দ প্রতি কবিরা বিস্কাপতির অনুসরণ করিয়া এই ত্রজবুলি ছন্দে যে রস 
ৰিলাইয়া দিলেন, তাহা বৃন্দাবনবাসীরা পধ্যন্থ উপভোগ করিতে সমর্থ ছইলেন। বাঙ্গালী 
কবির পদ সমস্ত আধ্যাবর্তে প্রচারিত হুইল। নৱহুরি চক্রনন্রীর তক্িবত্বাকরে জীব গোস্বামী 
ও গোবিন্দদাসের ষে সকল সংস্কত-পত্র উদ্ধৃত আছে, তাহাতে দেখা যায় বাঙ্গালী কৰিবা 
ভ্রজবুলি ছন্দ অবলন্ন করিয়া কিভাবে সম দারা বিজয় করিয়াছিলেন। 

গোঁডীয় বৈষ্ণব-ধৰ্ণ্েৰ পর পর তিনটি কেঙ্গ হইয়াছিল প্রাথম কেন নবস্ধীপে, যেখানে 

উল সর্কর্রথম বাস্থদেৰ ঘোষের ছই ভ্রাতার হাতে খোল বাজিত এবং 

মুকুন্দ ও জীবাস মধুর কণ্ঠে হরিনাম গাইতেন আর বক্রেশ্বর তাহার 

স্বীয় নৃত্যে দ্শকদিগকে মুত করিতেন । এই কেনের মধ্যবর্তী ছিলেন চৈতর। 

চৈতন্য পুরীতে গেলে নবদ্বীপ হত৷ হইল। এবার খোল বালিয়া উঠিল পুরীতে। 
বর্ষাকালে বাঙ্গালী ভক্কেরা শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বে পুরীতে চলিয়! 'আাসিতেন, তখন জীবাসের 
কণ্ঠের স্বরলহরী ফিরিয়া 'আাসিত ; মুকুন্দ আবার গাইতেন,_-বক্রেশ্বরের নৃত্যে, নিত্যাননা-. 
সমাগমে, স্বরূপ-দামোদর, রামরায় এবং রাঙ্গাব্রান্গ প্রভাপরুত্রের প্রেমোচ্ছবাসে ভক্ত 
জনসাধারণ নীলাত্রিনাথের পথ দুলিযা বাঙ্গালী ভগবানের কীর্ভনে যোগ দিতেন। মহাপ্রভুর 
লীলাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই কেক্্র নিশাত হইয়া গেল। 

তৃতীয় কেন্্_বৃন্দাবন। মহাপ্রত্র লীলাবসানের পর বৃন্দাবন কতকদিন শোকে 
সঙগাচ্ছন্ন ছিল। এখানে শুধু ভক্ষি ও প্রেমের চর্চ্চা হয় নাই, ব্দশেষ দৈন্ত-_অন্ধচধখোর 


আঅ্পতান্ধী পৰে। 
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হইয়াছিল। এখানে বৃদ্ধ রুষচদাস কনিরাঙগ তাহার আলীবন ব্য ও অশেষ পাত্তিতা ও 
সাধুতার সৃতফলন্ববূপ বাঙ্গলা ভাষার বিরচিত পূ চৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ; 
এখানেই নরহরি চক্রবর্তী তাহার অলামার সঅধ্যবলায় ও পাতপ্ডিত্যের কীহিনতস্ ভক্ষিরদ্থাকর 
গ্রন্থ সন্কলন করেন। উত্তরকালে জীব গোস্বামী এই বৃন্দাবন কেক্রের নেতা! হইয়াছিলেন। 
এখানে রূপ, সনাতন, রঘুনাখ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, জীব ও গোপাল ভট্ট_-এই ছয়জন গোস্বামী 
বাস করিয়া গিয়াছেন। উন্তরকালে যে সকল বৈক্বগ্ন্থ বাঙ্গলাদেশে লিখিত হইত, তাহা 
এই গোস্বামীদের নিকট প্রেরিত হইত। বে সকল গ্রন্থ ইহারা অন্থমোদন করিতেন, তাহাই 
বৈষ্ণব-সমাজ্ে প্রচলিত হইত মাহাতে ইহাদের শিলমোহুর খাকিত না, তাহা বৈষ্ব- 
সমাঙ্গে প্রচলিত হইতে পারিত না। ইহার! বৈধচব-সমাঙ্গের বিধানকর্তা ও নিয়ন্তা ছিলেন। 
বৃন্দাবন দাস ভাহার "চৈতররমক্ষল+ লিখিয়া ইহাদের ন্থমোদনের জক বৃন্দাবনে পাঠাইয়া 
দিয়াছিলেন, গোস্বামীর! ইহা পাঠ করিয়া অতিশর আনন্দিত হইয়াছিলেন। এবং প্রীকফের 
লীলাজ্ঞাপক ভাগবতের সঙ্গে ইহার সৌসাদৃশ্ দেখিয়া ইহার নাম “চৈততক্তভাগবতা 
রাখিয়াছিলেন। 

জীব গোস্বামী ছিলেন কূপ ও সনাতনের সহোদর অস্থপমের পুত্র | জীব অতি স্থদর্শন 
ছিলেন, তার পিতৃব্যেরা সন্যাস গ্রহণ কৰিৱাছেন--তাহ্বার! চৈতন্তের পাগল-_এই সমস্ত 
কথা বালো যখন তাহার মাতা বলিতেন, তখন বালকের গণ্ড বহিয়া অশ' পড়িত ৷ 'অল্পবয়সে 
তিনি সর্ধশাঙ্গে কৃতিত্ব লাভ করেন। কিন্তু ভক্তির আকর্ষণে তিনি একেবারে উন্মত্ত হয়া 
যাইতেন। এই সংসার তাহার নিকট বয়সেই অসার বোধ হইত--পিতৃৰ্যদের পরিত্যক 
"অতুল এখ্ব্য, কৈশোৱাতিক্ৰান্ধে তাহার অতুল্য কপ  শুখস্াচ্ছস্যা_এসকলের আকর্ষণ 
গার কিছুমাত্র ছিল না। যাহাকে চৈতন্ত আকর্ষণ করিতেন--তাছাকে কে বোধ করিবে? 
একদিন ধোড়শবর্মীয বালক জীব সাহার মাতাকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “মা, সন্যাসী হয় কেমন: 
করিয়া }” মাতা কাদিতে কাদিতে সঙ্যাস লএাৰ পদ্ধতি বলিতে লাগিলেন, কারণ-_-শধ তাহার, 
স্বামীর জরাতারা নছেন, ঠাহার স্বামীও মৃত্যুর অনতিকালপুবের সগ্রযাসধর্শ্ব গ্রহশ করিয়াছিলেন? 
সাশ্রনেত্রে যাতা কিৰূপে মস্তক বুগুন করিতে হয়, কিৰূপে দীক্ষা লইতে হয়, কিরাপে 
গৈরিক বস পরিতে ও দণ্ড গ্রন্থণ করিতে হয__এই সকল কথা বলিলেন। বালক বলিল, 
"আমার লিতৃবোরা অন্ভুল সম্পরের অধিকারী ছিলেন, তাহারা সঙ্সযাস লই জঙ্গলের বৃক্ষপত্রে 
শয়ন করিয়া ও তখাকার কমান ফল খাইয়া কিকপে থাকেন ?" মাতা বলিলেন, “ধর্শ্মে বিশ্বাস 
ও চৈতন্তের প্রতি ভালবাসার দরুন তাহারা দৈহিক কষ্টকে কষ্টের মধ্যেই গণ্য করেন না 
পরদিন জীব দণ্ুহন্তে ও গৈরিক পরি মাতার সন্ধুষ্দে আসিয়া বলিলেন, “মা, আমায় কি 
সঙ্্যাসীর মত দেখায় না? এখন হইতে সকলে আমাকে প্রণাম করিবে আমি একজন 
সাধু!” সুন্দর বালককে গৈরিক বাসে বড়ই মানাইয়াছিল। মাতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার 
দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “এমন বন্দর চাচর কেশ মাথায় করিয়া কি 
কেহ সন্যাসী হইতে পাৰে ?” বালক ক্ষণকাল নিরুত্তর থাকিয়া! বলিল, “আচ্ছা, কাল দেখিবে ।"- 
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পরদিন মস্তক মুপ্ডিত করিয়া গৈরিকপরিহিত কিশোর ক্ষীব ষাতাকে বলিল, “যা, প্রণাম, তোমার 
দেহের ছুলালকে চিরদিনের দু বিদায় দাও, ন্মানি ব্রান্ধণ, আমার পিত! ও শিডৃষাদের 
দে গতি, আমারও তাহাই। আমি বিৰরতোগের সন্ত জন্মগ্রহণ করি নাই। মা, আমি 
চলিলাম, তোমার হ্েহের ছেলেটিকে আর দেখিতে পাইবে না জীব তৃমিষ্ঠ হইয়া যাতাকে 
প্রণাম করিল।  বর্লাহতের ভাত যাতা জ্ঞানহার| হুইয়া বহিলেন। ক্রপ-সনাতনের 
পরিবারব্্গ ফতেয়াবাকে বাল করিতেছিলেন, তথা হইতে জীব সন্যাস লইয়া প্রথমতঃ নবস্থাপে 
“মাসিলেন। তিনি জীবাসের বাড়ীতে খসিয়া নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
রন্ধন বাঙালী নন্যানী- প্ীবাসের 'আঙ্গিন| চৈতন্তের পদ্রজে পবিত্র হুইয়াছিল। বালক 
জের স্ট। সন্যাসী দিতে কাদিতে সেই আঙ্গিনায় গড়াইর| পড়িলেন। 

নৰস্বীপ হইতে কাণী ইমা প্রসিদ্ধ পতিত মধুহুদন বাচপ্পতির 
নিকট তিনি কয়েক বংসর উপনিষনের শিক্ষালাভ করিলেন। বৃন্দাবনে আসি! স্বীয় 
লিডৃব্যদের সঙ্গে মিলিত হুইয়া! তক্তিশাস্ন ধান করিতে লাগিলেন। চিরে হার 
পাঞ্জিতোর খ্যাতি সমস্ত ভাবতবর্দে ব্যাপ্ত হইল। ৰূপ ও সনাতনের পরে বৈফব-সমাজে 
তেমন প্রতিষ্ঠা আৰ কাহারও হয" নাই। তিনি ২৫ খানি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন, 
ইহাই গৌড়ীয় বৈক্চৰ দর্শের প্রধান ভিত্তি। এই পুস্তকগুলির মধ্যে ঘট্‌সনা্ডই সর্কাপেক্ষা 
পরসিন্ধ। উত্তরকালে জীব গোস্থানীই বঙ্গীয় বৈক্চব-সমাজের একমাত্র কর্ণধার হইয়াছিলেন। 
কোন পণ্ডিত বা! সামাঙ্ছিকের শাস্ত্র -বিষয়ে দ্বৰা উপস্থিত হলে তাহার! জীব গোস্বামীর নিকটে 
বৃন্দাবনে পত্র লিখিতেন, সাহার সিদ্ধান্তই শিবো খারা হইত। নাতাঙ্ছি কক্রমালে লিখিয়াছেন, 
শপ সনাতন ভক্তিলল জীন্দীব গোসাই সব গস্ধীৱ। বেলা! জঙ্গন সুপঞ্ধ রসাঘন কবহু ন 
অভিলামী। বৃন্দাবন দৃঢ়বাস যুগলচরণ অনুরাগী । সন্দেহ গরস্থদ্ছেদন সমর্থ রসবাসী উপাসক পরম 
ৰীর। গ্রীকূপ সনাতন, শীন্জীব গোসাই সর গন্জীর।” গ্রাউঙ্জ সাহেব তাহার মধুরার ইতিহাসে 
লিখিয়াছেল, “এই সময়ে বৃন্দাবনের সর্ধ্াপেক্ষ! লৰ্কপ্রতিষ্ঠ, বৈষ্ব-সমাজের নেতা! ছিলেন 
কূপ ও সনাতন। ইহাদের সহিত ওাহাদের হাতুপ্পু্র ক্সীৰ গোস্বামীর নাম করাও কর্তবা। 
মানপিংহ গোিন্দদীর থে মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে এই কয়েকটি কণা উৎকীর্ণ 
হয়_“মহারাঙ্গ পুর্থীরাজের বংশোস্ধব মহারা্গ ভীতগবান্‌ দাসের পুত্র, যহাবাজ মানগিংহকর্তৃক 
এই মন্দির তাহার শুক রূপ ও সনাতনের ব্মাদেশে সম আকবরের ৩৪ রাজ্যান্কে নিন্দিত হয়। 
গ্রাস, সাহেব বলেন, “It is the most impressive religious edifice that the Hindu 
art bas ever produced at least in Upper India. It is nots little strange 
that of all architects who bave deseribed this famous building, uot one bas 
noticed its most characteristic feature—the harmonious combination of 
© dome mod epire which is still noted as the great crux of modern art, 
© though vearly B00 years ago ; the difficulty was eolved by the Hindus swith 
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স্থাপত্য হিসাবে সর্দদাপেক্ষা শ্রেষ্ট | হিন্দুরা বাহা কিছু রচন! করিয়াছেন_এই মন্দির তন্মধ্যে 
সর্ব্মাপেক্ষ। মহিমান্বিত । কআস্চর্য্যের বিবনধ যত স্থপতিবিশারদ এই মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে কেহই ইহার একটা কৃত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন নাই। পদ ও চড়ার পুর 
সামঞ্জত এই মন্দিরে যাহা দৃষ্ট হয়_-তাহা শুধু সমপ্রতি মুরোশের স্থপতিবর্গ কলাকৌশলের 
সৰ্দাপেক্ষা জটিল প্রশ্ন বলিয়া! বুঝিতে পাৰিয়াছেন, কিন্ত প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে ছিন্দুরা 
ভাগের অভ্যন্ত বৈশিষ্ট্য, মনোহারিত্ব ও কৌশল সহকারে এই সমক্কার উৎক্বষ্ট সমাধান 
করিয়াছিলেন || গ্াউঙ্গ এই সকল মন্দিরের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। এই মন্দির 
স্থপতিবিষ্যানিশারদ কল্যাণ দাস, স্থপতি গোবিন্দ দাস এবং মাণিকটাদ চোপরের সাহায্যে 
নির্ন্মিত হইয়াছিল। 

বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন ও জীব বে ভাবে জীবন যাপন করিতেন, একটি এরতিহাসিক 
আাখ্যামিকাঙ্গার। তাহা বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 

এককালে কামরূপের রাঙ্গধানী এগাবসিন্দুরের নিকটবর্তী ভাটাদিয়া গ্রামে লক্ষ্মীনারায়ণ 

লিউ ট্টাচাখ্য নামক এক বারেক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাহার সাধনী 

পত্নীর নাম কমলা দেবী। ইহাদের একমাত্র সুদর্শন পুত্র ছিলেন 

রূপনারায়ণ। ন্মননবর়সে তিনি লেখাপড়ায় অমনোযোগী ও ছ্রুত্ত ছিলেন। সংশোধনের 
সমস্ত চেষ্টা বিফল হওয়াতে একদা বৃদ্ধ ব্ৰাহ্মণ পত্ীকে আদেশ করিলেন, বালককে অঙ্গার 
খাইতে দিতে। সাধৰী.কষল৷ দেবী স্বামীর আদেশ অমান্য করিতে ন! পারিয়া ভাতের খালার 
এক পাশ্বে একটুক্রা করলা ধুইয়া! তাহ! পুত্রকে পরিবেষণ করিলেন। কিন্তু ্রপনারায়ণের 
দৃষ্টি সেই কয়লাটুকুর দিকেই সর্ধ্াঞ্জে পড়িল। মাতার নিকটে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া 
কারণ জানিতে পারিলেন এবং তন্দণ্ডে অল্নের খাল! ঠেলিয়া ফেলিয়া বাড়ী হইতে বাছির হইয়া! 
গেলেন। প্রথম পঞ্চবটী নামক এক গ্রামের টোলে আসিয়া! তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন, 
তারপর নবন্বীপে 'আাশিয়া তথাকার টোলে নানাশাস্ত্র অধ্য্রন করেন। তথা হইতে অনুমান 
১৫২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পুরীতে আসিয়া চৈতলাদেবের সঙ্গে দেখা কৰেন, কিন্ত উদ্ধত যুবক ভক্কির 
সেই প্রবল বন্তার পাশ কাটাইয়া কাশীতে বসিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র আরও বিশেষ করিয়া অধ্যয়ন 
করেন। সর্কশেষে বূপনাবারণ বোদ্বাইযের পুপা নগরীতে যাইয়া! পাঠসমাপ্িপূর্ক “সরস্বতী” 
উপাধি লাদ্ক করেন । 

তেঙ্ন্বী উদ্ধত যুবক এখন পপ্ডিত-শিরোমণি হইলেও ভাহার স্বভাবের কোন পরিবর্ঠনই 
হয় নাই | তিনি আধ্যাবত্তে আসিয়া! হগ্ধার দিয়া বলিলেন, “আমি দিশ্থিজযী, যদি কোন 
পণ্ডিতের গৌরব থাকে, তবে সেই গৌরব পরীক্ষা করিবার কষ্টিপাধর আমি। আমার 
সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হউন।” বহু পঞ্জিতকে খাল করিযা এক বোঝা জয়পত্র সঙ্গে লইয়া 
তিনি বুন্দাবনের ফিকে ছুটিলেন, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন, কূপ ও সনাতনের মত পণ্ডিত 
তখন ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। দৈন্কের অবতার ভাব বূপনারায়ণের গর্বিত আক্রমণের 
উত্তনে বলিলেন, “ভাই, তুমি তুল শুনিয়া, লোকে আমাদের সামান্য গুণ বাড়াইর! তোমাকে 
৯৪ 
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বলিয়াছে। আমরা দীনহীন কষক্কপাপিপাহ, তোমার যত পত্তিতের সঙ্গে তকদ্ধে নামিবার 
সামর্থ্য আমাদের নাই|" প্পদ্ধিত পতিত বলিলেন, “সে হইলে ছাড়িব না। তর্কে না পার, 
“আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দাও /* লঙগাশযতার আতিশয্য এবং বৈক্চবোচিত বিনয় ও দৈন্তের 
বশবর্তী হইয়া তাহারা উহাকে জয়পত্র লিবিয়া দিলেন, কারণ বৈফবের নীতি “অমানিনা 
মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।+ এই জয়পত্র হাতে কৰিয়া! কপ সরস্বতী মনে করিলেন--তিনি 
ভারতের বিচ্াবাজ্দোর একচ্ছত্র লা । কিন্ত কে বেন বলিল, বৃন্দাবনেই এই ছই ভাতার এক 
পাত্িতযান্িমানী ব্াতুসপুত্র আছেন, তিনিও বড় কম নহেন। কূপনারায়ণ স্মমনি বাইয়া জীব- 
গোস্বামীর কুটিরে উপস্থিত। ভাবার শিক্ষার স্াক্ষরিত জয়পত্র দেখিয়া যুধক জীব- 
গোস্বামী অতিশয় কন্ধ হইলেন এবং তখনই সরস্বন্ীর সঙ্গে বিচারে পরবব্ হইলেন। পাঁচদিন 
পা বিচারে সমকক্ষতা চলিল, কিন্ত ঘট দিনে জীবের নিকট ব্রপনাবাযণ পরাস্ত হইলেন, 
সপ্তম দিনে উপনিষৎ এবং অদ্বৈতবাদের বিচার সমাধার পর জীৰ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা 
“আরম্ভ করিলেন। রূপনারায়ণের নিকট ইহা সম্পূর্ণ নৃতন। সপ্রষদিনের ব্যাখ্যায় পাখর 
গলির! জল হই! গেল-_মহস্কার ও দর্প রসাতলে গেল। অন্তশোচনার দ্ধ হইয়া কূপনারায়ণ 
বপ-সনাতনের নিকট বাইন তাহার কৃতি দৈত্য ও স্ন্ভাপ জ্ঞাপন করিলেন এবং বৈষ্ণৰ- 
বরে লীক্ষিত হইলেন। তারপর তিনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া ক্মাসিরা কলিকাভার নিকটবর্তী 
পন্ষপন্ীর রাঙ্গা নৃসিংহের সভাপপ্ডিত হইলেন এবং টবৈষকবশান্ চর্চা করিতে লাগিলেন। 
রূপনারারণ সঙ্গীত-শাস্তেও সতী ছিলেন, বাজসতায় তাহারও ন্সালোচন! চলিল। 

এদিকে জীবকে কপ গোস্বামী বলিলেন, “তোমার বিচাৰজয়ের প্রবৃত্তি এখনও দূর হয় 
নাই-_কুমি বৃন্দাবনে বাস করিবার যোগ্য নও সরধতোাবে অহস্কার বিলুপ্ না! হইলে 
বন্দাবনবাসের যোগ্যতা হয় না, তুমি বৃন্দাবনের সীষানার মধ্যে 
থাকিতে পারিবে না" পিনৃৰ্যের স্আজ্ঞা পিরোধাধ্য করিয়া জীৰ 
বন্দাবন ছাড়িয়া যযূনা-তীরে এক কুটিরে বাস করিয়া গ্রাচশ্চিত্তস্বকূপ মৌনত্রত অবলম্বন 
করিয়া এক বংসর কাটাইলেন। একদিন সনাতন রূপকে বলিলেন, “বলতো ভাই, বৈষদ- 
ধর্ণ্মের প্রধান গুণ কি? কূপ বলিলেন, “জীবে দয়।।” সনাতন বলিলেন, “তবে তুমি 
জীবের প্রতি এত নিঠুর কেন?” জোট ভ্রাতার ইঙ্গিত বুঝিতে শারিযা কপ জীব গোস্বামীকে 
বৃন্দাবনে ফিরিয়া ন্মাসিতে অনুমতি দিলেন। 

১২৭৩ খৃষ্টাব্দে সম্াট্‌ ন্মাকবর জপ ও সনাতনের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। পরাগ সাহে 
লিখিয়াছেন, এই দর্শনের ফলে সভা এতই প্রীত হই্রাছিলেন যে, সমস্ত ছিন্দুরাজাদিগকে 
বন্মাবনে বড় বড় মন্দিরি-নিশ্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন। স্বয়ং চৈত্রের বহু গুপকীর্তন, 
শুনিয়া তিনি চৈতন্তসনবক্কে একটা হিন্দী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ভাহা গন্ধ ভর 
মহাশছের *গৌরলীলা-তরঙ্গিলীণতে ডষ্টবা। কথিত আছে অধ্ৈত সর্ধপ্রণম. মদনমোহন 
বিগ্রহ বিকার করেন, তিনি উহা মধুবা চৌকে নামক এক ব্াহ্গণকে প্রদান করেন, উক্ত 
চৌবে উহা! সনাতনকে নিয়াছিলেন। রাষলাস কাপুরী নামক একজ্গন ক্ষেত্রী নদীতে তাহার 


জগ-নাজনের বৈ 









শ্রীনিবাস, নরোত্তন ও শ্ঠামানন্দ ৭৪৭ 


বহুমুল্য বাণিজাগ্রব্যসহ আহান্দ আটকা বাওয়াতে ষদনযোহন-বিপ্রহথের নিকট মানত 
করেন, ঙগাহা্ উদ্ধার পাইলে তিনি সেই বৎসরের সমস্ত বার দিয়া! উক্ত বিগ্রহের জন্ত মন্দির 
নিৰ্ব্বাণ করাইবেন। মদননোহনের বিশাল মন্দির এই নানতের ফলে প্রস্থত হইযাছিল। 
উদ সাহেবের ইতিহাস, চৈতভচরিতাসৃত, নাভাদিকবত ভাল ও লক্মণদাসপ্রনীত ভক্তি- 
সিদ্ধ পুস্তকে এই বিগ্রহ-সংক্রান্ত অনেক কথা আছে। উত্তরকালে এই বিগ্রহ জরপুরের রাঙ্গা 
লই গিয়াছিলেন। তিনি উহ) তাহার ভ্রাতা কারাউলির রাজ! গোপাল সিংহকে প্রদান 
করেন, তিনি ইহার জন্ত তথার একটি নূতন মন্দির তৈরী করিয়া পুজার ভার রামকিশোর 
গোসাই নামক সুপিদাবাদের এক বান্ধণের হন্তে সন্ত করেন। এই ভাবে চৈতন্তের প্রভাবে 
তাহার ভকগণকরৃক যে নব বৃন্দাবন স্থাপিক্ত হয়, তাহা ক্রমে এন্ধপ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। 





সঞপ্তান লন্লিচেচ্ছাদ 
নিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ 


মহাপ্রত্ুর তিরোধানের পর বৃন্দাবনের বট গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের নিয়ন্তা 
হুইয়াছিলেন। কিন্ত বাঙ্গলা দেশে চৈতন্ক, নিত্যানন্দ ও ন্ম্ৈতের স্থলে গ্মার তিনজন 
নেকৃষপক্ে অভিষিক হইয়া বৈ্ণকবৰ্স্ের ক্ষেত্র অশোষকূপে 

ীনিবাগ, সযোরদ ও বাড়াইযা দেন। ইহাদের ভক্তিপূর্ণ জীবন বহু হগ্রাচীন 
হাহ! বাজলা গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, তন্মধ্যে ভার, পরেমবিলাস, 
নরোদ্ধমবিলাস। বংশী-শিক্ষা, অঅস্তরাগব্জী, কর্ণাৃত প্রতি পুস্তক উন্লেখবোগ্য। এই 


নবন্বীপের নিকটবর্তী চাখন্দিবাসী গঙ্গাখর ভট্রাচার্য্যের পুত্র । বর্ধমান যাদিগ্রাম ছিল 
ইহার মাতুলালয। ইহার সুষ্ি অতি স্বন্দর ছিল; বৈফ-সমাঙ্গে ইনি মহাপ্রকুর দ্বিতীয় 
“অবতার বলিয়া পরিচিত । ধনঞ্জয় বিস্ধানিবাসের নিকট ইনি শৈশবে সংস্কৃত শিক্ষণ করেন। 
শক কিন্ত ইহার পিতা ছিলেন চৈত্রের গন্থরাধী। সেই অস্থৱাগ 
পে বন্ধিয়াছিল। শৈশবে গঙ্গামর নবন্বীপে ইহাকে লইয়া বাইয়া 
চৈতন্তলীলার সমস্ত স্থান দেখাইতেন ও সেই মধুরাক্ষপি বধু লীলাকাহিনী শুনাইতেন। 
ববক্ষা ও শ্রোতা--পিতাপুর-_হুই জনেই কাদিয়া আকুল হইতেন। গঙ্গাধরের মৃত্যুর পর ইনি 
বে শী দেৰীর সঙ্গে দেখা! করেন। তংপকে পুরীতে গনাববের নিকট ভাগবত পড়িতে 
খান গদাধরের একখানি মাজ ভাগবতের পুথি ছিল, তাহার অক্ষর মহাণ্রাতূুর অশ্রতে 
কহ পিযাহিল। বঙগদেশ হইতে একখানি বিশুদ্ধ পুথি আনিলে তিনি পড়াইবেন-_. 











৭৪৮ বৃহৎ বঙ্গ 
স্বীকার করিলেন। তৎকালে যাতায়াত সহজ ছিল না। কয়েক মাস পরে নিবাস 
ভাগবতের পুথি লইয়া ফিরিয়া আলিয়া শুনিলেন, গঙাধর স্ব্গারোহণ করিয়াছেন। তখন 
করিয়া! বাঙলার 'আসিয়া নিত্যানন্দের পত্্ী জীজান্ডৰী গোস্থামিনীর সঙ্গে দেখা করেন এবং 
তাহার আদেশে বৃন্দাবনে রওনা হুন, উদ্দেশ্ট প-দনাতনের নিকট ভক্তিশাস্রপাঠ। যাদিগ্রাম 
হইতে পাঁচদিনে রাঙ্গমহল স্মাসিয়া তথা হইতে গৌড়দথার হইয়! পাটনায় আসিলেন। 
কানীতে যাইয়া চৈতন্ের লীলাক্ষেতরগুলি, বিশেষতঃ চন্্রশেখরের বাড়ীর তুলসীতলা, যেখানে 
সলমন দরবেশবেলী হরিদাস মহাপ্রনুর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, সেই সকল দেখি 
হার মনে প্রেম ও শোকের বন্তা বহিয়া গেল। চৈতত্-প্রেমে তিনি প্রায়ই উপবাস 
করিতেন, তাহার জীবনের কথা বলিতে বলিতে গল্গকষ্ঠ হইয়া আর কথ! বলিতে পারিতেন 
না প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি হইত চোখের জলে। যে এই শ্র্পন বালককে দেখিত সেই 
ইহাকে প্রাণের ছুলাল ও ব্মস্মরঙ্গ ভাবিয়া! আলিঙ্গন করিতে চাহিত। ওাহার জিহবাণ্রে ছিলেন 
সরস্বতী করুণ রসের ভাতার লইযা। বৃন্দাবনের পখে গুনিলেন, কূপ ও সনাতন উভয়েই সম 
সময়ের বাবধানের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন বৃন্দাবন ভাহাদের শোকে অন্ধকার । 

নিরাশ বালক বহু পরিতাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জীব গোস্বামী ইহার তি ও 
প্রতিদ্ধাদর্শনে ইহাকে আর দিয়া তক্তিশাত্থ সমাগ্কূপে শিখাইতে লাগিলেন। এই 
সময়ে পর দুই অন প্রসিদ্ধ যুবকের সঙ্গে ইহার বন্ধত হইয়াছিল। 

দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজসাছী জেলার খেতুরী নামক নগরীর রাজ! রষ্ণানন্দের একমাত্র পুত্র 
নব্রোস্তম দত্ত । খেতুরী বেয্ালিয়া হইতে ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং প্নার তীর্থ 
প্রেমতলী গ্রামের এক মাইল উব্তর-পূর্কণে অবস্থিত। কষ্কানন্দের বহুদিন কোন সন্মান জন্মে 
লাই। নরোত্তম সেই রাজবাড়ীর চোখের মণিশ্বরূপ ছিলেন। জীনিবাসের প্রায় নরোত্মও 
নতি প্রিয়দ্শন। শৈশব হইতেই ওাঁহাকেও চৈতন্প্রেম পাইয়া বসিয়াছিল। একদিন পশ্নার 
ভীরে বালক সেই সমুস্রতুল্য অসীম জলরাশি দেখিতেছিলেন, হঠাৎ ভাহার মনে হইল, তিনি 
দেখিলেন এক গৌরাঙ্গ পুরুষ উ্ধলোক হইতে তাহাকে ভাকিয়া বলিতেছেন, “নরোত্রম, 
তুমি তো বিবযভোগের জন জন্মগ্রহণ কর নাই-_কুমি বে স্আনার। মামার কাছে এস |” 
সেই পরম 'অন্তরঙ্গের স্বর যেন তিনি হুট শুনিতে পাইলেন। তখনই তিনি অজ্ঞান হুইয়া 
নদীতীরে পড়িয়া গেলেন। রাজবাড়ী হইতে বহু সন্ধানে তাহাৰ খোজ মিলিল। চিকিৎসকেরা 
শিবাদিদ্বতের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্ত নরোত্তম বলিলেন, “যদি আমার জয়৷ শিবা হত্যা করা 
হয় তবে স্মামি না খাইয়া! প্ৰাণত্যাগ করিব ।* কিন্তু রাঙ্গা! দেশিলেন-_যেমন দেখিয়াছিলেন 
কপিলাবস্তর শুদ্ধোদন,__যেমন দেখিয়াছিলেন সন্তগ্রামের গোবর্ধন দাস-_-ভরা যে ডুবি হ। 
চৈতন্তের নাম করিতে সস্গোৰিকশিত সরসিষের স্তন বালকের জীযুখ অশ্রতে ভাসিয়া যায়। 
গোৌড়েশ্বর সা ক্ষ্ণানন্দ দতের অন্তরঙ্গ ছিলেন। কষ্ণানন্দ তাহার ইঞ্ারাদার ছিলেন। তিনি 
রাজার বিশদ্‌ শুনিয়া বলিহা পাঠাইলেন, "নরোত্তমকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও, আমি 
তাহার রোগ সারাইঘা দি?” বহু অশ্বারোহী সৈক্ত-পরিযেষ্িত করিয়া যোড়শবর্ধবয়ন্ধ 








শ্রীনিবাস, নরোন্তম ও শ্যামানন্দ ৭৪৯ 
নরোত্তমকে গৌঁড়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু তরুণ নরোত্রম সম্রাটের ফাদে পা 
দিলেন না। 

উদ্ধ হইতে সেই বানী যে তিনি সর্বদা শুনিতেছিলেন। তারপর সিদ্ধার্থ মাহা 
করিয়াছিলেন, রঘুনাণ দাস বাহ! করিয্াছিলেন, কপ-সনাতনের ক্ষীবনে যে বিরাগ দেখা 
দিয়াছিল সেইন্ধপ বিরাগের বশবন্বী হইয়া! বালক-নবোত্তম পালাইয়া! গেলেন। প্রহরীরা 
্গাগিয়। দেখিল__শিল্পর খালি, পাখী উড়্িস্থা গিয়াছে। উদ্শ্বাসে ছুটির বালক পালাইতেছেন। 
সংসারকে বিভীষিকা ভাবিযাঁ_বিলাসকে নরকের বাশুরা মনে করিয়া বিশ্ব-হিতের আহবানে 
সে কি উন্মন্রভাবে ছুটিয়াছেন। ক্ষু্র গিরিনকী বেকূপ শৈলখণ ভাসাইয়া লইয়া! যায়, 
দৰ্দিমনীর ভক্তি তাহাকে সেইন্ধপ তাড়াইয়! লইয়া চলিল। কয়েক দিন পরে হর্ন জঙ্গলের 
অজ্ঞাত পথ ভাঙ্গিয়া বালক কাশীর নিকট রাজনযাটে উপস্থিত হইলেন-_তখন তাহার স্থন্দর 
সুখ শুকাইয়া! গিয়াছে । ছই দিনের উপবাসী, পন্সপ্র নুখখানি স্নান, জমণে ব্সনভ্যন্ত দুইটি 
পদতল কণ্টকবিদ্ধ হইয়া ক্ষতবিক্ষত হইবাছে। এক বুক্ষভলে পড়িয়া তিনি আর উঠিতে 
পারিলেন না_ন্মাবার সরমপষ্ট স্বর নিলেন, “তুমি আমার জন্ক এত সহিয়াছ, তক্কণ জীবনে 
সমস্ত সুখেভোগের আশা বিসজ্জন দি ব্দাসিরাছ, আমি তোমাকে ছাড়িব না, উঠ খাও।” 
তাহার তন্ত্র ভাঙ্গিয়া গেল, তখনই কোন ব্যক্তি দয়াপরব্৷ হইয়া ঠাহাকে এক বাটী গজ 
দিয়া গেল। তিনি উহা পান করিয়া ক্ষধাতৃষ্ণ! দূব করিলেন এবং তৃপ্ত হুইলেন। বৃন্দাবনের 
নিকট কয়েক জন ভী্ঘগামী সঙ্গী জুটিল। চৈত্তন্ের কথা বলিতে গেলে বালকের প্রেমে 
কঠরোধ হয়, আনন্দাশ্রতে গণ্ড প্লাবিত হুয়। সঙ্গীদেরও চোখ হইতে জল পড়ে এবং 
ঘনঘন রোমাঞ্চ হয়--তাহারা ভাবিল "এ দেববালক কে?” 

বৃন্দাবনে আসিয়া সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত, নিঃসঙ্গ বালক পথে পথে দুরিয়! বেড়ান, অল্লাছারে 
শরীর রুশ, কিন্ত কোন স্বাধীন নৃপতি বি কারাগার হইতে নুক্তি পান, হাত-পাছের লৌহশৃঙ্খল 
ভাঙ্গিয়া ফেলেন, তবে তাহার সেই নুক্কির আনন্দই যে্ূপ সকল আল! জুড়াইরা দেয় 
নরোস্মমেরও সেইকপ হইল। তাহার সুখ অলৌকিক প্রকু্নতায় উচ্ছল। এই অবস্থার 
সুপ্রসিদ্ধ লোকনাথ গোস্বামীর 'আাশ্রমে শেবরাত্রে ঢুকিয় নিত্য নিত্য তাহার ক্সবর্না যুক্ত 
করিয়া ক্ধাট দিয়া পরিষ্ার-পরিচ্ছ্প করিয়া আসেন । সেই 'অন্তৃতকর্ম্ম, বিষয়নিঃসপৃহ, 
সম্পূর্ণ অনাসক্, নগ্রাতিগ্রাহথী সর্যাসী দেখিলেন, কে যেন তাহার আশ্রম ও আঙ্গিন! ফিটফাট 
করিয়া রাখিয়াছে। একদিন, দুইদিন, তিনদিন তিনি বিস্বয়সহকারে এই অদ্ভুত কাণ্ড 
প্রত্যক্ষ করিয়া এক রাত্রি জাগিয়া বহিলেন__চোরকে ধরিবার জন্ত। হঠাৎ সেই স্থযোৎগ্রা- 
পুলকিত নিশীখে তিনি দেখিতে পাইলেন, দেবতার মত হ্ন্দর এক কুমার ঝাটা হস্তে 
নাঙগিনায় দাড়াইযা। তাহার চক্ষু ছট পন্থবলের মত জলে ছলছল করিতেছে, কখনও কাট 
দিতেছেন এবং কখনও বা ঝাটাটি বুকে রাখিয়া অন্দর চক্ষুলে গণ্ড প্লাবিত করিতেছেন । 
(লোকনাণ পরম তেহতরে পিছন দিক্‌ হইতে তাঁহাকে ড়াইয়া! ধরিয়া বলিলেন-_-“চোর | 
তুমি কে? আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না।” লজ্জিত ও বিস্মিত বালক লজ্জাবতী তরুনীর 
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্ায় আর কথা বলিতে পারিবেন না, ভঙ্গ সরে "মম কথায় বলিলেন, “বদি ছাড়িবেন না, 
তবে আমাকে শি্য করুন /*__বে যোগিবৰ পাছে মনে অহস্কাৰেৰ উদয় হ এত কখনও শিক 
গ্রহণ করেন নাই, বিনি রষ্ণদাস কবিরাঙ্কে তাহার গরদ্থের বহ উপকরণ দিয়া িঙ্দের নাম 
উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, ঘিনি চৈতনের বালাসখা এবং তাহারই আদেশে বুকছনা 
ব্যাখা লইয়া চৈত্র ীুখদর্শনে ভিরাীবন বঞ্চিত হইনা- বৃন্দাবনের এককোণে ছশ্র প্রেম- 
তপঙ্ায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই নিষয়বিরাণী, কুষে, সমপিতজীবন প্রেমের সত্যাসীর টল সন্ধম 
“আঙ্গ টলিল। বিশাল বিটপিশাখা যেরূপ বনলতাকে প্র দের, তিনি সেই কাবে নরোন্রমকে 
দীক্ষা দিয় সাহার নিকট ববাখিলেন। ক্রমে বালকের পাপ্ডিতা, সীষ ভক্তি ও পদগৌরব 
বৃন্দাবনে বিদিত হইল, জীৰ গোস্থামী রনিবাসের সঙ্গে তাহারও শিক্ষার তার লইলেন | 
তৃতীয় ব্যক্তির নাম স্ট্ান্মান্নল্দ । ইনি নিয় শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
ইহার পিতা ক মুল উড়িস্যার দওকেশ্বর পরগনার ধারেন্দা বাহাছ্রপুরবাসী ছিলেন। কিন্ত 
এই পরিবার শেষে বঙ্গদেশে আসিয়| উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। 
শ্রামানন্দের নাম ছিল ছ্চবী। বসেই ইহার বিরাগ উপস্থিত 
হইয়াছিল। ইনি কালনায় আসিয়া গৌরী্াস পণ্ডিতের চৈত্মন্দিরে কতকদিন বাস করিয়া 
ছিলেন। এখানকার পুরোহিত জন্চৈতল ছা করিয়া ইহাকে তক্িশা্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন 
এবং ইহার হঃখী নাম ঘুচাইমা কৃষ্ণদাস নাম দিয়াছিলেন। কালনা হইতে ইনি মাত্র! করিয়া 
ভারতের যাবৎ তীর্থস্থান দর্শন করেন। “রসিকমঙ্গল” নামক পুস্তকে ইহার বিস্তৃত জুমণ- 
বৃত্তান্ত দেওয়া! আছে। ইংরেজেরা যাহাকে ৪4130 বলেন, ভারতের সাধু-সম্প্রদায়ের সকলেই, 
সেই শ্রেণীতুক্ক । ইহারা যে সকল রূপ বা দৃষ্ক দর্শন করেন, তাহা সাধারণ লোকের! চর্দচক্ষে 
দেখিতে পায় না। নরোত্তম তাহার মানস গৌরাঙ্গের রূপ দেখিয়াছিলেন, জীনিবাসও 
কাত কি দেশিয়! সমাধির দশ! প্রাপ্ত হইতেন, “কর্ণানন্দ" প্রকৃতি পুস্তকে তাহা! বর্ণিত আছে। 
তিনি নৃর্দ্ছিত অবস্থায় মৃতকর হইয়া শাকিতেন, আস্মীয় ও ভক্তগণ হার জীবনের আআপঙ্ধা 
করিয়া বিষ হইতেন। মহাগ্রন্থ তো কথাই নাই, স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে ছিল ঠাহার জীবন। 
সেই আশ্চর্য্য কৰিব স্বপননুলি সস্ম অধ্যান্মঙ্গতের দৃত্োর রায়_তাহা! ধরা-ছোযা যাইত না। 
ফ্যাগারিন অব সিয়েন| (১৩৪৭ পঃ জন্ম) ছয় বৎসর বয়সে এক কারের উপরে পৃষ্টের 
মূর্তি দেখিতেন, গাহার জীবনই এই স্বপ্রমোরে কাটিয়াছিল। জীবনে কতবার যে এই ুষ্ি 
দেখিয়া তিনি সংজাহীন হইয়া অলৌকিক আনন্দ উপভোগ কৰিতেন তাহার ঠিকানা নাই। 
সেন্ট টেরেসা (১2১-১১৪৩ খৃঃ) খৃষ্টমৃহ্ধি এতবার দেখিয়াছেন যে তাহার পুনঃ পুনঃ প্রেমের 
আবেগে মনে হইয়াছে যে তিনি ও পৃষ্ঠ এক। জয়দেবের রাধার সন্বন্ধে “যুহ্রনলোকিত 
মণ্ডনলীলা, মধুরিপুরহমিতি ভাবনসীলা", বিস্গাপতির “অঙ্গখন মাধব মাধব সোঙরিতে 
কারী চেল মাধাই” এবং ভাগবতের গোলীদের “শুক্ষণ কে স্মরণ করিয়া তাহার! নিঙ্গেই 
কফ এই ভাবিতে লাগিলেন” প্রকৃতি কাহিনীর সঙ্গে এই সকল ক্যাথলিক সাধুজ্গীবনের 
বসতির অনেকটা একা াছে। সআওার হিলের ‘মিচিসিঙ্গম' পাঠ করিলে পাঠক 
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এ সম্বন্ধে বহু কণা জ্ঞাত হইবেন । সুসলমানদের মধ্যে জেলালুদ্দিন ( ১২*৭-১২৭৩ পৃঃ ), হানি 
(১৩১০-১০৮৮ খৃঃ ), এবং আমি (১৪১৪-১৪৯৩ খৃঃ) প্রনৃতি সী কৰি ও সাধুদিগের 
'আধ্যান্মিক অস্তুহৃতি এইবপ হইয়াছিল। শ্যামানন্দ একদিন বৃন্দাবনে এক মন্দিরে যাইয়া 
দেখিলেন, আরতি হইঙ্ গিয়াছে, পাপ্ডারা চলির| গিয়াছেন- এমন সময়ে প্রয়ং রাধিকা 
তথায় আসিয়া! কষ্চকে পরিক্রমা করির! নৃহ্য করিতে লাগিলেন, সে কি স্বর্গীয় ভঙ্গী! 
কি আনন্দ কি ‘গতি অতি হুলবনী*! শ্ঞামানন্দ অপলক হইয়া! দেখিতে লাগিলেন, 
দেবনুতোর বিরাম নাই। সমস্ত রাত্রি নিমেবের মত চলিয়া গেল। পাখীর কাকলী করিয়া 
উঠিল। চমকিত হইয়া রাধিকা তাহার এক পায়ের স্বর্শনৃপুর ফেলি! গিয়াছেন। সমস্তটাই: 
একটা স্বপ্ন বলিয়া উ্ভাইয়া দেওয়া চলিত, কিন্ত স্ব্ণন্পূরটিতো একটা খাটি সামগ্রী, তাহা 
কি করিয়া সেখানে আসিল ? সেই নৃপুরটি হাতে করিয়া যখন স্রাষানন্দ সাশ্রনেতে 
জীৰ গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তথন বৃন্দাবনের সমস্ত ভক্রমওলী এই অলোকিক 
ব্যাপার বিশ্বাস করিয়াছিলেন, অনেক পুস্তকে এই কাছিনীটি বর্ণিত আছে। নিয়- 
কুলজাত হইলেও জীব গোস্বামী নিশেষ বস্থের সহিত হ্বামানন্দকে ভক্রিশাগ্সর পড়াইয়া- 
ছিলেন। যুবকের অসামাক মেধা ও ধাবণাশক্তি-দর্শনে ক্গীব গোস্বামী আশ্চর্য হুইয়া 
গিয়াছিলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া গুরু তাহার শিন্বোর নিকট হইতে এরূপ সস্তোৰজনক 
উত্তর পাইরাছিলেন দে, তিনি তাহার বিশেষ পক্ষপাতী না হইয়া পারেন নাই। বৈৰী ভক্তি, 
রাগাঙছগা, স্বকীয়া ও পরকীয়া ইত্যাদি বিষয়ে প্রসঙ্গক্রযে তিনি শ্বামানন্দকে অনেক উপদেশ 
গিয়াছিলেন, তাহার সর্বশেষ উপদেশ ছিল :--”তুমি তোমার উপদেশ দেওয়ার পূর্বে ভাল 
করিয়! বুঝিবে, তোমার শ্রোতা জড়বাদী কিনা, যদি তাহা হয়--তবে তাহাকে কিছুই বলিবে 
না, তোমার সমধ্মী ও চিন্তবৃত্ধির ব্বশ্ুকূল ব্যক্তির সহিত শান্ালোচনা করিবে।” 

ইহার প্রথম নাম ছিল “হঃখী”, দ্বিতীয় নাম “কূষ্ণদাস”, তৃতীয় নাম জীব গোস্বামীর 
(দেওয়া “প্যামানন্দ", এই নামই উত্তরকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কোন কোন রাধা-রুষবিষয়ক 
পদে ইনি “হী! ‘হঃখিনী' অধৰা “ছঃবী কক” এইন্ধপ নাম ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছেন। 
ইনি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্বন্কের একখানি পদ্থাঙ্থবাদ রচনা করেন, তাহার এক 
মাত্র পু ধি বিশ্ববিস্থালয়ে আছে। 
এই বে তিন ব্যক্তির কথা বলা হইল, ইহারাই গৌড়ীয় বৈক্ণবধর্পের প্রধান পাও হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। সম্পূর্ণ সপ্তদশ শতান্দীতে বঙ্গদেশ এই তিন ব্যাক্তির কীনিপ্রদীপে উদ্দ্ল। 
সুতরাং ইহাদের সম্বক্ষে আমাদের একটু বিস্তারিত আলোচনা করিতে হুইয়াছে। জনসাধারণের 
উপর ইহাদের যে প্রভাৰ হইয়াছিল, তাহার তুলনা বঙ্গদেশে বিরল। 
জীব গোস্বামী কষে প্রিয় বলিয়া হঃখী রুক্চদাসের উপাধি দিলেন 'হ্রাযানন্দ, 
ভ্নিবাসের উপাৰি হইল “শাচাধা” এবং নরোত্রমের উপাৰি হইল “ঠাকুর মহাশয় বৈধ্চব- 
সমাজে শ্মাচাধ্য প্রস্থ বলিতে একমাত্র জীনিবাসকে ও ঠাকুর যহাশয় বলিতে শুধু নরোত্তমকে 
টি এই তিন জনেই জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাত্থ শিখিয্াছিলেন। তিনি 










৯ বৃহৎ বঙ্গ 
আদেশ করিলেন--"আমাদের এই ভক্তিএহগুলি লইয়া তোমরা শৌড়দেশে বাও, নতুবা! শুধু, 
বই পাঠাইলে কি হইবে-- ইহাদের ব্যাখ্যা করিবে কে?” 

ভ্রনিষাস বলিলেন_-“আমর! সন্যাসী, কি করিয়া আমরা গৃহে যাইব, 'মাপনাকে ছাড়াই 
বা আমর! থাকিব কিৰূপে ? আপনার সঙ্গ ছাড়া বর্গ সুখকর 


শিস থাপ সন নহে জীব উত্তর করিলেন, “সভ্য নিজে পাই! অপরকে বিতরণ 
করা ইহাই মুখ্য কর্তবা। আমি তোমাদের গুরু । আমি ভোমাদিগকে আদেশ করিতেছি, 
ঘিরুক্তি করিও না।” 


১২১খানি ভক্তিগরশ্_-তন্মখো সনান্তনের হরিভক্তিবিলাস, হুরিভক্িরসামৃতসিন্ু, 
চৈতস্তচৱিতামৃত, উদ্দল-নীলমণি, ললিতমাধব, বিদদ্ধমাধৰ, দানকেলী-কৌমুদী প্ৰকৃতি 
গোঁড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্কাপ্রধান রত্বভাগ্ডার ছিল। একটি কাঠের বাক্সে মোমজমার আবরণে 
সুরক্ষিত করিয়া তাহ! বড় একটা শকটে উত্তোলিত হুইল। চারিটা বিশালকাম বৃষচালিত 
শকট ও তংপরিচালক ১* জন সশস্থ বজবাসীর সহিত মূবক সগাসিত় জয়পুর রানের 
নিকট হইতে শন্থমতিপর লইয়া গৌড়াভিদুখে মাত্রা করিলেন। পথে ছোটনাগপুরের বিশাল 
'অৱণ্য_কারিণণ্ড। ইহারা তথায় কোকিল-কলরৰ-দুখরিত বনশোভা| দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, 
এবং চৈতন্ত একদা এ বনে ভক্তির আবেশে বৃক্ষ ও লতাপননাবকে রষ্ণ ভাবিয়! প্রিয়নখোধন- 
পূর্বক চুটিয়া! কানিয়া বেড়াইযাছেন, সেই গরমের পাগল দেবতার কথা সর্বত্র মনে করিয়া 
ইহারা কখনও ঠাহার পদরজ্দের স্পর্শের আশায় সেই ভূমিতে লুটাইর! পড়িতেন। বামে 
গণের পরা, হার! আগ্রা হইয়া ইটা নামক স্থানে একটা পরশ পথ দিয় চলিলেন। 

এই সময়ে বলনিফুপুরের রান ব্রীনরহান্দবিন্র অতিশয় পরাক্রান্ ছিলেন। তিনি দন্া- 
বৃত্তি কিয় স্বরাদোর বাহিরে নানাবিধ সত্যাচার করিতেন। সময্টা ছিল ১৬০ খৃষ্টাব্দে 
সন্িহিত, পাঠান ও মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ চলিতেছিল। গোঁড়েশ্বর প্রবল বহিঃপক্রকে দমন করিতে 
বাত, সমস্ত নৃপতিরা দেশ লুটপাট করিতেন, রাজান্দ দিতেন না, কিন্ত গৌড়ের বাদপাহের 
মোগলদের বিকদ্ধে যুদ্ধোদেদাগ করার লমবে, গৃহকলহ বাড়াইবার ইচ্ছা বা শক্ষি ছিল ন! ; এইজন্ত 
দেশে একর সঅৰাজকতা চলিযাছিল। ৰীবহাৰিৱ কতকটা স্থাৰীন হইয়া নানাকপ অভ্যাচার 
করিতেন। সম্তবতঃ কতল খা নবাবের নিকট ভিনি উত্তরকালে ১,৯৭,***১ টাকা বাৎসরিক 
রাম দিতে স্বীকৃত হইয়া ছিলেন, কিন বে সময়ের কথ! বলা হইতেছে তখনও তিনি এপ 
কোন সন্ধি কৰেন নাই। ঠা লিগের ১৫ প্রধান হর্গ ছিল এবং তাহার 'অবীন ১২ জন 
সামন্ত রাজার আরও ১২ট দুর্গ ছিল। যদিও শেষে বাজন্ব দেওয়ার একটা বন্দোবস্ত হইয়াছিল, 
কিন্ত সুরলিদ্‌ কুলিখাএর রাজ্দত্বের পূৰ্দপশ্যন্ত বনবিষ্ণুপুরের রাজার! এককূপ স্বাধীন ছিলেন। 

একটা শকটের পিছনে গেকয়াধারী তিনজ্জন সন্যাসী এবং ১* জন সপন 
দেখিয়! বীরহাৰ্দিের গুপ্তচরের! মনে করল--নিশ্চয়ই এই শকট বন ধনরদ্ধে 
তারপর বখন সন্্যাসিগশের একজনকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, ইহার মধ্যে কি 








নিবাস, নরোন্তম ও শ্মামানন্দ ৭৫৩ 


“রত্ব",_-গরস্থ কথাটা মনের ভিতর উহ্থ রহিল। চরের! এখন ঠিক বুঝিল ইহ! মণিসাণিক্য, 
না হইয়া যায় না। বীরহাখিরের রাজলভার ছ্যোতিষিপ্রবর গলিত্বা বলিলেন__এ্রী শকটের 
বাক্সে ধনরদ্ আছে । শুপ্রচরের! শকটের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, সঙ্গে বীরহাখিরের নিযুক্ত দস্্যদল। 
তামর নামক একস্থানে ব্াশিয়া দস্কারা কালীপুন্গা করিয়া লইল এবং সেই গ্রামেই তাহারা 
শকটটি আক্ৰমণ করিবে প্রথমতঃ এরূপ সক্কম ছিল। কিন্তু সেই গ্রামে সুবিধা! হইল না। 
তারপর রঘুনাথপুর হইয়া শকট বীরগতিতে পক্বটা নামক স্থানের দিকে আসিল, এই 
খামের দক্ষিণে সালিয়ারা গ্রামে সন্্যাসিতরর এক সদ্গাশন্থ জমিদাত্বের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া 
রাজিবাস করিলেন, পরদিন ইহারা গোপালপুর পল্লীতে আলির! পৌছিলেন,--এ সময়ে 
রাত্রিকালে দুইশত দস্থ্য রাহাজানি করিয়া শকটসহ বৃহৎ কাষ্ঠাধার লইয়া চম্পট দিল। 

ৰীরহাৰ্ির প্রচুর ধন-লোভের স্আশায় সেই রাত্রে ঘুমান নাই । সেই রাত্রেই বাক্স 
'সাপিয়া ভাহার বাজপ্রাসাদে পৌছিল। তিনি উচ পাইয়া এত হৃষ্ট হইয়াছিলেন যে বাক্স 
খুলিৰার পূর্বেই দপ্্যুদিগকে পারিশ্রমিক ও পুরস্কার দিয়! বিনায় করিয়া! দিলেন। 

তিনি ভাগ্ারে বাইর বাক্স খুলিলেন। কিন্ত একি, প্রগমেই একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ 
“রূপের "আগর যেন সুকুতার পাতি", মহাপ্রু বলিতেন। সেই নুক্তাসম অক্ষরগুলি দেখিয়া 
রা্গ। বিস্মিত হইলেন, সমান্তই পুন্তক-_শ্র্থ, রত্বের নামগন্ধ নাই। বীরহাত্মির সভার 
জ্যোতিদী পণ্ডিতকে বলিলেন, “তোমার তবিস্মদ্বাদী এইরূপ ।” জ্যোতিষী লক্জায় মাথ। ছেট 
করিলেন। রাঙ্গ! বলিলেন, “রঙ্গ বই কি? যে জহরত চিনে, তাহার নিকট এগুলি রত্বই 
বটে!” গুপ্তচরকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন্‌ সাধু-_কোন্‌ পত্তিতের আজ্দীবন সাধনার 
ফল তোমরা লইয়া আলিয়াছ? তাহাদের উপর তে! অত্যাচার হয় নাই? ঠাহাদের নিঃশ্বাসে 
আমার রাজপ্রাসাদ দ্য হা বাইকে” গুপ্চবেরা বলিল, “মহারাজের নিষেধ আমরা 
সর্কাদা স্বরণ রাখি, বেখানে বিনা ক্মত্যাচারে কাখাসিদ্ধি হু-_পেখানে আমর! কোন আবাত 
করি না, এক্ষেত্রে নিরীহ সাধুদিগের প্রতি কোনই অত্যাচার হয় নাই। বাঙ্গা চুপ করিয়া 
রছিলেন, অনেকক্ষণ তিনি নম্তপ্ জয়ে মৌন ছইয়া রহিলেন। রালী স্রদক্ষিণ। আসিয়া! 
ওাহাকে অন্থংপুরে লইয়া গেলেন। 

এদিকে তিন সাধু-যুবকের মনে যে শোক হইল_-ভাহ| বর্ণনীয় নছে। সাধু-যহন্তদের 
আন্দীবন তপস্যা ফল ভাহালের হাতে রন্ত হিল, সেই পৰিত মহাসূলাবান্‌ স্তাস অপন্ৃত হইল । 
তাহাদের আর নকল ছিল না, বঙ্গদেশ হইতে গ্রস্গুলি নকল করিয়া ভারতবর্ণের নানাস্থানে 
প্রেরিত হইবে-_এই ছিল ব্যবস্থা । হৱি-ভক্তিবিলাস ও চৈতন্তচরিতাসৃত প্রভৃতি যহারদ্ধ 
চিরদিনের জন্ত বিলুপ্ত হইল খৈর্াহারা না! হইয়া নিবাস গ্রামবাসী একজনের নিকট 
হইতে কাগঙ্গ-কলম লইয়া জীব গোস্বামীর নিকট সমস্ত ৃ্স্ত লিখিয়া শাঠাইলেন | ক্ষ্ণদাস 
কবিরাজের তখন বৃদ্ধ বয়স, এই শোকসংবা* তিনি সঙ করিতে পারিলেন না, সেইখানেই 
জ্ঞান হইয়! পড়িলেন এবং তখনই বা তাহার অব্যবহিত পৰে মৃত্যুদূখে পতিত হইলেন। 
ই. কসপরদিকে নিবাস তাহার ছুই বন্ধুকে গৌড়মঞুলে পাঠাইযা দিলেন, নরোতমের 
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হাতে জ্রামানন্দকে সঁপির! ছিলেন এবং বলিলেন, "যাবৎ এই হৃতরত্রের সন্ধান করিতে না 
পারি তাবৎ আমি এখানেই খাকিব। এই গরহথগুলির উদ্ধার-চেষ্টার আমার প্রাণ গেলে 
তাহাও মঙ্গল।” নয্বদিন পযন্ত বি্ণুপুরের সমীপবর্ী স্থানগুলি খুরিয়া নিবাস জানিলেন, 
সে দেশের রাজা! স্বয়ং একজন দস্যু শ্রতরাং অপহৃত পুস্তকগুলি সম্বন্ধে সেখানে কোন 
সন্ধান পাওয়া সহজ নহে। দশমদিনে তিনি বেওযালি নাষক গ্রামে পৌছিলেন-_এই 
গ্রাম বিষ্ণুপুর হইতে এক মাইল মাত দূরে অবস্থিত এবং বোদা নদীর ভীরবর্তী। সেইখানে 
কক্চবন্তনামক এক তরুণ আদ্গণ যুবকের সঙ্গে তাহার বেখা হয় করাঙ্মণ বটু ব্যাকরণ 
শড়িতেছিলেন। জীনিবাসের সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি বুঝধিলেন, ইহার পাতা অগাধ। 
যুবক ঠাহাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গিয়া সেখানে প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তিনি তাহাকে 
ব্যাকরণ ও অলঙ্কার পড়িতে একটু সাহায্য করেন, তবে তিনি চিবরুতক্জ ও কতা হইবেন। 
স্বপাকে শুধু সিদ্ধ তরকারী দিয়া একবেলা ছুটি ভাত খাইতেন, পরণে ছোট একখানি কটিবাস, 
ভীনিবাস রুষ্ণব্নতকে পড়াইতে লাগিলেন। চুম্কক-পাখর বেরপ ইস্পাতকে আকর্ষণ করে, 
আনিবাসের বিষয় ও করণ নুদ্ঠি ও অগাধ পাণিত্য কৃষ্ণবরধতকে সেইকপ আকর্ষণ করিল। 
কবজ রাজ্দসভাত ব্যাসাচাগ্যের ভাগবভব্যাখ্যা শুনিতে বাইতেন। হিন্দু রাজগণ সম্তবতঃ 
সেনৰংশের সময় হইতেই অপরাড্রে ধর্মগ্রস্থের ব্যাখ্যা শুনিতেন, কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে 
পাওয়া মায় যে ধৰ্মপাল প্রভৃতি রাজাও ও ভাবে ভাগবত-পাঠ শুনিতেন; ছারা বোদ্ধ 
ছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলের এই উক্তি বিশ্বাসত নহে। পরবর্ধী হিন্দু রাজার! ভাগবতের ব্যাখ্যা 
শুনিতেন। গ্রামা কৰি প্ৰাচীন সংস্থারগুলির মধ্য এই গোলযোগ ঘটায়! থাকিবেন। 
ৰীরহাঘির দস্যপতি দুর্দান্ত রাজ হইলেও তাহার সভাপপ্ডিত ব্যাসাচাখোর নিকট সেই 
দেশের চিরাগত রীতি অগ্ুসারে অপবাড্রে শাঙ্গপাঠ শুনিতেন। উৎসুক হই! জীনিবাস 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “ভাগবত-পাঠ কেমন শুনিলে?” ক্ষত বলিলেন, “আমার মন 
‘আপনার পাদপগ্ো পড়িয়াছিল, আপনার সঙ্গের জর উৎকন্তিত ছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি 
চলিয়া আসিয়াছি।” জীনিৰাসকৰ্ৃক অস্তকুদ্ধ হইয়া কক্ষবন্নভ সেই শাত্তব্যাথ্যা শুনিতে 
গাহাকে পরদিন বাজ্জলভায় লইয়া গেলেন। প্রথম দিন নিবাস নির্বাক হইয়া সেই 
ব্যাখ্যা শুনিলেন। দ্বিতীয় দ্বিন আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন *ন্দাপনি প্রশস্ত পথ 
ছাড়িয়া এ কি ব্যাখ্যা করিতেছেন 1” ব্যাসাচার্ধা একখার কোন উত্তর করিলেন না, 
তৃতীত্ব দিনও জীনিবাস বলিলেন, “আপনি ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন, অথচ ভ্রীধরকে 
ত্যাগ কিয়! নিঙ্গের মত স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। দরের টাকা ছাড়ি পনি 
ব্রাসপঞ্চান্যায় বুঝিতেই পারিতেছেন না।” এ কথার উত্তর না দিয়! ব্যাসাচার্য্য ব্যাখ্যা 
করিতে লাগিলেন। তখন রাজা সভাপত্তিতকে বলিলেন, “এই ত্রাছ্ধণ আপনার ব্যাখ্যার 
তুষ্ট নহেন, আপনি কি তুল ব্যাখ্যা করিতেছেন?” বিরক্তির স্তরে ব্যাসাচার্দ্য বলিলেন, 
পএই গৈরিকধারী যুবকের আস্পন্ধা দেখুন, ন্দামার ব্যাখ্যায় দুল খবরিতে পারে এমন পণ, 
এদেশে কে আছে?” জীনিবাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দ্দান্ছন, আপনি ভাগখত 
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ব্যাখ্যা করুন, দেশি আপনি কত বড় পশ্চিত 1” এই বলিয়া তিনি বেদী ছাড়ি 
উঠিলেন, 'কুষ্ঠিতভাবে জীনিৰাস তাহাতে ন্মাসীন হইকস ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন | সে 
কি কণ্ঠ, সে কি অন্তত পাণ্ডিতা! তাহার জদয়ের বাখা সীম ভক্তিতে বেল উছলিরা 
উঠিতেছে। সেই, ব্যাখ্যা দেন টৈবেস্কের নত, সশ্রর ডালির মত তাহার প্রাণের 
দেবতাকে উৎসর্গ করিতেছেন, যেন সপ্রতনত্ী বীপা নারদের অস্ুলীম্পর্শে বাজিতেছে। রাজা ও 
অপরাপর শ্রোতৃবর্গ ষ্ঠ হইঘা গেলেন, এমন কি ব্যাসাচাশ্যও বুঝিলেন মে সভা সতাই 
সেদিন ৰনবিষ্ণুপুরের নাঙ্জোর প্ররু শুরু আসিয়াছেন। পর দিন নী নী ৰাৱ যার কাজ 
সানিয়া শত শত লোক আবার উনিবাসের ব্যাস্যা শুনিতে বান্ছবাড়ীতে ভিড় করিল, বিপুল 
হরিধনির সঙ্গে ভীনিবাস ভাগবত্ের ভুরি খুলিলেন। সেদিনের ব্যাখ্যার পাষাণ গলিয়া 
গেল। দীর্ঘশ্বাস ও 'অশ্রর তুফান বহিয়া গেল__্রচক্ষে সকলে দেখিল জীনিবাস মালে 
নহেন,_দেবতা। রাজা স্তাভঙ্গের পৰ অস্তুগত কৃত্যোর কতা ঠাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। 
রাজবাড়ীর এক বিশিষ্ট প্রকোষ্টে ঠাহার স্থান করিয়! দি নানাক্ূপ উপাদের তোজ্জোর ব্যবস্থা 
করিলেন। কিন্ত জীনিবাল নিজে ভাতেন্তাত কাদির এক বেলা মাত্র স্াছ্ছার করিলেন । 
সেই সঙ্ধ্যাকালে রাজা তাহাকে নিনৃতে জিজ্ঞাস! করিলেন, "বরাঙ্মপ! আপনি কে? কেন 
সসিয়াছেন? শুনিয়াছি কোন বিশে পড়িয়া আপনি এ বাজে আআলিয়াছেন, আমার 
দারা যদি আপনার কোন সাহায্য হব তবে অকৃষ্ঠিতচিত্ধে আমার 
ৰলুন।" জীনিবাসের বুকের ব্যথা! উখলিয়! উঠিল। তিনি গদ্গদ- 
কণে সকল কণ! বলিলেন । উপসংহারে বলিলেন, “গোস্থাদিগণের এই সমূলা রগভাপ্তার 
আমার হাতে স্থান্ত ছিল, এগুলি না উদ্ধার করিতে পারিলে স্মামার মৃত্যুই শ্রেযঃ, আমার 
মঙ্গী এক রাজকুমার ও অপর এক ত্কণ সাধু শোকাখিত হইঘা বঙ্গদেশে চলিয়া গিয়াছেন।” 

তখন রাজা! দুলুষ্টিত হই পড়িলেন, বলিলেন,_”ব্দাষার যত নবপিশাচ আর নাই, 
আপনারা যে দন্াকে খ.জিতেছেন, ক্দামিই সেই দস্্য_-আমার মত অপরাধী এত বড় রাজ্যে 
দ্বিতীর নাই। ব্মাপনার সেই গ্রন্থগুলি যেমন ছিল তেমনই আছে, সআপনি আস্বস্ত হউন। 
আমার রাঙ্োর নরহত্যাকারীর বে সাঙ্গ! তাহাই আমাকে দিন।” এই বলিয়া! নতঙাছ্ছ 
হইয়া রাঙ্গা সাক্রনেতে জীনিবাসের পাতে পড়িলেন, তাহার রাজ্জবেশ ধুলায় লৃষ্ঠিত হইল। 
সমসামন্িক প্রেমবিলাসে বর্ণিত এই ঘটনা আমরা লিশিবদ্ধ করিলাম। ভক্তিরত্বাকর 
ইহার প্রায় এক শতাব্দী পরের লেখা। তাহার কাহিনীও প্রায় এইরূপ; ছুই একটি 
জায়গার সামান্ত প্রতেদ দৃষ্ট হয়। ভক্তিরত্থাকরের সমত্বে শ্রীনিবাস দেবতাস্থানীয় হইয়া 
উঠিমাছেন॥ তিনি যেদিন প্রথম বীরহাবিবের বাঙ্গসভায় প্রবেশ করেন--সেই_ ছিল 
সাহার উজ্ছলজ্ছটামত্তিত য় রূপ দেখিয়া সকলে গাড়াইযা তাহার সংবর্ধনা করিয়াছিলেন। 
রাজ তাহাকে বসিতে অস্ুরোধ করিলেও তিনি বলিষাছিলেন। “বে পর্য্যন্ত ভাগবত-পাঠ 
শেষ না হুইবে, তাবৎ বসিষা শোনা স্মামার রীতি নহে” ইহ! ছাড়া প্রেমবিলাসের 
মতে রাজ্সভায় বাস-পঞ্চাৰ্যায় প্রণম দিল পঠিত হইতেছিল, কিন্ত তক্তি-রদ্ধাকরের 


হাসধিরের অগুজাপ । 





৭৫৬ বৃহৎ ৰঙ্গ 
বনাম “তরমর-শীভা*র কণা লিখিত হইরাছে। মোটাম্টি কাহিনীটি একরপ, তৰে পরবন্ধী 
ভক্তি-বত্বাকরের 'অভিরকজিত ভক্তির বর্ণনা হইতে প্রেমবিলাসের সরল স্বাভাবিক বর্ণনা 
আমাদের কাছে অধিকতর প্রামাণিক মনে হয়। 
এই ঘটনার পর রাজা স্বয়ং, সভাপগ্ডিত ব্যাসাচাখ্য, রাণী স্থদক্ষিণা প্রন্তৃতি 
সকলেই জীনিৰাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা তাহার বাজাশাসনের 
তার উনিবাসের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। গৈরিকবসনপরিহিত সাধুর রাজা-শাসনের 
ভার এহপ করা এই নূতন নহে; মহারাজ চক্রগুপ্ত চাপক্যের উপর এইকূপ ভার অপি 
করিয়াছিলেন, দেবপাল ভঙীয় মন্ত্রী নর্ভপাণির উপর সমস্ত বিবয়ে নিষ্তর করিতেন। প্রায় 
একশত বৎসর পুর্বে ত্রিপুরেশ্বর ঈশান মাণিক্য তাহার পুরুৰেব বিপিনবিহারীর হস্তে 
খপজালজড়িভ ত্রিপুররাজ্ছোর ভার সন্ত করিছাছিলেন। 
বিস্বাপতি ও চ্ডীদাসের পর বৈষ্ণব পদকর্ভাক্ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কৰিগণ ও 
সংকীর্তনীয়ার! বিষ্ণুপুর, বাকুড়া ও বর্ধমান অঞ্চলের লোক। গোবিন্দ দাসের বাড়ী ছিল 
ভগ (বর্মান)। ইনি জীনিবাস ও নরোদ্তমের একাত্ম অন্তরঙ্গ, বামচন্জ কবিরাজের 
সহোদর ; জ্ঞান দাসের বাড়ী কার, লোচন দাসের বাড়ী কোগ্রাম, আর আর প্রায় সমস্ত 
বৈৰ কৰিই বৰ্ধমান ও ৰীৱতূষনিবাগী 
বীরহামিরের বৈক্চব ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রশের ফলে দেশে স্থাপতাপিজ বিশেশকপে জীসপ্পর্ন 
ছইয়াছিল। বনবিষ্ণুপুরে বু বৈক্বযন্দির গঠিত হইয়াছিল, তাহাদের স্থাপত্য ও কারুকাধা 
হঙ্গদেশে যোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কলাচার্চার নিদর্শনস্বরপ | বীরভূম, বাকুডা 
প্রভৃতি অঞ্চলে পৃ'খির মলাটে, প্রাচীরের গাত, কাষ্ঠফলকে, কাগন্ছে ও কাপড়ে এই সময়ে 
গোঁৱাঙ্গনিষয়ক সহ সুত্র চিত্র অক্ষিত হুইযাছে। জীনিবাস ধশথপ্রচারকাধা খুব বিস্বৃত 
ভাৰে চালাইরাছিলেন, বিষুুরের রাঙ্ানদের সাহায্যে শুধু বীরদূষ, বাকুড়া, নর্দান প্রসৃতি 
অঞ্চল নহে, ত্রিপুরা, মণিপুর, মানামতী-পাহাড় এবং কুকী প্রতৃতি উলঙ্গ পার্কাা জাতিদের 
মধ্যে বৈষ্ণবধৰ্ণোর প্রচার হইয়াছিল। পার্বত্য জিপুররাজোর পাহাড়িয়া লোকছিগকে 
মামি কুমিল্লা নি সমতলতৃষে প্রায়ই, দেখিয়াছি। তাহারা স্্রীপুরুষে কাঠ বিক্রয় করিবার 
জড় কুমিল্লায় অবতরণ করে এবং তাহাদের কেহ কেহ পাহাড়ে ফিরিবার মুখে দোকান হইতে 
চৈতন্ক-চরিতামৃত কিনিস্ব| লইয়া বায়। তাহারা টিপ্রা ভাষায় কথা বলে--সে ভাষা আমাদের 
_ নিকট দৰ্কোধ, কিন্ত কিছু কিছু ভাঙ্গ! বাঙ্গলা বলিতে পাবে, অথচ চৈত্ক-চরিতাযৃতের 
মত কঠিন পুস্তক তাহারা লইয়া! বায়। প্রীনিবাস ও নরোতষের প্রচারকগণ ও ওাহাদের 
অলেধরেরা যে, গৌড়ীয় বৈক্বধ্ম্বপ্রচারের জঙ্ক বিপুল আয়োঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তাহাদের সহায় ছিল--বনবিষ্ণুপূর ও খেতুরীর বাজার । এদিকে 





| প্রধান শিল্প রাঙ্গা রসিকানন্দের রাঙ্গলাগার এই এরচারকাধোর সহাম ছিল। চৈ 
নীর্ঘকাল উ্িব্যায় ছিলেন। তথাকার বহু পল্লীতে গোরাঙ্গদেবের সৃহ্ধি প্রতিষ্ঠিত আছে, 















ভ্রনিবাস, নরোক্তম ও শ্যামানন্দ ৭৫৭ 


খাল বাঙ্গলা দেশে মত গৌরাঙ্গবিএহ তদপেক্ষা অনেক বেনী বিগ্রহ উড়িষ্যার পল্লীতে পল্লীতে 
শুঙ্গা পাইয়া থাকেন। এই প্রচারের উদ্ধনণীলতা ইনিবাস, নরোন্তম এবং শ্ামানন্দ বিশেষকপে 
প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার৷ স্থরধুনীর তীরের কীর্তন সমস্ত বাঙ্গলা ও উ্িসথা দেশে প্রচলন 
করিয়াছেন । সনাতন, কূপ, জীব গোস্বামী এবং গোপাল ভট্রের চেষ্টার নধ্যভারত ও রাজ- 
পুতনায় প্রচার চলিয়াছিল, শেদোক্র স্থানে কতকগুলি রেট গৌড়ীয় বৈষ্াবধশ্্ স্বীকার, 
করিয়াছেল। মধা ভারতের ছৃতরপুবের রা্ধা ৫1৭ বৎসর পূর্বে মন্কাসমারোহের সহিত 
গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও 'খৈত প্র বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছেন । তিনি শান্তিপূরবাসী ন্দা্িত 
গ্রন্থ এক বংশধরের শিল্ক। দাক্ষিপাতোর স্থানে স্থানে চৈতন্য প্রা্থুর ধর্টর দীক্ষিত 
দল আছেন। তরিবাস্থরের সপ্রিহিত কোন স্থানে কূপ একট দল থাকার কথা 
আমর! শুনিয়াছিলাম। এমন কি একজন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্ির দুখে আমি গনিয়াছি, 
'্মাফগানিস্থানবাদীদ্ের মধ্যে চৈততস্্রায়হুত্র লোক আছেন। স্ববিখ্যাত মহারাক 
কৰি ও সাধু তুকাৱামের চৈতনঞগন্ধে একটি “ও াছে, তাহাতে দুকারাম গাহাকে 
পুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিন্নাছেন বে, তিনি গৌবাঙ্গকে স্প্রে দেখিয়াছিলেন। 
ডাক্ধার আর. ডি. ভাগারকবের নিকট এই ্তঙ্গটি আছে। 'আকৰব বাদশাহ হে গোঁরাঙ্গ- 
সন্ধে একটি গান রচনা করিযাছিলেন,-_-সেই ছিন্দি গানটি জগদন্ধ ভঙ্গ মহাশয়ের গৌরাপদ- 
তরঙ্গিণীতে উদ্ধত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধ আমি পূর্বেই লিখিয়াছি। 
সুতরাং দেখা! ঘায়_-সথন্ধান করিলে সমস্ত ভারতবর্ষে গৌড়ীয় বৈক্যবধর্পের বিকাশ 
এবং বিস্তারসখক্ধে একখানি ইতিহাস লিশ্িত হুইতে পারে । ধাহার! বিচ্ছির হইয়া আছেন, 
তাহারা এক হইতে পারেন। গোস্বামিগণ তো সে চেষ্টা করিবেনই, 
“যি দি খাৰ লগা না! সাহেবেরা বখন সগ্র হইয়া এ বিষে হস্তক্ষেপ কৰেন নাই, 
আমাদের শিক্ষিত-সংস্রদায কোন্‌ সাহসে সেজাপ মৌলিক ব্যাপারে হাত দিবেন ? অথচ 
ব্যাপারটি গুরুতর হইলেও খুব কঠিন নহ্ছে। খড়বহ ও শাস্তিপুবের গোস্থামিগণের শিক্- 
তালিকা! এবং প্রীনিবাসের বংশধরগণের শিল্যতালিকা খুঁক্গিলে বিস্তর উপকরণ পাওয়া 
যাইতে পারে। মণিপুর, ত্রিপুরা, মধা-ভারতের ছতরপুর এবং উড়িস্যার সমর প্রতি 
রাজগণের পূথিশালায় এবং বংশতালিকার এসববস্কে অবস্থা অনেক তথা আছে। কোন 
শিক্ষিত ও কর্ম যুবক যদি এসবকন্ধে উদ্যোগী হইয়া রুতকাধ্য হইতে পারেন তাহা হইলে দেশের 
প্রক্নত একট! উপকার হয়। বঙ্গদেশের কোন রাজা বৈক্বধ্শ্মে ঠাহার অহ্বরাগ দেখাইবার 
জন্ত নবন্বীপের ধুলটে একবহংসর একলক্ষ টাকা বায় করিয়াছিলেন, এমন শুলিয়াছি। কিন্ত 
এই ইতিহাস-লেখার কার্ধো উৎসাহ কে দিবেন? আমার দৃড় বিশ্বাস যিনি বাহিরের কোন 
উৎসাহের উপর নির্ভর না করিয়া স্বীয় প্রাশের অনুরাগে কাজ করিবেন, বিক্রহস্ত হইলেও 
ভগবান্‌ ভাঙার ভাণ্ড পূৰ্ণ কৰিয়া দিবেন এবং তিনিই সৰ্ব্দাপেক্ষা বেশী কৃতকাৰ্য হইবেন 
ছিল নবন্রহ্মণ্যের যুগে প্াহাদের ধর্ম্ম সক্কের অনবিগম্য করিয়া রাখিযাছিলেন_ 
_ ইৰক্বের! এই বুগে সর্বপ্রথম সেই অচলাযক্নের ছার উনথাটন কেন। 










৭৫৮ বৃহৎ ৰঙ্গ 


নিবাস বিষ্ণুপুর হইতে খেতুরীতে (বাঙ্ছসাহী জেল!) নরোক্ধমের নিকট গ্র্ব্তলির 
উদ্ধার ও রাজার দীক্ষারিসমক্ষে সমস্ত কণা জনাইবা চিঠি পাঠাইলেন। নরোত্বম ক্রিয়া 
আসিলে তাহার পিতা কানন দল হাতে স্বর্ণ পাইলেন, কষিন্ধ নবোত্তম রাজপ্রাসাদে গেলেন 
না, ভিনি সাকার কৃঞ্চমন্দিরে হা গেলেন এবং পিতাষাতাকে জানাইলেন, তিনি যে সন্যাসী 
(নেই স্্াসী খাকিবেন, খেক! ছাড়িবেন না, এবং কন্চমন্দিরের যে নির্দিষ্ট ভোগ আছে, তাজা 
হইতে প্রসাদ পাইবেন খাওয়া-লাওা কিংবা বা কোন সধস্ধে অন্থবোধের বাড়াবাড়ি 
করিলে তিনি খেতুরী ছাতা পালাইবেন। পাহাৰ স্থানে হার শুরা সন্োম দ্ধ 
রাজা হুইযাছিলেন / নূতন রাজ! ও বৃদ্ধ রষ্ণানন্দ দত্ত ভয়ে আর কোন বাড়াবাড়ি করিলেন 
না। কিন্ত রুানন্দ কিন আপৰ সকলে নরোভমের কূপ দেখিছা মোহিত ছইঘ। গেলেন, তাহার 
ান্ছপবিচ্ছদ নাই, শিরোক্ষণ নাই, বাজ্জণঞ নাই, শুধু গেরুয়া, ুডিত মন্তক ও দণ্ড 
লইয়া ঘেন একখানি দেবুর ঝলমল করিতেছে। সেই মৃহ্িতে এমন একটা গৌরবের 
ঘটা ছিল দে সব পিতা ক্ণানন্দ তাহাকে প্রণাম করিতে উদ্ধত হইরাছিলেন। গস্বোদ্ধারের 
সংবাধ খেকুরী রাজধানীতে ঢাকচোল এবং অপরাপর সবের উদ্চডানে এবং রঙ্জনীতে 
শত পঙ্ দীপের আলোকে বিদোবিত হইৱাছিল। নবৰোৰ্ধম মনে যনে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, 
খেসুরীতে গৌৰাজ্গদেৰের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কৰিবেন। সেই ইচ্ছার কণা দাডাসে জানিতে 
পাৰিছা সন্তোষ দন ভাঙাৰ সমস্ত ৰাজ্জভাঞ্ডাৰ দূক্ত করিয়া ছিলেন, যণাসক্দন্ব বায করিয়া 
এই উৎসব সম্পন্ন করিবেন-_ইহ্াই সন্ধয করিলেন। সম্ভবতঃ ১৯০৫ পৃষ্ঠাপ্দে এই '্মরণীয় 
উৎসৰ সম্পাদিত হইয়াছিল । এত ঘটা ৰৈক্ৰ-সমাজ্ধে আৰ হয় নাই; পাণিছাটিৰ 
রওমহোৎসৰের ( ১৫০৯ পচ) পর এই উৎসৰ বঙ্দেশে বৈক্চৰ-সমাজ্ছের সর্ধপ্রধান ঘটনা 
সম৷ সহ বৈক্চৰ বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে দ্দাসিযাছিলেন ) নিম্নণ-পত্রিকা 
ব্দেশের সক্ধর বিসঞরিত হইয়াছিল; তাহার মর্ম এইকপ--"আমর! সকলের নাম জানি না, 
জান! সম্ভবপর নহে। বিনি এই উৎসবে যোগ দিয়া আমাদের উৎসৰ লফল করিতে ইচ্ছা! 
করিবেন, তিনিই দর! কৰি স্মামাদের এখানে আসিয়া আমাদিগকে হী করিবেন। 
রবাহূত ও আহতের মৰো কোন পার্থ আমর! রাখিব না।" এইরূপ সার্কজজনীন নিমন্ত্রণ 
আর কোথাও কখনও হইয়াছে কিন! কমর জানি না। এই উৎসব বৈজ্ঞবিগের 
পহোহসবের” মতই উদার এবং সর্ধব্যাপী। সন্ধোষ ধন্ধ উপস্থিত বাকিদের প্রতোকের 
াখের দিষ্াছিলেন; সেই শত সঙ অন্ত্যাগতের মধ্যে একজনের উপর সকলের দৃষ্টি 
আবদ্ধ হইয়াছিল, শতব্বৰঘ্ধা, অতি লী উপৰাসকপা, তপংপ্ৰভার উজ্ছলকাি. বিখবজননীকরা 
ব্রি দেবী হার স্বামীর বিএহ-প্রকিষঠা দেখিবাৰ জর খেুরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
যখন যন্দিরে স্বামীর বিগাছের দিকে বুকত করে চাহিতে চাহিতে ভাঙার হুই গও বাহির 
অশৰারা বিয়া পাড়িতেছিল তখন শত শত লোকের চকু অপূর্ণ হইাছিল। কতা 
ইশানের সুখে সন্তোষ দ্ধ জানিতে পারিলেন, বিক্ষুপিষ| শেষ দশায় বৃন্দাবন সাইবার ইচ্ছা 
পোষণ কৰেন, জানিয়া কষে গোপনে তক রাজা নিক্ুপিয়ার পাথের এবং ১৫-১ টাকা 








নিবাস, নরোত্ত ও শ্যাষানন্দ ৭৫৯ 


প্রদান কৰেন। ্রীনিবাস, বীরহাদদির, ব্যাসাচাধ্য প্রকৃতি সকলেই আসিয়াছিলেন। সম্মোষ 
দ্ধ প্রনিবাপকে সুইটি স্থব্পনূ্া এবং বহুসূল্য পরনের এক জোড়, ব্যাসাচাখ্যকে একখানি 
রেপমী বস্তু এবং ৫ টাকা প্রশামী দিয়াছিলেন। সকলেরই পাখেক এবং শদগৌরৰ 
'শহসাবে দ্যান! দেওয়া হইযাছিল। এই বিরাট উৎসবে গোবিন্দল্াস, জ্ঞানকাস প্রান্ত 
প্রসিদ্ধ কবিরা উপস্থিত ছিলেন, পুরবাদিত প্রসিদ্ধ রূপনারাহণ পণ্ডিত, রাষচন্স কবিরাজ 
প্রস্ততি অনেকের নামই এই উপলক্ষে প্রেমবিলাসে বণিত আছে। এই সকল টন! 
এ্রেষবিলাস-প্রাগেতা নিত্যানন্ দাসের ভাঙ্ষুদ বিনয়, সুতরাং ভাহাতে বর্ণনার সমস্ত খুটিনাটি 
পাওয়া ৰায়। শ্রামানন্দ স্বয়ং বে রানারুসবিষযক গানটি রচনা করিয়াছিলেন, সেই পপ্তনলো 
পরাণ সই, মরম কথা তোরে কই“--আস্ পদটি উৎসবে বন গাওয়া হয়, তখন লোকের দৃষ্টি 
পাড়িগাছিল নবোত্তমের উপর, বাধার কণা ভুলিয়া তাহারা তখন ভাহানের লঙ্যানী রাক্কুমারের 
কথাই ভাবিতেছিলেন। “ম্দামার শৈর্ঘাশালা হেমাগার, গুরু গৌরব পিংহমার, _ন্দাষার 
সকলই ত ছিল সই-_বংনীরব বঙ্ছাঘা্ত পড়ে গেল অকস্মাৎ" ইত্যাদি কথায় ৰিনি 
ক্ঞ্চের আহবানে রাঙ্গকুলের গৌরব-_হৈম প্রাসাদ ছাড়িছাছেন, সর্বপ্রকার 'অহন্কার 
ছাড়িয়া নিরহন্ধার, দীনাতিদীন হইয়াচ্ছেন__ঠাহারই কথা মনে হওয়! স্বাভাবিক হইরাছিল। 
এই উৎসৰে দেৰীদাল ও গোকুলকাস হই প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়ার ধুর পদকীর্তনে_-বিস্ঞাপতি, 
চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস প্রকৃতি মহ্থাজনের পন্রসাস্থাদনে উপস্থিত কনমণ্জলী যেরূপ 
সপ্ত হইৱাছিলেন, তাহাতে খেতুরী করেক দিনের জরু বৈকুণ্ঠপুরীতে পরিণত হইয়াছিল । 
উৎসবের পুর্ন, নৰহৰি চক্ৰবন্ধীৰ নবোদ্তমবিলাস ও ভক্তির, নিত্যানন্মের 
প্রেমৰিলাস, শিশিরকুমার মোষের নবোন্ধদ-চৰিত প্রকৃতি পুস্তকে বিস্তারিতভাবে বিত 
আাছে। এই স্থানটিকে কি একটা পরা্র-লিপিছাব! শ্রী করিয়া রাখা বান না? 

নৰোত্তম বঙ্গীয় সমাজে কক একটি বিৰ উপস্থিত করিলেন, তিনি কারা কিন্তু হার 
অনেকগুলি ব্রাহ্ম শিল্য হইয়াছিল। এই সকল বাক্মণ আবাৰ পঞ্িত-পিৰোষণি ছবিলেন। 
ভগবান ধাহার ললাটে সাধুস্বের তিলক স্াকিয়াছেন ভাঙার প্রচাৰ 
অস্বীকার করিবার উপার নাই। নবোক্ধমের সক্দপ্রথয ব্রাহ্ষণ-পিল্য 
ছিলেন বলরাম মিশ্র । একজন বিশিই ব্রাহ্মণ নবোকমের শিশ্ষ হইয়াছেন, এ সংবাদে সমন্ধ 
ব্ৰাহ্মণ-সমাজ্ উত্তেজিত হুইয়া উঠিলেন। এই উত্তেক্গিত ছলে নেতা হইলেন পদ্মার তীৰে গাস্তিল- 
গ্রাম-নিৰাসী গঙ্গানারায়ণ চক্রবন্ী । ইনি সৰ্দশাত্তে স্বপঞ্িত ও বনশালী লোক ছিলেন। ইহার 
স্বাড়ীতে যে টোল ছিল তাহাতে পাচ শত ছাত্রের বান়্ক্তার ইনি বহন করিতেন। “বারোক্র 
ব্রাহ্মণ ঠেছো পণ্ডিত প্রধান । পাচ শত পড়ার নিত ন্্র্ান”।_প্রেমবিলাস, বিংশ তরঙ্গ) । 
এই সময়ে বলরাম মিশ্র ছাড়া আরও ছইটি আান্ধণ নরোন্তমের চরণ দ্ছাশ্রঘ করিযাছিলেন-_ 
ইহাদের নাম রামরুক্ ও হিনারাযণ। গল্গানারায়ণ চক্রব্ধী অত্যন্ত মাত ও 
উত্তেজিত হইয়া ইহাদের নিকুদধ চক্রান্ত করিতে লাগিশেন। তবে তাহার কঞ্চে ভক্তি ও শানে 
বিশ্বাস ছিল, সুতরাং ভাবিয়াছিলেন, নিয়ঙ্গাতিক্ৃক ব্রাহ্ষণকে শিক্ষা করার প্রাণ কোন শানে 


কারণ জু সণ শিঙ। 





৭৬০ বৃহৎ বঙ্গ 


পাওয়া যাইবে না, এই বিশ্বাসে ইনি নৰোকমেৰ কনে পা দিলেন। বহু তর্ক ও আলোচনার 
শর ভিনি দেখিলেন, ইহারা কেবনুতের ক দেশে বে নুঙ্তন সংবাদ আনিয়াছেন তাহা 
গ্রহণ ন! করিলে বাঙ্গালীর উদ্ধাৰের দবিভীর পন্থা নাছ । পরাকৃত এবং সমাগ্রপ নৃক্তন ভাবে 
প্রপোদিত হই সপদধিত ও ছুক্ধান্ত গন্দানারাযণ স্বয়ং নরোতযের শিল্য্ব গ্রহণ করিলেন। 

কিন্ত নবোত্বনের প্রান সংস্কারকাধ্য গোৌঁড়ম্বারে হইবাছিল। গোড়ার রাজমছলের 
নিকটবরবী। তথাকার রাজ! রাখবেক্র অতি প্রভাবশালী জা্গণ ৃস্বাধী ছিলেন, তাহার হই পুত্র 
চাঙ রায় ও সন্তোব রায়। ইহার! অতি প্ৰবলপরাক্রান্ত দহা হইয়া 
উঠিবাছিলেন। পাঠান বাদশাহ যোগল সমাটের সঙ্গে দুদ্ধবিগ্রহে 
লিপ্ত ছিলেন, স্থতরাং এই রাজারা রাজ্দন্থ দে বন্ধ করি! দিয়াছিলেন, তখন বাদ্পাহ ইছা- 
ফিগকে গাটাইতে ইচ্ছা করেন নাই। যোগলনের সঙ্গে লড়াই করিবার জর বাউফ খাঁ সন্দস্ব 
পপ করিয়া বগিয্াছিলেন। তিনি সমস্ত নৃপতিক্িগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া! বলক্ষয় করা 
সমগ্োচিত মনে করেন নাই। করেকবার বাদশাহের কণ্মচারীর! রাজস্ব আদার করিতে 
গৌড়ম্বারে গিরাছিলেন, কিন্তু টাক রায় ঠাছাক্গিকে মারিবা ধরিয়া! তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। 

একটি নিরপরাধ ত্রাহ্মকে হত্যা করার পর চাব রায় বাছুরোগগ্রন্ত হইলেন, ভাবার 
খন খন বুর্চ্ধা হইত, এবং তিনি প্রলাপ বক্ষিতেন ৷ এতবড় হর্ান্ব রাজা একেবাৰে শয্যাপারী 
হইয়া অকপাপা হইয়া! পড়িলেন। চাঙ বায এই অবস্থায় স্বপ্র দেখিলেন, কেছ বেন বলিতেছে_- 
*খেতুবীর সর্লাসী বাঞ্ধ-কৃষারের শৰণ লইলে তার রোগ ন্দাঝোগা হুইবে।” কিন্তু অহস্ধাী 
আগমণ বাজা--একটা কারস্মের শবণ লওয়াৰ কথা পাছার পক্ষে অহ বৃথা! কযনাজাত 
্ষ্ন মনে করিয়া! তিনি কথাটা উড়াইয়া দিলেন, কিন্তু রোগ উদ্ধরোত্ধর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল 
এবং লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল--সেই নির্দোষ হত ব্রাহ্মণের তৃত চাদ রায়ের কাণে 
চালিয়াছে। ডিবক্লের আপা ছে ব্য হইল, টাক রায়ের অবস্থা পক্ষটাপতর হইল। 

এ অবস্থাত মন্ত অত্র বিসগ্জন দিয়া বৃদ্ধ বাজ! বাঘৰেন্ রায় নবোদ্তসকে 'আানিবার 
কক লোক পাঠাইলেন। নরোগ্ষ আসিলেন না, বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি খাচছবিষ্কা 
জানেন না, তাহার কোন লৌকিক ক্ষমা নাই। তিনি চাগ রাঘের ছংসাধ্য রোগ 


ছার পীড়া । 
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ভক্তি হইল। সাহারা ছিলেন খোর শাক্ত; পরৎকালে রাজবাড়ীতে বহু আড়বরপূর্ণ নে 
ছাপৃঙ্জা হইত, তাহাতে শতলহল নেৰ ও ৰহিব বলি দেওয়া হইত। কিন্তু এই 
সা রাগাণ-পরিবারের মনে বে পরিবর্তন হুইল, তাহার ফলে বৃদ্ধ রাঘবেক্র হইতে আরম্ভ 
কৰিয়া! রাষ্দবাড়ীর সকলেই কারদ্থ নবোক্তমের নিকট বৈক্ব-রীক্ষ। গহণ করিয়া তাহার 
শিক হইলেন। এই ঘটনা! একপ ৰিস্মরকৱ হইয়াছিল বে, লোকে সহসা ইহা বিশ্বাস করিতে 
চার নাই। 

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই চাদ বার পুর্ব ছপ্লির নত বহ মনুতাপ করিয়া 
গৌঁ়ের বাদশাহকে চিঠি লিখিলেন এবং বলিলেন, এবার বাকশানধের কর্মচারী আলিলেই 
তিনি বাকী রাঙ্গণ্থ সমস্ত পাঠাই দিকেন। পাঠান-বাজ্ছলতার এই চিঠি লইয়া অনেক 
আলোচনা হইল, অধিকাংশ বাজমন্ত্রী এই চিঠির উপর নির্ভর কর! বিবেচনার কাধ) যনে 
করিলেন-_মহ! ধূর্ত চাদ রায় কি পরত বড়বন্জ করিয়া ভাল সাহা সান্দিগাছে তাহার ঠিকানা 
নাই। মুন্ধবিগরহাদি না করিয়া এই ফন্দির জালে পা দিতে কোন রাক্ছকপ্চারী স্বীকুত 
হইলেন না 

চাদ রায় গেকযা পরেন, সংসারে খঁদাসীর, নিচ্ছে হুই বেলা কষপূজ্জা করেন । সক 
নরোত্তম দীক্ষা দিয়া চলি গেলেন। চা রা খেসুরীর দেবমন্দিরে আগণিত বণি-যাণিকয 
ও বঙ্্ালন্কার উপঢৌকন পাঠাইলেন; নরোম সং এক কপ্দকও্ড গ্রহণ করিলেন না। 
নরোত্মমের বাওয়ার পর একদা চান রায় মাত্র ১** শবশ্বারোহী ও ॥** পরাতিক সঙ্গে 
নিশ্চিন্তমনে গোড়ার হইতে গঙ্গাগ্গানের জন্ম বাত্রা করিলেন। পুপ্রচরেরা গৌক্ষের বাধশারকে 
জনাইল চাদ রায় অরক্ষিত অবস্থার দূর পথে বাইতেছেন। এই ্রধোগ পাইয়া গৌঁডেশার 
বনু সৈরা পাঠাইয়া চাছ রায়কে বন্দী করিনা লইয়া আসিলেন। লৌহশৃঙ্খলে ক্যাবন্ধ, 
‘অসামারা দৈহিক বলসম্পন্ন চাদ রায়কে সঙ্গোধন করিয়া বাদশাহ বলিলেন, “পাপিষ্ঠ, ভোমার 
এত বড় বুকের পাটা যে তুমি বনকাল বাবৎ আমার রাজ্ছা লুট করিয়া খাইতেছ ?" চান রাহ 
রাজোচিত মর্যাদা রক্ষা করিয়া বৈষচব-দৈল্োর সঙ্গে বলিলেন, “আমি হরে পূর্বেই জানাইয়া- 
ছিলাম-_পূর্কাকৃত ছদ্্টের রর আমি অনুতণ, আমাকে উচিত শান্তি প্রান করুন” বাদশাহ 
ভাহার গাস্তী্য ও সহলতা-দশনে কতকটা দু হইলেন, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। 
এইহার বিচার পরে হইবে” এই বলিয্া একটা অন্ধকার কারাগারে ইহাকে পাঠাইয়া! দিলেন 
মাটার নীচে কারাগার, দ্মালোর প্রবেশপথ নাই ; গাড়াইলে ছানে মাথা ঠেকে -- বিনান্দে খতি 
তুচ্ছ খাদের বাবস্থা। কিন্তু সংসারের কোলাহল হইতে এই ভহায় ঢুকিযবা-_ইনি ইহাকে 
আশ্রমের লা পবিত্র মনে করিয়া নুক্কিক নিশ্বাস ফেলিলেন। তিনি সেই নিৃক্ত নিকেতনে 
সারাদিন কষ্ণ্যানে রত খাকিতেন। কোন সময়ে তাবিতেন তিনি রক্ের অর্ক চন্দন 
বলিতেছেন এবং অতি বক্ষে তাহার টিপ বিএাহের মাখা পরাইয্া দ্িতেছেন। কখনও ভাবিতেন, 
তিনি াহার আরতি করিতেছেন, পঞ্চপ্ররীপোর আলোতে বিগ্রহ ্বলমল করিতেছে ; কখনও 
মনে করিতেছেন, তাহাকে ব্যজন করিতেছেন, খৰ! নৈৰেষ্ধ সাঙ্গাইত্েছেন। কথনও মনে 
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হইত, বনে বনে ঘুবিা তিনি কষে জন ক্রু ফুল চয়ন করিতেছেন, অথবা তাহার দার! 
মাল্য রচনা করিতেছেন। এই তাবে দিনবানিনী কোথা দিয়া কাটি যাইত, তাহ! তিনি 
জানিতেন না। বন্স্মের হছে মখন এই সহজ আনন্দ শতদলের মত কুটিয়া উঠে, তখন 
বাসস্থান ক্ছমাক্ বা নিবিড় বন্ধনযুক্ত কাবাপৃ-_ভাহা ভাবিৰার বকাশ কোথায় থাকে ? 

চাদ রায়ের পিতা রাঘবেহ্র রায় কারাশ্যক্ষকে উৎকোচ পাঠাইয়া তাহার আহারের 
স্ব্যবস্থ করিয়া দিয্াছিলেন। "দার একজন লোক পাঠাইয়া এমন একটা সুষোগ করিয়া, 
ছিলেন, যাহাতে ন্মনায়াসে চীন বা সুক্ষি পাইতে পারিতেন। সেই লোক খতি গোপনে 
সাহার সঙ্গে দেখ! করির! বলিলেন, "আপনি কালীবিএহকে ফুল-বেলপাতা! দিয়া পুজা করুন) 
ভারপর আমি আপনার বাহির হুইবার ব্যবদ। করিব।” এই বলিয়া একট কু কালীবিগাহ 
উপস্থিত করিলেন। চাদ রায় বলিলেন, "কষ ভিন্ন আমার উপাস্ত আর কেহ নাই, এখানে 
মরি তাহাও ভাল-কিন্ধ মামি মনত কোন দেবের পারে ফুল দিব না। আমার সকল ফুল, 
সকল নৈৰেষ্স, "মার দেহমন ভাহাৰ পায়ে নিলাইহা দিয্াছি। অপৱ কাহাকেও দিবার মত 
আমার কিছুই নাই। খানার পিতাকে বলিও, আমি ভাল আছি, বাজ্ছপ্রাসাদে যেরূপ 
ছিলাম তদপেক্ষ অনেক ভাল স্বাছি, আমি সুক্রির আনন্দ অনুতন করিয়া ছেহমনে পরম 
পৰিত্ৰতা ও অর্ধ শান অন্নৰ করিতেছি, আমি চুরি করিয়া পলাইয়া বাইতে চাহি ন! ।* 
পিতার নিযুক্ত দূত দেখিলেন, কালীপুন্৷ ন! করিলে এসঘন্ধে কিছু করা! তাহার পক্ষে নিমিদ্ধ। 
তিনি ক্ষিরিয্া গেলেন । 

মখা সময়ে দরবারে চাদ রায়ের ডাক পড়িল। বারশাহ্‌ বিচার করিযা “হস্তিপদদলিত 
করিয়া হতা! করা হউক”_এই আদেশ দিলেন। চতুদশ, পঞ্চদশ ও যোড়শ শতাগীতে 
সমন্ত এশিয়াতে বন্দী ও পত্রদিগকে হস্তিদ্বাবা হত্যা করার প্রথা বিপেষভাবে প্রচলিত ছিল। 

চাদ রায়ের শক্তি ছিল অলীম। একটা বৃহৎ হস্তীকে তাহার দিকে খাওয়াই দেওয়া 
ছইল। তিনি তাহার হস্তদ্বার! হাতীর শু ড় ধরিয়া! এবনই জোরে মোচড় দিলেন যে, হাতীটা 
চীৎকার করিয়। উ্্াসে ছায়া পলাইল। এই অমাগ্রুধিক বল দেখিয়া বাদশাহ বিন্মিত হইয়া 
চাদ রায়কে বলিলেন। "তুমি বহুদিন যাবৎ অতি তুচ্ছ খাস্সের উপর নির্ভর করিয়া একরূপ 
অনশনে আছ, এ অবস্থার তোমার এরূপ অদ্ভুত বল হুইল কি প্রকারে ?” 

চাদ রায় প্রথমে কারাধ্যক্ষের জর অভয় চাহিয়া বলিলেন, “আমি কারাগারে উত্তম খাস 
খাইয়াছি। কারাগারে আমি খুব ভাল ছিলাম--আমি সাংসারিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া 
স্বচ্ছ মনে রষ্সেৰা করিতে পারিয়াছি। সামার পিতা আমার মুক্তির বাবস্থা করিয়াছিলেন, 
কিন্ত কালীপূজা করিবার কণা দাকাতে সাষি তাহাতে রাজী হই নাই। হন্ধুর আমার মৃত্যু 
দণ্ড ৰা যে কোন দণ্ড দিবেন, জমার তাহাতে ক্ষোত নাই । আমি রুষে। আম্মনিবেদন করিয়া 
দিয়াছি।” বলিতে বলিতে চাক রামের চক্ষু সঙ্গল হইল; বাদশাহ ্ঠাহার কথ! শুনিয়া এত 
প্রীত হইলেন যে, তখনই তাহার নুক্তির দেশ দিনা যে সকল স্থান চাদ বায় বলপররক দখল 
করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকারও তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। ) 
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চাদ রাহ গৌড়ম্বারে প্রত্যাব্নের পর বাদশাহ তাহাকে পুনরায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন 
এবং অতি প্রীতির সহিত বলিলেন, "সেবার আমি তোমাকে শুধু তোমার পৈত্রিক ও বাহুবলা- 
ৰ্জিত সম্পত্তির অধিকার দিযাছি, নদান্ছ তোমাকে একটা পুরস্কার দিব।” বাদশাহের জাদেশ- 
দহুসারে চাদ রায়কে একটি ফারযান দেওয়া হইল, তাহাতে ভিনি 'আহেদি পরগনার অধিকার 
পাইলেন। 

চাদ রায়ের দলে বে সকল ব্া্গণ দন্ছা ছিলেন তাহারা অনেকেই নরোততমের শিল্যাত্ গ্রহণ 
করিলেন। ইহাদের মধ্যে গোবিন্দ বাডুব্যে, কালিদাস চষ্টো, নিরারপ চক্রবর্রী, রানজন্ব 
চক্রবর্তী, হরিনাথ গাঙ্গুলী এবং শিব চক্রবন্তীর নাম নরোত্রম-বিলাস ও অপরাপর পৃস্ডকে 
উল্লিখিত দেখিতে পাই । 

মহাপ্রহুর জীবনে ভক্তির মাবুধাই বেশী ছিল, তাহা জনসাধারণকে সুপ্ত করিত। নিত্যানন্দ 
পতিত জাতিদের মধ্যে বৈষ্ণব গোলাইকের পৌরোহিত্য চালাইয্াছিলেন, সাঙ্গ তাহাকে 
প্রথম বন্ধ করিয়া রাখিরাছিল। নিত্যানন্দের সঙ্গে করার পরিণর সম্পাদন করার জন্য স্ধাদাস 
সরখেল ব্রাহ্মণ-সমাজে গুৰ বেনী বেগ পাইয্াছিলেন। সঅবৈত হরিদাপকে আশরৱ দেওয়ার জন্য 
শাস্তিপুরে বিলক্ষণ লাঙ্ছিত হইবাছিলেন। ইহার! বুঝিৱাছিলেন হিন্দু সমান্দের সঙ্গে বিরোধ 
করিলে সমা্জে অচল হুইয়া! পড়িবেন--তাহা হইলে সমাজ্ছের সক্দাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা 
সফল হুইতে পারিবে না। নিত্যানন্দের বংশধর ক্ষীরোদবিহারী গোস্বামিক্ৃত *নিত্যানন্দ 
বংখাবলী ও সাধনা” পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, অধৈত ও নিত্যানপ্দের 
বংপধরের! বহু চেষ্টায় এবং অনেক নর্থ বায় করিয়া ব্রাহ্মণ কুলীন-সমাঙ্জে আদানপ্রঙ্গান-সম্পর্ক 
বঙগায় রাখিয়াছিলেন। পাহারা যদি বিনীত হই সমস্ত দানী-দাওয়! মিটাইফা কুলীন-সমাঙগকে 
হস্তগত না করিতেন, আজ খড়দহ ও শান্মিপুর একেবারে সমান্দ-বহিদ্ত হইয়া! থাকিত। 

কিন্তু নরোম সমাঙ্ের কাছে একটুও অবনতি স্বীকার করেন নাই। বরঞ্চ বৈঝ্চবেরা 
জনসাধারণের এক বিশাল সভা ্াহ্বান কৰিঘ। নরোত্নকে স্বাটা ত্রাহ্ষণ বলিয়া স্বীকার করিয়া 
তাহাকে বন দান করিকাছিলেন। এই ব্যাপারে পৌরোহিত্য কৰিৱাছিলেন নিত্যানন্দের 
পুর বীর । এখন বর শুধু বলরাম মিশ কিংবা গন্কাবাম চরবব্তী নহেন, চাদ রাহ 
প্রমুখ সমান, ও বিশিষ্ট ত্রা্দণ প্রকাশ্রভাবে তাহার শিক্ষা সাকার করিয়া! তাহার পদধূলি 
মস্তকে বারণ ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিতেছিলেন। ব্রাক্ষণ-সমান্দের ক্রোধ সকল সীম! অতিক্রয 
করিল, তাহার! একেবারে ক্ষেপিয়া গেলেন । 

কলিকাতার নিকট পৰূপল্লী ( সাধুনিক পাইকপাড়া) তখন সমৃদ্ধ নগরী ছিল, তথাকার 
রাজা নৃসিংহ রায় একজন ব্রাহ্মণভক্র গৌড়! হিন্দু ছিলেন। এই রাজপরিবার কায়ন্থ 
হইলেও সমাজে ইহাদের খুব প্রভাব ছিল। ব্রাক্ষণেরা সমবেত হইয়া সমাঙ্গসংস্কারের একটা 
চুড়ান্ত বাবস্থা করিতে সঙ্গ করিলেন। তাহার! ছয়জন প্রতিনিধি দৃসিংহ বাঙ্গার নিকট 
পাঠাইলেন। এই ছয় জনের নাম বহুনাখ বিস্বাতূষণ, কাশীনাথ তর্কতূহণ, হরিদাস শিরোমণি, 
চক্কর ভায়পঞ্চানন, শিবচরপ বিক্জাবাগীপ এবং হর্গাঙাস বিজ্ঞারত্। ইহাকা! পৰুপদ্লীর 
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রাজাকে বলিলেন, “ব্বাপনি বর্মের রক্ষক, সনাতন ধর্ম্ম যে খোর কলিতে রসাতলে 
অধ আজান ও বাইতেছে। আআ শূতের উচ্ছিষ্ট খাইতেছে, ইহ! হইতে কি 
এ বীভৎস ব্যাপার হইতে পারে? ন্সাপনি দেশ ক্ষ করুন” অনেক 
“আলোচনার শর এই ঠিক হইল থে রাজা নৃসিংহ পত্তিতগণসঙ্গে 
খেতুরী যাইয়। নরোভমকে তর্কযুদ্ধে আহবান করিবেন। পত্তিতগণ বলিলেন, “যদি সেই 
কায়স্থ-গুরু এই সকল অনাচার শাস্ত্র সমর্থন করিতে পারেন, তবে আমরা সকলে তাহার 
নিকট মাথা মুড়াইব, নতুবা তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে৷” 
পগ্থিতেরা চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পডু্ারাও চলিলেন, বহশকট বোঝাই পুথি চলিল। 
রাঙা নৃসিংহের সভাপত্তিত রূপনারায়ণ মধ্যস্থতা করিবার জগ্ত সহযাত্রী হইলেন। এই ভাবে 
রাজ! একটা মন্ত বড় দল লইয়া খেতুরীর অভিমুখে রওনা! ছইলেন। এই অভিযানের সংবাদ 
খেতুরীতে পৌছিল। নরোভমের শিশ্চ গঙ্গানারায়ণ ভক্রবরত, অন্তর সৎ রামচন্র কবিরাজ, 
ও তৎসহোদর কবিচুড়ামণি গোবিনদদাস এই বাজকীয় দলের বিরুদ্ধে একটা বড় করিলেন। 
ষ্াহারা তাহাদের জগন্মান্ত আচার্য নরোতষকে এই ছন্বযুদ্ধে অবতরণ করাইতে সন্মত 
হইলেন না। "আমরা তাহাদিগকে বুঝিয়া লইব, আপনি খেতুরীতে বলিয়া থাকুন”_এই 
'শতিপ্রায় জানাইয়| তাহার! তিনজন কসর হইলেন। খেতুরী আসিবার পথে কামারপুর 
গ্রাম। নৃসিংহ রাজ! তথায় শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন । তৎপূর্বে্ই গঞ্গানারাহণ, রামচক্জ 
ও গোবিন্দ সেই গ্রামে তিনখানি ছোট দোকান খুলিয়া পেক্ষ! করিতেছিলেন। গঙ্গা 
নারায়ণের তেলের দোকান, বামচন্তে সুদিখানা এবং গোবিন্দ একখানি পানের দোকানের 
মালিক হইলেন। হৃসিংহ রাজার সঙ্গী পশ্থিতদের পড়ুয়ারা জিনিষ কিনিতে যাইয়া দেখে 
তেলী, সুদী ও পানওয়াল! সকলেই সংস্বতে কথাবার্তা বলে। ক্যাপচথ্য হইয়া! তাহাৰ! াহাধের 
শিক্ষাসমব্ধেগ্র্গ করিলেন । ইন্নবেশীরা বলিলেন, “দার খেতুরীর লোক, সেখানে ঠাকুর 
মহাশয়ের কাছে বহু পত্তিতের সমাপন হয়, খেতুরীর লোকের! সকলেই বিস্তর সংস্কত 
জানে” কিন্তু এতো অঙ্প বিদ্ধ নহে! পড়ুয়ারা শাস্ত্রের যে কথ! পাড়িল, তাহাতেই তাহার! 
পরাস্ত হইল। সুতরাং অতি বিশ্বতে তাহারা যাইয়া তাহাদের অধ্যাপকদিগকে এই বৃতান্ত 
অবগত করাইল। সেই ক্ষত তিনটি দোকানের কাছে রাজকীয় দলের অসম্ভব ভিড় হুইল। 
ছয়জন পণ্ডিত ভাহাদের বহু পড়ুয়া ও কয়েক শকট পুথি একদিকে, অপরদিকে তেলী, মুদি 
ও পানওয়ালা। রাজ! স্বয়ং সভা জাকাইয়া বসিয়া গেলেন, মধ্যস্থ স্বন্বং পত্তিতবাজ্স ক্পনারায়ণ 
সরস্বতী । পত্ডিতদল আশ্চ্য হইয়া নেখিলেন, প্রতিপক্ষ তাহাবের অপেক্ষা অনেক বেশী 
পত্ডিত-উপরন্ধ ভক্তিশাত্রে, বাহাতে তাহাদের প্রবেশমাত্র নাই, ভাহারা সেই নব অমোখ 
অস্ের নিপুশ সন্ধানী । সনাতনক্ত হরিভক্তিবিলাসের "যথা কাঞ্চনতাং বাতি কাংস্ং 
রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজ্ং জায়তে নৃশাম্‌” প্রন্ৃতি স্রোক ও অনিবাধ্য যুক্তির 
বে পড়িয়া পত্ডিতেরা একান্সকূপে অসমর্থ হইলেন। তাহাদের যনোহারী কথ, ভক্তির 
আবেগ ও পাঞিত্য সকলকে সুপ্ত করিল। রা! নৃসিংহ এবং সতীর্থ পণ্ডিতমণ্ডলী নরোত্তমের 
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শরণ লাইন! তাহার শিল্তত্ব গ্রহণ করিলেন। রাঙ্গ! নৃসিংহ ও রাঙ্জী কপমাল! একত্র 
দীক্ষিত হইলেন। ( বিস্তারিত বিবরণ নকোন্রযবিলাস ও প্রেমবিলাসে ভরষ্টবা। ) 

নরোন্তম আরও অনেক লোকের জীবনের গতি ফিরাইযা দিত্নাছিলেন। তাহাদের মধ্যে 
দন্থ্যতন্কর ছিল। সলেগাশ-কুলঙ্গাত শ্তামানন্দ পুনরায় দেশে ন্দাসিহা! তাহার পুরুষের 
“আদিনিৰাস ধারেন্দা-বাহাছুরপুরে উপস্থিত হুন (পরগনা ₹'গকেশ্বর, উদিশ্যা )। এখানে তিনি 
অধৈতৰাদী দামোদরকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈক্বধর্শ্মে দীক্ষিত করেন। শের খাঁ নামক 
এক মুসলমান দন্ত সাহার সংস্পর্শে বাপি! এতই ভক্তিভাবাপর হন ৰে, তিনি শ্ামানন্দের 
নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষা গ্ৰহণ কৰিয়া চৈতক্কদাস নামে পৰিচিত হন। এই চৈতন্দাস একছ্ছন 
পদকর্তা। ভক্তিরদ্বাকরের ১৫শ তরঙ্গে ইহার সংস্কারকাহিনী বিস্বৃতভাবে বর্ণিত আছে। 
রাধারুফ-গানে ইনি আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন (প্রেমবিলাস অষ্টব্য)। 

রয়ানি থানার নিকটবর্থী ভারজিৎ নগরে তৎকালে এক পরাক্রান্ত রাজ রাঙ্গন্থ করিতেন, 
ইহার নাম অচযুত। ইহার অনিকার সামির কনে দুর পথ্য প্রসারিত ছিল। তারছ্িৎ 
নগরের একদিকে দোলঙ্গ| নদী। এই নদীর ভীরদেশ অতি রমণীয়, তথায় একটি বাণেশ্বর 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাজ! অচ্যুত তাহার রাজী ভবানীর সহিত অনেক সময়ে এই 
মন্দিরের নিকটে বাস করিতেন। অচযুতের দ্যোষ্টপুতর রসিকমুরারি পিতার মৃত্যুর পর 
সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিও অনেক সময়ে দোলঙ্গা-নদীডীরে বাস করিতেন। 
শাস্তনীল! নামক স্থানে রসিকদুরারি শ্যামানন্দের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সেই সাক্ষাতের 
পর রসিকমুরারি ভক্তি-সুধার রসাস্থাদ পাইলেন-_্টাহার মনের ভাব ও জীবনের গতি কিরিল। 
তিনি মান্য চিনিলেন, জাতের খোসাটা তাহার নিকট অসার বোধ হইল ক্রত্রিথ রাজ! 
রসিকমুরারি তাহার হুই রাল্জী ঈশানী ও মালভীর সহিত সধেগাপ হ্যামানন্দের শিষ্য হইলেন। 
উড়িষ্যার প্রার্ব মত রাজ্গারাই এই রসিকসুরারির শিন্য। সুতরাং মধুর পাতি উদ্িগ্মার 
অন্তর যাবতীয় ঝা্দোর অৰীশ্বরদের পুকুর এক শ্রামানন্দ। ভক্িরগাকরে শ্রামানলের 
শিল্পগণের মধ্যে উদ্ধব, অকুর, মধুবন, গোবিন্দ, জগন্সাথ, আনন্দানন্দ এবং রাধামোহুনের নাম 
উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। কিন্ত তাহার সর্ধপ্রধান শিল্য রসিকমুরারি। সমস্ত উড়িস্যাদেশে শ্যামানন্দ 
চৈতন্তধৰ্শ্ব প্রচার করিয়াছিলেন । 

সুতরাং দেখা বাইতেছে চৈতন্ত, নিত্যানন্দ ও 'ইৈতের পরে শীনিবাস, নরোত্তম ও 
শামানন্দ বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমান্দের নেতা হইয়াছিলেন। ইহারা জাতিভেদ একেবারে অস্বীকার 
করিয়াছিলেন। শ্রেণী-নির্কদিশেষে ধর্শ্মমন্দিরের দ্বার সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ করিয়াছিলেন । 
নিত্যানন্দের পুত্র বীর একান্ত তথ বৌদ্ধ নেডানেড়ীদিগকে বৈক্ণক-পর্্াত্রে স্থান দিনা 
রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহারা পতিতের উদ্ধারকারী ছিলেন, শাস্থান্থশাসিত জটিলতাগ্রস্ত 
কুতরিমতাপুরণ হিন্দুসমাদ্গকে একেবারে ইহারা জাগরণমক্রে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। নব- 
জীবনের প্্িতে বৈষ্ণবগণ মণিপুর হইতে মধ্যভারতের ছতরপুর, উমা হইতে আফগানিস্থান 
পা, সর্বত্র, পাছাড়িযাদের মধ্যে কুকী, ত্রিপুরবাসী প্রভৃতি নান! হ্বাতি ও দেশবাসীকে 
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তত্র প্রেষ শিক্ষা দিরাছিলেন। চৈত্রের স্ীর্ভনের খোল ও বন্দিরা বঙ্গদেশের নগরে 
নগরে পল্লীতে পল্লীতে বাতা উঠিয়াছিল, ভাহা এখনও খামে নাই। ইহাবা ভিন্ন ধের 
আস হইতে জনসাধারণকে অনেক পরিমাণে রক্ষা করিবাছিলেন। 

বলা বাহুল্য ৰে এই প্রচার ও সমাঙগসংক্কার সমন্তই চৈতকের প্রেরণা-জাত। 
তিনি ভাবের পাগল, ভগবৎ-প্রেমানন্দে বিভোর ছিলেন। কিন্ত র্ববিবষে গ্াহার ইঙ্গিত ছিল। 
সেই ইঙ্গিত ক্ষুদ্ গিরিনির্শরের মত কালে বিশালতোয়! স্রোতন্বিনীতে পরিণত হইয়াছিল । 
আবাতিতেদসদনধে তাহার উক্তি হুমপঠ, “মোর জাতি-__মোর সেবকের জাতি নাই” (চৈ ভা. 
অন্য ১১)। “সন্যাসী পা্ডিতগণের করিতে সর্বনাশ । নীচ শৃ্ দিয়া করে র্শের প্রকাশ” 
(কচ চ. সন্ত) রমুনাধ-দাসের জ্ঞাতি কালিদাস ঝডু কৃঞ্মালীর উচ্ছিষ্ট খাইগাছিলেন, 
তর একস তাহার সাধুবাদ করিয়াছিলেন | ব্ববন হরিদাসের মৃত্যুকালে চৈতন্। সমবেত 
আদ্গণমণ্লীকে তাহার পাদোদক পান করাইযাছিলেন, প্রানধাদি উপলক্ষে তিনি 
হরিদাসকে সম্ত্াঙ্গণদের তুলা আাৰর ও শ্রদ্ধা দেখাইর্বাছেন। কাতি-নির্কিশেষে টার 
প্রেম ও উদার ব্যবহার গো! ব্রাহ্মণসমাচে নিরিদ্ধ, এন্ডন্ত কীর্নীয়ারা গাহিয়া থাকে, 
“সব অ-বিধি, নদের বিধি” (অর্থাৎ যত অনাচার--তাহাই নদীয়ার বর্ম্ম)। পাঞ্চ কৰি 
চৈতপ্তের এই উদারনীতিকে ঠাট্টা করিয়া লিখি ছিলেন, "গৌর ব'লে আনন্দে মেতে, একে 
ভোজন ছত্রিশ জেতে, বাণদী কোটাল খোপ! কলুতে একত্র সমস্ত” 

পরবর্তী কালে হিন্দুবিধি অতিক্ৰম কৰিয়া বৈষ্চবের! যে প্রচারকার্ধা চালাইয়া কৃতকাধা 
হইয়াছিলেন, সেই এচারকার্থোর প্রবণ চৈতর হইতে নির্গত হুইযাছিল। 

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে এই বিপুল উচ্মম প্রণ হইয়া পড়ে । বীরহাদির বন- 
বিষ্ণুপুর বৈষাবধস্ লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করিরাছিলেন, অবশ্য তথাকার শিল্প ও স্থাপতা 
বৈক্বপ্ৰভাবে অত্যন্ত উইসম্পরর হইগ্রাছিল। বহু দুল বৈকব পুস্তক রাজার পু ধিশালায় 
সংগৃহীত হইয়াছিল কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তিনি সাধারণ বাজধপেৰ গণ্ডী অতিক্রম 
করিয়া সিত্রাছিলেন। দৃষ্টান্তম্থলে বল! যাইতে পাৰে তিনি প্রতাহ একটা নিদ্দিষ্টসংখ্যক 
নাম জপ কৰাব জরা প্রজছাদিগকে বাধা করিছাছিলেন। এই নিন্ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। 
লিখিত মাছে, কোন কোন লোক রাত্রি জাগিয়া! নাম জপ করিত, পাছে গুমাইয পড়িয়া 
নিৰ্দিষ্সংখ্যক নাম জপ করিতে অক্ষম হয়, সেই তৰে তাহারা নিজেদের টাকি 
খবরের টু! বা আড়ার সঙ্গে সৃতো দিয়া বাধিয়া! রাখিত। বসিয়া বসিয়া জপ করিবার সময়ে 
দি তঙ্্রাবশে বিমাইতে থাকিত, তবে টাকিতে টান পড়িত। তখন নাং হুইয়! পুনরায় 
জপে মনোযোগী হইত। দীরে দীরে বৈ গৌসাইগণ চু কতা ও লোকশর্ধা লাভ করিম 
আভিজাতাদপী ও কতকটা বন্দর বিক্বত অর্থবাদী হই! পড়েন। আমর! বলিতে বাধা, চৈ 
যে শর প্রচার করিয্াছিলেন, বাঙ্গলার গোস্বামিগণ-পরবন্ধিত ধর্ম আর সেপ নাই। চৈতর্ের 
অশেষ দৈন্ ছিল, তাহাকে বগি কেহ ভগবানের অবতার বলিত, তিনি তাহাতে অত্যন্ত 
বিরক্ত হইতেন। কিন্ত তিনি নবদীপ ত্যাগ করার পর তাহার সক বহু আপ্ডৰী গমের 
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স্থটটি হইল, তত্ধারা তাহাকে ভগবানের অবতার প্রতিপ্ন করিতে । তিনি বরাহ হইয়া গঞ্জ 
করিতে লাগিলেন, ভীষণ এক সর্পের উপর শুইয়া অনন্তশন্যাশান্থী বিষ্ণুর অভিনয় করিলেন, 
বহুলোকের খান একা খাইয়া দামোদর হইলেন, চতুকু'জ ও বড় কু নৃহিতে খন খন দেখা 
দিতে লাগিলেন, একদিনে আমনৰীজ বপন করিয়া সেইদিনই গাছে ফল উৎপজ করিলেন, 
জামীরের গাছে কদন্ধ ফুটাইলেন, কখনও নুশিহহসৃস্ি ধারণ করিলেন (চৈ. তা. মধ্য 
২য়, মধ্য ৩য়, চৈ. চ. মধ্য, ১৭ প-, ১২-১৩ শ্লোক, চৈ. চ. মধ্য, ৩য় প. ৪৯ শ্লোক প্রভৃতি 
ভষ্টব্য )। লোচন দাস লিখিশ্াছেন, তিনি পুরীতে আছেন শুনিষা লঙ্কা হইতে বিভীষণ 
তাহার সহিত দেখ! করিতে আনসিরাছিলেন, এ সকল কথ? পূর্বে বিস্তারিতভাবে লিখিত 
হইয়াছে। বন্ধত: টৈত-বিরহুণি্র নব্ধীপবাসীদের ম্যে যে-কেহ করাকে, বিষ্ণুর 
অবতার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেই আদৃত হুইযাছে। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, 
“লৌকিক গয়ো যে বিশ্বাস না করিবে--তাহার মন্তকে তিনি পদাঘাত করিবেন । 
চৈতযাচরিতামৃত পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা বায চৈতন্যোর পূর্কলীলাতেই মত অলৌকিক 
ব্যাপার, রূপ গোস্বামীর! ক্ষ্ণৰাস কবিরাজকে যে সকল বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, তাহাতে 
অলৌকিক অংশ খুব মলা এই পূর্ববলীলার বর্ণনা! নবন্বীপৰাসীব৷ কৰিৱাছিলেন। খাজাকে 
তাহারা ভগবান্‌ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহার সমন্ধে ভাগবত-লীলা আরোপ করা 
তাহার! গোষাবহ মনে করেন নাই, বরঞ্চ উহা! অবিশ্বাস করা পাহারা পাপ মনে করিয়াছেন। 
এজন মূৰারি গুশ্বের মত প্রবীণ পতিতও নেক আজ্গপুনী কথা বিশ্বাস করির! তাহার 
কাবো স্থান দিয়াছেন। শুধু গোৰিন্দদাসের করচা এই দোষ হইতে মু । এক! নিশ্চয় 
বল! যাইতে পারে যে চৈতন্ত নবদ্বীপে থাকিলে ভক্তির ক্ষেত্রে এ সকল আগাছ! জন্মাইতে 
শারিত ন!। তিনি এসকল নসলৌকিক কথার কখনই প্রশ্রয় দিতেন ন!। তিনি শতবার 
এই সকল ভক্তির 'আতিশবা নিরস্ত করিয়াছিলেন, এমন কি সাববাতৌমের মত পৃজাপাদ 
প্রবীণ পতিত তাহাকে সাক্ষাৎ বিষ্ণু বলাতে তিনি ফুন্তস্বরে বলিয়াছিলেন, “প্রকু কহে 
সাব্াভৌম পাৰ কণা কহ । আতাল পাণাল কথা কেন বা বলছ।” তাহার অস্থপস্থিতিতে 
গোঁড়দেশে ভক্তির রাজ্যের পথঘাট, ঘরের আঙ্গিন! উপগলের স্াগাছার পূর্ণ হইয়া গিয্াছিল। 

চৈতরাদেবকে ভগবান্‌ কূপে প্রতিপন্ন করার পর গোস্বামীরা নিঙ্গেরাও ভাহার 


ইন্সুরেখা, ভুগর্ভ__প্রেষমজরী, এইকপ প্রতোকেই রাধাক্ঞ্চলীলা-সংক্রাস্ত দবাপর যুগের কোন 
সঙ্গীর অবতার বলির! কর্তিত হইয়াছেন।  গোস্বামিগণ এইভাবে মতস্জগতের উদ্ধে 
সিংহাসন স্থাপন করিয়া! দেবকর হইলেন এবং জনসাধারণের নিকট পুঙ্গার দাবী দৃঢ় 





ন বৃহ বঙ্গ 


করিলেন। চৈতপ্তের “না খাবা শষ হইয়াছে সার”, “নিরবধি দাত্প্রেষে 
পন্থৰ বিহার, সুই ককদাস বই ন! বলায় আর। হেন কার শক্তি নাই সন্ধে 
তাহানে। ঈশ্বর করিয্া বলিবেক দাস বিনে” ( চৈ. ভা, অন্তরা ১* ), “ত্িরাত্র চলিয়া গেল 
বৃক্ষের তলায়। অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায়। বহিছে জদয়ে দরদর রা 
শত ডাকে কথ! নাই পাগলের পারা” “ছিন্ন এক বহিরধাস পাগলের বেশ” ( করচা ) 
শলামাখা জটাবাধা অন্য কণা নাই। পথে কষ্ণ কষ, বলি চলিছে নিষাই।” “অনাহারে 
শীর্দদেহ চলিতে না পারে। তবু প্র হরি নাম দেন ঘরে ঘরে!" ( করচা ) এই প্রেমার্জ 
চৈ আৰ বৈষ্চব-সমান্ছে নাই। কুফনগরের কুমারের! ভাঙ্গার যে নুষি প্রস্তুত করে, 
তাহাতে চৈতরূদেৰ গোসাইদের মত নধরকাসি, দু ডিটি অগ্গণা, তৈলে সতে মাখনে পুষ্ট দেহ। 
গোস্বামিগণ এই ভাবে নিঙ্গের! অংশ-সবতাবৰূপে লোকবিশ্বাসে স্থান অধিকার করিয়া বৈফব- 
ধ্শ্মের প্রধান সুত দৈরা ও আর্তি হইতে বিচ্যুত হইলেন। চৈতনাদেব রগুনাথ দাসকে শিক্ষা 
"ভাল না! খাইবে আর ভাল না পরিবে।"_-তাহাকে তরুর মত হইতে 
বলিয়াছিলেন_তর ঝড়বৃষ্টি রৌজ বিছ্াৎ স্বয়ং যাথা পাতির! ল়_কিন্ধ পরকে ছায়া! দান 
করে, বে কুঠারাঘাতে তাহাকে কর্তন করে, তাহাকেও স্বীয় অমৃতফল ও সুগন্ধ পুষ্প প্রদান 
কবে; স্ষাতৃষ্ণায় মরিঘ! গেলেও কাহারও কাছে কিছু প্রার্থনা করে না। নিজকে বি করিয়া 
তাহার তপক্কাক্ষিত পুণাফল-_পৃষ্পরস ও ফল অপরকে বিনামূলো প্রদান করে। জগতে 
তরুর মত সহ্ছিফুভার আদর্শ, দৈরোব, দানের, অধাচক বৃত্তির আদরশ_-আর কোথায় আছে? 
এইজনা চৈতরা রখুনাথ দাসকে তরুর মত হুইতে বলিয়াছিলেন। চৈন্তন্লাচরিতামৃতকার তর'র 
পণ ব্যাখ্যা করিয়া নী করিয়াছেন। 
এই জগতে নিত্য ধ্বংসলীলা চলিতেছে, পরশু কুল শকাইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, কত 
পদ্মৰ, কত পর, কত সৌন্দৰ্য, কত স্ররতির ধ্বংসের মধ্যে জগৎ প্রতিদিন জাগ্রৎ হইতেছে, 
১ তথাপি এই ধ্বংসলীলার মধো পরমানন্দ। সেই 'আনন্দময়ের 
৮ হাসির বিরাম নাই । নিত্য ছকে গনী গান, নিত্য নবম” 
সন্ধার, নিতা নিরবের কুলুকুলু, উষার স্থবেশ ; এই স্থায়ী চিরচঞ্চল 
জগতের মধো চিরস্থারী আনন্দের কূপ খ্মাছে__সেই রূপ-সদুজ্রে অবগাহন করিলে মানুষ 
ক্মানন্দনিকেতনে পৌছিতে পারে--“আনন্দং ব্রহ্ষশে!| বেঞ্ধি ন বিভ্েতি কদাচন।" চৈতন্তা 
নেই 'আনন্দময়ের দেখা পাইযাছিলেন। বৈক্ব ধর্ম্ম--আনন্দের বর্গ, বৌদ্ধ দুঃখের ধর 
সেই আনন্দময় পুরুষবরকে বেখিতে দেখিতে সুষ্ঠ আত্মা নিঙ্গসতত| কলিয়া আনন্দসাগর্তে, 
বিষ যায়, যেমন নদী সময়ে পড়িয়া নিঙ্ছকে হারাইযা ফেলে_এই অবস্থার নাম “বিশিষ্ট 
ব্বৈতাদৈতবাদ,” এই অবস্থা বর্ণনা করিতে যাই! জয়দেব বলিযাছেন__“মুহরবলোকিত- 
রি মগ্ডননীলা মধুরিপুরহমিতি ভাবননীলা" ভাগবতও তাহার আভাস দিয়াছেন । চৈতরদের 
ভগবানের সেই পূর্ব হলাদিনী শক্তির প্রকাশস্বকূপ । তিনি শুধু তাহার ভগবদ্তক্তিপরবুদ্ধ, . 
| অপাপৰিদ্ধ, নিল সৃষ্ঠি দেখাই সক্লোককে পাগল কৰেন নাই, তাহার পেষে 
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শুরুবাদ ও পরকীয়া ৭৬৯ 


রঘুনাণ দাস, ক্ষপ, সনাতন, উত্ধরণ ক, নবোত্তম, বীরহাৰির, চাদ বার প্রকৃতি বাজ ও 
বাঞাকর ব্যক্তিরা তাহাদের অতুল বৈভব পরিত্যাগ করিয়া সন্যাসী হইঘাছিলেন। ইহাদের 
প্রতেকটি এক এক জন বুদ্ধের ক্যানন । এই বাঙ্গলাদেশে সোপীচন্র, লীপন্ধর হইতে লালাবাবু 
ও চিত্তরঞ্জন শর্শ্যস্ত যত রাজা, রাজ্জপুত্র ও বাজকল ব্যক্তি সপ্র্যাস গ্রহণ কৰিত্াছেন জগতের 
এত স্বনন-পরিসর কোন দেশে বোধ হয় সেক্কপ-সংখ্যক রাজনিদের আবির্চাৰ হয় নাই। কিন্ত 
এই রাজনিদের দেশেও বোড়শ-সপ্তদ্শ শতাব্দীতে চৈতন্তের প্রভাবে বতঙ্জন রাঙ্গতুলা বাক্তি 
ইঙ্জতুলা বৈভব পরিত্যাগ কৱিদ্া পথের ভিখারী হইয়াছেন, এত আর কোন যুগে 
হয় নাই। এই দেশ খুব বড় আদৰ্শ ও খুব বড় ত্যাগের দেশ । এ হাটে ক্ষুত্রকথ! বিকার না, 
এখানে জ্গীবন-মরণ পায়ের তৃত্য--কিন্ত ধ্বংসের জন্য নহে, অন্বরাগ ও প্রেমের জর । 
এদেশে অশ্র্ যে বল, নম্র গোলাগুলি ও বাকদের সে বল নাই। চৈতরু আনন্দালর 
উপর তাহার বিশাল সা্রাঙ্দোর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিরাছেন। জগৎ কতকাল পরে তাহাৰ 
এই উচ্চ আদর্শকে বুঝিতে পারিবে, জানি না। 


সষ্টম পৰ্রিচেছল 
গুরুবাদ ও পরকীয়া 


আমরা দেখাইয়াছি, মহাণ্রন্থকে তগবান্‌ করনা করিস সেই কেনের পরিধিতে মে সকল 
নরদেবতার মণ্ডলী পরিকমিত হইয়াছিল তাহা কখনই চৈতন্বোর অন্থমোদিত হইত ন1। 
চৈতন্তের ক্মবতার-বাফ এই কল্পনার ভিন্তি। ইহা! কখনই তিনি গ্রহণ করিতেন না বরঞ্চ 
তিনি সর্ধদা ইহার বিরোধী ছিলেন । 

রামরায় তাহার সঙ্গে বে সকল কথাবান্তা বলেন, এবং বে সকল গান ও নাটক বচনা 
করেন, তাহা চৈতন্োর সম্পূর্ণ অন্থমোদিত। বস্তুতঃ বে করেকখানি পুস্তক তিনি নিতা আবৃত্তি 
করিতেন, তন্মধ্যে “রায়ের নাউকণীতি”-খানি বিশেষ উল্লেখযোগা ৷ রামানন্দের প্রসিদ্ধ “সো 
নহ রণ হাম নহ রমণী” গানটি চৈক্রুচবিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে। 
ইহাতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে, জীব ও ভগবানের মধ্য যে স্বন্ধ তাহা! 
ভগবানের অন্রাগনূলক । পশহিলহি প্রেম নমনন্্গে ভেল”-্ঠাহার দৃষ্টির ভঙ্গীতে 
আমার প্রেম পরম উদ্ধৃত হইল, দিনে দিনে তাহা বাড়িঘা চলিল, তাহার ন্মবশি হইল না| 
এই প্রেমের মধ্যে আর কেহ ছিল না দূভী বা অন্ত ভৃতীয ব্যক্তির প্রয়োজন হয় নাই। 
না মিলল দুর, না মিলল আন, দর্হ ক মাঝে শুধু পীচবান" এই কথাৰ স্তরুষাদকে 
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শট অস্বীকার করা! হইমাছে। চৈতন্তের নিঙ্গ উক্তি “খবরে বিশ্বাস ঈশ্বরে আনিয়া মিলান” 











ৰ্ণত বৃহৎ বঙ্গ 


সেই বিশ্বাস অপর কাহার নিকট হইতে পাওয়া বাঘ লা। গুল সরতে তিনি স্বয়ং 
ভাহার অযাচিত করুণ! কোন ভাগাবান্‌কে দিয়া যান। 

কিন্ত বর্তমান গৌড়ীর বৈক্ক-ব্দ্ম গুবাদের উপর ছীড়াইছা আছে। গোস্থামিগণ 
ম্কষ্ঠে ঘোষণা করিকেছেন--"বৃন্াবন-লীলার সখীবাই মহাপ্রুর (স্বয়ং কষে) সহচর 
হইয়া আগিযাছিলেন। সুতরাং বজ্জরল আস্থান করিবার ক্মার উপায় নাই, গোপীগণের 
হাতেই সেই রসের চাবি।  গোস্বামিগণের বংশধরদিগের শরশ না লইলে বৃন্দাবনে 
প্রবেশাধিকার কাহারও হইতে পারে ন!। গৌরগণোদ্দেশের পক সুখস্থ করাইয়া! বৈষব- 
শিশুদিগের মনে গোস্বাষিগণের দেবত্বে বিশ্বাস সমাজে দৃঢ়ীরুত করা হইযাছিল। এই 
ভাবের বর্তমান বৈক্চব-বর্থমত চৈতরোক বা সমাশ্রর করিয়া উদ্বৃত্ত হয় নাই। তাহাতে 
কূল-শীলের-_বংশের কোন মর্যাদা নাই । “কহে চকাস, কাম্বর পীরীতি-জাতিকুলনল 
ছাড়া।” এক এক গোস্বামীৰ শিক্যগণ হইলেন-_-ঠাহ্ার পরিবার । ইহারা গ্রন্থাদি লিখিতে 
গিয়া নিন্দ পিতামাতা কিংবা পূর্কপুক্ষযদের নাম উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার খুকু ও 
পুকুদাভাদের পরিচার্থ দীর্ঘ বন্ধনাহ্থচক কবিতা লিখিয়া দুখবন্ধ করিযাছেন। নিজের জাতি- 
বংশ, গোষ্ঠী বা পারিবারিক অপরাপর সমস্ত বন্ধন ছাটফা ফেলিয়া ইহারা গুরুপদে মাথা 
বিকাইঘাছেন ও তৎসমরপিতকর্স্থা হইয়াছেন) এপ গুকবাদ বৈষ্ণবেরা পাইলেন কোথা 
হইতে? বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রবাহ নমতান্ত প্রবল ছিল--“ুনহে মানৰ ভাই, সবার উপরে 
যাস্থৰ বড়, তাহার উপরে নাই”__চ্ভীঙাসের এই মাহ কে তাহা জানি না, কিন্তু বৌদ্ধগণের 
যে শুরুই সর্ষপক্ষিান্‌__ন্যসাধারণ, একমাত্র পৃজার্ছ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
নেপালে হিন্ুদিগকে “দেভাজু” ও বৌন্ধফিগকে “গুভাছছুণ বলা হয়| ফা অর্থ দেবতা 
তজনলীল” ও “গুতাক্কু” অর্থাৎ “গুরুকে তজনশীল”। নাখধপ্চেও গুরুর প্রতি সামার 
ভক্তির বছ দৃষ্টান্ত পাওয়া! বায়। গোরক্ষনাথ হার পুরুষ জা কি অসামার রুদ্ধ সাধন 
কৰিঘাছিলেন। চৈতকা দেৰ-মন্দির ও তীঘ্বানগুলি দেখাইয়া বেড়াইতেন-- সুতরাং তাহাকে 
“দেভান্ধু” বলা যাইতে পাবে। পুরুর প্রতি এই অসাধারণ দ্ক্ষির লীলা তিনি কোথায়ও 
দেখাইয়াছেন বলিঙা মনে হয় না। আমার বিশ্বাস এই ওুরুবাদ বৌদছত্গ এবং ছিন্ন উভয় 
তনত হইতেই বৈ্যৰগণ লইয়াছিলেন, ইহার মধো চৈত্রের কোন প্রেবণা ছিল না। এই গুক- 
বাকের স্বারা গোস্থামিগণের সামাজিক প্রতিটা ও অর্গসম্পদের দ্ধ ছইয়াছিল, সন্দেহ নাই 

পরবর্তী বৈষ্চবের! বৌদ্ধ মত হইতে অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার 
প্রমাণ পাওয়া মায়। শোকের ধর্ক্মমহাষাত্রের পদে গোস্থামিগণ নিজের! অধিরিত হইয়া 
পুরস্কার ও নিগ্রহথ বিতরপ কৰিতেন। অনেক বৈকববাড়ীর গৃহে জেল ছিল। - শিশ্মাদেন্ব 
মপরাণের বিচার গোস্থামীরা স্ব করিতেন, এবং তাহাদের জেলে পবাদীরা দণ্ড পাইত। 
শ্রদুপা্গ অতুলরুণ গোস্থাসী বলিয়াছেন, খড়লহে তাহাদের জেল ছিল/_নিত্যানন্দের ষংশেধর- 
গণ বিচার করিছ্গা ভাহাদের শিশ্যদিগকে শান্তি দিতেন । ছুই ভাঙ্গার তিন শত বহসর পুর 
মহারাজ প্রি যে ধৰ্ম্মমহামাত্পদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এতকাল পরে লেই পদে 
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গোস্থামীদিগকে সমাসীন দেখিয়! মনে হ-_-ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা নষ্ট হয় 
নাই। নব ভারতের পল্লী ছিলে আীর্পনর্শ ্বস্থা_সেই সকল পত্র এখনও পাওয়া! যা । 
মহারানদ শ্রিমদনা শুধু “বশ্রমহামাত্র” পদের স্থইি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, শশ্টের 'অবস্থা 
পৰ্যবেক্ষণ ও ধৰ্ম্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে উচ্চশিক্ষিত! চরিকবতী মহিলাদিগকেও সেই ভাবে 
নিযুক্ত করিতেন। এই স্্রীধন্মমহামাত্রগশের ধাবাটিও গোস্বামিনীগণ বজায় রাখিয়াছেন। 
ইহার! ভত্রপরিবারে ষাতাযাত করিব! ধর্মের অন্তরশাসন এ তক প্রচার করিতেন। চলিত 
ভাবায় ইহাদের নাম ছিল “মা গোসাই।” 

বৌদ্ধধৰ্ম শেষকালটা দেহতত্ব লইয়া! ব্যাস্ত ছিল, স্মামর! পুৰৰ এক নমধারে (১৪ অঃ, 
গ্য পঃ, ৫৮৪-৮৫ পৃষ্ঠার) তাহ! বিস্তারিত ভাবে ন্দালোচন। করিযাছি। সহাপ্রনুর ভাবগ্রাবণ 
ভক্তি-দৰ্শো এই দেহতন্ একটা স্থান ছুড়িয়া বসিল। গোক্ষবিদ্ধয়ে দেখিতে পাই, হস্সবেনী 
গোরক্ষ মৃদঙ্গের বোলে “কায় সাৰ--কায়া সাৰ” এই ধবনি ভুলিয়া সুরু নীননাখকে উদ্বোধন 
করিতেছেন। “মাহা নাই ভাগে, তাহা নাই বহ্ধাণ্ডে" এই উক্তির সঙ্গে বঙ্গের জনসাধারণ 
বিশেৰভাবে পরিচিত । অনেক সমরে পূর্কবেন্তা ধন্মকে বঞ্জন করিয়া নহে--ব্দাস্মনাং করিয়া! 
পরবর্ী ধর্ম পির উত্তোলন করিয়া থাকে ॥ মহাপ্রক্র নাম করিয়া অনেক কথা! বৈষ্চব-সমাজ্জে 
প্রচলিত হইয়াছে, তাহা! বৌদ্ধতজ ও হিন্দূতস্ন হইতে গৃহীত । চণীদাস স্বয়ং তাহার কুষকীর্জনে 
“এড়িয়া টানিরে শ্বাস” প্রকৃতি ত্োক্ত স্বাসনিয়ামক প্রাণান্বামের তত্ব প্রচার করিয়াছেন, 
সহঙগিয়া পুস্তকষাত্রেই হরিভক্তি ও হরিপ্রেমস্ন্ধে বিশের কোন উপদেশ নাই। 
মহাপ্রক্র অষ্ট সাবিক বিকার অগৰা শান্ত, দান, সখা, বাৎসলা 
মাধুহ্য এই পঞ্চ অৰম্থাৰ সমস্তে বিশেষ কোন উল্লেখ সহলিয়া- 
সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। তাহাতে কেবলই নেহতন্বের কখা। অদৃত-রচ্ধাবলীর প্রথম 
ও শেষ কথ! “সকলের সার হুর আপন শরীর । নিজ দেহ জানিলে আপনি হবে 
স্থির ।” (৩ পৃঃ) চঞ্ডীদাসের উক্ধিতেও সেই একই কথ!--“নিঙ্গ দেছ দিয়া ভঙ্গিতে পারে, 
সহঙ্জ ভদ্গন বলিব তারে।” সহন্দিয়া- সাহিত্যে ভক্তি বা প্রেমবাদ অঅত্য_-সর্ব্মত্র দেহতস্বের 
কথা। ইছা সেই স্প্রাচীন তাত্বিক ধারা। সহজ্দিয়ারা হিন্দুতত্নের সঙ্গে যোগ রাখিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধতগ্রই তাহাদের ভিভি। এই সংপ্রনাযের মধ্যে ধুলী-বিশ্বাসী, 
পাগলনাৰী, পাচ ফকিরী প্রনৃতি যে সকল শ্রেণী আ্বাছে, তাহারা হিন্দগণের প্রধান প্রধান 
সংগ্কারগুলির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন; কোন কোন স্থানে রূললমান গুরু এবং আপপ 
সাহার শিষ্য; হিন্দুদের মধ্যেও গোমাংস কোন কোন শ্রেনীর নিৰিদ্ধ নছে। 

রীঙ্গাতিনদবন্ধে এই সহঙ্দিয়াদ্ের যে সকল মত আছে তাহা একেবারে সামাজিক 
আদর্শকে উলট্পালট করিয়া ছিয়াছে। ইহান্রে আল্শ সীতা সাবিত্রী নেন, সহজ্িয্বাদের মতে 
হার! স্বেচ্ছায় তাহাদের সর্কনথ স্থামীর পরে বিকাইয়া, দেন নাই। হিস্ুসমান্গ পতিত্রতার 
স্থান বতটা উচ্চ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পাতিব্রতোর ক্ষন্ত প্রচুর তৈলবটের ব্যবস্থা 
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আছে--তাহাতে ইহকালে ইষ্টবন্ধুভাতির উচ্চতান-প্রশংসা এবং পরকালে অক্ষয় স্বর্গ 
ইহাদের কোন্টির লোভ অলক্ষিতভাবে সীভা-সাবিত্রীদের যনের উপর বেশী কাথা 
করিয়াছিল--ইহা একটি জটিল প্রহর । অন্মতঃ সহঙিয়াদের আনর্শ ইহার! হইতেই পারেন না! 
পরকীযা-প্রেমে যে রমণী আত্মসমপণ করিল, সেই, সুহর্তে সে লোকচক্ষুর বালাই হইল। 
অতার। নিচের পিতামাতা তাহার জক্ত চিরতরে গৃহের 'অর্গল কন্ধ করিলেন, 
স্বামিগৃহে সে অসপৃশ্থ, স্থিত, অপাহ্‌ক্তেত। বন্ধু ও স্বগণেরা তাহাকে 
অস্বীকার করিল, শাস্তকারেরা তাহাকে নি্রতম নরক দেখাইলেন। সুতরাং পরকীয়ার 
প্রথম অবস্থা হইতে সে পার্থিব বাহা কিছু কাম্য তাহা সমস্ত বিসচ্জন দিয়া--পরকালের 
সমস্ত ভীতি গ্রহ করিয়া কলছ্বের ডালি মাথায় করিয়া পথে দাড়াইল। হ্তরাং ত্যাগ- 
সম্বন্ধে সে যে উচ্চতম সআআদর্শে পৌছাইয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
স্ত্রীলোক লইয়া ধর্মচঞ্ঠা বা প্রেমের আদর্শ প্রদর্শন করা এক সময়ে যুরোপের 
সবর প্রচলিত ছিল। মধ্য যুগের "নাইট এরপর” বেলী দিনের কথা নহে। কিন্তু খৃষ্টের 
পুর্কোও অনেক শ্রেণী এই রমণীদের লইয়া ব্যভিচারকে দর্শোর অঙ্নীয় মনে করিতেন। 
ভাহাদের কাহারও কাহারও মধো স্বীলোকের গলিকাবৃত্তি অতি সাধুকার্য্য এবং 
প্রশংসনীয় ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইত। পুরাকালে উত্কনী-তিলোত্ম! প্রনৃতি স্বর্গের গণিকারা 
(লোকমতে উদ্তন্থানে ন্মধি্িত ছিলেন। এমন কি মৃচ্ছকাটকে বযন্মসেনাই সেই নাটকের 
সক্দগুণসম্পয্া পধান নারিকা | গণিকানের ৃতা, গীত এবং সমস্ত কলাবিদ্ার পারদিতা 
লাত করিতে হইত । উদ্দালক মুনির পুত্র-কন্ৃক বিবাহপ্রথ! আশ্য-সমাজে প্রচলিত 
হইবার পুর পথ্যন্ত জীলোককের বহনাযকের সহিত সঘক্ধ প্রশংসনীয় ছিল। যে বমদী 
হনায়ককে সন্ধঃট করিতে পারিতেন, সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা হইত। হিনি পুরুষের নিবেদন 
অগ্রাহ করিতেন, তিনি সমান্ছে নিন্দিতা হইতেন, তাহাকে সমাজ্দ “কর্কশ” নাম দিয়া 
ঠাহাদ্দের প্রতিকুলভাব দেখাইতেন। ( হর্গাচরণ সান্কালের সামাঙ্গিক ইত্তিহাস জরষ্টবা।), 
ও বুদ্ধদেৰ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর মিলনসমন্ধে বহু কঠোর নিহমাবলী বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি 
কালে সংখের মধ্যে নৱনারীর অবাধ মিলন হইতে লাগিল। খৃষ্টপূক্দ তৃতীয় শতান্দীতেও 
যে একাভিপ্রারীর দল নিষ্যমান ছিল তাহা পূর্কেই (৩২১ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে। তাহারই 
নব নৰ সংস্করণ এখনও পল্লীতে পল্লীতে উৎপন্ন হইয়া সেই অক্ষয়-বটের অবিনাশী বংশধারা 
বঙ্গায় রাখিয়াছে। ঘোষপাড়ার মত শত শত গ্রামে রজনীর অন্ধকারে অঅর্গলবন্ধ গৃহে 
নরনারীর 'অবাধ ধর্স্মাস্ললন এখনও চলিতেছে। আমরা! পার্কাতীচরণ কবিশেখর-প্রনীত 
চারুদ্শন নামক পুপ্তক হইতে এই নৱনাৱী-মিলনের একটা দৃশ্য উদ্ধত করিয়া দেখাইতেছি। 
“কিশোরী-ভজ্দনের মেলায় বাইয়া হাকিম চতুদ্দিকে তাকাইয়া হেখিলেন প্রায় পাচপত 
লোক উপস্থিত। সেই লোকের মধ্যে জ্ীলোকের সংখ্যাই বার ্যানা। লেই ভ্রীলোকদের 
মধ্যে বিধবার সংখ্যাই দশ 'আন!। সেই বিধবাদের মধ্য যুবন্তীর সংখ্যা আট আনা। কোন 
স্্ীলোকের কোলেই শিশু নাই। বৃদ্ধের সংখ্যাও বড় কম, যুবতী ও যুবকদের সংখ্যাই পনের 
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আনা। :-:---:-::পদ্ধে পদে এত কাট দেখিলেও তিনি একটা প্রধান বিষয়ে একান্ত স্ব 
হুইয়া উঠিলেন। তাদৃশ সন্ধি উন্নত বাহ্ষ-সমাজেও জন্মিতে পারে নাই। ব্রাহ্গগণ স্্রী- 
স্বাধীনতার ঘোর পক্ষপাতী হইলেও সভার বসিবার কালে একত্র মিলিয়া মিশিরা বসেন 
না। "৮" কিন্তু এখানে তাদৃশ সন্বীর্ণতা নাই। বস্বীপুরুৰ যার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে 
পূর্ণ স্বাধীনতা পাই! বলিযাছে। কাজেই ঈদৃশ ত্ীস্াধীনতা- 
দর্শনে হাকিমবাব সমস্ত অভাব ও সমস্ত হুঃখ তুলিয়া 
গেলেন। হাকিমের এই চিন্ত শেষ হইতে না হইতেই ভঞ্জন-ক্রিয়া আরম্ভ হইল। 
সেই মোকন্দমায় অভিযুক্ত বৈষ্ৰীগণ ও কুষ্চপুরের কৰুলাসী বৈক্ৰী হাকিমবাবুর 
তি নিকটে আসিয়| গান ধরিল--“এই পাগলের দলে_এই দলে কেউ এসনা রে 
ভাই। কেউ এসনা, বস’না, কেউ ঘে'ৰ না গায়। এই দলেতে এলে পরে--জাতের বিচার 
নাই। এক পাগল উড়্িস্াতে জগন্নাণ গৌসাই, চণ্ডালেতে আনে অন্ন ব্রাহ্মণেতে খার। 
এক পাগল চিতলাইতে শঙ্কু চাদ গোসাই। সে যে হিন্দুর শুক, ব্রাহ্মণের শিব, মোসলমানের 
সীই।” উক্ত গান-সমাপনের পর কমলবাস আলিয়া ঘোষণা করিল-_“সেবানন্দে প্রেষানন্দ 
বাধে” অর্থাৎ ক্ধানিবৃত্তি ন! করিতে পারিলে ন্ধগবানের প্রেমানন্দ লাভ ঘটে না। ......... 
কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শত্ব্যক্রনের পাত্র সভার মধাস্থলে বিছানার উপর আসিয়া 
উপস্থিত হুইল, তৎসঙ্গে সঙ্গে ীপরুষগণ সেই পাত্রের চতুদ্দিকে দিরিযা বসিল, এবং 
এক এক জনের সুখের নমর টানাটানি ও হাসাহাসি করিয়া! অন্ত অন্তে খাইতে লাগিল। 
এই দৃশ্যে হাকিমবাবু, মহাসন্ধ্ট হইলেন। এত বিভিন্ন জাতির একত্র সন্মিলিত মেলার: 
মধাস্থলে বিছানার উপর হিন্দুজাতির অন্পবাঙ্ছন আসিতে পারে, তাহা! হাকিমবাবু স্বগ্েড 
কল্পনা করিতে পারেন নাই। তছপরি আবার এক-থালার খাস্ধ টানাটানি করিয়া সকলে 
খাইতে পারে, ইহা অসম্ভব হইতেও মহা সম্ভব ।........হতরাং ঈদশ জাতিভেদবিরোধী 
আচরণ হিন্দুজাতির মধো পাইয! হাকিমবাবু আহ্লাদ গলিয়া গেলেন। তাহার “জাতিভেদ” 
নামক পুস্তকখানিতে যে নূতন অধ্যায় লিখিত হইবে তাহাও মনে যনে স্থির করিয়া 
লইলেন। সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে ব্রাহ্ম ধর্শ্মে দীক্ষিত করিবার আশাও 
জাগিয়৷ উঠিল। সেই আপা হঠাৎ বদ্ধিত হওয়াতে হাকিমৰাবু স্থির থাকিতে পারিলেন না। 
তাই তিনি হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, “হে প্রিয় ভ্রাতা ও ভন্্ীগণ__. 
আপনাদের সুলাবান্‌ সমন নষ্ট করিতে আমি দণ্ডায়মান হই নাই। এই মেলায় জাতিভেদ- 
নাশক সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা দেখিয়া এত আনন্দিত হইযাছি যে, তাহা! হৃদয়ে চাপিয়া 
দরজা খুলির! সকলকে দেখান উচিত। নতুবা এই মহাসতা-প্রচারের স্থবিধা হইবে না। 
ত্রাক্ষ-সমাজের স্ত্ীস্বানীনতা প্রকাশ্য দিবালোকে । তাই এই যহাসত্য-প্রচারের মহান্থযোগ 
খটিতেছে। আপনাদের স্ত্রীন্বানীনত! রাত্রিতে অতীব গোপনে পাপকার্য্যের মত সভয়ে 
সম্পর হয় কেন? আপনারা যখন ধশ্মের বলে বলীয়ান্‌, তখন আর ভর করেন কাকে ?....... 





কিশোরী-নেরুজেলা। 
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“হিশুঙ্গোতির ধনের অত কারণ অবরোধপ্রথা। ঈদৃশ বর্বরতা কোন স্থসভ্য 
জাতির মধ্যে নাই। কেশ জ্াগাইতে হইলে শ্রদ্াবীনভার আবহাক। দেখুন বৃক্ষের 
সর্াংশে হর্ধোর উত্তাপ পাই বি বাকী শন্ধাংশ উহ! না পায়, তবে সেই বৃক্ষ রীতিমত 
হটগুউ ও বলিষ্ঠ হইতে পাৱে না (এই নই চিনতপীল কৰি বজনিনাদে ঘোষণা করিয়াছেন, 
“না জাগিলে নব ভারত-ললনা, এ ভারত নার জাগে না জাগে না".....পনাদের আচার 
ব্যবহারের সঙ্গে শিক্ষিত উন্নত বান্ধ সমাজের বেশ মিল আছে। তাই ক্াপনাধিগকে আগামী 
রবিবার সেই পৰিত ব্রান্ধ-সমাঙ্গে যাইতে 'নথরোধ করি। তথায় আমি থাকিয়া বহু উন্নতির 
পথ দেখাই দিব-.......মি স্বয়ং করেকখানি গাড়ীসহ এই আখড়ায় আগামী রবিবার 
সায় আসিতে প্ৰস্তত খাছি। আমার সঙ্গে আপনারা গেলে ্র্-সমাজ ধর হইবেন।” 

হাকিমবাব্র এই বক্তার মর্স্ কেহ বুঝিলেন ন!। ষ্ঠাহাদের পক্ষে যে তাহা বুঝিবার 
কোন এবস্ধকত| আছে তাহাও তাহারা মনে করেন না। প্রীপ্তুর জীবুখের উপর যে 
হাকিমের সুখ ৰ! অন্তোর মুখ খাকিতে পারে, তাহা ভাছার! জানিতেন না। তাহার! নিতুল 
এবং বাকী সমস্তই ভুল, ইহাই তাহাদের মজ্জাগত দৃঢ় ধারণা । ভার! বিদ্া ও বৃদ্ধিকে 
কুপণের সহায় বলিয়া মনে করেন। তাহারা বেদ বা শান্কে এহিকের খেল! বলিয়া মনে 
করেন। ব্রাহ্মণপত্ডিতকে বৃথা মন্রন্য বলিয! মনে করেন, তাহার! সংসারে খাকিয়াও 
সাংসারিক নিষমকে তুচ্ছ মনে করেন। গুরু, পুরোছিত, স্বামী ও গুরুজনকে তত গ্রহ 
করেন না। কেবপুজা, উপবাস, শখ, ঘণ্টা, পবিত্রতা, নিয়ম ও নিষ্ঠা প্রভৃতিকে অসার 
মনে করেন, 'আনন্দময়-মেলার আনন্দময় ভঙ্ননকেই জীবনের সারাংশ মনে করেন। তাই 
হাকিমের বক্তার উত্তরে এই যেলার সাধু ও সাধুনীর! নিয়োক্ত গান ধরিল:--“মন ঝাছুড় 
সন্ধার সময় উদ্িগ নাকাল কাক পেলে তোরে ছেড়ে দিবে না। শোন বলি নূর্খ বাছড়, 
দিনে থেকো দিন-কানার মত, রাত্রে হই চতুর। উপর দিকে দিয়ে লেঙগুর, ঝুলন স্বভাব গেল 
না 7” এই গান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভোজনকাধ্য নির্বাহিত হইয়া বআচমনের সময় 
শ্াসিল। তাই দশ যারে জন স্ত্রীলোক--হাকিমবাবুর সুখ ধোওয়! জল খাইবার জরা 
প্রস্তুত হইল। 

কাছেই এবার বিষম হড়াহড়ি বাধিয়া গেল। তাহার ফলে হাকিমবাবুকে রাত্রি দশটার, 
সময়ে রান করিতে বাধা হইতে হইল এমন সমন্ধে কমলদাস মনে মনে স্থির করিল, হাকিম- 
বাবু বত সন্তুষ্ট হইযাছেন। কিন্ত ব্যক্তিতেদে যে বৈষমা ঘটে, তাহ] সে জানিত না। যে 
উপাদানে অশিক্ষিত নীচলোকের আনন্দ জনে, সুশিক্ষিত সা বশ্-প্রা লোকের তাহাতে 
“আনন্দ না জক্মিবারই সস্তযবন! বেনী । বরঞ্চ স্ত্রীলোকের এত নির্ণজ্ছত! ও অসত্যতায় তাহার 
ক্রোধ জশ্মিয়াছিল। তাই তিনি স্রানের পর কাহাকেও গাত্র মোছাইবার অধিকার দিলেন না। 
কমলদাস এই আমোদকে ধ্্সসঙ্গত বলিয়া প্রমাপের প্রত্যাশায় হাকিমকে লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা 
করিলেন -_পাশবন্ধো! ভবেজ্জীবঃ পাশমুক: সনা শিব: অর্থাৎ দা লক, তয়, ক্রোধ, 
লোভ, হিংসা নিন্দা ও আসক্তিকে অষ্টপাশ (আট প্রকার বন্ধন) যলে। সাধনবলে সেই 
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পাশমুক্ত হইতে হুইবে। পাশমুক্র না হইলে জীব বালকের ক্লায় সরল হয় না। সরল না 
হইলে ভ্গবংপ্রান্তি হয় না।” হাকিমবাবু ভ্রীলোকদের নিলচ্ছিত| ও কমলদাসের উক্তি 
মিলাইতে গিয়াও মিলাইতে পারিলেন ন!। এমন সময়ে কমলদাস আবার বর্সব্যাথ্ করিতে 
আরম্ভ করিল। হণা--ধর্মবজগতের দেশ চারি প্রকার-(ক) মূল, (ব) প্রবর্তক, (গ) সাধক, 
(ঘ) সিদ্ধ। প্রত্যেক দেশের নত ছয়টি পিক্ষিতব্য বিবরন আছে, ঘথা__(১) দেশ, (২) কাল, 
(৩) কায, (৪) পাত্র, (৫) আলম্ষন (৬) উদ্দীপক-..............দেশের নর্থ ও গানের নর্থ 
হাকিমবাৰু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ুচ্ন্ত হাসাহাসির সঙ্গে যোগ দিতে পারিলেন না, 
বলির! অনেকের সুখে হাসি জাগিল.........তাই তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। যাতাগাত 
কালে যাহা চক্ষে দেখিলেন বা ্ঙ্ুমান করিলেন তাহ! বর্ণনার যোগ্য নহে' (১৪*-১৪২ পৃষ্ঠা)। 
ইহ! একটি বাঙ্গদস্ত হইলেও এই বর্ণনার ভিতর যে কতকটা সত্য আছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। এই ছবির আর একটা দিক্‌ আছে। উন্নত সহঙ্জপন্থীর ন্দাদর্শ__ 
সংস্কারের উদ্ধে। 
মরনারীর প্রেমসঘ্বন্ধে সহঙ্গি্াদের ধারণা খুব উচ্চ। তাহ! সাধারণের বোধগম্য 
নহে। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, "এরপয় করি! ভাঙ্গে বে, সাধননসক্গ পায় না সে” বাহাকে 
প্রেম দিয়াছ, তাহা হইতে সে প্রেম আর ফিরাইমা। পানিতে 
লিগার শখ পারিবে না--সে বািচারী হউক ৰা বযাভিারিনী হউক তাহাতে 
কিছু আসে যায় ন!; সাংসারিক হুখ হয়ত হুইল না, হয়ত প্রেমের পাত্র বা! পাত্রী পুনরায় 
নির্বাচন করিলে খরকরা! খের হুইত। কিন্ত সহদির! সে হ্খ চায় না। কুল যেরূপ 
তাহার সৌরভ বিতরণ করিয়া তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারে না, ভালবাসি প্রকাত প্রেমিক 
তাহা নষ্ট করিতে পারে না। দান-ধর্্ম ইহা নহে, দান করিয়া তুমি নিযিন্ব হইতে পার 
দ্বিতীয় হরিস্চন্সের মত ১_-কিন্ধ প্রেমকে খিনি সাধনার বস্ধ বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি 
ছুখন্ুখের অতীত হইয়া! গিয়াছেন। ছ্যখের বোঝ! মাথার করিয়া তাহাকে সাধনার পথ 
পরিক্ষার রাখিতে হুইবে_-প্রেম আদান-প্রদানের-_কারবারের বা বিনিময়ের সামগ্রী নছে। 
নিনি শেষ রক্ষা করিতে পারিবেন না--তিনি সাধন-ঙ্গ পাইবেন না। সহজ্দিয়া-ঞ্রোমে 
“তলাকনামা” অগ্রাহ । চণ্ডীৰাস লিখিয়াছেন, তাহার সময়ে “সহজ প্রেমের” নেশায় যুবক- 
যুবতীর! উন্মত্ত ছিল। কিন্ত এ সাধনা বড় শক্র। কবি বলিয়াছেন, যোগা ব্যক্তি 
“কোটকে গোটিক হয়”, এক কোটা সাধনপন্থীর মধ্যে একজন হুর : লে বান্তি কেমন, 
তৎসবন্ধে চণ্ডীদাস বলিয়াছেন--মিনি “মেক পর্ধতকে সুতা-তন্ত দিয়! বাধিয়া আকাশে 
ঝুলাইয়া রাখিতে পারেন, বিনি বিষধরের কবলে তেককে পাঠাইয়া তথায় তাহাকে নৃত্য 
করাইয়া ক্রাইম স্মানিতে পারেন--তিনি যোগ্য । অর্থাৎ মিনি অসাধ্য সাধন করিতে 
পারেন, তিনিই যোগ্য । "ন্ধাবন্ধ" নীতিকায় (পূর্ক্বঙ্গ-পীতিকা, ॥র্খ খণ্ড, দ্বিতীর ভাগ) 
এইরূপ প্রেমের দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম উপদেশ নিজদেহকে পকা্ট-লোক্সম” করিতে হইবে । 
অর্থাৎ, উহাতে ইন্সিয়াসক্তির লেশ মাত্র ণাকিবে ন1। দৈহিক উত্তেজনাৰ লেশ থাকিলে 
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দেবতারা সে প্রেমের স্বর্গ হইতে সাধককে তাড়াইয়া দবিবেন। “ষরষ না জানে, ধরম বাখানে, 
এমন আছযর়ে মারা। কাজ নাই সবি, তাদের কথায়, বাহিরে রহুন তারা। আমার বাহির 
দুয়ারে, কপাট লেগেছে--ভিত্তর ছয়ার খোলা।” খাহারা শক্ত লইশ্! ব্যাখ্যা করেন__া্্ী 
নহেন--তাহার! দূরে থাকুন,__বহিরিক্রিয্ের লেশ বাহার ন্মাছে__তাহার অধিকার নাই। 
“চৌকি রয়েছে সেথা"_প্রহরী আছে, দৈহিক কোনরূপ চাঞ্চল্য দেখিলে তাহারা তাড়াইয়া 
দিবে--“সে দেশের কথা, এদেশে কহিলে, লাগিবে মরমে ব্যথা" সে দেশের 
ক্থখছঃখ-_এদেশের স্খন্থঃখ নহে। চণ্তীঙ্াস বলিতেছেন--“ত্রিসন্ধ্য! যান্দন, তোমার ভঙ্গন, 
তুমি বেদমাতা গারত্রী, তুমি হও পিত্ষাত” ইত্যাদি কথায় কৰি যে স্ব্গলোকের প্রতি 
ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহার পথঘাট প্রাচীন কৰি তরলীরমণ তাহার চ্ডীদাস-জ্বীবনীতে 
দেখাইয়! দিয়াছেন, ইহার শূল পুথি বিশ্ববিভ্ালছ়ে কাছে, এবং বঙ্গীয় সাছিত্য-পরিষৎ তাহ! 
ছাপাইয়াছেন। ইহাতে আছে--প্রণরী ও পরণরিনী পরস্পরকে নির্ধাচন করার পর পরল্পরের 
নিকট হইতে দূরে, পুকৃষ স্তন্দরী রমণীর মধ্যে, ও নারী অন্দর যুবকগণের মখো।--বাল, 
করিবেন। নিদিষ্ট কালের মধ্যে নদি শত প্রলোভনসন্থেও তাহাদের একনিষ্ঠ প্রেমের 
পরিবর্তন না হয়, তবে ভাহাদের প্রথম পরীক্ষা হইয়া গেল। দ্বিতীয় অবস্থার ভাহার! একগৃছে 
বাস করিবেন, তখন স্বীয় চরিত্র শস্ষু রাখিয়া স্বভাব লইগা তাহার! কি কি স্তর অতিক্রম 
করিবেন তাহা তরণীরমণ রামীর মুখে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন--“চারিমাস আগে ভার 
চরণ সেবিদা। পদতলে পড়ি রবে স্বভাব লইরা। পুনঃ আর চারিমাগ চরণ সেবিয়া। 
বামভাগে শুতি রবে স্বভাব লইয়া ॥ পুনকুপি চারিমাস সর্ধাঙ্গ সেবিয়া। ছনদ-বন্দে গুতি 
রবে স্বভাব লইয়া। আর চারিমাস তার চরণ ধরিঘাদছধে রাশিবে তাকে স্বভাব লই” 
প্রত্যেক পদের পশ্চাতে “স্বভাব লইক্কা" কথাটি 'আছে-_শর্খাৎ। স্বীয় সংযমের ও দৈহিক 
পবিত্রতার আদরশটি বঙ্গায় রাশিয়া শুদ্ধভাবে এইকপে সেই মানস প্রেমপাত্রের মানসী-পুজা 
করিতে হইবে । এত বড় করিপাখর কে কবে কজন! করিতে পারিয়াছে ? 

পুনঃ পুনঃ বেদকে অগ্রাহ্ করা! হইয্াছে। বেন-বিকুদ্ধ বোদ্ধধর্পের এই বাদী সুপরিচিত। 
পরকীয়ার ধর্ম এই "লোক বেদধর্স্ম পাপ-পুণয দে নাহি মানয় । মন নিচে হস্ত কাস্তে করয় 


৪৪) জেঙ্গান_এই সমন্ত পরিত্যাজা। এই তারিক মতের ধ্বনি 
আমর। চৈতরূচরিতামৃতে পরথন্থ দেখিতে পাই। উদ্দলচক্রিকা নামক সহজিয়া-পু গিতে 
পাই "লোকপান্স করে ঘারে স্নেক বারণ” তাহাই পরকীয়ার শ্রেষ্ঠ বিধান। স্বকীয়! 
অগ্রাহ “পরকীয়াত্প অতি রসের উল্লাস । তাহাতে পরম রতি মন্মণের হয়।” এই পরকীয়া- 
ধৰ্ম্ম কিরূপ উচ্চ এবং তাহ! বে শুধু একটা বর্স্মমত নহে, তাহা অন্তুচিত হইবার যোগ) 
এবং এখনও হইতেছে, তাহার দৃষ্টা্তস্বরূপ কর স্চ্যুতচরণ তন্নিধি-পরনীত 'সাধুচরিতে'র 
স্আখ্যান্তিক। এখানে অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে 

রহ জেলার ইটা পরগনা ক্ষেমসহ ্রামে হর্গাপ্রসাদ কর ( পিতার নাম হরিবয়ত কর 
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এবং মাতার নাম শাস্তা দাসী) নামক একজন কারন ১৮৫১ খৃ: অন্দে অন্মগ্রহণ করেন; তিনি 
তরুণ যৌবনেই একান্ত ধৰ্ম্মাহূরাসী এবং সাধুচরিত্র বলিয়া খ্যাতি 
লাভ করেন। ইনি শৈশব হইতে মনোমোহিনী নামী তাহার এক 
দূর আস্মীয়াকে ভালবাসিতেন। এই ভালবাসা অর্থ মানসিক পৃূজা। ইহা! ছর্গাপ্রসাদের, 
মনের নিভৃতে থাকিয়া! তাহাকে সমস্ত সাধুকার্ন্যে প্রেরণ! দিত ইহা এত গুপ্ত ছিল যে বহুদিন 
পান্ত মনোমোহিনী নিজেও ইহার অস্তিত্ব জানিতেন না। ভাহার ২৪ বৎসর বরসে ভিনি 
মনোমোহিনীর নিকট প্রতাহ তিনবার বাইতেন__প্রত্যেকবার তি অল্প সময় থাকিতেন, 
সকালে ও সন্ধায় তাহাকে প্রণাম করিয়া! চলিরা আসিতেন। কিন্ত ষধ্যান্ছে একখানি খালা- 
হাতে তাহার দ্বারে দাড়াইলে যনোমোহিনী ওাহাকে অগ্রবাঞ্ন দিতেন, তাহার কিছু তিনি 
উচ্ছিষ্ট করিযা দিলে দুর্গাপ্রসাদ তাহা গৃহে আনিয়া খাইতেন। এই সময়ে ছর্াপ্রসাদ মৌনব্রত 
সঅবলব্বন করেন। তাহার সাধু নিন্ধলন্ক জীবনদর্শনে প্রথম প্রথম লোকে কিছু বলিত না 
এবং মনোমোছিনীও এই অন্কৃত খেয়ালী লোকটির আবদার প্রতিপালন করিতেন। কিন্ত 
কালক্রমে লোকেরা কানাকানি করিতে লাগিল। তাহার চরিজসখন্ধে সন্দেহ করিবার 
কোন কারণই ছিল না কিন্ত তথাপি লোকেরা বলাবলি করিত, “মনোমোহিনীই বা কিরূপ 1 
গে উহাকে প্রণাম করিতে দেয় কেন এবং তাহার উচ্ছি্ই বা খাইতে দেয় কেন?” 
ছিন্দুরমণীর সঙ্মে ঘা পড়িল। পরদিন থালাহন্ডে ছরগাপ্রসাদ তাহার দ্বারে উপস্থিত হইলে, 
তিনি অত্যন্ত ভৎগন করিয়া তাহাকে ফিরাইরা দিলেন। সেদিন ভ্রাতৃবর্গের বহু হ্বরোধ ও 
উপরোধসব্বেও দর্গাপ্সাদ কোন খাস এহণ করিলেন না। ছর্গাপ্রসাদের বয়স তখন যাত ২৪ 
বংসর। ক্রমাগত উপবাস চলিল, আস্বীয়বন্ধগপ নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়! বার্ণ 
হইলেন, দুর্গাপ্রসাদের উপৰাসত্ৰত ভাঙ্গিতে পারিলেন না। নিরুপায় হুইয্া তাহার! ষনো- 
মোহিনীকে ঠাহাদের বাড়ী বসিয়া খাশ্স উচ্ছিষ্ট করিয়! দিতে অঙুবোধ করিলেন। বিরক্তির 
হরে মনোমোহিনী বলিলেন, “কেউ খেল বা না খেল তাহাতে আমার কি? আমাকে তোমরা 
আর এ লোকটার জন্ক জবালাইকা মারিও না।” আরও হুই তিন দিন গেল, তাহার ত্রাতারা 
নিরুপায় হইয়া তাহাকে লইয়া তাঁহাদের এক নিকট আস্মীয্ার বাড়ী গেলেন। সেই 
মামীকে দা প্রসাদ ন্মতযন্ত ভক্তি করিতেন । রাস্তার বহুবার তাহার! উহাকে খাওয়াইতে 
চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্ত সকল চেষ্টা বিফল হইযাছে। নেদিন 

শামা! তাহারা গাহাকে লই সেই বাসীর বাড়ীতে পৌছিদাছেন 
সেদিন ধরিষা পুরো! দশদিন ছর্াপ্রসাদ উপবাসী ॥ কিন্ত সেই আস্বীয়া অনেক কা্দিয়া-কাটিয়া 
কিছুতেই ছুগাপ্রসাদের ধস্ঙ্গ পণ টলাইতে পারিলেন না। তাহার ত্রাতারা তাহাকে বাড়ীতে 
ফিরাইর! আনিলেন, তখন চতুন্দশ দিবস সাধু-সুবক নিবন্ধ উপবাসী, তিনি কদ্ধালখার ও 
শধ্যাশারী। বাহার বিশুদ্ধ চরিত্র ও সাুত্বের প্রতিষ্ঠা সর্ধত্র প্রচারিত, এমন নিশ্মলচন্িতর 
মন্দিতে বিক়াছেন-_এক্সক্র প্রতিবাসীদের মন বিগলিত হইল। তাহারা 


না বশ । 
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ষনোমোছিনীর যন গোপনে তীব্র জ্বালা বোধ করিতেছিল__কেবল লোকলজ্ছায় তিনি নির্ম্মমতা 
দেখাইতেছিলেন। এখন লোকাম্ুরোধে ভিনি অতান্ত আহলাদ-সহকারে হুর্গাপ্রসাদের 
বাড়ীতে যাইয়া তাহার স্বপ্ন উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলেন। ১৫ দিন পরে তিনি আহার করিলেন। 
অচযুতবাৰু লিখিয়াছেন--ধাহাৰা এই খটনা প্ৰত্যক্ষ করিয়াছেন, ভাহাৰের মধ্যে এখনও 
অনেকে জীবিত। জীবনের এক সময়ে হুর্গাপ্রসাদ প্রত্যেক মান্থষের আদেশ ঈশবরাদেশ 
বলিয়া মান্স করিতে লাগিলেন ॥ তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্প কালীচরণ তরফ্রার নামক 
একব্যক্ি তাহাকে সন্ধ্যাকালে ডাকি! বানি তাহার গোশাণার লই! গেলেন, সেখানে 
গোবৱের সুপ এত বেলী ছিল বে দাড়াইবার স্থান ছিল না, তাহারই এক কোণে কোন কষে 
ছর্গাপ্রসাদকে ঠেলিয দিয়া কালীচরণ স্মাদেশ করিলেন, "এইখানে দীড়াইয়া থাক।” সে 
রাত্রে ঘোর বিছাৎ। ঝড় ও যেঘবৃষি, গোরালের চাল বরাঙ্গীণ, অনগর্ বৃষ্টি পড়িয়া র্গাপ্রসাদের 
(দেহ সিক্ত করিতেছে, এদিকে সহজ সহ মশক গ্াহা রক্ত চুৰির! খাইতেছে,-_মপরদিকে 
পচা গোমগের সহ ছাচি । কিন্তু নিক্দিকার মহাপুকষ পরস্তরবিগ্রহের স্থান নড় অটল 
হইয়া দাড়াইয়া সাছেন। ৯৭ ঘণ্টা পরে রাত্রি একটার সমরে কালীচরণ াহাকে পরীক্ষা 
করিয়। যুক্তি দিয়া বলিলেন, “এখন ঘরে যাও”: 
এইরূপ তপভার কথা ঘুরোপ কি কখনও শুনিয়াছেন? হারা জানেন অগপ তৈরী 
করার তপন্ত।_ পৃথিবীর শক্তিপুঞ্জের উপর ন্দাশিপতা-্থাপনের তপঙ্কা। কিন্তু এই 
'নাধ্যস্মিক জগতের তপস্তা তাহার! বর্ধারোচিত বলিত্বা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন, কিন্ত 
ইহা পাহাদের অনায়ন্ত এবং ইহাই আমাদের সম্পহ্‌। প্রাতীচীকে যদি ছয় করিতে ছয় 
তবে প্রাচোর এই নিন্কিকার, নির্ধিরোধ, ইঞ্রিগরী, দেহতুচ্ছকারী, অসীমগহিষ্ণ--অনস্ত 
বিশ্বাসপূর্ণ প্রেমের তপস্কা দ্বারা তাহা করিতে হইবে, দার! প্রাচ্যের বুদ্ধ অর্ছেক জগৎ জয় 
করিয়াছিলেন-প্রাচোর বীশু প্রতীচা জত করিয়াছিলেন__এ সেই শ্রেণীর তপস্যা, পথ ভিন 
হইতে পারে, কিন্তু অধ্যাব্মপক্রির উদ্বোধনই এই তপক্তার মূল লক্ষ্য । 
প্রেমের জন্য অসাধ্যসাধন_-সহজ্গপত্থীরা কেখাইয়াছেন। কুষাই আনন্দের কারণ, 
তুম! ন! হইলে তৃপ্তি হয় নাঁ-উপনিবদের এই মহাবাণী, প্রেম-দগতে বাঙালীর যাহা 
দেখাইযাছেন অন্ধ্র তাহা সুলভ নহে । চিন্তার এই স্বাধীনতার পথে হাটিতে আরম্ভ করিয়া 
কোন বাধ! না মানি! ছুমাকে লক্ষা করা, ইন্দিয-সংমমের শেষচেষ্টা_ত্যাগের শেষ দৃষ্টান্ত, 
ইহাই সহনিয়া-মত। বাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বলসেভিক্‌ এবং খ্যন্স্গগতে সহন্দিয়া--ইহারা 
প্রাচীন সংস্কার সমস্ত ভাঙ্গির! ফেলিঘাছেন। একূপ নির্ভীক বীরত্ব জগতে বিরল। ভারতবর্ষে 
দাড়াইয! স্কামীনমতের ধ্বজ! তুলিয়া সীতাসাকিহীর আদর্শ প্রেমের ক্ষেত্রে উপেক্ষা করিয়া 
তাহ! হইতে উচ্চতর আদর্শের পরিকরনা ইহারা করিন্াছেন; ইহাদের বুকের পাটা কত বড় 
প্রশস্ত! “অন্ধাবন্ধ”তে স্বামীকে বলিয়া কহিসাপরশযীর সঙ্গে মাখার 


শা! দাত স্বাধীনতা বাঙ্গালী ভি কে করনা! করিতে পারিযাছে 
কাম শা, লাখ পরা কট শন শদিয়া ইহারা সদর হয়াহেন। 
্ Ee, ‘ Ee. + 
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সহজিয়ার! বলেন কাঠ-পাথরের বিগ্রহ সহজ্দে তুষ্ট করা মায়-_-করেকটি কুলবেলপাতা পায়ে 
ফেলিয়া দিলেই বথেষ্ট। কিন্ত মানুষের মন জোগান বড় উৎকট তপস্তার কাঙ্গ, তিনি যাহা 
করিবেন আমি তাহাই দেবতার কাজ বলিরা গ্রহণ করিব, তাহার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা 
একেবারে ডুবাইয়া দিব; উপবাসী আমি, আরাধ্য ব্যক্তি আমার হাত হইতে খালা ফেলিয়া 
দিয়! আমার বিরুদ্ধে দরজা! বন্ধ করিয়া দিলেন, তথাস্ত_তথাপি তিনি ভগবান, দর্গাপ্রসাদের 
এই দৃষ্চর তপস্কার মহিমা হুলোক হইতে হ্যলোক স্পর্শ করিয়াছে। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, 
“আমি নিন সুখহঃখ কিছু না জানি। তোমার কুশলে কুশল মানি”__ন্সতি সরল সহঙ্গ দুটি 
কথা কিন্ত অনুষ্ঠান করিতে হইলে বড় শক্ত । শত্তবৎ যে ব্যবহার করিতেছে, তাহাকে 
শুধু ক্ষমা নহে__সর্ধাত্তঃকরণে ভালবাসা এবং গাহার হাতের শূল কুল বলিয়া এহণ করা। 

চণ্ডীদাস সহঙ্ছিয়ার তান্ত্রিক অংশের উপর জোর দেন নাই, তিনি শন্থরাগের দিক্টায় 
বেশী ঝুঁকিয়াছিলেন। ব্দার একটি নৃতনস্থ তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এই :_-নরনারীর, 
প্রেম ঈশ্বরপ্রেমের পথ ডিনাইয়া দেয়। বোধ হর তাহার পুর্বে আর কোন সহজিয়া 
একথাট। বলেন নাই। প্ররদ্ধাণ্ড ব্যাপিয়া আছবে যে জন, কেহ না জানয়ে তারে । প্রেমের 
আরতি যে জন জানরে সেই সে চিনিতে পারে”, এই পার্থিব প্রেষের সিঁড়ি বহিয়া স্বর্গলোকে 
যাইতে হয়, এবং এই নরনারীর প্রেমই গন্ধব্য স্থানে লই খাইবার একমাত্র উপার 
তথায় পৌছিলে এই প্রেমের আর পরস্বোজন হয় না। কৰি এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপমা 
দিয়! বলিয়াছেন, যদি দীপহত্ত্ে কেহ গৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় কোথায় কি 'দাছে তাহা 
জানিতে চাহে, তবে সেই ভাবে সমস্ত জানিয়া লইলে তখন দীপের আর কোন প্রয়োজন 
হয় না” ( ৰঙ্গ-সাহিত্য-পরিচর, ১৬৯৩-১৬৬৫ গৃহ ।) 

৩০৯ পৃষ্টা তিব্বত প্রসঙ্গে আমবা! যে সকল কথা বলিযাছি, তাহাতে দেখা বায় বঙ্গের 
বাউল ও সহন্ছিযাদের সঙ্গে কোন কোন বৌদ্ধ শ্রেণীর মতের আশ্চর্য সাদৃস্তা আছে। একসময়ে 
তারিক বৌদ্ধগণের নরনারীর অবাধ মিলন ও ব্যিচারে উত্যক্ত হুইয়া তিব্বতের রাজা 
বঙ্গদেশ হইতে দীপস্ধরকে লইয়া যাওয়ার জনা প্রাণাস্্ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহাপরতু 
জীলোকের সঙ্গে পুরুষের অবাধ মিলনের বিরোধী ছিলেন। তিনি ছোট হরিদাসকে 
শিখী মাহিতীর ভগিনী মাধবীর কাছে ভিক্ষা চাহিবার অপরাধে একেবারে ত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। পপ্রনথ কহে সন্্যানী করে প্রকৃতি সম্রাণ, দেখিতে ন! পারি আমি তাহার বদন" 
হরিদাস প্রাণাস্ত চে! করিয়া চৈতন্ের দর্শনলাতে বঞ্চিত হুইয়া অবশেষে ত্রিবেণীতে যাইয়া 
জলে পড়িয়া আত্মহত্যা করেন। চৈত্ক্প-চরিতামৃতে কথিত আছে, সহচরদের সঙ্গে কোন 
জ্যোৎস্গাময়ী রাত্রিতে চৈতন্য সনুত্রতীরে মাইয়া আকাশে এক মধুর ও করণপ শআন্নাদ শুনিতে 
পাইয়াছিলেন এবং চৈতন্য “ক্ষমা করিলাম” বলিয়াছিলেন। তিনি সহচরদবিগকে বলিলেন, 
পহরিদাসের নাসা আমার নিকট ক্ষন! চাহিতেছে "সে পথম তাহার মৃত্যুসংবাদ কেহ 
ক্রানিতেন না পা্বদগণ আশ্ধ্যাত্বিত হইলেন। চুড়াধারী মাধব মথন মেয়েদের 
দলবল লইয্া পুরীতে আসিৱাছিল, তখন চৈতন্য অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন--তাহার 











৭৮০ বৃহৎ বঙ্গ 
পাখদগণ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দি্বাছিশেন। শৈশবের পর তৈত মেয়েদের সমন্ধে অতিশয় 
সতর্কতা অবলঘন করিয়াছিলেন, “সবে পন্থী মাত্র নহে উপহাস, স্ত্রী দেখি প্রন হন 
একপাশ।” সহজিয়াদের দ্দবলদ্দিত স্্রীসাধনপদ্ধতি তাহার অনথযোদিত ছিল না। তিনি 
বলিয়াছিলেন, "প্রেম প্রেম করে লোকে প্রেম জানে কেবা, প্রেম করা কি হয় রমণীর সেবা + 
ভেদ পুরুষ নারী নখন আনিবে। তখন প্রেমের তন উদ্ধত হুইবে।” 

আতরাং এই সহিত চৈতকোর ধর্ম নহে। চৈতরা মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন 
করিয়া বেড়াইতেন। সহল্দিয়ান্রে মধ্যো একদল বাউল বিশ্রহপৃজ্জা মানে না, রষ্চের রূপ 
'অগ্রা্থ করে। একখানি সহজিয়া-পৃস্তকে কষনিগ্রহপূজা, ক্র বর্ণ এবং কপ,_এমন কি 
বৈষব-শাযোক্ত সমস্ত মূ সতৰপ্তলি ুমপটাবে আগ্ৰা কর! হুইযাছে। (বদ-সাহিতা- 
পরিচয়, প্রথম ভাগ, ভূমিকা । ) 

কঞ্চের রূপ কলন! কর! পাপ । এমন কি ঈশ্বরে বিশ্বাসও ইহাদের যতে নিষিদ্ধ ছিল। 
ক্থতরাং নানা সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ যে সহঙ্ছিযা নাম গ্রহণপূর্কাক বীরচন্গের রূপায় বৈধব- 
সমাজে প্রবেশ পাইয়া বৌদ্ধ চিন্তাধারার সঙ্গে হিন্দু তত্জ ও ভক্িশান্্ের কতকটা যোগস্থাপন- 
পূৰক “জয় চৈতক্, নিত্যানন্দ" দোহাই দিয়া বৈষ্ণৰ-সমাজের অন্তর ক হইয়াছিল, তাহার 
কোনই সন্দেহ নাই। সহশিদ্বাদের নৈশমিলন নে একাডিগ্রাযী দলের মিলনের ধারা চালাইয়া 
রাখিয়াছে--তৎসখন্ধে পূর্কেই আলোচনা কৰিৱাছি { ৩২১ পৃঃ), ছই একখানি পুস্তকে বৌদ্ধ 
মতের প্রকাশ্াভাবে দোহাই আছে। "লোকশাস্র করে বারে আনক বারণ। তাহাতে 
পরমা রতি মন্মধের হয়। মহামুনি নিঙ্গ শাস্তে এই মত কর।” ( উচ্ছলচন্গিক! জষ্টবা, 
মণীন্নাণ বস্ত-কৃত পোষ্ট-চৈতরা বৈষব-সাহিতা দেখুন )। এই ‘মহামূনি’ বুদ্ধ ছাড়া বসার 
কে? চট্টগ্রামে এখনও “মহাদুনির' মেলা হয়। 
বাঙ্গালীর মত বর্তমান জগতে আর একটি জাতি আছে কিন! জানি না, ধাহারা কোন 
বিষয়েই চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়েন না। ধাহারা কুরে সন্ত্ট নছেন, বৈষয়িকের গ্ডী, লোকাচার, 
রর অঙ্রশাসন, পারিবারিক বন্ধন ধাহারা নিমেষের মধ্য ছিয় করি দৃষার উদ চুটিয়া 
₹ যান। দানের আতিশয্য দেখাইবার জন্য দাতাকর্ণের করনা। স্মতিধি গৃহে আপিয়াছেন 
গার একযাত পুত্রকে কাটি সেই যাংস দি অতিথির সংকার করিতে হইবে। পিতা ও 
সাহা রাজকুষারকে করাত দিয়া কাটিবেন-__স্মতিথির এই অন্ত আবদার । পুত্রকে কাটিবার 
সময়ে মাতার এক কৌটা জল গণ্ড বাহিয়া শড়িলে 'সাতিথা নষ্ট হইবে, মাত! স্বয়ং পুত্রের 
মাংস রন্ধন করিয়া খাওয়াইবেন। আতক-গরস্বে মাকে মাঝে এইবপ উপাখ্যান বআছে। 
₹ কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার শত শত লোক বসিয়া এই দানের কথ! লিশিয়াছে ও 
_ সহজ সহন লোক ইহা শুনিয়াছে। কেহ বলে নাই__এই গলে বড় বেনী রকষের বাড়াবাড়ি 
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চোখে পড়ে নাই, অতিণির স্পদ্ধার কথা, বাজার নির্কদ্ধিতার কণা, তাহারা ভাবে নাই। 
যদি ভাবিতে পারিত, তবে বঙ্গমহিলা স্ব _সবলনেছে সব ্বানীর পাশে শুই! হরি- 
নাম করিতে করিতে পরমানন্দে পুড়িমা ছাই হইতে পাবি না। কাঞ্চনমালা ৰে স্বামীর 
ভালবাসার জন্য সব্দন্থ পণ করিয়াছিল, সেই স্বামীকে সহজে এই কড়ারে সপদ্থীকে দিয়া 
গেল যে, সে ভাহাকে আর জীবনে দেখিতে পাইবে না। সন্যাসী বলিয়াছিশেন, যদি 
তোমার একক্োট! বর পড়ে তবে তোমার সাধনা বর্গ হইবে। অন্ধ স্বামী চক্ষ ফিরিয়া 
পাইবেন, এই আনন্দে সে বে আজ রীন ভিখারিন পেক্ষা্ড হীন হইয়া সর্বহারা হইল 
“অন্ধাবন্ধুব” জন্য ন্বামীকে ছাড়িয়া রাঙ্গকল্পা। ডিখারিনী হইল । স্বানীর কাছে সে নিজেকে 
ভিক্ষান্্বূপ চাহিয়া লইল। এই সমস্তই ব্াতিশব্য--কম্পন! এই সকল স্থানে পৃণিৰী ডিঙ্গাইয়া 
চলিয়া গিযাছে-_বাঙ্গালী সীতা-পাৰিরীর সাধনা তুচ্ছ করিয়া উচ্চতর সাধনার ক্ষেত্র 
'আবিক্ষার করিয়াছে। একদিকে কুত্রিমতার একশেষ, অন্ধসংস্কারের কূপ, স্মাটবৎসর-বয়স্কা 
রাসমণি ছুইহন্ত-পরিমিত ঘোমটা টানিয়া দিয়া তাহার স্বামীর বাড়ীর দোটকটিকে দেখিয়া 
লজ্জায় জড়সড় হইতেছে (রাসমণির ন্ান্মচরিত ডষ্টব্য )--ব্দপরদিকে অভিসারিক! বলিতেছে__.. 
নগরে ঢাক লারা খোধণা কর নে, আমি প্রণরীর প্রেমকলন্ধসাগরে ডুনিয়াছি, ভালবাসা 
আমাকে ভয়শুন্য করিয়াছে, 'আামি তাহার নামের কুগ্ডল কানে পৰিব; ঠাহার অন্রাগের 
রক্ত-তিলক ভালে পৰিব, ভ্াহার কলদ্ধ হার করিয়া গলার পরিব ; “কাছ পরিবাদ মনে ছিল 
সাধ, সফল করিল বিধি”, জন্ম জন্ম আমি এই কলঙ্কের জন্য তপত্ডা করিয়াছিলাম, আজ 
বিধাতা মার মনের সাধ মিটাইয়াছেন। এদেশের একদিকে স্বামীর নাষ লইতে ফুলের 
কুঁড়ির মত লঙ্জাশীলার সুখ মুদিত হই! পড়ে, অপরদিকে কালী স্বামীর বুকের উপর নৃত্য 
করিতেছেন এবং রাধা শ্রাম-আঙ্গে পা দিয়া নিজা যাইতেছেন, “নিন্দ যার চাদবদনী শাম অঙ্গে 
দিয়া পা।” একদিকে ভক্তি ও প্রেমের বক্লা--গোরা তাহার পাগলামীর লীলালোতে 
জগৎ ভাসাইখ। দিতেছেন, অপরদিকে রখুনাথ শিরোমণি সন্ম গায়ের যে জাল প্রস্থত 
করিতেছেন__সেই কুটবৃদ্ধির বাগুরায় পড়িয়া জ্গগতের বুদ্ধিমানের শিরোষণিগণ নিক্কতির পথ. 
 খুঁজিঘা পাইতেছেন না। বাঙ্গালীর চিন্তাধারা এই স্বাধীনতা, এই কে্বহিসখ এবং 
কেন্জ্াভিসুখ গতি উভয়েরই তুমাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে। উভ্বের গতি অবাধ, উভয়েই 
লৌকিক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সনম হইতে হুস্মতর সাধনার পথে গিয়াছে। এ ঘেন ঘড়ির 
পেগুলম্‌ হলিতেছে। খাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া্ধ বাঙ্গালী বে ক্ষেত্র আঁকি 
দেখাইয়াছে_সেই ক্ষেত্রের কোন গাশ্ডীর সীমা সে মানে নাই । উচ্ছে উঠিতে তাহার নরদৃষ্টি 
দেবদৃষ্টি হই গিমাছে। অবতরণ করিতে সে কূপ হইতে গভীরতম কূপে নিপতিত হইয়াছে 
তাহার ভক্ষের পা দরিয়া বসিয়া তাহার ইশ্বর যানভগ্রন কৰিতেছেন। ধশ্্গগতে এরূপ 
সাহস কোন ক্দাতি করে নাই, তথাপি এই পরিকল্পনায় সতোর লেশ নাই। পুত্ররূপে, 
পত্বীকূপে, সখারূপে ভগবান তো সর্ধদাই আমানের পা ধরিয়া! বসিরা মান ভাঙ্গাইতেছেন। 
এই অন্ত, চতীদাস বলিতেছেন-_মামার জাম সৌভাগযবতী জগতে কে আছে--বিনি 





০০ বৃহৎ বঙ্গ 


শা্শমনিশ্বরূপ, বাহ স্পর্শ করেন তাহাই সোনা হঙতিনি_েই পুকুষের মধ্যে 
সপশমিণিশ্বত্প-_-"নন্দের কুমাৰ, কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার” বাঙালী মাহুৰ 
চিনি! ভগবানকে চিনিয্াছে- পৃথিবীর ফাক দিয়া সে স্বর্গ দেখিতে পাইয়াছে, এন্ত 
শে ভগবান্কে দিয়! ভক্তের পার ধরাইবার পরিকল্পনা করিতে সাহস করিয়াছে। 

বাঙ্গলাদেশে সহজিয়াদের লিখিত পুস্তক অসংখা। ভন্মধো অমৃতরসাবলী, আগমসার, 
"ননদ তৈরব, তররাবলী-_-এই চারিখানি পৃস্তক বিশেষ বান 'বিবর্তৰিলাস’ মুকুন্দ নামক 
“এক লেখকের রচিত। ইনি নিজেকে কষ্দাস কবিরাজের ( চৈতর-চরিতামৃত-প্রণেতা) শিষ্ক 

বি ॥ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । সহজিয়াবের *সদানন্গ্রাম” নামক 

'আনন্দলদন--কখনও “সহজপুর” বলি পরিচিত । উহা! হিন্দুর 
বৈকুণ্ঠ, বৌদ্ধের হ্ুখাবতী এবং মুসলমানের বেসে লাস পরিকল্নিত। এই সদাননাগ্রাম 
কেবল সাধকদেরই গা, নরনারীর মিলনানন্দে উ্ছাকে নমধ্যস্রাজো পরিণত করা 
হইয়াছে। বৌদ্ধ ও হিলুতমের সঙ্গে সহজিয়ারা তাহাদের সবর্শপরিকনার আশ্চগ্যক্প মিল 
রাখ্িয্বাছেন। 











(ষোড়শ অধ্যায় 
প্রথম পন্রিচ্ছেদ 
পাঠান-বিদ্রোহ 
মোগল-পাঠান--"বেন ছুঙগঙ্-নকুল ৷” 


এইবার আমর! মোগল অধ্যারের সন্পিহিত হইলাম। দাউদখার পরেও পাঠানেরা 
তাহাদের দাৰি ছাড়ে নাই, স্বব্ধা পাইলেই বিয্রোহ করিয়াছে। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে 
পাঠানেরা কতলু খাঁর নেতৃত্বে উড়িষ্যার বি্রোহী হুইয়াছিল,_মোগল সৈকতের! বহু চেষ্টা করিয়া 
তাহাদিগকে সমাক্‌ বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই। এমন কি ১৫৮৮৮৭ খষ্টাব্দে বাঙ্গলার 
নৰাৰ সাহাবাজ্জ খা! কতলু খাঁর সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সন্ধিতে কতলু খা 
বঙ্গদেশের উপর কোন হাত দিক্কে পারিবেন না, উড়িস্যার বধিকার বাইয়া সন্ধ্ট খাকিবেন, 
এই কথা ছিল। আকবর সাহাবাঙ্গ খা-কৃত সন্ধিতে সন্তুষ্ট হন নাই। ওাহার বিশ্বাস হুইল, 
খা সাহেব উৎকোচ-গ্রহণপূর্কাক বিয্ৰোহীর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিহাছেন,_ন্বতরাৎ সমাট্‌ 
তাহাকে বাঙ্গলার মসনদ হইতে বিচ্যুত করিয়া উদ্দির খ হেরেৰীকে ভাহার স্থানে নিযুক্ত 
করিলেন; এই*শান্তিই প্রচুর হইল না, বহু অথ উৎকোচ গ্রহণের সন্দেছে সাহাবাজ তিন 
বৎসর কাল বন্দী হইয়াছিলেন। 

+ ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ বঙ্গের মসনদ পাইয়া! কতলু খার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া 
তাহার হন্ত হইতে উড়িগ্যা ছাড়াইঙা লইতে কুতসন্ধর হইলেন | কতলু খা লিঙ্গে উড়িষ্যায় 
থাকি! তাহার এক প্রবল দল ধেরপুর ( জাহানাবাদ হইতে ৫* মাইল দূরবর্তী) নামক গ্রামে 
শাঠাইন্া ছিলেন । যানসিংহের তরুণ পুত্র জগংসিংহ তখন কতলু গাঁকে বশীৃত করিবার 
ভার লইয়া আসিয়াছিলেন। শাঠানেরা ধূর্ঠতা করিয়া সন্ধির প্রস্তাব চালাইতে লাগিল 
তাহারা যুবরাজের কাছে আত্মসমর্পণ করিবে এই সন্ধির কথ! লইয়া মৈত্রীস্থাপনের চেষ্টা 
পাইতে বাগিল। কিন্ত ইহা একটি যড়হস্রমাত্র। কোন প্রকারে দেরী করিয়! স্বদলের 
পুষ্টি ও শৃষ্খলাসাধন ছিল ইহাদের উদ্দেস্ত। যুবরাজ সন্ধির কথা বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত 
ছিলেন। এই অবস্থায় অতকিতভাবে আক্রমণ করি! তাহারা তাহাকে বন্দী করিছা 
লয়! গেল। এই ঘটনায় পাঠানেরা অত্যন্ত উল্লসিত হইল এবং মানসিংহের পরিতাপ ও 
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মনঃকষ্টের সীমা-পরিসীমা রহিল না, কারণ একথাও জনরব হইয়াছিল যে তাহারা জগৎ- 
সিংহকে মারিয়া ফেলিয়াছে। 

কিন্তু মোগলদের বরাৎ ভাল। কতবু খাঁ কিছু দিন হইতে অস্তস্থ ছিলেন, হঠাৎ 
(১৫৯০৭) তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ওাহার পুরা নাষালক ছিল, এবং টসরাদিগকে 
প্রবলপরাক্রান্ত মোগল সম্াটের বিরদ্ধে পরিচালিত করিতে পারেন, তাহাদের মধ্যে এরূপ কোন 
নেতা ছিলেন না। পাঠানেরা ভয় পাইয়া জগংসিংহকে মুক্তি দিল, যানসিংহকে বহু অর্থ ও 
১৫* শত হস্তী উপচৌকন দিলা সন্ধির প্রস্তাব করিল__উদ্িষ্া তাহাদের থাকিবে কিন্ত তাহার! 
সমাটের অৰীন হইয়া থাকিবে। উড়িশ্যার আকবর বাদশাহর নামে সু অস্ধিত হইবে, 
এতদ্াতীত তাহার! মানসিংহকে পুরীর অধিকার ছাড়িয়া দিল। সন্ধির শেষোক্ত দফায় 
পৰিষ্ণুপদাধুজ্জে কৃঙ্গ" মানসিংহ বিশেষ লীত হইয়াছিলেন। 

আকবর এই সন্ধিতে বিশেষ সন্ত না হইলে€ তিনি ইহা মঞ্্র করিয়াছিলেন। কিন্তু 
কিছুকাল যাইতে ন! যাইতে পাঠানদের প্রধান মী খাক্ছে ইস্সার মৃত্যু হওয়াতে তাহাদের 
২: স্বাভাবিক উচ্ছ,নলবৃন্তি বৃদ্ধি পাইল। তাহার! পবিত্র জগন্নাথ 

মন্দির অধিকার করিয়া লন করিল। মানসিংছ পুনরায় রণক্ষেত্র 

অবতীর্ণ হইলেন। মোগলের একটা যুদ্ধের পরই পাঠানদিগকে বিধ্বস্ত করিল। এবারও 
তাহার! সন্ধির প্রস্তাব করিল, সন্ধিতে উড়িন্যা পুনরায় মোগল-সানাজাতুক্ত হুইল। পাঠান" 
নেতৃগণ কতক জ্াণীর পাইলেন, কিন্তু উড়িস্থার রাঙ্গন্থ মোগল সমাটের প্রাপা হুইল 
(১৭৯২ পৃঃ ), কিন্তু পরবৎসরই পাঠান জায়নীরকারগণ পুনরায় বিপ্রোহী হই! বঙ্গদেশে। 
লুটপাট চালাইতে লাগিল। তাহারা রাজার প্রধান বন্দর পুষ্ঠন করিল। পুনরায় মানসিংহ 
তাহাদিগকে নিরপ্ত করিলেন ৷ তাহারা অতিশয় দৈযের সন্ধিত বহাত! স্বীকার করিল। 
বাশ তাহাদিগকে একেবাৰে নিকাশ কর! অবিবেচনার কাজ মনে করিয়া জারগীরগুলির 
অধিকার প্রতা্পণ করিলেন। ‘Sins Forc(E 
কিন্ত মানসিংহ বাঙলা! ছাড়িয়া চলি যাওয়ার পর, কতলু খাঁর পুত্র ওসমান নিয়োহী 
হইলেন। তিনি বাঙ্গলাদেশে লুটপাট আরম্ভ করিয়া দিলেন, মোহন সিংহ ও প্রতাপ সিংহ 
নামক মোগল পক্ষের সেনানারকদ্বয় খোর যুদ্ধ করিয়া! ওসমান খার হস্তে ঘেণ্ডারক নামক স্থানে 
পরাস্ত হন।  মোগলরাজ-াগ্ারের প্রধান আদব্যয়ের হিসাবরক্ষক আনল বজ্জককে 
পাঠানেরা বন্দী করিয়া লইয়া মায়। এই ঘটনা বঙ্গদেশ কিছুকালের জব ওসমান খাঁর 
অধিকারে আসে এবং পাঠান-শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ( ১৯-০ শ্ব: )। 

হৃতরাহ রাজ! মানসিংহকে সমাটের আদেশে পুনরায় বঙ্গদেশে পাঠান-দলন- 
কার্য্যের ভার লইয়া আসিতে হয়। উপুর সত্তর নামক স্থানে পাঠানেরা বিপুল ক্ষতির 


_ সহিত পরাকৃত হয়। আ্দল রদ্ছককে তাহার! লোঁহসৃষ্মলে আবদ্ধ 
করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া আসিয়াছিল। তিনি যে হাতীর পিঠে 








পাঠান-বিদ্রোহ চি 


ক রতেছিল, তাহার উপর আদেশ ছিল, মোগলেরা জয়ী হইলে তৎক্ষণাৎ যেন তাহার মুড 
কাটিয়া ফেলে । কিন্তু দৈবক্ৰমে মোগলছের এক গোলা! আসিয়া রক্ষাকের শরীরে পড়ে, 
সে তখনই নিহত হয়। যোগলেরা শৃঙ্খলিত রজ্ছককে মানসিংহের হন্তে অর্পণ করেন, তিনি 
তাহার শৃঙ্খল মোচন করিয়া! সানন্দে ভাহবাকে আলিঙ্গন করেন। 

এই ঘটনার পর পাঠানদের সকল আশ! প্রা নির্শ্বল হইয়া গেল-_তাহার! পালাইয়া 
উড়িষ্যায় মাইরা আর কোন স্থঘোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 

কিন্ ইসলাম খাঁ যখন বাঙ্গলার নবাৰ হন, তখন পাঠানের! পুনরায় মাখ! তুলিয়া 
বিয়োহী হইল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ওসমান খা বহুক্টে ২*,*** সৈল্ত সংগ্ৰহ করিয়া নিজেকে খুব 
প্রবল ব্যক্তি মনে করিলেন । ৮** বৎসর যাবৎ পাঠানের! ভারতবধ 
শাসন করিয়াছেন, 'আগন্ধক মোগল-শাসন তাহাদের নিকট ছুঃসহ, 
বোধ হইয়াছিল। এই বিদ্রোহের আভাস পাইয়া! নবাব ইসলাম খা 
পাঠান-নেতা ওসমানের নিকট দূত পাঠাইয়া অনেক মিষ্ট ও হিতকর বাকাছবার তাহাকে নিরপ্ত 
করিতে চেষ্টা পাইযাছিলেন। কিন্ত সন্ত কোন ছাতি হইলে হয়ত তাহার এই শুভা্থক চেষ্টা 
সফল হইত, কিন্ত পাঠান বড় দুৰ্দান্ত জাতি, তাহার! লেখনী ৰ! গাড়িপালা অথৰ! লাঙ্গল, 
ইহার কোনটিই ধরিতে প্রস্তত নহে,_তাহাদের একমাত্র অবলখনন মুক্ত তরবারি। ওসমান 
সন্ধির প্রস্তাবে কাশ দিলেন না। নবাব ইসলাম খা, সঞ্জাত খাকে ওসমানের বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করিলেন। স্থবর্ণরেখার তীরে যে মুন্ধ হইয়াছিল তাহাতে ওসমানের অপুর্কা সাহস ও বীরত্ব 
মোগলদিগকে বিস্মিত করিয়াছিল। বহ মোগল সেনাপতি ও ওমরা এই যুদ্ধে নিহত, 
হইয়াছিলেন। অদ্পসংখ্যক সৈন্প লইয়া! গোলাগুলির মত ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে পাঠান নবাব- 
পুত্র মোগলদিগকে বিধ্বস্ত করিরাছিলেন। এক সময়ে যোগলসেনাপতি সাত খার প্রাণ- 
সংশয় হইয়াছিল। কিন্ত পরিপামে ভাগ্যলক্্ী তাহার বরপুত্র ব্সাকবরের পক্ষপাতী হইলেন ১ 
পরিমিত সুলদেহ ওসমানের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল । শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিবার পর 
সেই, রাত্রিতেই তাহার বীরদেহ পৃথিবীতে পড়িয়া বহিল, আর দুক্ত আস্থা ঠাহার কাম্য স্বাধীন 
রাঙ্গো মহাপ্রয়াণ করিল ( ১৬১২ খৃঃ )। গাহার মৃত্যুর পর গেলি এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুম্রিজ 
জাত খাঁর নিকট আত্মসমপণি কৰিল, তাহানের অবশিষ্ট সম্প্ি_॥৪৯টি হাতী এবং কিছু 
 অনিমানিকা-_সকলই মোগল সেনাপতির নিকট উপস্থিত করা হইল এবং মোগল সম্রাটের 
অধীন হই! তাহারা তাহারই উপর ক্দীবিকানির্ধাহের ভার দিত ক্ষ! প্রার্থনা করিল। 

বঙ্গদেশে এই ১৯১২ খৃষ্টাব্দ ্মবণীয_এই বৎসরে পাঠান-শক্তির শেষ আশ! নিমূল। 


হইয়া গেল। 


ওদমানের পূব সাহস ও 
সা, ১৯১০ শব । 
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৭৮৬ বৃহৎ বঙ্গ 


দ্বিতীক্স পন্রিচেছদ 
বাঙ্গলার বিদ্রোহিগন 


কিন্তু পাঠান নবাৰ ও তাহার বংশধরেরাই শুধু মোগল সম্রাটের বিদ্রোহিতা করে নাই । 
বঙ্গদেশ পাঠানযুগে একরপ স্বাধীন ছিল, বাঙ্গলার নৃপতিরা কেহবা শুধু মুখে, কেছ 
নামমাত্র, পাঠান বাদশাহের বস্তা ক্ছানাইলে-_ঠাহার স্বাধীন 

গাগা ৪ আল গাছ খাকিতরেন। ভীহারা নিজের নিঙ্গের বাছে দুর কর্তা 
খাকিতেন। পাঠান আমলে বঙ্গের সিংহাসন লইয়া! পরস্পরের যধো যেরূপ হত্যাকা ও 
কাড়াকাড়ি চলিয়াছিল, তাহাতে দেশটা অনেক পরিমাণে হিন্দুর হাতেই পড়িয়াছিল। কম 
এক এক সময়ে রাষটরবিগবের ঝড় দেশে বই বাইত, তখন দেব-মন্দির ও বিগ্রহ ভাঙ্গার ধূম 
পড়িয়া বাইত, এবং যাহারা ঝড়ের মুখে পড়িত, তাহারা যরিত। কিন্তু মোগল সম্রাট সমগ্র 
দেশটি আত্মসাৎ করিতে চাছিলেন, তোদরময়কে শাঠাইয়! সমস্ত দেশ জরিপ করিয়া বাজস্বের 
হার স্থির করিয়া দিলেন, পাঠানদের ও স্নেক ছিন্দুর জারীর বাজেয়াধু করিলেন, এমন কি 
পাঠানদের হাত হইতে যে সকল জাংনীর দখল করিয়া মোগলদিগকে দিলেন, তাহাদিগকে 
তাহা নিক্ছেগে ভোগ কৰিতে দিলেন না_-াহাদিগকে রীতিমত রাজন্থ দিতে হইত এবং 
নাত কঠোর নিয়মের বলব হই! সেই জারবীর ভোগ করিতে হইত। কোথায় জঙ্গল- 
বাড়ীতে কষ ভৌনিক ইশা খা, পুরে কেছার রা, ঘশোহরে পরতাপারিতা--কে কি করিতেছে, 
আকবর তাহার সন্ধান লইতেন। পাঠান শক্তি প্রবল ঝড়ের সভার উচ্চ ৃক্ষণ্ডলি ভাঙ্গিয়া 
চলিত, কিন্তু মোগল সমাটের চক্ষুতে যেন্প পাহাড়-পর্কত পড়িত, দুর্ষাঘাস ও কৃণগুন্ও 
শেইকপ কাহার শ্বোন-দৃষটি এড়াইত না। পাঠান রাজাদের দুটি ছিল ক্ষু্র বাঙ্গলার মসনদের 
উপর, দিন্লীশ্বরগণের অনেকেই ছল ছিলেন, সুতরাং বাঙলার বাদশাহের ক্ষমতা তাহারা প্রায়ই 
লোপ করিতেন না কিন্তু এবার বাঙলায় প্রকৃত স্বাদীনতার সমর আর্ত হুইগ। বৃহত্তর 
বাঙ্গলার সঙ্গে দিল্লীর লড়াই নুতন কথা নহে। চিরকাল বাঙ্গলাদেশ দিল্লীর প্রতিথন্বিতা 
করিয়া! আলিযাছে। সেই ইতিহাস-পুর্বামুগে জরাসন্ধ, পৌু, বাহুদেব, ভগদত, বাপ, মুর, 
নক প্রকৃতির সময় হইতে বাঙ্গলাদেশ দিল্লীর সমাটের সার্কভৌমন্থ সহ করিতে পারে নাই। 
নন্দবংশের সময় হইতে বৃহত্তর বাঙ্গলা জয়ী হইল- ইক্রপ্রন্থ আড়ালে পড়িল। যুগ যুগ ধরিয়া 
মগৰ ভারতবতের শীর্শন্বান অধিকার করিছা রহ্িল। তারপর প্তগণ পূর্্দাক্চলের সমৃদ্ধি 
নানাদিকে বাড়াইয়া দিলেন, পপ্তদের শেষকালে রাজলঙ্ী মগধ ছাড়িয়া খাস গোড়ে 
আপিলেন। পালেরা খাস বাঙ্গলার বাজা। তখন ই্গপ্রন্থ নিবি গিহাছে, তথাপি পশ্চিম- 
ভারতের সহিত ৰাঙ্গলার বিরোধ ধানে নাই, বঙগরাঙ্গকে প্রতারণা করিয়া কাশ্মীরাধিপতি নিধন 
করিলেন, বঙ্গসৈন্ত পরিহাস-কেশবের মন্দির ভাঙ্গিবার জন্ত যে অদমা সাহস ও কআায্মোৎসর্গ 
_ দেখবাইয়াছিল তাহা কল্হন কৰি নানা উপনাখচিত করিয়া! স্বাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। 
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বাঙ্গলার বিজ্রোহিগণ নন 


বাঙ্গলার রাকা শশাঙ্ক কনোক্ষা্দিপ রাজ্যবর্্ধনকে প্রতারণা! করিরা হুত্যা করিয়াছিলেন 
এই দুর্নাম আছে। প্রাচ্য ভারতের সঙ্গে ইন্প্রন্থ ও তৎসপরিহিত প্র্েশগুলির সংঘর্ষ নুতন 
নহে। বাঙ্গলাদেশ ভ্রীরুকে স্বীকার করে নাই, রৈবতকে যাইয়া সাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিরাছিল। 
বৃহত্তর বাঙ্গলার অরাসন্ধের ভয়ে তিনি স্বদেশত্যাগী হইয়া সমূলরের তীরে রাজধানী নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। বাঙালীর রাজকীর রক্কে দিল্লীর বিদ্বেষ নিহিত ছিল। পাঠানদের সমন্তে 
দে স্বাধীনতা নাদের লু হয় নাই, এবার মোগলদের সান্নাছা-বৃদ্ধির ব্দাওতার তাহা বিলুপ্ত 
হইবার সম্ভাবনা হইল। 

এই বিবোহীদের প্রথম নাম করিব-_ইপা খ মন ক্দালির । 

'অনোধ্যাতে বাইশওয়ার পরগনার ভগীরৰ নামক এক ক্ষত্রিয় রাজ! ছিলেন। ইনি 
দিললীস্বরের সামক্ রাজা এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন । ভগীরখ বঙ্গদেশে ভীরঘদর্শনে নাসির 
স্থলতান গিয়াহদ্দিনের সঙ্গে প্রীতিস্থত্রে আবদ্ধ হন এবং অবশেষে সুলতানের সনি 
গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে থাকিয়া যান। ভগীরথের বংশে কালিদাস জন্মগ্রহণ করেন; ইনি 
সতি পত্ডিত, নিষঠাবান্‌ ও প্রিয়নর্শন পুরুষ ছিলেন। কথিত আছে প্রত্যহই ইনি 
একটি ছোট সোপার হাতী নির্শ্বা করিষা তাহ! ভাগ কৰিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান 
করিতেন। এঙ্গন্য তিনি “কালিদাস গজ্জবানী” নামে খ্যাত হুন। কাহারও কাহারও 
মতে ন্থলতান জালালউদ্দিনের তৃতীয় কক্কা যমিনা খাতুন, কাহারও মতে হুসেন 
সাহের এক কন্তা_কালিপানের গঙ্গাগাত প্রন্দর গৌর বপু ও স্বদ্পন মুখচোখ দেখিয়া 
যাচিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু কালিদাস সুলতানের করার 
কাছে যে উত্তর লিখেন, তাহাতে অনেক সহপদেশ ছিল--এবং তাহার শেষ কথা 
ছিল-_কুমারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। কুদ্ধ ও অবমানিত হইয়া রাজকুমারী কোৌশল- 
ক্রমে তাহাকে গোমাংস খাওয়াই! ভাহার জাতি নষ্ট করেন। ন্দনক্যোপায় হইবা 
কালিদাস গজদানী ইসলামধর্স্ম গ্রহণপূর্কক মনিনা খাতুনকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হুন। 
ইহার সুসলমানী নাম হইল--সোলেষান খাঁ। কয়েকজন মুসলমান পল্লীগীতিকার এই 
ভালবাসার ব্যাপার বিস্তারিতভাবে বর্ণন! করিয্নাছেন--কিন্তু পর ক্ধেকদ্দন এঁতিহাসিকের 
মতে মুসলমান মমিনগণের জ্ঞানগ্ড উপদেশে তিনি স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া ইসলামধর্স্ম অবলখন 
করিয়াছিলেন । দেওয়ান পরিবারের ইতিহাসে এই সকল কৰ! লিপিবদ্ধ আছে। আইন-ই- 
'আকবরীর মতে সোলেমানের ছই পুত্র ইসমাইল ও ইশা খা,_সোলেমান তাজ খা এবং সালিম 
শা কর্তৃক নিহত হওয়ার পর দাসবৎ পারঙ্দেশে প্রেরিত হন। ভাহারা তাহাদের এক 
খুল্লতাতকর্তৃক পুনরায় বঙ্গদেশে আনীত হুইয়া ক্রমে ক্রমে ভাটা অঞ্চলের অধিপতি হন। 
ইশা খাঁ তরুণ যৌবনে ত্রিপুরেশ্বর ব্মমর মাণিক্যের সেনাপতিগণের তালিকাতুক্র হইয়া 
পাটের তেরপের) রাঙ্গা ফতে খাঁর বিকদ্ধে যুবরাক্জ রাজামরের সঙ্গে অভিযান করেন। 
ত্রিপুরেশ্বরকে সহায়ত! করিয়া ইনি মোগল সেনাপতি সাহবাজ খাকে পরাস্ত করেন। তখন 
জিপুরায় সরাইল পরগনার মালিক হইয়া! ইনি অমর মাণিক্যের বাজ্জীকে মাতৃস্োধন 
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করিয়া রাজ্ূপরিবাৰে প্রতিষ্ঠা ৩ আদর লাভ করেন। বখন সমর মানিক্য চৌদধগ্রামে 
বিখ্যাত অমরলাপর দীঘি কাটাইতেছিলেন, তখন (১৫৮২ খু) ইশ! বা গাহাকে সরাইল 
টব হইতে এক হাজাৰ যন পাঠাইয়া সহায়ত! করিযাছিলেন। কিন্তু 
নামার রাজাৰরের সরাইল পরগনা শিকারযোগ্য পশুপক্ষি- 
বহুল অরণ্য দেখিয়! এ স্থানের উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়ে । এদিকে সাহবাজ খাঁ পরাস্ত হইয়া 
প্রতিপোধে কতসন্ধর হন-_তখন সরাইল পরগনার গাকিতে না পারি! সাহনাজের 
বিরুদ্ধে সৈরসংএহাকি ও ঘুক্ধোদেবাগ করিবার জন্ত ইশা খা কোন নিন্ৃত নমরণা-সংরক্ষিত 
স্থান খুজিতে থাকেন। অমর মাণিক্য তাহার রাজীব অন্থরোষে ইশ! খাকে 'যসনদ আলি! 
উপাধি এবং ৫*,+৮* সৈকত দিয়াছিলেন। উপাধিটি দি্লীশ্বর-প্রচত্ত নহে--সআবুল ফজল 
ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই । রাজমালার ইহার উল্লেখ আছে। ইশা খা সহসা 
একরাতে একটা তুফানের মত ময়মনসিংহে কিশোর গঞের অন্তর্গত কোচ রাজাদের রাজধানী 
জঙ্লবাড়ীতে হানা দেন (১৮৫ সঃ) উক্ত স্থানে লক্ষণ হারা 
ও রাম হাজরা জাতৃঘর রাজদ্ধ করিতেছিলেন। 'অতক্কিতভাবে 
আক্রান্ত হুয়া তাহার! রাত্মির অন্ধকারে পলায়নপর হন। তদবধি জঙ্গলবাড়ী ইশ! খার 
আঅধিকুত হয়। ইশ! খা জন্গলবাড়ী দখল করি! ক্ৰমে ক্ৰমে ২২টি পরগনা ( সেরপুর, 
কোয়ানগাহী, আালপসিংহ, জোযানসাই, নসির-উ-ন্দিরাল, হুসেন সাহ, ভাওয়াল, মহেশ্বরদি, 
কটরার, কুড়িখাই, নিন্দ, হাজরাদি, ₹্রক্জিরাব্‌, গোত্ের ও হুসেনপুর প্রকৃতি) গ্ধিকার করেন 
ও নানাস্থানে দুর্গ নিশ্থাপ করিয়া প্রকাশরাভাবে দিল্লীখ্বরের বিয্রোহিত! করেন। তিনি রাজন্ব 
দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। এগার সিন্দুরের ছর্গ ইছার 'অঙ্জের নিরাপদ নিবাস ছিল। 
আবুল ফজল লিখিয়াছেন, ইনি সমস্ত ভাটি অঞ্চলের রাজা! হইয়াছিলেন। মুসলমান 
ধ্রতিহাসিকগণের মতে ইনি ঘোড়াঘাট হইতে সমূত্র পশ্য সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া- 
ছিলেন। ১৫৮৩ খৃঃ 'অন্দে সাহবাজ খা! ইশা খাৱ বক্তিয়ারপুরের রাজপ্রাসাদ ধ্বংস 
করেন। ১৫৮৪ খাদে ইশা খা মানসিংহের আক্রমণের জর প্রস্তুত হইয়! কতকগুলি কামান 
প্রস্তুত করেন, তন্মধ্যে এটি পাওয়া গিয্াছে। তাহার একটিতে “সরকার মুত ইশা খাঁ, 
মসনদালি ১**২” উৎকীর্ণ আছে। ১২ বাং সনে অর্থাৎ ১৫৮৪ খৃঃ অন্দে মানসিংহ আসিয়া 
ইশা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। যদিও ইশা হা অতান্ধ দ্ধ ছিলেন, তথাপি 
সম্রাট্‌-বাছিনীর সঙ্গে টিয়া উঠিতে ন! পারিযা প্রথমত; বুকাই নগরে পরাস্ত হইয়া সেরপুর 
গড়জরিপা কচলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেরপুর হইতে দেওয়ানবাগ_থা হইতে 
মুড়াপাড়া এইকপে এক ছর্গ হইতে ক্রমাগত তাড়িত হইয়া হর্গাস্থরে উপস্থিত হন। এখানে 
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শঙ্গদানীর উপাধি-মহ্দারে জঙ্গলবাড়ীর “দেওয়ান পরিবার' বলির! আন্মপরিচন দিয়া থাকেন । 
ইপুরের হু! কেদার রাহ্বের ভগিনী সোপাননি ( অপর নাম সভা) স্বেচ্ছায় ইশা! খাকে 
লাত্মদান করিরা শ্রীপুর হুইতে পলায়ন করিনা! ইশা খ্বার অন্ধশারিনী হন। বঙবিশ্রুত এই 
ঘটনাসঘগ্ধে অনেক পল্লীগাখা আছে। মত্সম্পাদিত পূর্বাবঙ্-পীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা 
ইশা খা, তাহার যুন্ধবিএহ, প্রণরকাহিনী, সোপামপির ছুই পুত্র আরাম-বিরামের কথ! ইত্যাদির 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি । করিমুল্লার হন্তে কেদার রাতের নৃত্য ও ঈপুর-ধবংসের 
বৃত্বান্তও তথায় বিত্ত হইয়াছে | ইশ! খাঁর বংশধর বলিত্বা খাহার দাবী করিয়! থাকেন_ 
তাহাদের সংখ্যা আঅগণ্য। কথিত আছে হয়বৎপুরের দেওযানের1 সোপামণির সন্তানের 
কুলোস্তৰ | এই দেওয়ান পরিসরের! সোলেমানকে দাউদ খাঁর সহোদর প্রতিপন্ন করিয়া 
বঙ্গের নবাবের সঙ্গে তাহানের রক্তসখদ্ধ প্রমাণ করিতে যে চেষ্টা পাইসথাছেন, ঈতিহাসিক 
প্রমাণাভাবে তাহা অগ্রান্ধ হুইয়া! গিয়াছে। 

দ্বিতীয় বিস্লোহী বশোরের প্রতাপাকিত্য | ইহার পিতা বিক্রমাদিত্য এবং খুমাাত 
বসন্ত রায় পাঠান বাদশাহ দাউদ খার অন্তরঙ্গ সৎ ও ৰিশ্বপ্ত কর্মচারী চিলেন। বঙ্গধেশের 
শাসনসংক্ষান্ত ও রাজ্দস্বের হিসাবপত্রের সমস্ত কাগঞ্জপত্র ইহাদের হস্তে ছিল। সুতরাং 
দাউদের মৃত্যুর পর বঙ্গাৰিপ রাজ! তোদরমযন ইহাদিগের কন্থস্ধান করেন। ইহার! মোগল- 
দিগের বঙ্ঠাতা স্বীকার করায় তোদরময় ইহাদিগকে বিকৃত রুমির 'অধিকার প্রদান করিয়া 
বিক্রমাদিত্যকে মহারাজ্জা উপাধি প্রদান করেন। যশোরে মহারা্জা বিক্রযাদিত্যের পুত্র 
প্রতাপাদিত্য জন্মগ্রহণের পর রাজল্যোতিবী গণন! করিয়া ঝলিয়াছিলেন-_“ইনি পিতৃহস্তা 
হইৰেন।” বিক্ৰমাদিত্য এই ভবিষাঘালী বিশ্বাস করিব! ইহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, এরূপ কিংবদস্বী আছে। কিন্ত শুল্লতাত বসস্ত রায় শিশুর প্রতি 
কোন অত্যাচার হইতে দেন নাই। তিনিই পিতার অধিক নাহসলা দেখাইয়া 
প্রতাপাদিতাকে লালনপালন করিয়াছিলেন। বসন্ত রায় স্বয়ং স্থদক্ষ বীরপুরুষ ছিলেন, 
ক তাহার 'গঙ্গাজল' নামক এক স্ববৃহতৎ খরগ ছিল। তিনি বালক প্রতাপাদিতোর 
\ রণশিক্ষার গুরু । কৈশোর অতিক্রম করিয়া প্রতাপাদিত্য ছই বৎসর কাল আগ্রায় 
অতিবাহিত করেন, তথা ভিনি মোগল সম্রাটের সভা, বাজ্জনীতি, শৈল সকল 
দেখিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করেন। যৌবনে তিনি নাগবংশীয়া শরৎকুষারী নামী এক 
পরমা স্বন্দরী ও গুণবতী কনার পাণিশ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য 
মৃত্যুর পূর্বে তাহার বাচ্ছোর দশ আনা প্রতাপাদিত্যকে ও ছয় 
সআন! বসন্ত রায়কে ও ওাহার পুরগণকে প্রদান করিয়া যান।  প্রতাপাদিত্যের 
₹_ ক্ষমতা-লিন্দ! ও ছুৰ্দাস্ত চরিত্র স্মরণ করিয়া বসন্ত রায় এই অসম রাজ্াবিভাগে বরং সন্ত 
 হইয়াছিলেন। প্রথম যৌবনে প্রতাপাদিত্য কতলু, খার পক্ষ হুইয়া! যোগলছিগের বিরুদ্ধে 
বধ করিয়াছিলেন, কিন্ত মানসিংহ বঙ্গামিপ হইয়া স্মাসিলে তিনি মোগলদের বহতা স্বীকার 
করছিলেন ॥ এই সে তিনি ক্রমাগত নৈজবৃদ্ধি ও হর্গীদি চন! কৰিয়া উত্রকালে 
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(মোগলপক্তি নিল করিয়া সমস্ত বা্গলাদেশে স্বাবীন রাজা হইবার কমন! করিয়াছিলেন। 
তাহার রাজধানী কোথায় ছিল_ইহা লইয়া অনেক মতক্তেদ আছে। কেহ বলেন সাগর- 
দ্বীপ, কেহ বলেন ঈশ্বরপুরের নিকটে, কেহ বা বলেন চ্যান্ডিকানে | কিন্ত সতীশচন্্ মিত্র 
মহাশয় অনেক সকাট্য প্রমাণ হার! গ্রতিপর করিয়াছেন মে ুমদাটেই এ্রতাপাদিতোর রাজধানী 
ছিল। পর্ভুগী্গণণ বাহাকে চ্যাণ্ডিকান বলিয়াছেন, আমার মনে হয় তাহা সাগরহীপের 
সন্নিহিত স্থানগুলির প্রাচীন নাম__চণ্ডিকানগর-_হুইতে শারে। প্রতালাদিত্যের বহু ছুর্গের 
মধ্যে ১৪টি প্রধান দুর্গ ছিল_-(১) যশোর হুর্গ, (২) ধুমঘাট ছূ্গ, (৩) রাযগড় দুর্গ, (৪) কমলপুর 
রগ, (৫) বেকানী হরণ, (৬) শিবসাহ ছর্গ, (৭) প্রতাপনগরের দুর্গ, (৮) শালিখা! ছর্গ, (৯) মাতলা 
ছর্গ, (১+) হায়দার গড়, (১১) স্সাড়াইকাকী হর্গ, (১২) মণিছর্গ, (১) রামমঙ্গল দর্গ, (১৪) চকী 
খা চাকত ছর্গ। কথিত আছে বৰ্ধমান কলিকাতার নিকটে প্রতাপাদিত্যের ৭টি দুর্গ 
ছিল-__বখা, মাতলা, রায়গড়, টাল, বেহালা, শালখিয়া, চিৎপুর, মূলাল্দোড়। প্রতাপাদিত্য 
জগাহানগনির্খাণের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তাহার নৌবহুরের জনা স্থদরী কাঠের 
ব্সনেক জাহাজ ও রণতরী নিন্দিত হইত। কোন কোন নৌকার ৯৪টি বা তদধিক 
দাড় ছিল এবং স্নেক তরীতেই কাষান থাকিত। ঠ্ঠাহার নৌকা, রণতরী ও 
জাহাজের অনেক নাম ছিল, এখনও তাহাদের কতক নাম বাঙ্গল! দেশে প্রচলিত আছে। 
যশোরে প্রতাপাদিতোর নৌবহে 'পিষারা', ‘মহলগিরি', 'দুরাব', 'পাল', 'মাচোয়া', 
'পিশত', ‘ডিঙি’ “গাড়ি”, ‘বালাম’, ‘পলওয়ার', 'কোচা' প্রহৃতি অনেক শ্রেণীর করী 
ছিল। প্রতাপাদিতোর সময়ে যশোরের কারিগররা জাছা্জ-নির্ছাণে বিশেষ দক্ষতা 
লাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে সায়েন্তা খা অনেক জাহাজ যশোর হইতে প্রস্তুত 
করাইয়া লইয়াছিলেন। ( বশোর-খুলনার ইত্তিহাস, ২১১ পৃষ্ঠা।) প্রতাপের উৎকবষ্ট মদ্ধ- 
জাহাজের সংখ্যা ১৯,***-এর উপরে ছিল এবং অক্তান্প পোতের সংখ্যাও ছ্িগহত্র কিংবা 
তদধিক ছিল। জাহাজ্দৰাটা এখনও নামে মাত্র বন্তমান। ব্আবছুল লতিফের ভ্রমণৃত্তান্ত 
হইতে জান! যায়--“প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের উপকরণ পঞ্জ শত তরীতে বোঝাই খাকিত।”, 
এই রণভরীগুলি প্রথম বাঙ্গালী কর্মচারীর নন ছিল, কিন্তু পরে পঞী ফর্ারিক ডুডলীই 
এই কার্থের ভার প্রাপ্ত হন) প্রতাপের সৈল্ত (১) ঢালী, (২) অশ্বারোহী, (১) তীরন্দাজ, 
(৪) গোলন্দা্, (৫) নৌলৈক্ক, (=) সস, (৭) রক্ষিসৈভ, (৮) হস্তিসৈত্-__-এই আট বিভাগে 
বিভক্ত ছিল। ঢালী সৈক্তের অধিনায়ক ছিলেন কালিদাস হায় মদন মন (শযুদ্ধকাপে সেনাপতি 
কালীপ_ভারতচ্) অশ্বাৰোহী সৈযের প্রধান সবাক প্রাপসিহে দত্ত, সহকারী মহিউদ্দিন 
ও স্থরউল্লা। তীরন্দাজের অধ্যক্ষ স্বন্দর ও ফুলিযান বেগ। নৌনহরের অধ্যক্ষ অগষ্ঠাস্‌ 
পেড়ো। বিপক্ষদের গতিবিধির শুপ্ত সংবাদ লইবার জন্ত যে পপ্তসৈর স্বষ্ট হইয়াছিল তাহার 
অক্ষ ছিল “স্থখা’ নামক এক অসমসাহসী বীর ( “গুপ্যসেনাপতিশ্চাপি সুখাখ্যো ভীম- 
বিক্রমঃ"-_ঘটককারিক!)। কুকীসেনাদের অধ্যক্ষের নাম রঘু । “বোড়শ হলকা হাতী, অযুত 
কর সাতী, বায়ান হাজার ধার ঢালী”-_প্রতাপানিত্ের সৈউসংখ্ার এই নিদ্দেশ ভারতচঙ্গ 
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করিয়াছেন। পূর্তবিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন জগৎসহায় দন্ত। প্রতাপাদিত্যের 
বহু কামান ও গোলার নিদর্শন এখনও যশোরে দৃষ্ট হয়। চবিবশ পরগনার অধিকাংশ এবং 
সমুক্রতীরবন্্ী হন্দরবনের সমৃদ্ধিশালী বহু নগর ও পল্লী এবং পূর্ববঙ্গের কতকাংশ লইয়া 
প্রতাপাদিত্যের রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ভাহার সৈন্যদের মধ্যে অসন্ধ্ট ও পরাজিত 
পাঠান সৈন্ত, পর্তুগীজ ও পার্ধত্য ত্রিপুরার কুকী সৈর বিস্তর ছিল; বাঙ্গালী রায়- 
বেশে ও ঢালী সৈন্তগণ অভীব হুন্ধ্ব ছিল কতলু খাঁর পুত্র মাল খাঁ তাহার অন্যতম, 
সেনাপতি ছিলেন। 

যানসিংহের সময়ে হিন্দু বাজার অমায়িক ব্যবহারে প্রভাপাদিতা কিছুকাল পোষ মানিয়া 
ছিলেন। কিন্ত তিনি ইস্লাম খাঁর শাসনকালে পুনঃ পুনঃ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে 
লাগিলেন। মুল কথা তাহার একান্ত সঙ্গ বন্ধু শঙ্কর চক্রবর্তী এবং মহাবলশালী স্ধ্যকান্ত 
গুহ ( হু্থ্যকান্তো মহাপুরো গুহকুলক্গ ভূষণস্) এই ছইজনে মিলিয়া পাঠানাধিকারের পরে 
দেশে হিন্দুরাজন্ব ফিরাইফা জানিতে যড়হস্র করিতেছিলেন। ভাতার সৈল্তবল এবং 
প্রতাপ ছিল_এবং তিনি নিচ্ছে যেরূপ বীরবিক্রম ছিলেন, তাহাতে এইরূপ আশা করা 
"সম্ভব ছিল না। কমল (সম্ভবত: কামাল ) নামক এক বিশ্বস্ত মতি হুৰ্দান্ত রণদক্ষ খোজা 
ভাহার এই 'আশার এক প্রধান '্ববলন ছিলেন। কিন্ত াহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে এবং 
তৎসঙ্গে বাঙ্গালী চরিত্রের কতকগুলি লক্ষণ মিলাইয়! দেখিলে কেন যে তিনি হারিয়া গেলেন 
তাহা বুঝা মাইবে। 

তিনি তাস্্িকভাবে শক্তির উপাসনা করিতেন, এজন্য মম্পপায়ী ছিলেন । তাহার ক্রোধ 
হইলে দিবিদিক্‌ জ্ঞান থাকিত না। তিনি খুল্লতাত বসন্ত রায়কে হত্যা করেন। যে ভাবে 
এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়, তাহাতে তাহার খুব দোষ দেওয়া 
যায় না। বসন্ত রায়ের পুত্র গোবিন্দ প্রথমতঃ তাহার প্রতি ভীর বর্ষণ 
করে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ খড়গাঘাতে তাহাকে নিহত করেন। শ্রাদ্ধকার্য্যে উপবিষ্ট বসন্ত বায় 
তৃত্যকে “গঙ্াজল" ন্মানিতে বলেন; প্রতাপ বুঝিলেন, পুত্রহত্যার প্রতিপোধার্ বসন্ত রায় 
তাহার প্রসিদ্ধ পঙ্গাঙ্গল” নামক খড়গ আনিতে আদেশ করিলেন। তখনই পিতা 
হইতে অধিক প্রেহে মিনি তাহাকে লালনপালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাকে 
নির্ঘমিভাবে বধ করিলেন ( ১৫৯৫ খুঃ)। ক্রোধের সময়ে তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকিত না! 
তাহার সম্মোবিবাহিত জামাতা বাক্লার অধিপতি তরুণবযন্ধ রামচন্রকে তিনি হত্যা 
করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সঙ্গে “রাষাই চঙ্গী” নামক এক ভাড় আসিয়াছিল। 
বিবাহ-উৎসবে সে তাহার ভাড়ামী দেখাইয়া খুব “বাহবা? পাইঘাছিল। কিন্তু সে 
স্ত্রীলোকের বেশে অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রমলীমহলে ভ্াড়ামী করিতে থাকে। কিন্ত 
অবিলন্বে তাহার রমণীর ছস্্বেশ ধরা পড়ে এবং মহারানী শরৎকুমারী একথা প্রতাপাদিত্যকে 
জানান। ক্রোধে স্মাস্মহারা হইয়া প্রতাপাক্ষিত্য বামাই ঢঙ্গী এবং তৎসঙ্গে জামাইকে 
কাটিয়া! ফেলিতে হুকুম দেন। হয়ত মুহূর্ত পরে ক্রোধ থামিয়া বাইত এবং জামাইকে তিনি 
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নিষ্দোষ জানিযা লাহ্িত হইতেন, কিন্ত ভীত হইনা বাড়ীর সকলের, পরামর্শে সেই রাতেই 
রামচঙ্গ ৬৪ দীড়ুক্ত এবং কামান দারা সুরক্ষিত নৌকাযোগে পলাড়ন কৰেন। রাজকুমারী 
পরমা সাধৰী বিমল! অবশ শেষে বাক্লার অন্ত:পুৱে তাহার স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, 
কিন্তু শ্বশুর-জামাই যেন “ছুঙঙ্গ-নকুল” হইয়া চিরকাল শক্র হইয়া রহিলেন। বসন্ত রায় ও 
সাহার পুত্রের নিধন এবং স্বীর জামাতার প্রতি ঈদৃশ ব্যবহারে তিনি জনসমাজের শ্রদ্ধা 
হারাইলেন। এই সকল পাপ ক্রশন্বারী উত্তেজনামূলক, সুতরাং ক্ষমার হইলেও হইতে 
পারে, কিন্তু তিনি যেভাবে সম্ছীপের অধিপতি কার্ডালোকে হত্যা করিয়াছিলেন তাহা 
কোন ক্রমেই ক্ষমা, করা যাইতে পারে ন!। আরাকানের রাজ্জাকে তাহার চিরশক্র 
কাভালোর মুড উপহার দিতে পারিণে মগরাঙ্ছার সঙ্গে মৈতী স্থাপিত হইবে এবং মোগলনের 
বিরুদ্ধে খুদ্ধবিগহে তাহার আত্রক্ল্য পাইবেন, এই ছিল তাহার অভিলন্ধি। আরাকানাৰিপের 
সঙ্গে বড়মন্র দৃঢ়ীতৃত করিয়া তিনি অতিশয় অন্তরঙ্গভাবে তাহার বাহ সরল ব্যবহারে ও 
মৈত্র প্রস্তাবে পভ ীজ বীরকে মুখ করিব! স্বীয় রাজধানীতে লই! ক্ছাসির! তাহাকে হত্যা 
করেন। ডুজ্গারিকের বিবরণীতে এই ঘটনার সবিস্তার উল্লেখ আছে। আত্মীয়ভাৰে নিযগ্্রণ 
করিয়া এইরূপ আাতিখা বদ্েশ্বর শশাত্ব একবার কারাকুঞ্জাৰিপতি রাঙগাবদ্ীনকে প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন, ঘিতীয়বার বাঙ্গলার ইতিহাসের পৃষ্ঠার প্রতাপাদিত্য এই কলঙ্ক প্রক্ষেপ 
করিলেন। ইহা ছাড়া অতিশয় ধনবান্‌ ও ক্ষমতাশালী “হ'রে শুঁড়ি” নামক আর এক 
বণিক্কে তিনি নিৰ্প্মভাবে হত্যা করেন, তাহার পরিবারবর্গ প্রতাপাদিত্যের ব্যবহারে 
এত ভীত হইয়াছিল যে তাহারা! রাজ্গতয়ে জলম হইয়া মরিয়াছিল। যসুন| হইতে ঢলুন্দিয়া 
মোহনার কাছে এখনও লোকে "হ'রে শু ড়ির দু” কেখাইয়া খাকে। এই “হরে ত ড়ি 
গোবরডাঙ্গার নিকট একটি অতি বৃহৎ রাস্তা করাইয়া বিয়াছিলেন। এখনও “হারে শুঁড়ির 
রাস্তা”র ব্সনেকট| বিস্তমান আছে। 

কথিত সাছে, একদা মদ্ভপানে উন্মত্ত হইয়া তিনি এক বৃদ্ধা ভিখারিধীর স্তন কাটিয়া 
ফেলেন। এলরিকে তাহার সৰ্গুণরাশিরও শেষ ছিল ন!। গাহার উদারতার খ্যাতি 
সমস্ত বশোৱবাসীর মুখে এখনও শুন! মায। তিনি আশার ভীত অর্থ প্রার্থীকে দিতেন। 
এমন কি, কথিত আছে, ১৪৯৯ বৃষ্টান্দে যখন তিনি রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া কমতক 
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রামারশে ইহার উল্লেখ নাই। বুদ্ধের কব গ্রহণ ও ত্যাগের আদর্শে যে বোদ্ধরাজগশ 
ইহার অস্ুসরণ করিতেন, তাহাই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়: বঙ্গদেশে ত্রিপুরা রাক্ছো 
সেদিন পশ্যন্ত এ প্রথা নামে মাত্র মস্ত হইত। ৰাজা কমতকু হওয়ার পর মহারালী 
সৰ্দপ্রথম তাহার রাজত্ব ও সর্ব চাহিঙ্কা লইতেন। প্রতাপারিত্য সিংহাসনে বিয়া 
কমতকুত্রত লক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি কোন গুরুতর ব্যাপার লইয়া ছিনিমিনি খেলার 
লোক ছিলেন না। ব্রাহ্মণ শরৎকুমাৰীকে পাইলেন, শরৎকুমারীও বাঙ্ষার ধর্রকাধযো 
বাধা দিলেন না। এইস্থানে শত্ংকুমারী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দাসীর বৃত্তি করিবেন-__এই 
পদ, কিন্তু শ্রহীতা পরস্্ীর উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা কখনই পান নাই। 
কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজাকে জানাইলেন, তিনি শুরু বাঙ্গাব দানবল পরীক্ষা করিবার জন 
এইভাবে বাণীমাকে বাচ্চা করিজাছিলেন; তিনি তাহাকে বিষিমন প্রতাপপণ করিলেন 
এবং বিনিময়ে বাজ্জীর ওজনমভ স্বর্ণ পাইলেন ॥ প্রাতাপাদিতোর পাসনপ্রণালী উৎরুষ্ট 
ছিল। প্রবলপরাক্রান্ রাঙ্গা রাজ্দোর একপ হুশৃষ্খলা করিয়াছিলেন যে সকলে রামরাজ্ো 
বাস করিত। তাহার অপুর্ব দানশক্ধি ও উ্ারতাসখন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে, 
“_রামরাম বনু ও সতীশ মিত্র মহাশয়ের পুস্তকে তাহ! বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত 
হইয়াছে। তিনি হুদ্দাস্ত প্লীজ জলদন্থাগণকে নিরস্ত করিয়াছিলেন, এবং তাহার 
রাজ্জোর লোকের! বহিংশক্রর আক্রমণসধন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল। তাহার পিতা বিক্রমাদিতা ও 
পিতা বসন্ত বারের সমর হুইতে ব্রাহ্মণ, কারন্থ_-কুলীন এবং পণ্িতগণ যশোরে আমস্িত 
হুইয়া! বধবাধ করিয়াছিলেন। স্বতরাং সবববিষরে তখন যশোর বঙ্গদেশে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 
করিয়াছিল। পুরাকালে এই রাজ্য সমৃদ্ধ ও প্রীসম্পন্ন ছিল-_প্রাচীন কীস্ধির অনেক ভগ্মাবশেষ 
তথায় দুর্লভ নহে। প্রতাপাদিত্য ঘশোরেশ্বরীর প্রস্তরময়ী নুষ্ঠি পাইয়া তাহ! অতি 
আড়ববরের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিযাছিলেন। কথিত আছে এই বিগ্রহের প্রতি গ্াহার 
চলা ভন্ষি ছিল এবং এই জগ্তই ভারতচচ্ছ তাহাকে “বৰপুত্ৰ ভবানীর” বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। 
যখন বসন্ত রায়ের আত্মীয় কৃটবুদ্ধি জপরাম বন্দু কচু বায়কে লইরা জাহাঙ্গীরের দরবারে 
তাহার হত্যার কথা! জানাইল, সেই স্মরণীয় দিনে বাঙ্গলার ্বাধীনতার শেষ আলা-রস্মি 
অস্তমিত হইল। মানসিংহ ১৬*৩ খৃষ্টাব্দে প্রভাপাদিতোর বিকদ্ধে উপস্থিত হইলেন, তিনি 
প্রতাপাদিত্যের নিকট একখানি তরবারি ও একটি বেড়ী ( পৃষ্থল ) পাঠাইলেন। বেড়ী 
__ অধীনস্বের চিহ্-_এবং তরবারি যুদ্ধের । কেশব নকীব উক্ৈ-্বরে বলিলেন--“এই বেড়ী 
হেন মানসিংহ তাহার প্রকু জাহাঙ্গীরের পারে পরাইযা! দেন*--”বেড়ি দিও আপনার মনিবের 
পায়ে” ( ভারতচঙ্্র )। সাদরে তিনি তরবারিটা গ্রহশ করিঘা বেড়ী ফিরাইয়া দিলেন, তহসঙ্গে 
“বঙ্গ! মানসিংহ মোগলের সআত্মীযত করিয়া ৰে জাত্চ্যুত ও কুল হইয়াছেন, তাহা বলিতে 
) না।- 
রে 
>: 
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বঙ্ষের যে সকল জনিনার ও বাজ! প্রতাপান্িতোর ( “ততে যত নৃপতি স্বাস্থ” ) করবাঝে গরু 
পক্ষীর জায় খাকিতেন, তাহাদিগকে হস্তগত কৰিতে চেষ্টা করিলেন। প্রভাপের নিজ 
সেনাপতিফের মধ্যেও কাহাকে কাহাকে উৎকোচ দিয়া বনীকৃত করিতে চেষ্টা করিলেন। 
াঙ্ছালীলমাঙ্গ তখনও প্রায় এখনকার সমাজের মই ছিল; কোন সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধ 
একত হইবার প্রবত্ধি তাহাদের ছিল না। কেহ কেছ প্রভাপারিতোর নে রধ্যাদবিত 
ছিলেন; কেহবা মোগলের অস্থগ্রহ্প্রা্থী ছিলেন. কেক্ৰা প্রাতাপাক্তা-্ৃত শিৰা ও 
পংপুত্রের হত্যা, কার্ডালো হত্যা, স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিবার চেষ্টা ইত্যাদি ছনীতি ও 
পাপ খুব বাড়াই বৰ্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি হে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে 
চানিস্বাছিলেন, কোন হিন্দু তাহা বু্দিলেন না, চার কানসীলাা ও উদারতার কথা কেছ 
বলিলেন না, তাহাকে খরা করিতে পাৰিলেই তাহাকে মনক্কাষন! সিদ্ধ ছইল মনে করিলেন । 
স্কতরাং রূপরাম ও কচু রাছকে সঙ্গে করিয়া ২২ লন্ধর সঙ্গে যে ফিন মানসিংঞ বঙ্গে পদার্পন 
করিলেন--লেক্কিন বাঙ্গলাদেশে তিনি সহায়তার অভাব অদ্ুতৰ করিলেন; বছিও কিছু 
এঁকোর গুঁড়া বন্ধদেশে তখনও ছিল, তাহা! মানসিংহের জা রাট্রনৈতিক খেলোয়াড়ের 
ভেদনীতিতে সম্যক্‌ বিধ্বন্ত হইয়া গেল। 

(৩) ক্বঞ্চনগরের বাজ্জাদের পারবপুরুষ তনানন্দ বন্ধুর মানসিংহকে বিশে সাহ্থাখ্য 
করেন। বড়ি ও ব্ঞার প্রকোপে যখন নানসিংহের সৈল্তবল সদরে উপস্থিত 
হইয়াছিল_তখন তিনি রসদ ছোগাইয়া তাহানের প্রাণ রক্ষা করেন এবং প্রভাপাদিতোর 
সন্ধে অনেক সন্ধান বেন। ভাঙার পৃহদেবতা গোবিক ও লক্ষ্মীর মঙছালমারোছে বিনা 
ৱিৰাৱ অক্ষ তিনি বিপুল সআায়োজন করিয়াছিলেন, সেই উপক্ৰণে মোগল সেনাৰের যনধা-নিপ্ 
খুচিল।  ওবানন্দ মন্্মদাৰ নিশ্চয়ই কুলিবা শিচাছ্ধিলেন বে তিনি বহুদিন বশোৱে 
প্াপাদিতোর নমুৃহীত হুইা ছিলেন। 

(২) চাচড়ার রাজবংশের পূর্ব ভবেশ্বর রারের বংশৰর মছাতাৰ রা বা দূকুট 
কায ঘপোর রাজোর উত্তর সীষান্থের প্রান কিরাদার এবং প্রন্তাপারিত্যের অন্তত 
প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তিনি যানসিঃহকে গোপনে রসঙ ও সৈকত পাঠাইযাছিলেন। 

(৩) নলডাঙ্গার রাজবংশের পূর্বপুরুষ রণবীর খা এবং কুশক্ছের জমিলার রাখব সিদ্ধান্ত 
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ভবানন্দ মন্ধুমদার, লক্্মীকাস্থ মন্তুৰদার * এবং বীশবেকিয়ার রাজাদের পূর্বপুরুষ 
জৱানন্দ যন্ধুমৰার এই তিন মন্ধ্মদ্ার বঙ্গদেশটাকে ভাগবাটবা করি লইয়াছিলেন--একপ 
প্রবাদ আছে । ইহারা সকলেই যানসিংহকে সাহাব্য করিঘবাছিলেন। 
১৯ ইহা হইতে দেশের অৰম্থাটা বেশ বুঝা বায়। ব্যক্তিগতভাবে 
ঙহকক্াহী বতৰ নর. বাঙ্গালী প্রতিভার এখনও পরিচয় পাওয়া বাঃ়। এই যুগেও পরম- 
পাঙ" হংস ফেব, রাজা রাষযোহুন, কেশবচক্র, বিবেকানন্দ, বৰীক্ৰনাথ 
প্রকৃতি ৰিশ্ববিশ্ৰিত কীন্টিমান্‌ পূৰুষন্দের অভাব নাই। ক্ষিন্ধ বাঙ্গলার 
শে একা ন্মার নাই, বাহ মহ্ীপালাকে ভীম কৈৰত্ের বিক্দ্ধে শক্তি, দিদাছিল, বাহার বলে 
ষ্লাল লেন সমস্ত বঙ্গবেশে কৌলীরু ভালাইয়াছিলেন, বাহ! আরিকালে গোপালের হস্তে সমস্ত 
রাজ্জপক্কি তুলিঙ্া দিয়াছিল। কোন বনন্বী বাক্তি প্রতিলাদ্বারা 
কিছু কালের জনত উদ্ধলোকে শির উদ্ধোলন করিতে পারেন, কত্ত 
লক্ষান্দেক করিতে অর্জুন উদ্ধত হুইলে বাস্ধপেরা যেরূপ ওাছাকে 
নিরস্ত করিয়াছিল ("এন বলি ধরাধরি করি বসাইল”-_কানীফাস )--বঙ্গদেশের লোক 
শেইক্ূপ কাঙাৰঞ উদীরযান প্রান্তিক দেখিলে ভাহাকে সঙছা্তা করা দূরে খাকুক-_ 
তেমনই নিরা্ত করে। পরস্পরের গার্ছস্থা বিবাদ কুলিছা সবধানহিতকাষীর হস্তে বলসঞ্চার 
করার যোগ্য একা-বন্ধন আতর একেশপে নাই । সেই শকুলির সময হুইতে বে গৃহবিবাদ ভলিগা 
আলিৱাছে, বাছাতে পৃখীবাজ্জ ভারতসাসাজা হাবাইলেন__তাছা কে নিৰ্দাপিত হুইবে 
পাভাপ এইতাৰে স্বগণকর্ডুক পরিতাক্ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিশ্বপ্ত খোকা 
কমল সান্তৰিন উপবাসী থাকি আবিশান্ লড়াই কিয়া মুধকষেতে প্রাণ দিনাছিলেন, 
আধ্যকান্মের সৃতনেছের উপর হয়ত ত্া্ছান চিৱবিশ্ব্ততার জন্য ফেবতারা পুষ্প 
কৰিৱাছিলেন। যানসিংছেৰ সঙ্গে প্রভাপানিতোর এই বদ্ধ তিনদিন বাৰং চলিয়াছিল ; ইহাতে 
(শৌধাবীর্যোর চূড়ান্ প্রদর্শিত হইয়াছিল । প্রতাপার্তা শুধু খোহ্দা কষল ও আশৈশৰ 
বধ সু্গাকান্মকে হারান নাই-_-এই যুদ্ধে তাহাৰ প্রাপপিত অন্তৰঙ্গ শন্কর চক্রবর্তী বন্দী 
হইলেন, তৎপক্ষীত্ ফিরিজ্গী সেনানায়ক রা নিহত হইলেন এবং তীঙ্গার অন্যতম শেঠ 
সেনাপতি মদন-য় প্রাণ হারাইলেন। মোগলক্কিগের বহ ওমবাহ নিহত হন। শেষে 
প্রতাপাদিতা পৰান্দিত হুইলেন। তখন বর্ণ আলিয়া পড়িযাছে। বরাক বাঙলাদেশের অবস্থা 
মানসিংহের কালৰূপই বিফিত ছিল, পূৰ্দৰংসৱ বায় তাহার বিপুল সৈকতের কোনকূপে প্রাপ- 
রক্ষা হইয়াছে, বর্ষার বিপদ তিনি জ্ঞানিতেন। সবততরাং যখন প্রতাপ সভ্ধিপ্রাখী হইলেন, 
খন তিনি তাহা বন্ধুর করিলেন । সন্ধির প্রাতাশ নামে মাত্র যোগলদের বস্তা স্বীকার 
করিলেন এবং বলন্ত রায়ের পুত কচু বাকে তান্ধার প্রাপা ‘ছর আনি’ প্রতার্পণ করিলেন। 
১৯৩ হইতে ১৬০৮ স্ব: পৰ্যন্ত এরতাপাকিতা নিকৰ্েগে বাজ্য করিয়া বহু মঠ-মন্দিব প্রতিষ্ঠা 


পজাপদ্া্ছ খটক- 
কাকা । 


* লাকা বারা গ্রামের সাধর্ণ জগ হী পু 








be বৃহৎ বঙ্গ 


করিয়া! রাঙ্গোর জীবৃদ্ধি করিলেন। ১৯-৮ খুঃ অন্দে ইসলাম খা নবাৰ হইয়া বঙ্গের মস্নদ 
শিকার করেন। তিনি একটু উগ্রপ্রকৃতি' ছিলেন। ক্কুপুরে তাহার সঙ্গে প্রভাপের 
দেখাসাক্ষাৎ ও সন্ধির প্রস্তাব দৃঢ়ীতৃত হইলেও স্বাৰীনতার সেই চিরপোৰিত ইচ্ছা ভিনি 
কিছুতেই ্েমন-কেরিতে পারিলেন ন!। এ ছুতো সে ছুতো ধৰিয়া তিনি সন্ধির নিয়ম 
ভাঙ্গিলেন। পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল । এইবার প্রভাপানিতা ধ্মথাটের নৌমৃদ্ধে ইসলাম খাঁর 
সেনাপতি ইনায়েৎ ঝা ও বীর সহনের হাতে সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া বন্দী হইলেন। প্ঠাহার 
বন্দী হওয়ার সংবাদে তৎপুত্র উদয়াদিত্য মৃষ্টিনের সৈর লইয়া প্রাণের আশ! পরিত্যাগপুর্কাক 
যোগলসৈকমূত্ে কাপাইঘ়| পড়িলেন।  শালিখার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি নিববত্ত হন, 
এবং পিতার যোগ্য পুত্রের প্রতিষ্ঠা অৰ্চ্চন করেন। এদিকে বন্দী প্রতাপাদিতাকে লইয়া 
চাকার গিয়া ইসলাম খাঁ পিজ্জরাবন্ধ ব্যাতবকে আগ্রায় প্রেণ করেন। পথে কানীধাষে ১৯১৯ 
খৃষ্টান্সে ৫* বৎসর বয়সে প্রতাপের লীলাবসান হয়। ভারতচঙ্গ এবং অপর ছুই একজন 
লেখক লিখিয়াছেন--মানসিংহেৰ দ্বারাই তিনি পিশ্বাবন্ধ হই 'আগ্রায প্রেরিত হইয়াছিলেন, 
তাহা দুল। মানসিংহ নহে, ইসলাষ খাৱ ছাতেই তাহার পতন । 

প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস বহস্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে। রামরাম বহু ফোট 
উইলিরম কলেঙ্গ হুইতে প্রতাপা/ত্য সম্বন্ধে একখানি নিকষ ইতিছাস প্রণয়ন 
করেন। তিনি লিশিয়াছেন, একখানি শাশাতে লেখা 'প্রতাপাদিতা-চরিত' হইতে তাহার 
উপকরণ সংখহ করিয়াছিলেন । ন্বঙ্গাহানের ভ্রাতা আসান খার ক্র ক্যাবল লতিফ খা 
এ্রতাপাদিতোর সমসামন্িক। ঠাহার জমপন্া্ত হইতে প্াতাপসথ্ধে অনেক কথা! 
জানা যাহ। প্রাতাপাদিতোর সমপামহিক মীর্জা সহন সালাউদ্দিন ইল্পাছিনী 
(অপর নাম খাইবী ) স্বাহিরিস্তান ঘাইৰী" নামক গ্ৰন্থে প্রতাপাদিতোর কথ! সমিত্তাবে 
লিখিয়াছেন, তাহা মূলতঃ বিশ্বাসযোগ্য এবং গু টি-নাটি তত্তে পূর্ণ। গটককারিকা গ্রন্থপনূহেও 
শ্রতাপসখন্ধে অনেক কথ! লিপিবদ্ধ আছে। বিভারেজ-লিখিত বাখরগঞ্জের ইতিহাস, 
পর্তূগীজদের লিখিত অনেক বিবরণ, বিশেষতঃ ভুজারিকের ইন্তিহাস--প্রকৃতি বর 
ঘশোররাজসবক্ধে অনেক কথ! পাওয়া যায়| ইহা ছাড়া বশোর ব্যাপিয়! প্রতাপাদিতা ও 
বগন্ বায় সঘন্ধে নেক প্রাবাদ আছে। আমাদের প্রসিদ্ধ বৈষ্চৰ কৰি গোবিন্দ দাসের 
সঙ্গে প্রতাপের শুল্তাত ও লাতৃস্ুর উদধযেরই সখ্য ছিল তিনি ঠাহার পঙ্ে ইহাদের 
নামের উল্লেখ করিয়াছেন। 

আর একটি কথা বলিয়| প্রভাপালিত্যের কথ! উপসংহার করিব! মোগলদের বিরুদ্ধে 
ইশা খাঁ বদ্ধ করিয়াছিলেন। কেনার রায়ের সঙ্গে মানলিংহের ছনেক বৃদ্ধ-বিগ্রচ চলিয়াছিল, 
অন্সতম ভূঞা সহিত € আরও অনেকে মোগলবিগের প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। এদিকে 
পাঠানেরা মোগলের চিরশক্র, বঙ্গদদেশে তখনও সাহার প্রভাব একেবারে নষ্ট ছয় নাই। 
আরা মোগল সমস্ত দেশের শত্র-্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহার! কেন মিলিত হইলেন 
নাঁঁ প্রশ্াপের শুভাকাক্ষী ুজৎ ইশা! খাঁ, খিনি নান! উৎসবে ধুষথাটে সআসিয়া প্রতাপাদিতোর 








বাঙ্গলার বিদ্রোহিগণ ৭৯৭ 


কাধ বোগ দিছেন, তিনিই ৰা প্ৰাপকে সাহায্য করিলেন না কেন? এক একটি 
করিয়া প্রতিপক্ষ কাজা ও সুঙ্গলযান নায়ক পতঙ্গের মত মোগলের বিদ্ধ যুদ্ধ করি প্রাণ 
দিলেন_-সকলে সমবেত হইয়া বৃদ্ধ করিলেন না কেন? একথা দূরে থাকুক, প্রতাপের 
রঙ্গ বন্ধু ও বিশ্বস্ত কর্পচাৰীবা পরথন্্ মোগলদিগকে তাহাৰ সৰ্বনাশের পথ দেখাইয়া 
দিল। সাহার নিচ্গ জামাত! বাক্লারাঙগ কি ক্ষণঙ্গালের জ্যা পারিবারিক কলহ বুলিয়! তাহার 
সাহাবো দাড়াইতে পারিতেন না? সনৈকো দেশ নষ্ট হইল, ইক্য-লক্্মী এদেশে থাকিলে 
রাজলস্ষ্মী এস্থান হইতে বিলায় লইতেন না। কাহাৰ সিংহাসন পাতা ছিল--্মামাদের 
নৈতিক ন্অধঃপতন হইয়াছে, তাই সফস্ত বিড়ব্বনাকে বরণ করিয়া ্ছাসিযাছি| (এই অধ্যায়ের 
সনেক ৰিয্বই সামৰ! সতীশ মিত্ৰ মহাশৱের ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিয়াছি । ) 

তথাকখিত "ৰাৱতূঞা”র অনাতম বীর কের বায়। চাদ বায় ও কেদার কার সহোদর 
ছিলেন। ইহাদের রাজধানী পশ্মার এক শাখা! কালীগঙ্গার কুলে গীপুরে অবস্থিত ছিল। 
ইহাদের পৃর্কপুকষ নিম বায সম্ভবত: সেন-রাজ্জাদের সময়ে কর্ণাট 
হইতে আসি ৰিক্ৰমপূৰ আর! কুল-বেড়িয়াতে বাসস্থাপন করেন, 
নিম রাম তৎকালীন বঙ্গাদিপের নিকট “কৃঞা' উপাধি লাভ করিব বঙ্গদেশের একজন পরাক্রান্ 
জমিদার বলিয়া! গণ্য হন। ডাকার ওয়াইজের মতে আকৰবের সময়ে নিষ বায় কর্ণাট হইতে 
শাগিৱ়াছিলেন। ( বারকূঞাসঘন্ধে জেমস্‌ ওয়াইজ সাহেবের প্রবন্ধ জটবা-_এসিয়াটিক 
সোসাইটার জারনাল, ১৮৭৪, ) চাল বান্ধ ও কেদার রায় সমস্ত বিক্রমপুর পকগন ও পাশ্ববত্ী 
কয়েকটি স্থান সধিকার করিয়া পাঠান-রাজ্ত্বের শেষভাগে স্বাধীন নূপতিকূপে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামের নিকটব্ী সন্দীপ যোগলকের দখলে ছিল-কিন্ত জনৈক পর্তুগীজ 
সেনাপতি কাজালো কেদার বায়ের নামে ও স্থান অধিকার করেন কেদার রায় ভাঙার 
সেনাপতি কার্ডালোর দ্বার! এ স্বান অধিকার করিরা! পূরস্ধাবন্বকূপ শস্থান সেই পত্ত নীষ্গ 
যোদ্ধাকেই প্রদান কবেন। এই সন্দীপের অধিকার লইয়া আরাকানের রাজার সঙ্গেও কেদার 
রায়ের যুদ্ধবিগাহ হইয়াছিল। হইবার তিনি আরাকানের বাজ্জার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হন, কিন্ত 
শেষে সন্বীপেৰ অধিকার শেষোক্কের ভাগোই খটিয়াছিল ( ১৯-২ খৃঃ )। কাস্পোস লিখিত 
“Portuzuere in Bengal” পূত্তকে দৃষ্ট হয় আরাকানরাজ যানরাজ্জগিরি-কর্ুক সন্দীপ 
অধিরুত হওয়ার পর কার্ডালো ঠাহার নৌবহর লইয়া শীপুরেই অবস্থান করিতেছিলেন। 
তিনি কেদার রায়ের নৌবলের ভার প্রান্ত হইয়া উপরের রাঙ্ষকীয় সেনার অন্তত অধিনায়ক 
হইয়াছিলেন। মোগলেরা বুঝিল ঠাহাদের অধিকৃত দ্বীপটি কেদার বায়ের সাহাষ্যে কার্ডালো 
কাড়িয়া লইয়াছিলেন, শ্তরাং তাহারা পরের বিরুদ্ধে অন্িঘান করিলেন । মহারাজ 
মানসিংহেৰ সেনাপতি মন্দাবাঙ্নও কেনার রায়ের সঙ্গে হে ঘোরতর যদ্ধ করিয়াছিলেন 
তাহা অনেকটাই জলমুন্ধ। তাহাতে কালীগঙ্গার শ্রাম সলিল উনতয পক্ষের শোণিতে লোহিত 
হইযাছিল। যুদ্ধে কেদার বায় জী হইলেন এবং মোগল-পক্ষীয ছশ যোদ্ধা যন্দারায় নিহত 
হইলেন ( Parch's Pilgrims, Pt. IV, Bk. V, P+ 513 )| কথিত আছে এই যুদ্ধে 
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কালে! অতিশয় বীরন্ধ পররশন করেন এবং আহ হন। তখন ( ১৬:৬ খৃঃ ) মাননিংহ 
প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধে ৰিশেষর্ধপ ব্যস্ত ছিলেন। প্রভাপের স্দনাশ সাধন করিযা 
তিনি কেদার রায়ের বিক্ুন্ধে সমন্ত সৈর্ লইয়া অভিযান করিলেন। প্রথমত; তরবারি ও 
শষ্খল প্রেরিত হুইল, দিতভাবে কেদার রার শৃষ্ধল কিরাইর! দিলেন এবং মানসিংহকে 
বিজ্ঞ করিযা প্রত্যুত্রে একটি সংস্কত পলোক শাঠাইলেন, তাহা তরবৰি সংস্কৃ-সাহিতোের 
উদ্ভট গ্লোকগুলির মধ্যে স্থান পাইয্াছে। সভিনন্তি নিতাং করিরাজজকুম্ভং। বিড়ি বেগং 
পৰনাতিরেকম্‌। করোতি বাসং গিরিরাজশূঙ্গে। তথাপি সিংহঃ পত্ুরেব নান” 
মানসিংহ বলশালী, ক্ষমতাপগ্ন, ৰাজাহুগ্রহে প্রতিষ্ঠা শিখরদেশে স্থিত, তথাপি তিনি পশুতুলয। 
এই বিশে উত্তেজিত হুইয়া মানসিংহ পুর অবরোধ করেন। কেদার রায় এই যুদ্ধে 
পরান্দিত হইলে যানসিংহ সন্ধির প্রস্তাৰে স্বীকৃত হন। কণিত আছে মানসিংহ কেদার 
রায়ের কন্তাকে বিবাহ করেন, এ সম্ধে ছিন্দুস্থানে অনেক প্রবাদ চলিত আছে, তাহার একটি 
এই-"যৰি রাজা মানসিংহজীউকি বোট নীী। বদি রাজ! কেনার দেনী করী। আর 
মিলাপ হঝো। যদি নীজর কৰি” (নখের শিলাদেৰীর পুবোহিতগণের বংশাবলী।) 
কিন্ত এই দ্ধ সানী হইল না। কেনার বারের সঙ্গে মানসিংহের পুনরায় সংঘর্ষ উপস্থিত 
হুইল। কথিত আছে লজ দিন পা্য্ত ভীষণ যুদ্ধের পর কেছার রা পরাস্ত ও নিহত হুন। 
এই যুদ্ধের কথা Elliot's History of Ludia, Vol. vi, এবং ্বাকধরনামাঞ ১১১ পৃষ্ঠায় 
উল্লিখিত আছে। ( যোগেক্বাবুর বিকুমপুরের ইতিহাসের ১৯১ পৃষ্ঠা না|). কথিত আছে 
কেনার রায় তাহার «০» রণতরী লইয়া এই যুদ্ধে প্স্তত হইযাছিলেন এবং মোগল সেনাপতি 
কিল্মককে বন্দী করিয়াছিলেন কিন্ধু পরিণাষে মোগলেরই জগ হুইযাছিল। কিন্তু জনগ্রবাগ 
রক্ষণ । ইশা খা যে কেদার রায়ের ভগিনী সোশামণিকে অপহৰণ করিয়া লইয়া যাইয়া 
বিবাহ করেন, তৎসধক্চে কোন সন্দেহ নাই। এতৎসম্ধে বিরুমপুরের ইতিহাস (যোগেজবারু- 
কুত) এবং অপরাপর ওঁডিহালিক গ্রন্থে দে বিবরণ দেওয়া আছে, তাহাতে জান! মায় 
ইশ! খ! ও চাদ-কেদার লাতৃদ়্ের মধ্যে এক সময়ে খুব সৌহার্দ্য ছিল। ইশ! খা এক 
সময়ে ভরপুর রাগ্ধধানীতে আতিথ্য স্বীকার কৰি! খানযার্থনী সোণামণির অপুর্ব ৰূপ দেখিয় 
যেরূপে পারেন তাহাকে লাভ করিবেন এইজন কতলংকল হন। রায় রাষ্দাদের এক 
অসন্ধই ক্ম্বচারী জীষন্ত শীর সাহাযো তিনি কতককদিন পরে টার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে 
সমর্গ হইয়াছিলেন। এই অপমানে ও লক্জায় চাদ রায় যে ছঃসহ পরিতাপ পাইলেন 
তাহাতে পীড়িত হইয়! পড়েন এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। কেদার রায় প্রতিশোধার্থ 
পক্সার অপর পারে থাকিয়া ইশ! খার অন্ততম রাহ্দ্ধানী খিক্ছিরপুর লুষ্ঠন ও ধরংস 
করেন, তাহ! ছাড়া কৈলাগাছ! ছর্গ তৃমিসাং করেন। কিন্ “ইশা! খা” শীর্ষক যে পল্লীগাথা 
বহুদিন যাবৎ ময়মনসিংহ প্রন্ৃতি অঞ্চলে নুসলমান কবিকণুক রচিত হইয়া মুখলমান গাধেন- 
কৰক গীত হয়! আসিতেছে তাহাতে এই বিষহট ডি্নতপে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে 
লিশিত সআছে, একদা ইশ! খা তাহাৰ অপূৰ্ব শিরখচিত হুনহৎ কোষ লইয়া যখন জীপুৰের 
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নদী দিয়া বাইতেছিলেন তখন চা বানের ভগিনী সভদ্রাকে দেখিতে পান (সোনামপি 
হয়ত তাহার আদরের দেওয়া নাম ছিল, পোষাকী নাম স্মভদ্রাটাই হত তিনি মুসলমান 
অন্দর-মহলে প্রচার করিয়াছিলেন )। উনের প্রতি উম আকবুষ্ট হন। সুভদ্রা সোলার 
মাঝে চিঠি লিখি! ইশা খাকে কোন নিদিষ্ট বোগের দিনে কোষ! লইয়া পুরে '্সাসিতে 
অনুরোধ করেন-_সেই যোগ উপলক্ষে তিনি নৱীতে পুনরান্ব জান করিতে আসিবেন, তখন 
ইশা খাঁ তাহাকে অনায়াসে তাহার ক্ষিপ্রগতি কোবাতে উঠাইরা লইয়া যাইতে পারিবেন । 
এই ইঙ্গিত পাইয়া ইশা খা সেই যোগ উপলক্ষে সঙ্ঘঃঙ্গাতা শ্ভপ্রাকে ধরি! লইয়া! ঘান। 
কেলার রান ভাহার কোনা লইয়া বহুদূর প্যন্ত পলাতক তথ্বরকে শ্ছসবণ করিস্াছিলেন-_ 
শেষে ইশা ঢাকায় সুসলদান নবাবের রাঙ্ছো আশির! পড়িলে তিনি ইহার প্রতিপোধ 
লইবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া পরত্যাব্জন করিতে বাধ্য হন। কেনার রায় তববণি ইশ খার 
সহিত চিরশক্রতা করিয়! ব্াসিযাছিলেন, কিন্ত গহার জ্রীৰদ্ধশার বিশেষ কিছু করিয়া 
উঠিতে পারেন নাই। ভাহাব মৃত্যুর পর তিনি জঙ্গলবাড়ীতে উপস্থিত হুয়া তাহার 
ভগিনীর সঙ্গে দেখ! করেন। তখন বিধবা! বেগম (নাম “নিঘামৎ জান” হইয়াছিল ) দুই 
পুত্র আরাম ও বিরামের সহিত বাঞ্খানীতে ৰাস করিতেছিলেন। তিনি নানা ছন্দে ভগিনীকে 
আদর করি বলেন--ঠাহার ছুই কন্তার সঙ্গে আরাষ ও বিরামের বিবাহ দিবেন, মুসণমানী- 
মতে বিবাহ হইলে ইহাতে কোন বাধা হইবে না। কেদার রায় স্দারও বলেন যে তাহার 
বৃদ্ধা মাতা বালক ছুটাকে দেখিতে চান, স্ৃতরাং মাতুলের সহিত 

সে মামাৰ কয়েকদিনের ছক তাহারা বাইয়া পুরে বেড়াই স্সাস্ক। 
নিয়ামত, জান এই মেহের প্রস্তাবের মধো তপ্ত লৌহশলাকার ভার 

ভ্রাতার করুর 'ভিসদ্ধি বুঝিতে পারিলেন এবং কিছুতেই সন্মত হইলেন না। এদিকে কেদান 
রায় বিপুল ভোজের 'মায়োজন করিয়া! জগ্গলবাড়ীর গণামান্তা সকল ব্যাক্তিকে নিমন্ত্রণ করিঘা 
ঠাহার কোন! নৌকাগুলিতে আনাইলেন, আরাম-বিরামণ সঙ্গে আশিল। নেক রাত্রি 
পযন্ত আমোদ-মাহলাদে ব্যযিত হইল এবং কেদার রা সাহার ভাগিনেষদিগকে এরূপ 
মধুর ও অমাধিক ব্যবহারে তুষ্ট করিলেন বে তাহারা একেবারে সুগ্ হইয়া গেল। 
তিনি তাহাদিগকে “আঙ্গ বাকী রাতটুকু এখানে থাক,” এই অন্থরোধ করিলে তাহারা 
‘আনন্দের সহিত স্বীকৃত হইল। বরাকপুত্রদ্ধয় নিডিত হইলে বহুহন্তপ্গলিত কোষ! অবশিষ্ট 
রাত্রি বাহিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে শীপুরে আসিল। “কালনেমী মামা” কেদার রায়ের 
সুধি পরিবন্তিত হইল ভাগিনেরদ্ধরকে শু্খলাবন্ধ করিয়া তিনি কারাগারে প্রেরণ করিলেন 
এবং তাহাদিগকে কালীমন্দিরে বলি দেওয়ার জন্য সমারোহ করিয়া আয়োজন চলিল। এদিকে 
কার রায়ের ছই কল্তা শুনিয়াছিলেন যে তাহাদের পিসতৃত ভাইয়েদের সঙ্গে তাহাদের 
বিবাহ হইবে। তাহাদের পিতা স্ব এই কথ! দিয়াছেন, তাহারা প্রতারণা বুঝিল না, “যখন 
পিতার সুখ হইতে বাহির হইয়াছে, তখন আমরা! তাহাঙেরই হইয়া গিয়াছি এই মনে করিয়া 
_ তাহার! বন্দিদ্ধরের নিকট কারাগারে বাহছা মুক্তি দেওয়ার এপ্তাব করিল। ন্দারাম-বিরাস 
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বলিলেন, “মরা চোরের যত তোমাদিগকে বিবাহ করির! পালাই বাইৰ না, বিবাহ 
করিলে প্রকাইাবেই করিব ।” নখন কালীর কাছে পঠাহাদিগকে বলি দেওয়ার নত উপন্থিত 
করা হইল, তখন এই ছুই রাজকুমারী খড়গ হস্তে তাহাদিগকে বক্ষ! করিতে দাড়াইল, 
ভয়ে কেহ অগ্রসর হইল না। এদিকে শতযুদ্ধের বীর, সাধারণ বলসম্পন, ইশ! খার 
এল ক্ষত করিসুমা বিধবা বেগষের শোকোস্মত্ততা দেখিয়া সমীর 
হইলেন। তিনি নৌবাহিনীর নেতা সাধনের সাহাষা লইয়া পুরে 
উপস্থিত হইয়া রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিলেন, এবং বখন ক্মারাষ ও বিরাম কালীমনিরে 
রাজকুমারীছয়ের আহকুলে লীবন-ঘরণের সনধিথলে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন_খন অকস্মাৎ 
ধূমকেতুর মত উপস্থিত হই! ইহাদিগকে রক্ষা করিলেন। কেদার রায় নিকটবররী বনে 
পালাইয়া গিত তাহার ভুলি প্রাসাদ নিরাপদ যনে করিয়া তথায় শাশ্র় লইলেন। রাঙ্গ- 
কুমারীরা দেখিল, কেদার বাম বাচিয়া রাকিণে তাহাদের নিজেদের জীবন ও আরাম- 
বিরামের জীবন সর্বগাই শঙ্কটাকীর্ণ থাকিবে! তাহারা সেই গুপ্ত স্থানের সন্ধান দিল। 
রাজধানীর নিকটবনধী “মানা” নামক স্থান ঘোবজঙ্গলাকীৰ্ণ, সেই জঙ্গলের যখ্ো কেদার 
রায়ের একটি বৃহৎ প্রাসাদ ছিল, উহা ভরপুর হইতে মাত পাচ রী দূঝে-_ সেই আত্রদ্থার রাজ- 
প্রাসাদে একটা সুপ রঙ্গ ছিল, তাহার দার! নদীতে পৌঁছান বায। করিম সেই স্থানে 
যাইয়া কেনার রায়কে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন--তিনি নিশ্চিন্ত মনে খুমাইতেছিলেন। 
আরাম-বিরাম যে ইশা! খার হই পুত্র ও সোণামণির গর্ভঙ্গাত তাহার উল্লেখ অনেক 
স্থলে পাওয়া যায়| _. পু্কাবঙ্গ-ীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখা] জষ্টব্য।) এই 
সময়ে কেদার রায় মোগলদের সঙ্গে বৃদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, হত এই ঘটনাই খাটি, কিন্তু 
করিমুন্ার রায় ম্পবীবের বীরত্বের বশ লুপ্ত করিয়া মোগলেরা নিঙ্গেদের প্রতিষ্ঠা সাগ্রার 
দরবারে বাড়াইবার দ্ধ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কিযনরূপ বিবরণ দিয়াছেন। কথিত আছে, 
ইশা! খার মৃত্যুর পর ্ধরাজ হাজিগঞ্জ চর আক্রমণ করিলে সোণামণি উপাদধান্তর না দেখিয়া 
অশ্িকুণ্ডে পড়ি প্রাত্যাগ করেন। অপর এক প্রবাদ যে, সোণানণির স্বানীর মৃত্যুর 
পর লিত্রালয়ে করিয়া আসিয়া কঠোর বচ বলল স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়াছিলেন। 
যে দ্বাদশ জন তৌমিক মোগল-আগমনের পুবে বঙ্গদেশ একন্রপ শাসন করিতেছিলেন, 
তন্মধ্যে ভূবপা বা ফতেয়াৰাৰ ( আধুনিক কালে অনেকটা ক্ষৱিদপুর গেলা লই এই রাজ্য 
গঠিত হইয়াছিল) রাজ্দোর অধিপতি দুকুন্রাম রান্ধ মোগলদিগের বিরুদ্ধে প্রা সমস্ত 
ন্দীবন বৃদ্ধ করিয়াছেন। ১৯*৮ ব্ৃষ্টাব্দে সূকুন্দরাম অতি আল সময়ের জন্য মোগল রাজ- 
প্রতিনিধি বঙ্গেশ্বর ইসলাম খাঁর সঙ্গে সোহার্দহতে আবদ্ধ হুইয়! ভাহাকে কুচবিহার- 
₹ 'অভিঘানের সময়ে কিছু সৈয দিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন; কিন্ত সূলতঃ ইনি মোগলঘের 
চিরপক্র ছিলেন। ক্ষণকালব্যাপী সপোর ফলে কতকলিনের জর তিনি পাপা ও গোহাটীর 
| আুৰেদার হইয়া মোগলদের ক্ৰীনে কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার স্বাধীন গস্তি 
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এই কার্য একেবারেই পছন্দ করেন নাই, তাহার পুত্র সত্রানদিৎকে ও স্ববেদারী দিরা তিনি 
স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তনপূর্্সক সৈল্ঞ সংগ্রহ ও বাজ্যের আয়তন 
বৃদ্ধি করিয়া মোগলের বিরুদ্ধে পুনরায় বি্রোহ কবেন। কথিত 
সাছে, প্রচাপাদিতোর মৃত্ার পরও তিনি মোগপদিগের সঙ্গে কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহ 
চালাইয্াছিলেন। তিনি মোগল-সেনাপতি মোরাদের পুত্রগণকে তৃষণায ন্দামস্ণ করিয়া 
নিঠুরভাবে হত্যা করেন ( বেভারিঙ্গ--আাকৰৱনাষা, ৩য় খণ্ড, ৪৬৯ পুঃ )। কথিত আছে 
সুকুন্দরাম রা খোগণরাঙ্গ প্রতিনিধি বঙ্গেশ্বর সৈয়র খর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহক হুন। 
পুত্র সত্ান্দিং৪ তাহার পৈত্রিক বিত্রোচ্ডাবের উত্তরাধিকারী হই্াছিলেন, তিনি সময়ে 
সময়ে মুখে বত! স্বীকার করিলেও মোগলদিণের বিরুদ্ধ;পক্ষের সঙ্গে বড়বত্রে লিপ্ত ছিলেন। 
কোচদের সঙ্গে নখন মোগলেরা যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, তখন কোচরাজ বলদেবের সঙ্গে 
.. একটা গুপ্তস্ধি কৰিৱা ইনি যোগপৰধিগের গতিৰিধির সমস্ত সংবাদ শহশক্ষকে দিতেছিলেন । 
ব্রকষ্যান সাহেব লিখিছাছেন, 's governors of Bengal no 
৪০৭ of trouble aud refused to send in \he customary pestank or do homage 
at the court of Dacca." (001৮0) P. 343.) সক্ৰালিৎ, জাহাঙ্গীরের বা্গলার 
পালনকর্তাদের বংপরোনান্তি স্অশান্ির স্থই করিয়াছিলেন। তিনি ঢাকায় বঙ্গেশ্বরকে 
প্রচলিত পেশকাশ প্রদান কিংব। বত স্বীকার করিতে কখনই স্বীকৃত ছিলেন না ১৬% 
খৃষ্টাব্দে তিনি বন্দী হইয়া ঢাকায় ্মানীত হন এবং তথাত াহাকে হত্যা কর! হয়। 
বার তূঞার অন্তাতম তুলুবার লক্মণমাণিকা অতি প্রবলপবাক্ান্্ ছিলেন, তাহার পান্তা 
ও কৰিত্ব-পক্ধিও অনেকন্থণে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে তিনি "বিখ্যাত বি” নামক 
সংস্কৃত কাবা রচনা করেন। চক্রস্বীপের রাজা রাষচক্র ইহার 
সহিত চক্রান্ত করিয়! যাৰ পাশাকে হত্যা করেন। 
মোগলছিগের বিরুদ্ধে বঙ্গবীরবের জাতক্রোধ ছিল। যে শক্তি দ্বারা বক্তস্থলে আনীত 
পণ্ুরা তাহাদের আসর মৃত্যু বুঝিতে পারে, যাহাদ্বারা কসাইয়ের কাছে বিক্রীত গাভী 
কা বধ তাহার আসন্ন বিপন্‌ বুঝিয়া ছটুফট্‌ করে_সেই শক্তি স্বারা বঙ্গীয় বীরেরা 
বুঝিয়াছিলেন, মোগলদের 'অধীনত্ব স্বাকার করার অর্থ চিরকালের জন্তা দাসত্বের যূপকাষে 
নিজেদের আবদ্ধ করা। পাঠানেরা তাহাদের নিকট সামান্ত কিছু দক্ষিণ! পাইলেই পুরোহিতের 
মত সন্ধষচচিত্তে কিবিৱা যাইতেন এবং শুধু যৃদ্ধবিগ্রহকালে তাহাদের সহায়তা চাহিতেন_ 
কিন্ত সাম্রাঙ্গালোভী বহুকাষী, উচ্চাকাক্ষী মোগলদের খম্মরে পা দিলে বর রক্ষা নাই। 
চোদরময়ের জরিপে কোথায় কাহার কতটকু মি তাহা ধরা পড়িয়া 
_ বঙ্গবেশ মোগল বিকুদ্ধে (বাছিল; দেশের শাসনক্তাবা মোগলাহুগ্রহে খাইতে পরিতে 
Capel পারিতেন বটে, কিন্তু ঠাহাছের চলাফেরা, কার্যকলাপ সমস্তই 
_ মোগল বাদশাহর সুক্ষপধ্যবেক্ষণাধীন হইত । মোগলব্যাস্বের নখের দাগ, সাস্াজা-গঠনের 
কঠোর নিয়মাবলী ও তীব্রগৃি রাব্দোর প্রত্যেক বিভাগে পড়িয়াছিল। দেশের লোকগণ 
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কণার মুকুনদরাদ বা । 
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থর লা্মানিক্য। 








৮২ বৃহৎ বঙ্ছ 
স্বাধীনভাবে জ্ীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার অবকাশ পাই না, আকৰবের প্রেৱণায় তোদরমন্জ 
ও মানসিংহ মে ভারতব্যাপী জাল পরস্থ্ত করিয়াছিলেন, সে জালে পড়িলে আর উদ্ধারের 
সম্ভাবনা! ছিল না। রাজস্ব ক্রমশঃ বাধিত হইবে_ু্ধ মোগলগণ ভারতের সর্বত্র অর্থসিংগ্রহ 
করিয়া! তাম্মমহল, মযূর-সিংছাসন, দেওয়ানী_খাস প্রস্তুত করিবেন, রাজপ্রাসাদে নরোঙ্গা উৎসৰ 
সম্পাদন করিবেন, মোগল অন্তঃপুরের বিলাসিনীদের জনক অনূলা ছীরামাণিকোর অলঙ্কার 
প্রস্তুত করিবেন-__এই বিপুল অর্থ সংগৃহীত না লইলে প্রাদেশিক শাসনকণ্তাদের রক্ষা নাই ; 
স্থর়াং রাজারা শৌধাবাধ্য হারাইযা ক্ষমিদারে পরিণত হইলেন, সে জমিজমার যতই কেন 
উর্রতি হউক না, রাজ্বান্ব-সচিবের খরবৃটি এড়াইয়া তাহা আর নিরুঘ্বেগে ভোগ করা 
প্াহাদের সাধ্য হইবে। এই অর্থের জন্তু উত্তরকালে “নরককুণ্ডে'র টি হইয়াছিল, 
নরমনসিংহের সুকুমার রাজপুতদের দেহ বেহাঘাতে ছিপ্রতিয্প হইয়া রক্তপ্লাবিত ছইয়াছিল,_ 
যাহার এই পরিশাম--সেই সর্দগ্রাসী সামাঙ্গাবাদের ন্্গীর হইয়া তুঃখলাঙনার চুড়ান্ত ভোগ 
করিতে হুইবে, তাহা সম্ভবতঃ পাঠান-াজ্যাবসানে বঙ্গের বাঙ্জগণ ক্াভাসে টের পাইয়া 
মরিয়া! হুইয়া যোগলের বিকুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিগাছিলেন। এরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর 
বাহ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু আকবর প্রীতি ও সৌহাদ্ধোর গিল্টি করিয়া যে 
দূ লৌহৃষ্খপ গড়িয়াছিলেন, ভাতা ধাহাবা স্ব্শবৃথপ কিংবা প্বর্ণহার বলিয়া! গলায় 
পরিয়াছিলেন ঠাহারাই চিরদাসাছ বরণ করিয়া! লইরাছিলেন। এই বারকুঞ্ার পতনের 
পর বীর বাঙ্গালীঙ্গাতির প্রকৃত শৌরাবীধা লৃধ্য হইল। আকবরের পরিকল্পিত 
সান্াঙ্গাশক্রি-নিশ্পেৰশে সেই বিক্লধবন্ধি একেবারে নির্কাশিত হুইল। প্রচণ্ড অগ্নিদাহের 
পর যেমন যাঝে। মাঝে ভq্বকূপের যখো হই একটা শ্যুলিগ্গ ছলিয়া উঠে, তেমনি 
হিচ্ু ও সুসলমান ক্ষত ক জমিদারদের সঙ্গে ছই একটা খও্ুদ্ধের বিবরণ আমরা 
দেখিতে পাই। হর্সাচরণ সান্তাল মহাশয় একটাক্চিার জমিবারের সঙ্গে পর কয়েকটি 
জমিদারের মুনধবিগরহাদির বণনা কতি কৌতৃহলগ্রদ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্ত 
এগুলি নির্মাপিতকে্গ অনলকুণ্ডের হই একট প্রুলিঙগমাত্র । মোগল-রা্গপ্রতিনিধি বঙ্গের 
নবাব যে পক্ষকে ব্দাশ্ৰযন দিয়াছেন, সেই পক্ষের বিজয়লাতে এক মুহূ্তও বিলঘ হয় নাই। 
এই সকল আসর হুঃখ-বিপদ্‌ বোধ হয় বাৱকূঞাগণ আভাসে উপলব্ধি করিয়াছিলেন--এছন 
তাহাদের বংশধরগণকে সেই গুল সানরছা-নীতির বদন হইতে রক্ষা করিতে 
মাইরা জীবনপণ করিয়াছিলেন। এই “কঞা বাজ্গাদের' পর একমাত্র সীতারাষ রায় 
বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন--কিন্তু তিনি একক কি করিবেন ? মোগলের সর্বগ্রাসী 
বিজয়পক্তির বিকষন্ধে সুহপার বীরবের জীবনপ-বরন্ধ পের মত ভাসি গেল। 
তূঞাদের মনে মোগলবন্ততা যে কিরূপ ছঃসহ্‌ ছিল, তাহা ইশা খার বংশধর (সম্ভবতঃ 
প্রপৌত ) ক্ষিরোজ্গ খাঁর তরুণ যৌবনের কতকগুলি ঘনোভাবে স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে | ই! খা 
ছিলেন রাজপুত কালিদানের পুত্র ক্ষতরি্ধ রক্ত তাহার ঘমনীতে বহিভ। তিনি ঘরিও 
মানসিঘহেৰ সহিত বহু যুদ্ধ করিয়া সবশেষে মোগলদের সঙ্গেস্যহৃতে আব হই ছিলেন, 








বাঙ্গলার বিজ্রোহিগণ তত 


তথাপি তাহার বংশধরগণ অনেক দিন পর্যন্ত মোগলনের বস্তা একান্ত ক্ষোভের কারণ 
বলিয়া মনে করিতেন । 'আমর! “ফিরোজ শী" নীর্ষক পরীগানার এই ভাব দেখিতে পাই । 
তক ফিরোঙ্গ খা জঙ্গলবাড়ীর পল্লীতে উপবিষ্ট হই! একা তাহার স্ভ্ধদ্‌  সাবস্মদিগকে 
গাহার বৃহৎ, “বারহ্যারী" গৃহে আহ্বান করিলেন। তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি 
বিষ্ভাবে বলিলেন, “আৰি দিনরাত আমার সহিমাতিত পূর্ব 
পুরুষদের কথা স্বরশ করিরা থাকি-_ঠাহারা তো দিজীশ্মরের সঙ্গে 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমার পুর এই দেওয়ানবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহামতি ইশা খাঁ 
এড বড় পরাক্রাস্ত ছিলেন বে, বং দিঙ্ীশ্বর তাহাকে ভদ্র করিতেন । আমি তাহারই বংশধর 
একথা একমুচুতও ভুলিতে পারিতেছি না। আপনারা এখন ব্মামার সন্ধমের কথা শুপ্রন--উত্বর 
আমাকে স্থষ্টি করিয়া এই জন্গলবাড়ীতে পাঠাইয়াছেন। আমি এই প্রদেশের মালিক । 
আমি বৎসর বৎসর আমার সমস্ত বাজ্দোর সআত্বের অন্ধাংশ দিল্লীতে পাঠাই এই 
পমানস্থচক দেওয়ানগিরি আর রাখিতে চাই না। এখন আমি কি ঠিক করিয়াছি, 
আনাম দিল্লীতে রাঞন্ৰ দেও এখন হইতে বন্ধ করিয়া দিব। আমি বিল্ীর 
দরবারে আর হাজির! দিতে পারিব না। সমাটের সৈকত আমায় নাহা ইচ্ছা করুক । 
“আমার ঘি মৃত্যু হয ঈশ্বর মদি তাহাই বিধান করেন, তবে সেই মৃত্যুকে বরণ করিয়া 
লইতে আমার কিছুমাত্র ভয় নাই । ইহাই আমার স্থির সন্ধ, আমি মৃত্যুকে আমার 
গৃহস্বারে ডাকিয়া '্দানিতেছি।” 

যখন ফিরোজ খা এই কথাগুলি শেষ করিয়াছেন সেই মূহর্তে অন্সঃপুর হইতে এক দাসী 
আলিয়া জানাইল যে াহাকে বাঙ্গমাতা আহবান করিয়াছেন। ফিরোজ খ সেদিনের পক 
দরবার শেষ করিয়া অন্থঃপুরে নাতার সঙ্গে দেখ! করিতে চলিয়া গেলেন। 

“অরস্তাপুৰে প্রবেশ করিয়া অবিলম্বে তিনি পাহাৰ মাতার সহিত দেখা করিলেন। 
দাসীরা তাহাকে সুপ্রিপ্ধ সরবং আনিয়া দিল। তিনি তাহা! পান করিয়া তৃপ্ত হইয়া কোঁচের' 
উপর অধ্ধপাযিত ব্দবস্থার় উপবেশন করিলেন। বেগম প্রহার উলীঘ়মান চক্গিকার জা 
তরুণ কান্তি মৃপ্ধনেত্রে দেখিয়া গৌরব ন্মন্তব করিলেন। দেওয়ান যাতাকে অভিবাদন 

করিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, তিনি তাহাকে কেন ডাকিয়াছেন। বেগম গদ্গ কণ্ঠে বলিলেন 
 শবস, আমার প্রতি নিঠুর হইও না। তোমার মুখ্বানি আমি যতবার দেখি ততবার আমি 
মনে করি, তোমার বিবাহ না হইলে আমি কিছুতেই সোয়ান্ডি পাইব নাঁ। বিবাহ করিতে 
সম্মতি দাও ; তোমার তরুণ যৌবন, কেন বল যে 'ৰিবাহ করিব না?’ আমার বারংবারের 
: অঙ্গরোধ কি তুমি এইভাবে অগ্রাহ্ করিবে? আমার বহস হইয়াছে, আমার বড় ইচ্ছা বে 
কবরে যাওয়ার পুর্কেই স্মামি একটা সুন্দরী বউ দেখিয়া মরি ।” 

__ “দেওয়ান তাহার, মাতার কথা শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সহিত শুনিলেন। তিনি উত্তরে 
বলিলেদ--"আমার মনের কষ্ট: মা তুমি বুদ্ধিতে পারিবে না, আমার পূর্বপুরুষ ইশ! খাকে 
স্ব ভয় করিতেন ; ভাসা শোধ্য, বীধ্য ও পরাক্রমেকধ পরিচন্ম পাইস্থা তিনি যাচিমা 


ফিরোজ খাঁর প্রতিক্গা। 

















৮০৪ বৃহৎ বঙ্গ 
তাহার সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । বিন্ীশবরের অতি প্রমিদ্ধ সামন্তরগণও তাহাকে পরাস্ত 
করিতে পারে নাই। আমাদের এই মহাবংশে আরও অনেক বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
এখন আমার সন্ধর শুগ্ন--স্মামি অবিবাহিত জীবন যাপন করিব। 'আমার রাজের 
চিন্তা দিনরাত আমার সকল চিন্তার উপরে। আমি কিনতে কিছুতেই রালস্থ পাঠাই না। 
‘আমি আর সম্রাটের দরবারে পাগড়ী পরিরা হাজিরা দিতে যাইব লা” 

মাতা এই কথা শুনিয়া প্রমাদ গণিয়া পুত্রকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন। 
(পূর্ববেঙ্গ-দীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিভীর ভাগ ।) পূর্ববঙ্গের পারের ভাষা কঠিন বলিয়া আমরা 
গ্থাসুৰাদ করিয! দিলাম। অস্তুবাদটি প্রা আক্ষরিক হইয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে দিরোজসমন্ধে আরও ছুই একটি কথা বলিব। কেনা তাঙগপুরের 
দেওয়ান ওমর খাঁর কন্তা সখিনার সহিত ফিরোগ খাঁর প্রেম হয়। ক্িরোজ খা তাহাকে 
বিবাহ করিতে প্রস্তাব করিয়া পাঠান,_-ওমর খা, জঙ্গলবাড়ীর নেওয়ানেরা হিন্দুর, 
এই আপত্তি করিয়া প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করেন এবং কিরোঙ্গ খাঁর বংশের নানারূপ নিন্দ 
করেন। ক্রোধের বনত হইয়া ফিরোজ নী! কেডা তাজপুর আক্রমণপূর্কক বাজধানী ধ্বংস 
করিয়া সখিনাকে লইয়া স্আসেন। সিনা স্বেচ্ছায় সাহার অস্ত গামিনী হন;--বিবাহ হইয়া 
যায়। ওমর খাঁ দিীখরের নিকট উপস্থিত হুইয়া এই সমস্ত ঘটনা নিবেদনপুক্দক সহায়তা 
যাচ্ছ! করেন। ওমর ঝা ইহাও বলেন যে ফিরোজ বিচ্োহী, সে রাজন দেওয়া বন্ধ করিয়া 
দিয়াছে। দিল্লীর এক স্ববৃহৎ মোগলবাহিনী লইয়া! আনিয়া ওমর ফিরোজ খার সঙ্গে ঘৃদ্ধে 
প্রবৃত্ত হুন। কেনা তাজপুরের সুবৃহৎ ময়দানে এই বৃদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধের সমস্ত বারা 
খাসময়ে জঙ্গলবাড়ীতে পৌছে। তখন সখিনা! স্বামীর বিজযগংবাদ শুনিতে উন্ধুযী হইয়া 
ছিলেন। এমন সময়ে দাসী দরিয়া হঃসংবাদ-জ্ঞাপনার্থ তাহার নিকট উপস্থিত হন। গাহাকে 
কোন কথা বলিষার অবসর না! রা সখিনা! স্বরং বলিলেন, “গত পরশু সআআমার স্বামী যুদ্ধে 
গিষ্বাছেন, তিনি অবশ্থা আহ্ষ অপরান্ে বিজয়ী হুইয়া ফিরিবেন। দরিয়া, বাগানের বড় বড় 
গোলাপ সংগ্রহ করিয়া! রাখ, আমার বিজয়ী স্বামীকে আমি ছুলের মালা দিয়া সংবর্ধন! করিব। 
ধকল হইয়া স্বামী ফিরিবেন, দরিয়া, তুমি স্বর্ণ তৃঙ্গারে সববাসিত স্বসিদ্ধ জল ভরিয়া রাখ, 
তিনি আসিয়া “ছু করিবেন। যুদ্ধম জঅপনোদনের জনত সেবার দরকার হইবে, আডের 
পাখা কাছে রাখ । আমরা তাহাকে বাজন করিব। 

নআুগন্ধি তৈল এবং গোলাপ জলের বোতলগুলি সাঙ্গাইগ রাখ, সোনার পানের বাটা 
ভি করিয়া পান রাখ, পাঁচ লীরের দরগার পবিত্র মাটা আনিয়া রাখ; দরিয়া, তিনি আলি 
লেই মাটী বে ৰাখা হোতাইবেন। শীরের পত্ধীরা আমা আনীকাদ পাঠাইরাছেন, 
দরিয়া, তাহার জয়সন্বদ্ধে সন্দেহ নাই।* এই কথা বলিতে বলিতে আনন্দে তাহার সুই 
রক্তিম গণ্ড উদ্দল হইল। তিনি খামির আবার বলিলেন--"দরিয়া, একি | আজ তোমার 
সুখের হালি কোথায় গেল? তোমার সুখ জান দেখাইতেছে কেন! কিন্ত জানিও আমার 
বামী সাজ নিশ্চই বিজ্ী হইয়া কিনবেন, তখন তুমি নিশ্চই আনন্দিত হইবে।” 
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দরিয়া আর বৈধ্যধারশ করিতে পারিল না, সে কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল, “আমাদের 
কপাল ভাঙ্গিয়াছে, রাজকুমারি, শোণিচাহ পতাঁকাসহ দেওয়ানের ঘোড়া ফিরিয়া 
আসিয়াছে, ব্মাপনার পালক্কে শব্যার দিন কুরাইযাছে,_এখন ধরাশবা গ্রহণ করিতে হুইবে, 
এখন হইতে বিধবার মলিন সাঙ্গ গ্রহণ করিতে হইবে, হাত হইতে কঙ্কণ ও চুড়ী খুলিয়া 
ফেলুন--হীরার হার আর কণে শোভা পায় না; এখন মুখের হাসি কুরাইবে, রাজ- 
কুমারি। আপনার যৌবনের আশ! এখন প্রাতে ফোটাফুল যেমন সন্ধ্যায় ঝারিযা পড়ে, তেমনই 
অজ সময়ের মধ্যে কুরাইল। সংবাদ আসিয়াছে, তরুণ দেওয়ান এখন কেল্লা তেঙগপুরের 
ছর্গে বন্দী ৷" 

ক্ষণকাল সখিনার সুখে বৈশাখী নেখের সমস্ত বাধার কেহ ঢালিয! দিল! তখন রাজমাতা 
ক্ষিরোজা বিবি এবং অন্ত:পুরের নারীগণ ক্রন্দনশব্দে জঙ্গলবাড়ীর রাজপ্রাসাদ মুখরিত 
করিতেছিণেন। কিন্তু সখিনা! কাদিলেন না. তিনি দরিয্াকে বলিলেন, “যোদ্ধার সান্দ লইয়া 
আইস। তাহার একটা খোড়া সাৰাকে দাও, আমি পুরুষবেশ ধরিয়া যুদ্ধে ঘাইৰ। আমার 
ৈঞ্গপলকে বলিও আমি দেওয়ান সাহেবের সম্পর্কে নাস্তা ।" 

এই তরুণ বীএবেশধাী নেতার পশ্চাৎ জঙ্গলবাডীর অবশিষ্ট লৈক্প চলিল। দেওখানের 
প্রি ঘোড়া 'ছলালে'র পিঠে চড়া সম্িনা সৈশ্ঈপহ ক্ৰচগতিতে চললেন, এক দিনের 
পথ আৰ ঘণ্টায় গেলেন, কারণ কিনি সমস্ত মনের কাছ সহ সৈকত পরিচালনা করিয়াছিলেন। 
কেল্লা তেঙ্গপুরের মাঠে মোগল লৈক্ের সঙ্গে তিন দিন ব্যাপী ঠাহার যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই 
তিন দিন ভিনি লৌহবপ্ম পরিধান করিছা কচ গত, দিন রাত “লালের পিচে যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন “পিতাই আমার শর” ইহা বলিয়া তিনি তৃতীয় দিবসে কেনা তাঙ্পুরের 
রাজপ্রাসাদে আগুন লাই দিলেন। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সশন্দে পুড়িমা যাইতে লাগিল। 
সেই অমোখ বীরত্বের নিকট কৃতী কিস অপরা্থে মোগল সৈন্য পরাঙ্গিত হইল। তখনও 
[তিনি অদম্য উৎসাহে ঘোড়ার পিঠ হইতে শৈার্িগকে উৎসাহ দিয় যুদ্ধ করিতেছিলেন। 
আমি এই স্থানে পুনরাঙ মূলের গদাহ্থৰাদ দিতেছি 

“সেই মুহুত্ধে তাঞপুরের ছর্গ হইতে একটি সৈল্ত উপস্থিত হইল। সে তরুণ 
বীরবেশী লখিনাকে অভিবাদন করি বলিল, "আপনি মহাবীর হানিফ হইতেও বড় 
যোদ্ধা। আমি জঙ্গলখাড়ীর সংবাদ লইয়া আসিরাছি। মোগলের! জঙ্গলবাড়ীর প্রাসাদ 
ভাঙির। ফেলিছাছে। এই ছুর্ডাগা রাঙ্গধানীর পক্ষে আপনি কে যুদ্ধ করিতেছেন, তাহা 
আমরা জানি না। ফিরোজ খা এই চিঠি দিয়া আমাকে পাঠাইযাছেন, তিনি মোগলদের 
সঙ্গে যে সবে সন্ধি করিয়াছেন, তাহা এই দলিলে আছে। তিনি আমাকে জানাইতে 
বলিযাছেন--তিনি সখিনাকে তালাক দিয়াছেন--ঠাহারই অন্ত সোণার জঙ্গলবাড়ী আজ 
অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। সর্ব্তে আরও আরও বে প্রস্তাব আছে, তাহাতেও তিনি এই 
সপ্তাহেই সন্মত হইবেন। স্থৃতরা যুদ্ধ শেষ হইতাছে” এই বলিয়া সে ফিরোজ সাহার স্বাক্ষর- 
যুক্ত তালাকনান! সখিনার হাতে দিল। 
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এক সুরত সখিনা! সেই দশিলাটর প্রতি চাহিয়! দেখিলেন। তারপর সর্পনষ্ট মাহ্ষ 
ৰেপ ঢলিয়া পড়ে, তেমনই ভাবে ঘোড়ার শিঠ হইতে ঢলিয়া পড়িলেন। তাহার মাথার 
(সোণার মুকুট ভাঙ্গিহা গেল-_তিনি তুঙ্গে পড়িয়া গেলেন। ভাহার পার্শ্বে দাড়াইয়া সুলাল* 
খোড়াটা অলপাত করিতে লাগিল। চারিদিক হইতে সৈকতের! আর্তনাদ করিয়া কী 
উঠিল। একমুহূ্ত পুর্বে মিনি সন্পে ঘোড়া পৃষ্ঠে বলিয়া ছিলেন, এখন তিনি কুলুচিতা। 
অঙ্গলবাড়ীর সহর আজ প্রকৃতই তিনিরাদ্ছত্র হইল। তাহার সুদীর্ঘ কুন্তলরাঙ্গি এলাইয়া 
পড়িল। ভাহার দেহ হইতে পুরুষের হছবেশ খসিয়া পড়িল | তাঙ্গপুর কেল্লার এই সংবাদ 
তড়িদ্ৰেগে রাষ্ট্র হইল ; সেনাপতি ও সৈক্তেঃা রাজ্ীকে চিনিতে পারিল। ওমর খাঁ কিরোঙগ 
খাকে সঙ্গে করিয়! আনিয়া দেখাইলেন-_পু'চনস মাটিতে পড়িয়া ছান হইয়া গিয়াছে। 

তারপর ওনর খঁ ও ক্ষিরোজ খাঁর অগ্রভাপ এ ২২ জন লোকের বার! খাত সমাধিতে 
শবে শেষকাধ)-সস্পাদনের বিবঃণী আছে। 

নে রমনী সামী ভালবাসার অন্ত যোগণের শত শত গুলি সহ করিব! যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
লেই সাক্ষাৎ শক্তিকপিনী মহিল| একটা সাংখাতিক গুলি সহ করিতে পারেন নাই,_ তাহা 
অবিশ্বাসী নিম স্বামীর স্থাক্ষতিত তালাকনাম!। আজও কেয়া তাজ্গপুরের মাঠ পড়িয়া 
আছে, সেখানে সাধবীর মাগার দিন্দুরের গার উচ্দল--পখিনার স্বক্তি হয়ত এখন সেই 
দেশের আকাশে বাতাসে মিশিযা গিঘাছে। এই কাহিনীর কিত্তি যে ইতিহাসমূলক তাহা 
বিশ্বাস করায় বাধা নাই। 

সব দিক্‌ দি দেখিলে এই সকল পল্নীগানের কথা কতটা বিশ্বাসযোগ্য তাহা! অবশ্য 
ফলা বার ন!। তৰে বহু বাঙ্গালী নানী দে দ্ধক্ষেত্রে ৰীকস্ব দেখাইিয়াছেন, ভাঙার নিদর্শন 
আছে। “চৌধুরীর লঞ্চাই" নামক পদ্গীগীতির ভিত্তি এতিহাপিক, তাহাতে কয়েকটি 
মুসলমান রমনীর অসাধারণ রপপা্িতোর কথা বর্ণিত আছে। "মাণিঞ্তারা”নামক 
ঈিতিকায়ও সেইব্প বীরত্বের দৃষ্টান্ত আছে। পাঠান-রাজস্বকালে যে স্রীপুক্ষ সকলেরই 
দেহে বল এবং হৃদয়ে সাহস ছিল তাহার পরিচর পাওয়া বার--সেই সাহস ও বল লুপ্ত করিবার 
জক ব্যাপকভাবে মোগলশক্কি বন্তার নহ আলিয়া পড়িয়াছিল, তাহার পূর্ব আভাস 
ভনদযঙ্গম করিয়া মোগলশক্তির বিকন্ধে দেশের লোকের! দাড়াইয়াছিল। মোগল রাজনৈতিকগণ 
ক্রমাগত ভেদনীতি অবলব্ন করিয়া এতিপক্ষদিগকে পরস্পর বিছ্িপ্র করিয়া শেষে বিধ্বস্ত: 
করিয্াছিলেন। 'তুঞা! রাজার!’ বদি একত্র হইতে শারিতেন, তবে যানসিংহ কিংবা 
ইসলাম বা এদেশে কিছুই করিতে শারিতেন না বে একটি জিনিবের অভাবে ভাহাদের' 
শোধ বিফল হইয়া গেল, তাহা-বক্য। 

যোগলের। এদেশে আসিয়া বে শুধু পাঠান ও হূঞা রাজগণের প্রতিপক্ষ! নিবারণ 
করিয়াছিলেন তাহা নহে। প্রথমতঃ কনের বকর খী পাঠান ওমরাদের জমিগারী কাড়িযা 
লই! তাহা মোগলদিগকে প্রদান করিলেন। পাঠানেকা তো অসহঃই হই বিড়োহী হইলই, 
পরন্ধ মোগল ওদরাগণও প্রীত হইলেন না, কারণ ঠাহারা বে' সাংগীর পাইলেন, তাহা 
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নির্ষিবাদ্দে ভোগ করিবার স্থবিধা পাইলেন ন!। ছোগলসম্রাট কর্তা করিযাও কাছাকেও 
কর্তৃত্ব ছাড়িয৷ দেন নাই। বড় বড় রাগ! হইতে ছোট ছোট দৃস্বাৰী পৰ্যন্ত সকলের টাকি 
তিনি এমন ভাবে বাধিয়া রাখিয়াছিলেন বে, তাহার! যে সকলেই এক মহাপক্তির অধীন 
এবং তাহাদের কর্তৃত্ব যে নামমাত্র, তাহ! সর্বক্ষণ তাহারা বুঝিতেন। আতনীরদারগণ 
বাজী সৈস্তরক্ষার জক্ত মে রাজের দরকার তদতিরিক্ত সকল টাকাই বঙ্েশ্বরের মার, 
দিদীতে পাঠাইতে বাধ্য হইপেন। শুধু ইহাই চুড়ান্ত নহে--পাছে কেহ দীর্ঘকাল জারগীর 
ভোগ করিয়া! কোন এদেশে পরাক্রাস্ব হইত উঠে, সেই ব্বাশন্ধায় মোগণদরবারে কোন 
্ায়গীরদার বেনী দিন চাহার সম্পন্ধি ভোগ করিতে পারিতেন না। প্রায়ই জাযনীরগুলি 
হস্তান্তুরিত হই । এই সকল কারণে মোগল এষরাগণও পাঠানছের জাতগীর পাইছা সুখী 
হইতে পারেন নাই। শাসনকর্তা উপর এ সকল বিষয়ে কড়া হুকুম ছিল (+119 ত 
ordered frequently to change 
ing themselves in any one place."— Stewart). মোগল এাদীরেরাও এই সকল 
কারণে একত্র হুইয়া আকবরের বিড্রোহী হইলেন। এই বিজ্োগী ঘোগলঞ্ের নে ছিলেন 
খলেদী খা (জলেশ্বরবাসী ) এবং বাবা খা! ( খোড়াঘাটের শাসনক্ত। ), ইহার বত্স গৌড় 
দখল করিয়া লইলেন। আকবর এই সংবাদ পাইছা বঙ্গেশ্বর মঙ:কর খাক্ষে মোগল আমীরদের 
সঙ্গে রড় বাবহারের দরুন কটাক্ষপাত করিয়া তাহাদিগের সহিন্ত সন্ধি করিতে আদেশ 
করেন। আমীরেরা ই দেশের কথা শুনিয়া বলিছা পাঠাইলেন, আগে রাল্গন্থ বিভাগের 
কর্তা ফিবী বৰ ও সেই বিভাগের প্রধান কশ্বচানী পুত্রগাস আসিহা তাহাদের অভাব-অভিযোগ 
ভাল করিয়া জানিয়! বাউন, তৎপর বিটনাট হইবে | তদএসারে উদ্ত ছুই প্রধান রাঙ্গকণ্্চারী 
তাহাদের পিৰিণে আগমন কৰিলেন। 'আমীরেকা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া কারাগারে প্রেরণ 
করেন এবং তাহাদের স্মাশশর্ধা ও দাবী আরও বাড়িয়া বাত । অবশেষে বিয্রোহীরা রাজধানী 
ভাগ) সৰরোধ করিয়া মঙঃফর বাকে হত্যা! করিছ! আপনানিগকে বঙ্গদেশের মালিক বলিয়া 
খোষণা কৰেন। 

বিক্বোহীদের দলে ৩*,*** অশ্বারোহী সৈন্ত ছিল এবং বঙ্গেশ্বর মজঃফর বার হত্যার পর 
এই দল ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। আকবর দেখিলেন_এত রক, এত ব্বচ্চ. সাধন এবং 
চেষ্টার পর বঙ্গক্ষেশের ন্মধিকার-_ঠাহারই স্বশ্রেনীস্থ লোক-__াহারই পূর্বতন ওমরাহগণ 
তাহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতেছে । 

এই সময়ে আকবর রাজ্গা ভোদরময়কে বঙ্গের মননে স্থাপিত করিয়া মোগল-বিড্রোহ- 
দমনের ভার তাহার উপর রন্ত করেন; আকবর তাহাকে ৫,**,*** টাকা ডাকষোগে 
প্রেরণ করেন। এই টাকার 'অদিকাংশই উতৎকোচাকি দিয়া প্রতিপক্ষকে বশীতৃত করার জক্ত। 
[তিনি ভাগলপুরে আলিয়া বিজ্োহীদের সঙ্গুবীন হন। কছেক মাস যাবৎ, উ পক্ষ 
পরস্পরের সন্িহিত্ত হই খণ্ড যুদ্ধবিগ্রহ করিলেও কোন বড় সংগ্রামে লিপ্ত হয় 
নাই। ইহার মধো রাজা তোদরষজল হিন্নু জমিদারদিগকে লালাপ্রকার প্রলোভন এবং 


Jaiyirs to prevent the troops establish 




















৮০৮ বৃহৎ বঙ্গ 
কখনও কখনও উৎকোচে বনণীতৃত করিয়া এটা হস্তগত করেন যে, বিজ্রোহীরা রলদ-সংগরহে 
সমর্থ হইলেন। হুচিষঙ্নিত নানার বিপদে শক্তশিিঃ বিদ্ধি হইয়া পড়িল। এই সময়ে 
ককেশিলানদের নেতা বাবা খর মৃত্যু হয়, বিছ্বোহীকের অন্ততম হাম কাৰুণী বিারের 
দিকে অগ্রসর হন। আকবর লোক বণীহৃত করিসার নানা উপাঙধ জানিতেন। বে সকল 
মরা এককালে সাহার সভাত কমবমানিত হইয়া দণ্ডিত হইহাছিলেন, এই বিপৎকালে তিনি 
গাহাদের কার্যাক্ষতাঁ ও নানাগুণ স্বরণ করিয়া স্বরং বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া পরাহাদিগকে 
বড় বড় কারো নিযুক কঢিলেন। এইভাবে স্বালিম খ ও সেরিফ. খাকে তিনি বঈদৃত 
করিয়া সেনাপতিতপে নিয়োগ করেন। ১৫৮২ বৃষ্টাব্দে আজিম খঁ মৃঙ্গাকে বঙেখবরস্বরপ 
নিযুক্ত হই উৎকোচের বলে ককেনিলানরিগের নূতন নেতা জরখদিকে বলীকৃত করেন, এবং 
অপতাপর বিজ্ঞোরীকের মধ্যে গৃহবিবাদের সরি করেন। এইভাবে ১৮৪২ সুন্দর শেষ 
না হইতে হইতেই বঙ্গের তাও কাজনানী পুনরাত দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন 
অবশিষ্ট বিছ্োহীরা ঘোড়াঘাটে অবস্থিত হইয়া যশোর অঞ্চলে উৎপাত করিতেছিলেন। কিনু 
কয়েক বৎসর পরে ১৫৮৯ পৃষ্াব্দে মানপিঃহের পুত্র জগংসিংহ তাহাদিগকে সপ্প্ভাবে 
বিধবপ্ত করেন। তাহারা জঞ্জলে লুকাইয়া ছিলেন কিন্ত যুধ্রাদ্ জ্গংলিংহ ভাহাদিগকে 
সেখানেও নিষ্কৃতি দেন নাই। তিনি ঠাহানদের বড় বড় গোলালকল দখল কঠিথা লইলেন 
এবং তাহাদের অবশিষ্ট ৫৪ টি হস্তী অধিকার করিছা দরবারে পরে করিলেন। যোগলদের 
প্রবল বিজোহ এইভাবে নিল হয়। 





তুতীন্স পৰ্রিচেছদ 
পর্তুগীজ দস, কৃচবিহার-যুদ্ধ প্রভৃতি 


উৎকোচ দেওয়া, বৈবাহিক আত্মীয়তা স্থাপন করা, শক্ুশিবিঝে তে সৃষ্টি করা, মিষ্ট ও 
শিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ করা ইত্যাদি নান! বিজ্ঞ! আকবরের করায়ন্ত ছিল। যেখানে এইসকল 
বিশ্া কার্যকরী হয় নাই, সেখানে হৃচ্ছয় সিংহের মত তিনি শত্রুকে 

সাৰৰ ৰীতি। আক্ৰমণ করিতেন। বে কোন প্রকারে সামাদ বৃদ্ধি ও শক্তির 
চেঁট করিয়া সকল মাধার উপর স্বীয্ মাথার প্রতিষ্ঠা করা_এই ছিল তাহার উদ্দেশ্য । 
বিশাল সামাঙ্দোর আর দিয়া তাহার ভাঙার পূর্ণ করা, ক্ষমতাশালী কাহাকেও একদও 
স্থির থাকিতে না দেওয়-পাছে তিনি বড় হইয়া সেখানে প্রভাব বিস্তার করিয়া 


এৰিচঞোাহী হুন, শাসনকাৰিগকে খন খন একস্থান হইতে অপরস্থানে নিয়োগ, বড় ছোট 








পন গীজ দ্যা, কুচৰিহার-যুক্ধ প্রভৃতি ৮০৯ 


সকলের ভাগ্ডারের দিকে খরবৃি এবং চিরস্থারী তাবে সেই ভাগার হইতে শ্রেঠাংশগ্রহণ-_ 
এই ছিল তাহার ঝাজনীতি। কিন্তু নিতান্ত বাধ্য না হইলে কোন দেশ নুন করা, 
কিংব| বলপূৰ্বক কাহারও সম্পন্তি গ্রাস করা__এসকল তিনি করেন নাই। পাঠানেরা 
বে ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতেন -লুঠঠনাদি ছিল ঠাহাদের নিত্য-নৈষিত্তিক রাজকার্ধ্যের 
অঙ্গীয়,_এসকল বিগহিত কা্গ তিনি করেন নাই। তিনি লু্ঠন করিতেন না, শোষণ 
করিতেন। নিতান্ত অবাধ্য না হইলে তিনি কাহারও নিকট পরাক্রধ দেখাইতেন না। 
কিন্ত প্রীতির বন্ধনে বাধিয়া তিনি কোন স্রদ্ পত্রপুষপাচ্ছাদিত লঙার স্তান এই প্রবল ভারত- 
বিটপীকে আসমুদ্রহিমাচল জড়াইৰ| ধরিয়া নিবীধা ও অন্তঃারশূর্ করিয়া ভুলিহাছিলেন। 
এই সামাঙ্গানীতির ফলে সমস্ত জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া ৰার--লোকে খাইরা পরিয়া সুখে 
ধাকিয়াও জড়ত্ব প্রান্ত হইয়া একেৰারে অকর্্মণা হইয়া পড়ে । এই বিরাটু রান্দধানীমুখী 
অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনেতিক প্রচেষ্টার ফলে মোগলনের সৃষ্ট রাজধানী ইক্সের অমরাৰত্তী কিংবা 
বির বৈকুট-তুলা হইয়াছিল, কিন্তু যোগল-শাসনের সমররে বন্দাৰনের করেকটা মন্দির ব্যতীত 
সমস্ত দেশে হিন্দুদের বিশেষ কোন কীর্ঠির প্রতিষ্ঠা হত নাই। সম্াটের মহাশক্তির আওতার 
হিননুস্থানের জাতীন্ শক্তির পচন ছাড়া শীৰৃদ্ধি হইতে পারে নাই। বিদেশীর অধিকারে 
বঙ্গদেশের বাহ! কিছু গৌরব তাহা পাঠান আমলের | পাঠালগণ বিদেলী কারিগর আমদানী 
করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয না--চাহাদের যাহা কিছু শিল্--তাহা খাস বাঙ্গালী শিল্পী ও 
স্থপতিদের কারো নিদর্শন । আকবর এই সামাঞ্াপ্রতিষ্ঠা হিন্দুদের সহযোগে করিয়াছিলেন, 
ভাহাদের বাদ দিয়া বুদ্ধদধর হইতে পারিত, কিন্ত এরূপ বিশাল সামাজা কেহ স্থাপন করিতে 
পারিতেন না। তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ইহাচ্ছের মখো কোন প্রন্ধেদ করেন নাই। 
হিন্দুদের প্রতি তাহার নম্থরাগ শুধু মুখের অনুরাগ ছিল ন! উহ আন্তরিক ও যথার্থ ছিল। 
রা! বীরবল একঙ্গন সামার ভাট কৰি ছিলেন, তাহাকে আকৰর রাঙ্গপদদ উন্নীত করিয়া 
অস্তরঙ্গ বন্ধু করিযাছিলেন। বীরবলের মৃত্যুসংবাদ শুনিবা তিনি তিন দিন কাহারও সহিত কথা 
কহেন নাই_-এবং মানপিংহের ভগিনীকে তাহার ক্ষো্ট পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়! রাঞ্জাকে 
সাম্াঙ্গোর প্রধান কাণ্ডারী স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । মানলিংহ ৭,*** সৈকতের মনসবধার 
হইরাছিলেন, কোন মুসলমান ব্দামীরও এড বড় পদ পান নাই। তিনি হিন্দুদের ধর্শ্দের 
অনুরাগী হইয়া “এলাহীধস্থ নামক এক নব খশ্ঠ প্রচার করিয়াছিপেন। কাঁখত আছে তিনি 
তিলক পরিতেন এবং অনেক সময়ে আমিৰ ভক্ষণ করিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণদ্বারা হাতে 
রাখি বাধিঙেন এবং গুহার রাজপুত স্্রীদিগের মনস্তহির জন্ত ‘হোম’ করিতেন». তিনি খৃষ্টান 
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শহীদের মনেও বিশাল জক্মাইরাছিলেন যে তিনি তাহাদের ধর্ম্মের অহুরাগী। এই সকল 
বিবিধগুণসন্বে তিনি হিলের কষা উ্তির প্রধান অন্তরার হইথুউঠথাছিলেন। তিনি 
নিজের মাথা আকাশে ঠেকাইযা। [অন্ত সকলের মাখা হেট করাইয়াছধিলেন--রাজ্যবিস্তারের 
চেষ্টায় তিনি স্ষু্র বি্রোহীকেও তুচ্ছ করেন নাই । রাঞ্জকীয় সমস্ত নৈক লইয়া তিনি ভুণ- 
ুর্বাকেও নিষ্পেষিত করিহাছেন। ননপরিকপার তা তি সু বিজ্োহকেও তিনি মারাস্মক মনে 
করিতেন, গার প্রভাবে দেশের সমস্ত জ্যোতিপ শক্তি সর্োর প্রভাবে নক্ষত্রের লা 
স্থীনগ্র হয গিত্াছিল। আকববের সম হইতে হিনুস্বানের প্রকৃত দাসত্ব আর হয়। 
এই দাসত্বের বেড়ী হাতে লইয়া মানসিংহ ও দর দেশে দেশে সুরিয়াছিলেন। বাঙলার 
প্রতাপ ঘবণাভরে সেঃ বেড়ী করাইয়া দিয়া দৃতকে বলিয়াছিলেন, "বেনী দিও আপনার মনিবের 
পাত ।* প্রতাপ শুধু যশোরের স্বাধীনতা রক্ষা! করিবেন--ইহা সম করেন নাই,-- দিল্লী পাস 
অভিযান করিয়া রাজধানী বিধবপ্ত করিবেন-- ইহ! জানাইয়া বলিছ্াছেন (তরধারিখানি রাখিয়া) 
“যমুনার জলে ধোব এই তরবারি ।/* যে অনৈকোর বীন্গ বাঙ্গলার জাতীর চরিত্রের মধ্যে 
্থনিহিত ছিল-- সেই বীজ সমাটের কৃট-নীডিতে রি হইয়া প্রতাপাদিত্য ও কেনার 
রায়ের সর্বনাশ সাধন করিযাছিল। হিন্দ চাজাদের কেহ ছিলেন 
এই ব্যামধবিক্তম সমাটের নথ, কেহ ছিলেন দন্। সামাজানীতির 
ভীৰৃদ্ধির উপলক্ষ হইত্বাছিলেন ইহারা,_কিন্তু ইহার উদ্ভাবনী শক্তি সমস্তই আকবরের । 
শোকের সার্ক বাহদৃিতে আকৰরেরই মত, কিন্ত ইটা সম্পর্ণত্পে স্বতত্র। যৌধ্য- 
রাজার অহ্ুশাসনে ্পষ্ট করিয়া লিখিত ছিল--"আামার পুত্র ও পৌত্রগণ যেন চেশ বিজয় 
বাঞ্ছনীয় মনে না করেন, তাহার! যেন ধর্স্ম-বিজয়কেই যধার্থ বিঙ্গয মনে করেন।” 
আমা দেখাইয্াছি, আকবর কিরূপ পাঠানপক্তি নিমূল করি স্বয়ং মোগল 
ওষমরাদের প্রবল বিদ্রোহ দলন করিয়া--দুঞারাজগণের দর্দঘনীয় শক্তি নিরপ্ত করিয়া 
বঙ্গ, বিহার ও উড়িস্থার মোগল-আৰিপতা শুপ্রতিঠিত করিয়াছিলেন। এই কার্যে তিনি 
ভেঙ্নীতি ও উৎকোচ দার! বণীতৃত করার কৌশল যথেষ্ট প্রয়োগ করিয়াছেন। যেখানে দরকার 
হইয়াছে, সেখানে যুদ্ধাদি-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছেন, অগ্নির শেষ ও শত্রুর শেষ রাখিতে তিনি 
দেন নাই। জাহাঙ্গীর তাহার পিতার পথেই চলিয়াছিলেন, তবে আকবর তাহার সামাজ্া- 
বৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য লিটুরতা পরিহার করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীরের রাতে সে ফয়াটুকু ছিল 
না। পরাজিত শত্রুকে তিনি ক্ষমা করেন নাই | আকবর ইশ! খাঁর সহিত সখ্য করিয়াছিলেন, 
কিন্ত জাহাঙ্গীর প্রতাপাদিতা, সুকুন্দ ঝা, তৎপুত্র সত্রাজিৎ এবং কেদার রায়কে অব্যাহতি 
দেন নাই। এই সার্কাভৌমত্বের চেষ্টা সাজ্গাহান পশ্য চলিচািল 7 আকবরের পর ছইতে এই 
সাস্রাঙ্গানীতির রখ অতি ছু্ভাবে চলিরাছিল, আগ্রার দেওচানি-থাসের হারের উপরিভাগে 
_ লেখা আছে রগ যদি থাকে, তাহা! এইখানে--এইখানে ।* দ্িদীশ্বর লোকমতে জগনীখ্বরের 
স্থান লইত্বাছিলেন--“দিয়ীশ্বরো ব! জগচীশ্বরো বা'--এই মোগল বাদ্সাহত্রয় হিন্দু-মুসলমান 
| ৫% লে কানিজ) শেষোক্ত দুই জনের ধমনীংতে হিন্ুয়ক প্রবাহিত ছিল। Is 


আকবর ও অশোক। 








পঞ্ডুগীজ্ দ্য, কুচবিহার-যুদ্ধ প্রভৃতি ২. ৮১৩ 


যথা নির্দ্মমতা করিতেন না__বন্ততা স্বীকার করিফা রাজস্বের শ্রে্ভাগ মোগল দরবারে পাঠাইলে 
তিনি কাহারও প্রতি ধত্যাচার করিতেন না, শক্রপক্ষকে বনাকৃত করিবার জন্ত ডাকযোগে 
অর্থ পাঠাইতেন। নামত দেখিয়াছি রাঙ্গা তোদরম্কে তিনি পাচলক্ষ টাক! এই জক 
পাঠাইরাছিলেন। জাহাঙ্গীরের ভ্তাব-শন্তারবোধ অনেক সমত্রে লুপ্ত হইত। নৌরজা 
উৎপনে আকবর মাতাল হইয়া! নানারূপ ছুক্ষার্য করিতেন, কিন্তু জাহাঙ্গীর যে ভাবে সের 
সআাফগানকে হতা। করিথাছিলেন এমন অন্তার আকবর স্বদেও প্রশ্ন্ব দিতে পারিতেন না। 
পাঠান-শত্র-দলন, ভুঞা রাজগণের শক্তিধৰংস এবং মোগল শিবিরের পরাক্রান্ত 
ওমরাদের বিজ্োহ্দমনের কথা আমরা লিশিহাছি। কিন্ত ইহা ছাড়! এক প্রবল শত্রু বঙ্গের 
পুর্বদক্ষিণ সীমান্তে মোগল সম্রাটের শত্রু হইয়া অত্যাচার করিয়া দেশ ছারখার করিতেছিল। 
ইহারা পর্ত্গীজ দন্জা, লৌকিক ভাষায় হাশ্মাদ (“আরমাভা” হইতে উদ্ভূত )। মগের! শেষ 
সময়ে এই জল-দহদের সঙ্গে যোগ দি্া পূর্বঙ্গে ঠন, অপহরণ, ভ্রীলোকের প্রতি অত্যাচার 
প্রস্ৃতি অবাধে চালাইতেছিল--এই জন্ত হাৰ্স্মাদ শব্দ প্রথমতঃ পত্গীজ দস্্যুদিগকে বুঝাইলেও 
শেষে মগনিগের প্রতিও প্রশুক হইত । পদীগীতিকাসমূহে এই 
হাশ্মাদদিগের সম্বন্ধে বহু স্থানে উল্লেখ আছে (চতুর্থ খণ্ড, 'নসির মালুম” 
জক্টব্য )। ইহাদের গাছে লাল কুত্তী এবং মাথাত্ব নান! বর্ণের পাগড়ী থাকিত ( এই পাগড়ী 
সম্ভবতঃ মগদপ্রারা ব্যবহার করিভ)। ইহাদের হাতে দূববীণ থাকিত। হ্বোনপক্ষীর স্তান 
ইহারা সেই দুরবীণোগে বহর হইতে সমুতগামী জাহাজ লক্ষা করিত, এবং 
অকস্মাৎ ক্দতর্কিতভাবে বাণিঙ্গাত্রবা-বোঝাই জাহাক্গগুলি আক্রমণ করিত! লুঠন 
করিত। কৰিকন্ধণ যোড়শ শতান্দীতে ইহাদের উল্লেখ করিগ্রাছেন। ভরমন্ত সদাগরের 
নাবিকের| “রাত্রিদিন বাহি যান হার্স্মাদের ভরে।* ইহারা! সময়ে সময়ে সমুক্রতীরবন্তী স্থান- 
সমূহে অবতরণ করিয়া অকথ্য ত্যাচার করিত। চট্টগ্রামের উপকূলের বাণিলা-ভরীগুলি 
ইহাদের উৎপাতে সমুদ্রে এক! মাইতে সাহস করিত না। উক্চরূপ বহুসংখ্যক জাহান একত্র 
হইয়া মিছিল বাধিয়| যাইত। এই তরলীর মিছিলকে “বহর” বলিত, ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধের নানা 
বিষাক্ত শস্রপগ্র থাকিত, এবং বহুরের মধ্যে মিনি রণপত্ডিত থাকিতেন ভাহারই নির্দেশে 
জাহান্দের গতি-বিধি এবং নঙ্গর প্রতৃতি নিযস্িত হইত। এই প্রধান ব্যক্তির উপাধি 
ছিল "বহরদার"। তৎকালে সমুস্রতীরবর্তী লোকদের সাহস ও বীধ্যবন্তা একেবারে লুপ্ত হয় 
নাই । হাৰ্স্মাদদের সঙ্গে মাঝে মাঝে অধিবাসীদের লড়াই চলিত | একটি পল্লীগীতিতে দেখিতে 
পাই--জেলেরা একত্র হইয়া তাহাদের বৃদ্ধ ফলপাতির পরামর্শ অন্তুসারে হঠাৎ পশ্চাৎ দিক্‌ হইতে 
আলিয়া হা্মাদদের প্রত্যেকের চক্ষে দু সুতি লক্ষার পড়া! নিক্ষেপ করিয়! তাহাদিগকে পালাইয়া 
যাইতে বাধ্য করিতেছে। হাশস্মাদেরা ছোট ছোট ক্ষিপ্রগতি ভিঙ্গিতে আসিয়া মধুর মাছি 
ষা পঙ্গপালের স্তায় বণিকৃদের জাহাঙ্গ বিরিন্না ধরিত। পললীগ্রামে ইহারা যে লু$নকার্য 
চালাইত, তাহ! দেশবাসীদের সহ হইয়াছিল। নুন্দরী গৃহস্থ-বধূের হ্দশাসঘন্ধে আমরা 
নেক পদ্নীগাথ| পাইরাছি। কোন কোনটিতে বপিত আছে--ভৃতা রমনী তাহার স্বামীকে 


পকীত লব থান 
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স্বরণ করি! বিলাপ করিতেছেন, *নভাগিনীকে মনে রাখিও । ঘাটে আমার কলসী পড়ি 
রহিল, আমার হাতের কঙ্কণ ফেলিয়া আনিয়াছি; মামাকে ননে করিয়া ছুঃখ হইলে ক্ষণ ও 
কলসী তোমা হাত ছানি দিনা ই ইও-_ভাহাতে আনি ভুড়াইব। আত সুন্দরী দেখিয় একটি 
মেয়ে বিবাহ করিও । আমি বে দার ও দেহের জ্ত পাগল ছিলাম, ভাহা তাহাকে দিও, 
হুতভাগিনীর অ্ৃষ্টে তাহা নাই।* বানিযারের পরাতে দেখিতে পাওয়া বাপ 
দার! কু কষ জচগামী জাহান শুধু সমূদধে ৰা উপকূলে নহে, কখনও শতাধিক মাইল 
দূর পরান স্থলপণে যাইয়া লষ্ঠন করিভ। বিবাহ-বাসরে এবং অপরাপর উৎসবে ইহার 
হঠাৎ রধাচতেও করার উপস্থিত হইয়া! অকথ্য অত্যাচার করিত। ইহাদের ভয়ে সমুদ্র 
তীরৰত্ী অনেক দ্বীপ ও নগরী জনপূরু হইযা গিয়াছিল। বহুনাথ সরকার নহাশর অক্সফোর্ড 
লাইব্রেরীর তালীসের গ্রন্থের পরিশিষ্ট (Persian M5., Bod 50. 9 মল, 210) হইতে 
এই দন্দ্যাদের একটি বিবরনী কিত্বাছেন, তাহাতে জানা বায়-- ইহার! বন্দীদিগের হাতের তালু 
ছি করিত তন্মধো সঙ্চ বেত চালাইহা দিহা শত শত স্্রীপুকুষকে পুর মত টানি 
সানিয়া জাহাজের পাটাতনের নীচে রাখিত এবং লোকে ঘেন্ধপ পাখীদের জন শত 
ছ়াইযা কে্_সেইভাবে ত গুলমুষটি হতভাগাদের সন্থুখে ছড়াইয়া দিত। অনেকেই যৃত্যুমূখে 
পতিত হইত। যাহারা বাচিত, তাহাদিগকে দাক্দিশাভোর ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী 
ৰণিকের নিকট বিক্রয় করিত। কোন কোন সবে তমলুক ও বালেখর বন্দে 
ভাহাদিগকে বিক্রয় কর! হইত । পাহী ম্যানরিকের বর্ণনার পাওয়া বাঘ, *গ্রতোকেই 
জানেন এই পঞজুগী্গ দন্্যরা কিরূপ গ্রতিৰংসর বাকল, পালিঘাধাদ, বপোর, হুগলী, 
ছিঙ্গলী, উকিশ্যা প্রভৃতি রাজা আক্রমণ করিয়া ( যোগল ) শক্রর শক্তি নাশ করিয়াছে। 
এমনও বংলর গিরাছে, যে বংসর তাহার! এই রাক্ছোর এগার হাজার পরিবারকে আনিয়া 
বিক্রয় করাইন্বাছে” (Bengal Past and Present, 1916, Part 11, 17. 08)। এই raya 
এক সময পাঁচ বৎসরের মধ্যে ১৮,+** লোক ধরিয়া লইরা গিয়াছিল। গার! এই 
প্ী্দিগের সঙ্গে যোগ দিয়া দেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহ! অতি ভথাষহ। 
তাহাদের স্পর্শদোষে অনেক আাদ্ষপ-পরিষার এখনও পক্তিত হইয়া! ক্দাছেন। বিক্রমপুরে 
“মগত্রান্মণ’দের সংখ্য! নিতান্। জয় নহে | মগ  পঞ্জসীজ্গদের ওঁৱসজাত অনেক সন্তানে 
এখনও বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ । ফিরিঙ্গীদের সংখ্যা চট্টগ্রাম, খুলনা ও ২৪-পরগনার উপকূলে, 
নোয়াখালীতে, হাতিয়া ও সম্বীপে, বরিশালে, সুণসাঁখালি, চাপলি, নিশানবাড়ী, মউধোৰি, 
খাপড়াঙাঙ্গা, যগপাড়া প্রকৃতি স্থানে অপণিত। চাকায় কিরিদিবাজারে, তাহা ছাড়া 
কক্সবাজারে ও সুন্দরবনে হুরিপদাটার যোহানায় অনেক দুঃস্থ ফিরিঙগী বাস করিতেছে। 
বাঙ্গলাদেপে পার্ত ীঙ্গদের কারি এইখানেই শেষ হয় নাই। অনেক পণুগী্দ শৰ 
সাঙ্গলার সঙ্গে মিশিষ গিয়াছে, তারা এই জাতির বাজলাদেশে ব্যাপক প্রভাব প্রতীরমান হয়। 
আনারস, পেঁপে, পেরৱারা, জামকল, কামরাঙ্গা, লোনা, আতা, তাঙ্গান্দালু প্রভৃতি 
কারা পর দের নিকট হইতে পাইয়াছি। এখনও এদেশে ‘কিরিদী খোপা? প্রচলিত। 























পঞ্জুসীজ দক্তা, কুচবিহার-যুন্ধ প্রন্ভৃতি ৮১৩ 
পাউকটর পু নান ছিল “কিরিজগী কাট” ককি-রগা, জানেলা, গরাদিা, কামরা, বারেন্দা, 
আলমারি, কেদারা (007, মেজ, আলপিন্‌ কিতা, চাবি, বোকাৰ, বছেম, বোতল, বালতি, 
বাসন, কামান, পিস্তল, লক্কর, বজ্জরা, বরা, সাপ, তুফান, নি্ী, কামিজ, ইত, কাপড়, 
কুঠি, আমা, ছাপা, গোলাপ, নীলাম প্রভৃতি শঞ্ষের অনেকপুলিই বোধ হয় পত্্ীন 
ভাষ! হইতে আমদানী। থালছে সাহেৰ লিৰিয়াছেন, এক সময়ে ভ্্রলোকের এই 
সকল বিদেশী শব্দের যত বেনী নিশ্রপথার! বাজলাভাষার কথ! কহিতেন, ততই তাহাদের 
বাহারী ছিল। (মস্চিত 1,040 117০9 3151০ এবং সতীশ নিত মহাপছধের ষশোর ও 
খুলনার ইতিহাস জষ্ব্য। এই শেষোক পুস্তক হইতে স্বামি স্নেক সাহাব গ্রহণ করিয়াছি । ) 
শঞ্ুগাজগপ তাহাদের নির্কিচার ও অবাধ বাক্তিচারত্বারা বাঙ্গলাদেশে কতকগুলি ক্টাদির 
স্থষ্টি করিয়াছিল। ভাবপ্রকাশে “ফিরিঙ্গী ব্যাধি" নামক রোগের উল্লেখ আছে। এই, 
ছঃসাধা-পীড়ার ফলে গলিযকুষ্ঠাদি জন্মে। "গন্ধরোগ: কিরঞ্দোংয়ং জায়তে দেহিনাঁং পৰম 
(পন্দকৱ্ম--কিরঙগ শব্ধ, ২৮০-৪ পৃঃ )। 

ভাস্বোডিগামার সম হইতে পল্ুনী্গণ এদেশে আলিতে খাকে। কালিকটের এক 
মন্দিরে প্রবেশ করি ভাক্ষোডিগামা এক হর্গাদেবীর মন্দিরকে মেরীর মন্দির মনে করিয়া 
পাওাদের গঙ্গাঙ্জলকে জরডনের জল ভাবিছ! পরম শ্রদ্ধাদহকারে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন | 
হলেন সাহের সময়ে বাঙ্গলায ইহাদের প্রথম আবি্চাৰ। কোয়েলেহ, সিলডিরা প্রকৃতি পূ গীজ 
নেস্কুগণ আলির! এদেশে ধস্বরমত আভা স্থাপন করেন । ১৫২৮ পৃঃ অন্দে ইহাদের অধিনারক 
খেলো! বাণিজ্যের ছলে ন্মত্যাচার করার অপরাধে অনেকদিন গৌঁড়ে বন্দী হুইয়া থাকেন। 
কালে চট্টগ্রাম, সপ্গ্রাম ও হুগলী ইহাদের বাণিজা-কেন্ হইয়া দাড়ার। শের খর সময়ে 
ইহারা মাসুক সাহের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিৱাছিল। ১৫৮৮ পৃঃ আবে চট্টগ্রাম ইহাদের 
সম্পূর্ণ বিক্কত হয়। ইহারা বিদ্ধিগ্রতাৰে বঙ্গের নানা স্থানে আজ্ঞা স্থাপন করিয়া 
দেশবাসীদের উপর অত্যাচার চালাইত। কোন স্থায়ী অধিকার ঝা সর্ব্নসন্মত নেতা বা 
শাসনপদ্ধতি ইহাদের ছিল না। একসমত্রে ইহারা আরাকানপত্তির সঙ্গে যৃদ্ধ করিয়াছিল 
ইহাদের নৌধল যথেষ্ট ছিল। মগনিগের সঙ্গে শেষে ইহাদের বেশ ভাব হহত্া খার়। তন 
মগ ও পত্্যীজ একত্র হুইয়া বঙ্গদেশ লুটপাট করিয়া খাইত। ১৬৭ বৃষ্টাব্দে আরাকান-কাঞ্ 
তাহার ঝর সমস্ত শঞ্ুনীঙগকে নিহত করিতে আদেশ দেন। তখন ইহারা তিশয হক, 
হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা সন্দীপের মোগল শাসনকতা ও সেই স্থানবাসী প্ণীজবিগকে নিহত 
করে। ইহাকের ব্দত্যাচারে ফতে বা! সন্বীপের শাসনকর্তা ) ইহাই চুড়ান্ত বাবস্থা মনে করিয়া 
পতসীনগ আলদত্থাদিগকে একেবারে নিল করিবার আঅভিপ্রান্ে বুদ্ধ নাহা লইয়া দক্ষিণ 
সাহাবাপুে উপস্থিত হন। কিন্ধ পশ্ী্গগণ অলমুদ্ধে বিশেষ ওস্তান ছিল। লিৰান্তিয়ান 
গঞ্জালেস নামক এক নেতার অনীনে জলদহ্যাগণ ফতে খাঁর সহিত অতি বিক্রমসহ যুদ্ধ করিয়া 
খোগল-লেনাপতি ও তাহাত সমস্ত সৈয় ধ্বংস করে। গঞ্জালেসের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব রকম 
বৃদ্ধি পাও, এবং ভিনি সন্বীপ দখল করিয়া তথাকার রাজা হন। সেখানকার মুসলমানদ্বিগকে 











৮১৪. বৃহৎ বঙ্গ 


তিনি একেবারে নিল করেন। পারব সার তাহার নমাকন্থিক সক্লতাধ দারা হইয়া 
তাহার সহিত বনধুথাপনের জনক দার প্রকাশ করেন--কিন্তু গজালেস অহদ্ধারে দু 
হইয়া সেই সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে আরাকান-রাঙ্ের ভরা ক্দনাপরয 
তাহার রাজজ্রাতার দ্বার! কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হন । তিনি গঞ্জালেসংক বহু অর্থ ও 
তাহার ভগিনীকে পশ্থীনবরূপ দি আরাকান-রাজ্য জয় করিতে ষড়ঘ্থ করেন, কিন্তু গঞ্জালেস 
গু অনাপরমের অভিযান ব্যর্থ হয়--আরাকান-রাঙ্জের সঙ্গে ইহারা পারি উঠে” না। 
তথাপি অনাপরমের দত্ত বহু অর্থ পাইয়া পর্কনীজজ বীর শীত হুন এবং উক্ত যুবরাজের 
মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত সম্পত্তি স্বয়ং আত্মসাৎ করেন। ১৬১* খৃঃ দ্ধ আরাকানের 
রাজ! গ্জালেসের সঙ্গে বাঙ্গলাদেশে আলিয়া লক্ষ্মীপুর পর্বান্ত দখল করিয়া লন। যোগলেরা 
এক প্রকাণ্ড বাহিনী সঙ্গে জ্যানিত্বা উহান্গিকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন, আরাকানরাজ ও 
গজালেস উদ্ধয়েই বহ্কষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়া পলাঘ়ন করেন। গঞ্জালেস অতি বড় দর 
ছিলেন, ইনি এই সময়ে মগরাছের করেকা্গন অমা তাকে লক্ধির একটা প্রস্তাব করিবার ছলে 
নিঙ্গ জাহাজে নিত! নিহত করেন এবং পরে গোর্ার শালনকর্ভীর অবীনত্ব স্বীকার 
করিয়া ওাহাকে আরাকানরাজ্য অধিকারের গোক দেখাইয়া তথা হইতে ডন ফ্রান্সিস নামক 
সেনাপতির অধীনে একদল সৈ ন্যানন্ধন করেন। ইহারা আরাকানরাজোর প্রান্তভাগ 
লুল করিতে থাকেন। আরাকানের রাঙ্গা ওলন্দালদের সহায়তার পরত নীজদিগকে সম্পূর্ণ 
কূপে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে ভন ফ্রান্সিস নিহত হন এবং গঞ্জালেস পালাইয়া যান। 
আরাকানরাজ্জ অনায়াসে সন্দীপ দখল করিয়া লন (১৯১৮ খৃঃ অঙ্)। ১৯৮০ খু শে 
নৰাৰ সাধেন্তা খা আরাকানরাজকে সম্পর্ণ্রপে পরাস্ত করি হসেনবেগ সেনাপতির ছারা 
যোগলের নষ্ট ক্ষমতা উদ্ধার করেন। প্রা + বংসর কাল এই মগের! এবং প্লীজ 
হর্ষ, তের মিলিত হইয়া বঙ্গদেশে যে কথ্য অত্যাচার করিয়াছে তাহার কতক কতক 
বিবরণ পুর্বে দেওয়া হইয়াছে; বানিয়ারের জমপবৃসথান্ত পাঠ করিলে তৎসঘস্ধে আরও 
অনেক ভয়াবহ কখ| জানিতে পারা বায়। এই পর্চ্বীদ্গ দার! গর করিয়া বলিত, 
=পাডীর! ১৮ বংসরের চেষ্টায় যত লোককে বৃষ্ঠান করিছাছে আমর! এক বংসরে তদপেক্ষা 
বেশী করিয়াছি।" ১৬৬৬ খৃঃ অন্দে সারেন্ড। খাঁর সেনাপতি ওমেদ শা ও ছুপেনবেগ চট্টগ্রাম 
ও সন্দীপ দখল করেন। মগের! ১,২২৩টি কামান ফেলিয়া যাহ, কিন্ধ অধিকাংশ ধনঃত্র তৃনিয়ে 
প্রোথিত করিয়া বাওয়াতে মোগলের! ছাপা অর্থ পাইতে পারেন নাই । আরাকানযাদের 
সঙ্গে একত্র হইবা ইহারা মোগলদের সঙ্গে বৃদ্ধ করিত । আরাকানরাদের সৈজ্তগণের মধ্যে 
অনেক পর্তুগীজ সৈর ছিল, কিন্ত ইহারা কোন বেতন পাইন না। বাঙ্ল| দেশটা আরাকান- 
রাজের অস্থমতিক্রমে ইহারা াঃসীর বলিয়া ধরিয়া লইঘাছিল। সেখানে বারমাস ইহারা 
লুল, হরণ এবং অত্যাচার চালাই (3. A. 8. }., 1907, No. 6, p. 425) 1 

ইসলাম খঁ তাহার রাজধানী ঢাকার স্থাপন করিলেন। এই মগ ও প্ুগীদদিগকে 
কমন করাই সাহার এই রাজবানী-পরিব্াের প্রধান কারণ ছিল। তথপুর্কে প্রতাপাদিত্া 
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মগ ও পঞ্চুসীঙ্কের দৌরাস্থা ক্সনেক পরিমাণে দূত করিত্াছিলেন। এমন কি ছলনাপুর্বাক 
সন্বীপে্ পালনকর্তা কার্ডালোকে ধূমবাটে আনিয়া অবিচারে নিহত করিয়াছিলেন। এই 
ঘটনায় পর ীঞ্জদের মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। অনেক পর্ক্নীজ পায়ী এদেশ হইতে 
পালাইয়! ঘান। ইসলাম খা পর্তগীগরিগের ন্ত্যাচার আনেকটা নিবারণ করিয়াছিলেন। 
কিন্তু পরবন্ধী সায়েন্ডা খ। ইহাদিগকে একেবারে সাহেন্তা করিয়াছিলেন। পত্তন ও 
মগেরা সায়েনতা খা অভিযানে চট্টগ্রাম হইতে বেনাবে পালাইরা ৰাখ, তাহাতে পন্বীজ ও 
কিরিঙ্গীগণ একেবারে শক্তি্বীন হয়; এবং “মগের মতক" বঙ্গৰিশিত অত্যাচার একেবারে 
পরের বিষয় হইয়া দাড়ায় । মগের বে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত চট্টগ্রাম হইতে পালাই 
গিরাছিল--তাহার স্বতি এখনও তদ্দেনর লোকের স্মতিতে আগরক আছে। মগ- 
দিগের পলায়ন জেনোফোনের "Retreat of the Ten Thoma" এর কথা স্বরণ করাইয়া 
দে। লৌকিক কথাত এই পলায়নের নান *মগ-ধাওনি।* মেরা পালাইবার সে 
তাহাদের নেবৰিগ্ৰহ ও অভুল এৰ্য মৃৱ্বিক্ণার নীচে 
যাইং| সেই গচ্ছিত ধন ও দেখনি প্রোণিত করিবার স্থানের একটা সান্কেতিক মানচিত্র 
তাহারা প্রস্তুত করিয়া রাখিরাছিল। বহুকাল পরে বখন দেশে শান্জি ফিরিছা মাসি ছিল, 
তখন মগ-পুরো হিতে! সেই মানচিত্রহস্তে খূষক্তুর মত চট্টগ্রামে উদিত হইয়া সেই গুণ 
ফেববিগ্রহ ও মণিরগ্মমোহরপূর্ণ কুম্ভ উঠাইয! লইয়! বাইতেন | এখন পত্যন্ত নাকি যগ- 
পুরোহিতের! সে সন্ধান ত্যাগ করেন নাই, ভাহারা যানচিত্র লইরা মাঝে মাঝে দেখা! জেন। 
সংগতি চট্টগ্রামের দেয়াঙ্গ পাহাড়তলীতে বন্ধ বুদ্ধ ও অপরাপর বিগ্রহ কৃনিয়ে পাওয়া 
গিয়াছে। সেগুলি অটুট ও উৎকট অবস্থার আছে ইহারা যে সেই মগ-ধাওনির সময়কার 
পরিত্যক্ত বিগ্রহ, তৎদন্ন্ধে সন্বেহ নাই। বহুকাল পুর্বে আৰি মগ-বাওনির সরকার 
কমেকখানি বুদ্ধ ও গণেশমৃর্চি পাইহাছিলাষ, তাহার একখানি আনি জয়নগর-যজিলপুর- 
বাগ প্রশ্থচব্বাহুসঙ্ধানী কালিদাস দক মহাশরকে দিযাছি। ‘নছর বালুষ” নামক পলীগাথার 
(পুর্কৰঙ্গ-নীতিকা, গর্খ খণ্ড) মগ-পুঝোহিঞগণ কিরুপে চট্টগ্রামে ফিরিয়া আলিয়া সেই সক্ল 
পুপ্তধন পুনকদ্ধার করিতেন, তাহার একটি কৌকতুক্গাবহ কাহিনী প্রদত্ত হইরাছে। 

শায়েস্তা খা এই ভাবে মগনিগের হস্ত হইতে চট্টগ্রাম উদ্ধার করিয়া উহাকে 
‘ইিসলামবাদ” নামে পরিচিত করেন। মগ ও পঞ্ুসীজ ছহ্যার অত্যাচার বিশেষভাবে 
সেই সম হইতে নিবার্িত হইলেও, পীর সামারিকভাবে এখানে-সেখানে চনত 
কথা ইংরেঙ্গ আমলেও শুন! বাইত । লঙ্গ সাহেব লিখিছাচ্ছেন_-১৯২৪ সঃ নেও মগ হন 
কলিকাতাবাসীরা। ভন রিত। ১৭১+ খৃষ্টাব্দে ইংরেক্জ গন সেন্ট গঙ্গার একটা বাধ তৈরী 
দিগকে করিয়া মগ ও পর্ত্নীজ দহ্যাদের সসাসিবার পণ বন্ধ করিয়া কেন। বর্তমান “উদ্ভিদ 
বীধিকার” ( ০৯৷i০৯। 6১৮d ) কাছে এই বাব ছিল। 

পাঠান ও তুঞারাজগণের প্রতিপক্ষতা ও খাস মোগল শিবিরের ৰিজ্োহৰমন এবং 
পরিশেষে মগ ও শত্ুযী্ ফ্যানের সত্যাচার-নিবারণের পর বালা, বিহার ও উড়িস্যাতে 
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মোগল-সাহাচ্ছোর বিকার মেঘসির্রু আকাশের ভার পরিষ্কার হইয়া গেল। তখন 
দিলীশ্বরের একাধিপতা। যে সকল বীর আগ্রা পধ্যন্ত অভিযান করিয়া যহুনার জল 
যোগলরকে রঞ্জিত করিয়া তাহাদের জয়ী খালা সেই জলে যৌত করিবেন, এই সঙ করিব 
ছিলেন, তখন সেই সকল উচ্চাক্িলাৰী বীরের বংশধরেরা সন্নাটের প্রতিনিধির দরবারে কুনিশ 
করিতে করিতে বাইরা রাঙস্বণানপূৰ্মক কুনিশ করিতে করিতে দরবার ত্যাগ কগিতেন। 
প্রবল দস্তা, প্রবল রাজা, প্রবল পাঠান, প্রবল মোগল--ইহারা সকলেই কেহ-বা শির দিয়া, 
কেহ-ৰ| শির হেট করিব! স্বীয় অধিকার হুইলেন। আকবরের চাল-বাজিতে যোগল 
শক্তির এইভাবে জয় হইল। ইহার পরে কাষ বৃদ্ধির কথা। ভাহাও আমরা সংক্ষেপে 
বলিয়া বাইৰ । 

কুচবিহার কাজের পূর্কাসীঘার ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট, পশ্চিষে তিছত এবং 
উত্তরে আসাম ও তিবরতের পর্দতমাল । এই পাতা প্রদেশ বহকাল হইতে স্বাণীন ছিল। 
১৪২২ শে (১৫০৮ খু) বর্তমান রাজবংশের ক্যা দিপু বিশু সিং 
ৰা বিশ্বনাথ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন; প্রবাদ ইনি শিবপুজ। টা 
সাহেব মোগলদিগের সঙ্গে কোচরাজজাঙের যে সংঘের বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই ₹_১৯৫ সঃ 
বন্দে কুচবিহারের রাজ! ল্্রণনারায়ণ মানসিংহের সহিত দেখ! করিয়! স্বেচ্ছা মোগলদের 
বত স্বীকার করেন। এই রাজার একলক্ষ পদাতিক সৈশা, অারোহী সৈর, ৭". 
হস্তী এবং ১,+** রণতরী ছিল। যোগলদিগের সঙ্গে এই অহেতুক্দী প্রেম ও দাসত্বের নাগপাশ 
শ্ৰেচ্ছায় বরণ করিয়া লওয়াতে সাহার নানী, সন্ধৎ এবং পাশ বানা নত বিরক্ত 
হন; ভাহার। একত্র হইয়া তাহাকে আক্রমণ করেন। উপাহান্তর না দেখিছা রাজ! স্বীয় 
ছর্গে আশরয পইছা বঙ্গাধিপের নিকট স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপনপূর্কক সাহায্য প্রার্থনা করিয়া 
চিঠি লিখেন। মোগলেরা এই স্বব্ণ-স্রযোগ কেনই বা ছাড়িবেন? জেহাজ বার অনীন 
একদল মোগল দৈরা বাই! রাক্জপত্রদিগকে তাড়াইয! দিয়া তাহাকে মুক্তি দান করে_ 
এই ভাবে কুচৰিহার রাজ্য মোগল সামাজ্ছোর অংশে পরিণত হয়। 

৯৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কুচবিহারের বান্দা বৈধ্োশ্রনারারণের মৃত্যু হত, তৎকালে ঠাহার পুত্র 
হৰেন্নারারণ শিশু ছিলেন। পাশ্বরক্ধ হইয়া তিনি রাজাভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৩৮ 
খৃষ্টান পদ্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার রাজত্ব গায় অর্ছশতাক্গীব্যাপক ছিল। ইহার খাস 
বন্দী নাগ খোষ (সুন্দী) রাজার রাজাভার গ্রহণের সময়ে কুচবিহাররাঙ্োর একখানি 
ইতিহাস লিখিতে আদিষ্ট হন। মোগিনীভ প্রকৃতি পুত্তকে উদ রাজ্যের পূর্বতন 
ইতিহাস লিখিত ছিল, এরূপ জানা বাত। জন্নাথ মুন্সীর ইতিহাস ১৫০” খৃষ্টাব্দ হইতে 
আরম্ভ । ১৫২৩ খৃঃ অন্দে মহারাঙ্গ বিশ্বসিংহ রাষ্যভার গ্রহণ করেন। এই ছল পুপ্তকখানির 
একখানি পাগ্ুলিপি আমি পাইয়াছি, ইহা এপরান্ত ছাপা হইয়াছে বলির) আমার জানা নাই। 
অনুমান ১৮১০ শুতা্ধে এই ইতিহাসের লেখা সক হইয়াছিল। প্রাচীন কালের ধরনে ইহাতে 
আলপ্ুৰি গলের ন্মভাব নাই, কিন্ত রাজাদের রাজনৈতিক জীবন এবং রাজত্বের প্রধান প্রধান 


কুগৰিছার রাঞা। 
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ঘটনা এই পুস্তকে ধণাবধরূপে বিবৃত হইয়াছে । জরনাধ নন্দী রাজবাড়ীর সমস্ত কাগজপত্র, 
প্রাচীন দলিল দেখিয়া এবং বহ বৃদ্ধ ব্যক্তির বাচনিক বিৰরণগুলি শুনিয়! ইতিহাস 
লিখিযাছিলেন। 'প্রভ্যক্ষ খণ্ড অর্থাৎ হেত্রনারারণ ও তংশরবন্ী বান্দার ইতিহাস কিনি 
যাহা লিখিস্বাছিলেন, তাহা পানা চোষে দেখ । তন্মধ্যে কোন তুল আছে বলি! আমার 
মনে হয় না। 

যোগলদিগের সঙ্গে কুচন্ছারের যে সংখধের বিবরণ টুার্ট দিয়াছেন, তাহার অনেকটাই 
সম্ভবতঃ মুসলমান উতিহাসিকগণকর্তৃ্ প্রদত্ত কাহিনী হইতে সংগৃহীত | এই বিৰরণের 
সঙ্গে জয়নাধ সুন্দীর কণিত বৃস্ান্জেক অনেকাংশে মিল নাই । প্রথমতঃ রাজার লাম লাগ্মপ- 
নারায়ণ নহে,--লক্ষীনারাংণ । এসকে রাজবাড়ীর হুলী্ঘকালের কর্মচারী কাজাতুগৃত্ধীত 
লেখক রাজাদেশে লিখিত পুস্তকে বাজাও বংশাবণীসঙ্ন্ধে কুল করিবেন, ইহা কিছুতেই 
সম্ভবপর নঞচে। লঙ্ীনারা্ণ ১৫৮৭ খৃঃ পিগাসনে আর হইয়া ১৯২৯ পু আঅন্দ পরা 
রাজত্ব করেন। জঙ্গনাথ বন্দীর *রাঙ্গাবলীপঞ্ে দৃষ্ট হয়, যোগল সেনাক! কুচবিছারে 
আলিয়া উৎপাত করে| রাজা সব রণক্ষেত্র অসেক্ষা অন্দরমহলই বেনী আআরাষপ্রদ বনে 
করিতেন, এস স্বগত যুদ্ধে ন৷ যাই! সেলাপতিদিগঞ্ষে প্রেঞ করিলেন,--ভীঙারা 
মোগল সৈন্যদের ছারা পরাস্ত হইলেন । যোগলের! ঝাজ্োর অনেক ক্ষতি ও লুষ্ঠলাদি 
করি চলিয়া গেল । রাঙ্গার ছু পুত্র বজনাকাণ গার ভীহনারাযণ অসীম দৈহিক শক্িশালী 
ভিলেন, কিন্ত রাজ! বিলানী ও ক্ছলসপ্রকুন্তি ছিলেন। একদা সুকুন্দ সার্কাক্ষৌম নামে 
এক মহাপনিচকে ভাজা অবমানিত ককেন। এই ব্যক্তি ঘোগলসন্রাট্‌ জাঠালীরের নিকট 
যাইয়া নালিশ করেন । জাহাঙ্ীগ হিন্দুঃ গৌহিত্র, তিনি ব্রাহ্ষণ পত্জিতকে আদ্র কগিতেন। 
মুকুন্দ পণ্ডিত তাহার প্রিপাত্জ হইগা উঠেন, গাহার প্রবর্তনায কুডবিহার দখল করিবার জন 
[তিনি গৌডের রাজগ্রতেনিবিক্ে আলেশ করেন। মোগল সৈক্লগণ কুচবিহার আক্রমণ করে, 
কিছু সমস্ত ব্যালিয় যুদ্ধ হইতে থাকে। কোন কোন যুদ্ধে ঘোগলেক! পরাস্ত ছইপেও মোটের 
মাণায় তাহারাই জয়ী হইয়া রাঙ্গা লণ্ড কারিতে খাকে | উতাচান্তুর ন! দেখিয়া মহারাজ 
লাক্গীনারাধণ দিল্লীত দরবারে উপস্থিত হই সন্ধির প্রন্তাৰ করেন। দিয্নী থাক! কালীন 
তংৎপূত্ৰদ্ত বজনারাঘণ ও তীমনারারণ-কর্কৃক কতকগুলি অলৌকিক কার্ধা সাথি হয় 
তাহাতে দরবারে তাহাদের বীরন্ষে কথা প্রচারিত হয়। এই সকল ঘটনা নিছক 
গম বলি! মনে হয়। একটা ক্ষুত্র গলি দিদা বাজা যাইতেছিলেন_একটা হাতী 
বিপরীত দিক্‌ হইতে আলিতেছিল। রাজাের ফিরিয়া বাইবার প্রথা নাই,_ অভ্তরাং 
ঝা অগ্রসর হইতে থাকেন। পৰ হাভীকে ক্ষিগাইবার যোগা প্রশস্ত ছিল না; 
মাছত কি করিবে? এমন সময়ে কুষ্ণার বঙজনারারণ "হস্তীর ছুই নন ধারণ করিয়া পিছ 
পানে এমন করিয়া ঠেলিয়া দিলেন বে হস্তী চীৎকার করিব পশ্চাদগামী হুইল ৷” আর একদিন 
রাঙ্গা যযুনাতে সান করিয তপন ও শব করিতেছেন_এছন সময়ে একটি ১৯ গাড়ী নৌকা 
সেই ঘাটে বেগসহকারে উপস্থিত হইল, রাজা হয়ত গলুইয়ের কমাতে মৃত্ামুখে পতিত 

১০৩ 
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হইচেন কিন্তু ভীমনারারণ সাহার কাটা বিশাল ক্ষ বারা নৌকাটা অভিৰেগে করাইয়া 
িলেন। কৃতীর সল্ট এই বে রাজা যাহাতে মাখা হেট করেন একস পাকার পথে জাহাজীর 
একটা ্্ তোরণ নিশা করিাছিলেন, কারণ ভিনি শুনিধাদধিলেন শিববংনী বৃশতিরা 
কাহারও নিকট মাখা হেট করিবেন না, এই ঠাহাকে পপ । কনারাযণ "ছার মনে 
বাঃণ করিঘা করো উচ্চ করিলেন_রাঙ্গা ও ভীবনারাহণ মাথা নত না করিয়া স্বচ্ছন্দ 
প্রবিষ্ট হইলেন । 
নাথ মুন্সী লক্ষ্মীনাবায়শের এই সক্চল কাহিনী কি্াছেন, তাহা হার সমত হইতে 
ছইশত বহসর পুরো ছটনা। ভীষনারাযণ ও বজ্জনাধারণ কক ৰীরপুকুষ ছিলেন, কিন্ত 
এই সকল গরপুদৰ এই ছুই শত বংসৱের মধো সৃষ্ট হইয়া কুচবিহারগাজ্ো প্রচলিত 
হবয়াছিল। বাজপুত্দের দেহে শক্তি প্রধানের উপর খুব মোটা ভুলিতে রং কলান হইগাদিল। 
জাঙ্াজীকের সঙ্গে রাঙ্গার দেখা-গুনার কথাটা বোধ হয় সঙ । জনন মুন্দী-কখিত বাঞ্চা ও 
সমাটের সঙ্গে সন্ধির সর্ত ঠিক বলিধাই মনে হয়। পরা সম্ভবতঃ উহা ঝাজকী ধলিল- 
শচ্যের মধ্যে পাইাছিলেন। সর্ভ বহুসারে হোগলের কুচবিহার রান্ছো প্রবেশ করি 
ক্ষোনত্শ অত্যাচার করিতে পারিবে না। কিন্তু তঞ্বদি “গাধার নারায়নী সুতা পুর! 
“থাকিবে না, অনঠদুজাতে মোগল সম্রাটের নাম সন্ধিত থাকিবে" এইকপে মহারাজ লঙ্গী- 
[নাগারণ ল্লীশবরের বসত স্বীকার করি বিশদ কইতে শঙ্িত্াণ পাইলেন। 
কিন্ত লঙ্গীনারারণের এই বশত দীঘস্থানী হয় নাই । মধ্যে খে মোগলকের সঙ্গে 
সংঘর্ষ এবং সামনিকভাৰে বি্িত হইলেও কুচবিহার ১৭৮ খু পান স্বামীন ছিল। 
তাহাদের নাবাংনী সুজা একই ভাবে সপর্পে প্রচলিত হইত | কু$বিছারের পরব অধ্যায়ন 
ভীষণ আত্ম কলঙ, ভুটানের সঠিত সাজা প্রতি বিষণ পূর্ণ। 
আমলা ও সুনান! পক্ষধার্ক মধাৱাজজ ী্রএাঞাংপের সময়ে অমাভাগণ স্বস্থ 
প্রধান হুইল। চাকার এক্াহিম খ। এবং কংপুর বলা খাও সঙ্গে ভাগারা মিলিত হইয়া 
কিঞ্চিৎ কর দিতে স্বীকৃত হা তখন খোকাখাটে বে তৌগগাও খাত তাহার গত হইতে 
লাগিল। ১৮৮০ খুনে মহীজনাবারণের সেনাপতি মুসলবানগিগের সহিত অনেক বুদ্ধ 
_করিযাছিলেন। “মোগল-লৈ্ এক বুদ্ধ জয় করিয়া রাজ্সৈক্ের বস্তুক কারা বালা 
পাৰিয়া বাশের উপর লটকাইছা রাখিয়াছিল,_ইহাতেই সেই স্থানের নাম হইল ‘মুগযালা'। 
বান্ষসৈক্ প্রতিশোধ লইতে ছাড়ে নাই, তাছারাও একস্বানে অনেক বনের শিরশ্ছের 
করিয়াছিল, সে স্্লের নাম হইল 'তুকুককাটা'। জযরনাধ মুন্সীর বণিভ ঘটনার সঙ্গে 
(লাট সাহোবের উক্তির আনেক স্বলেই বিল নাই। কিন্ত এই সক ফন ইতিহাস 
আস সহাশয় এপ সুস্ধান্পুখকূপে বর্ণনা করিচাছেন বে গার কণা আআমর। অবিশ্বাস করিতে 
পারি না। আমরা দেখিতেছি বে টু সাহেব পুনঃ পুনঃ কুচৰিছার-জযের কথা! লিখিযাছেন 
(১৯৯, ২১৪, ২৭৪, ৩২৪, ৩২৫, ৩৬৯ ও ৪০৫ পৃঃ, ঙ্গগাসীর সংস্করণ )। কিন্তু একবার 
সহ হইলে তাহার পরে বে রাজারা পুনরায় ্বানীন কি ভাবে হইয়াছিলেন-- সেই অবকাশ 
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পূরণ করেন নাই। মুসলমান লেখকেরা ঠ্াঙাকের পরাজয়ের কথা সাধ্যমত গোশন- 
করিযাছেন। দৃষটান্পবত্রপ বলা বাইতে পারে, ঢাকার কৌক্ষকার যহস্ব আলি যহারাঙ্গ, 
জপনারাযণের (১৬৮৪ ১৭৯৩ পৃঃ) সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইফা রংপুরে পালাইরা সিরা প্রাণ রক্ষা 
করিয্াছিলেন, একথা মুপলহানেরা কোন ই'তঙ্াসে উল্লেখ করিছাছেন বলিয়া জানা নাই) 
১৬৮৪-৮৯ পৃষ্ঠান্দের মধ্যে বাঙ্গলার নবার জবরদস্ত খা সহিত মহারাজ জপনারারণের এক 
লক্ধি হইযাছিল। মহারাজ জারা পি এই সন্ধিতে দন্তখত করিতে বাধ্য হইরাছিলেন। 
পরে ঢাকাতে ছিলেন নবাব জবর বাহার সহিত সন্ধি করিলেন, চাকুলে বোদা ও 
চাকুলে পাটগ্রা্ ও চাকুলে পুকবন্তাগ মহারাজের অধবিক্ঠারে থাকিবেক সবাকে কিছু কর 
দিবেন। ছত্রধাতী - গঙ্গসিকাক রাজা, অন্তকে কর বেওয়া কর্তারা নহে এমতে শান্তনারারণ 
নাজির দেও বনামে ইন্দারা লিখিয়া ই লাষে কর দিতেছিলেন।” কিন্তু স্ববেজোতের 
সেৱেস্তাতে পান্ধনাকারণের যাবৎ চাকৃলে বোদা ও পন্রহ তরফ জপনাধাযণ মহারাজা 
বেছার এই প্রকার লেখা হইত । ১১১৮ সনে ( ১৭১+ পৃঃ) এই প্রকার বন্দোবস্ত হইল। 
কখনও বঙারাঙ্গ নিন্গনামাত্ধিত সৃহ চালাইতেন ও ছত্রদঞুধানী ছিলেন, অপরকে রাজকর 
দেওয়া কর্ঠবা বনে করিতেন। টা সাহেব সম্ভবতঃ এই সন্ধির কথাই যুরসিদ কুলি খাঁর 
কুচৰিছাৱের স্থানীনতা,লোপের শিদশন মনে করিয্াছেন। মিরভুখল! ১৬৬১ স্ব: অন্দে কুডবিহার 
জত করিয়া উচ্ছাও নাষ ক্রাছিলেন “ন্মালমনীর নগঃ"( টু, ৩১৮ পৃঃ | ) এই উক্তির কোন, 
ভিত্ধি নাই । এই নাম হয়ত মুসলমান সমযকার সরকারের দ₹লিলপত্রেই ছিল। এই সমস্কে- 
কুচৰিছাকের সঙ্গে যুদধবিগরাহ চলিকেছিল, এই যুদ্ধে মিৱদুমলা বে কিছুতেই পারিধা উঠতে 
ছিলেন না, তাহা টু সাক্ষেৰ লিখিযাছেন, য্িও মুসলধান-লিখিত ইতিহাসের উপর 
সঅতিৱিক' নিষ্ভর করাতে তিনি সামাতক সত্ছি ৰা জছ, বাহ! দুসগমানের পক্ষে গৌঁৎবজনক, 
তাগাৰই উপর জোক দিয়াছেন। জন্বনাখ সোষ এই সঞ্চল বিষয়ে ব্দকপটে সত্য 
লিখিয়া গিৱাছেন। হাক ইতিছাসবানি শুৰ সুলাবান্‌। সামার নিকট থে পাঞুলিপি৷ 
আছে তাহা ৪৯৯ পষ্ঠা ব্যাপক (কুলস্কেপ কোৱাটো সাইজ )। বন্ধ: যোগলের! 
সৰে সময়ে কুচবিহারের রাজস্ব ও বস্তার নিদর্শন পাইলেও এই রাজ্য সম্পূর্ণ বনীকৃত 
করিতে পারেন নাই। মগাৱাঞ্জ বরেন্্নারাযণ রুটিঘাদের দাক! উৎপীড়িত হুর 
ইংরাক্ষের শরপাশন্র হন। পারল্ঞ্ি (347. ৮৮১০৮) সাহেবের অধীনে কতকগুলি 
সিপাহী কুচৰিহাকের সৈকলহ মিলিত হইয়া রুটিছাদিগকে পরাস্ত করে। ইউ ইডি 
কোপ্পানির সঙ্গে কুচব্হারের যে সঙ হয়, তাহাতে রান্মসরকার হইতে বংসর বৎসর লক্ষ- 
টাকার কিঞিৎ নান রাজদ্ধ কে! এবং অপরাপর কথা নির্ধারিত হইত! রাজা ইংরেঙগদের 
ফলে আলসে। 

আসলামের পৈল্ত ১৬০৮ বৃষ্টাব্দে বঙ্গনেশে আসিতা বক্র শার হই! বঙ্গের অনেক 
পল্লী ও নগর নুন করে। তাহার! বৃহৎ <** রণতরী লই! আগমন করে। ইসলাম খা 
ইহাপসিগকে পরাস্ত করিস পলারনপর রাজসৈক্ের পশ্চান্ধাবনপূর্কক আসামে প্রবেশ করেন: 














হত বৃহৎ ব্গ 
এবং রাঙ্গার ১৫টি হর অধিকার করেন । কিন্ত বগা আসিয়া পড়াতে ঝসদের অভাবে দুর্ণতির 
একশেষ ভোগ করিয়া পালাই রক্ষা পান। 
১৬৬২ শু আনছে মিরুমল! সাবের স্বাধীন লুপ্ত করিতে কুপন হন। কিন্তু 
আসাবের জঙ্গলে রসদের অভাবে ও শরুকের অধিশ্রান্ত পরবর্ধশে তিনি ব্যতিৰ্যন্ত হইয়া 
পু ও আপাহ। = শাম! বাত সান রাজা পালাই পাহাড়ে াইতেন--তখন 
দিন্ধলা জয়ের আআআশাত উৎহুজ হইজেন। কিন্তু ব্ধায় আবার 
বিড়ম্বন! আরম্ভ হইত । কিন্তু পারশেষে দিলা জয় হইল। রাঙা তাহাকে ২. 
ছোলা লোন, তোলা বৌপা, ৪০টি জন্ধী এবং রাঙ্গান্ঃপুরের ছুইটি সুন্দরী 
কুমারী প্রদান করিয়া অব্যাহতি পান। তিনি বাৎসরিক একটা নিদ্দিষ্ট রাজস্ব দিতে 
স্বীকৃত হন, এবং এই রাজত্ব রীতিমত দেওয়া! হইবে তাহার জামিনস্বতপ চারটি 
রাজকুষারকে সঙ্গে লইয়া আলেন। মোগলরিগের সঙ্গে জিপুরেখরে+ সংঘ উপনিত 
হুইকাছিল। যোগলেরা বে কোন উপলক্ষ পাইলেই ভাহাদের সাস্াঙগারদ্ধির সুবিধা 
খুঞ্জিতেন। পাঠানেরা। বেক্কপস অর্থের অনাব হইলে বা গ্রাতি/হংলানিধন্ধন নিকটবন্তী 
রাজো উৎপাত করিছ| পুঠনব্ধারা কাপর তরি করিয়া সআনিতেন এবং বিজিত গাজা 
এইভাবে লাঙ্িত করিল! খোল নেজাজে চলিয়া বাইন - যোগলদের ঝাষ্রনীতি ভাঙ্ছার 
সমপর্ণ বিপনীত দিকে, ঠাক! রক পাইলে তং পবেশপূক্দক রাঞ্যটি চিরকালের 
তরে আত্মসাৎ ও পতান কঠিতে ক্স হঠতেন। কিন্তু কুচবিঙার, ত্রিপুরা ও আসাম 
বহুদিন এই হন্ত শত্রুর আক্রমণ ও তংকরকুক রাজোর ঠেকাইরা রাখিয়াছিল। 
আমর! স্বতত্রতাৰে এই কিন রাজ্জাক লব্বন্ধে ক্া্োচনা করিব, এজন এখানেই এই প্রসঙ্গ 
শেষ করিলাম । জিপুণ্শেরের প্রধান পুরোহিত বাদশাহর নিকট-ছাস্মীর এক মুসলঘান 
বোদ্ধাকে কালীধন্বিরে বলি দিখাছিলেন । এসকল কণা আমরা এই পুর শেষ অধ্যারে 
বর্ণনা করিব। 











চকু পল্রিচেহেদ 
মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্তৃগণ 
বঙ্গরেশে যোগলের বীরে, বীরে সমস্ত শযপক্ষ জয় করিয়া কদাপ্মশিবিরের বিডোহ 
শাশ্বন্তী ৱাঙ্গোত প্রার সক্ষলপ্ুলিকে ছাদের বিশাল সাহা, করিস 
সার্বভৌম অধিকার পাইচাছিলেন ; তাহার ইতিহাস সংক্ষেপে দিলাম | আকবর যাক! 
করিয়াছিলেন, জান্বাঙগীর ও সাজাহান সেই নীতিই মূলক: স্সরণ করিযাছিলেন। আকবর 








মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্তৃগণ ১ 


মিষ্ট ও শি ব্যাবহার দ্বারা ভারতবণকে করতলগত করিনা রালচকবী হইতে চেষ পাইরা- 
ছিলেন, তিনি খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন, তথাপি তিনি বুদ্ধ ভালবাপিতেন না; যেখানে 
ক্ষমা এ নিষ্ট ব্যবহার বার্থ হইত, সেখানে তিনি এক টুকরা জমির 
জঙ্জও তাহার বিপুল বাহিনীকে জীবন পণ কির বৃদ্ধ করিজে 
নিযুক্ত করিতেন। অনীন ব্যাক্িগা সদ ব্যবহারের দুক্ত পরিবেষণে তৃণ হইজেন | কিন্ত 
খিনি মাথা হেট করিতে বিধা বোধ করিতেন, তাহাকে তিনি উপেক্ষা, করিয়া ছাড়ি দিতেন 
না। ভাতার সার্ককৌম শবগৌওবের কণানাত্র কঃ করিতে তিনি সন্মত হইতেন না। 
শাসনকর্তাদের মধ্যে মনি কেন ক্ষমাপ্পের একটু বেনী পরিচয় দিতেন, তবে নি তাহা 
ক্ষমা করিষ্ছেন না। শতকে বে যতটা বেনী নলন করিতে পারিত, তাহার উপর তিনি 
তকটা সন্তঃ হইতেন। শাসনের শিশিলতা তিনি বরণান্ড করিতে পারিতেন না। বঙ্গের 
রাজ্ঞ্রতিনিধি সাহাবান্গ খ। মোগলবিয়োহী ককেশিলানদের নেজ এবং পাঠান কল খর 
পতি একটু বেনী সদয় হইয়া সন্ধি করিয়াছিলেন ( ১৫৮৫-৮০ পৃঃ ), একর আকবর সভাক 
বিরক্ত হইয়া তাহাকে কার্ণাচা্-এবন কি উৎকোচ-গ্রহশের সন্দেছ করিয়া তিন বংসর 
তাহাকে কারাগাে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। অধীন ব্াক্িএ তি ধরার আনর্শ_- অনীন 
খোগা ্াক্রির গুণগ্রাহী সমাটু আকবর লোহনুরিতে ভারতবর্ের শাসনভার গ্রহণ করিযা- 
ছিলেন। যুদ্ধের প্রতি স্বভাৰতঃ বিকাগসম্পঙ্- আচ একশ দু রকি, বটল, অধ্যবলার- 
নাল যোদ্ধা জগতের হাতহাসে বেনী দেখা বাত না। ১৫৮৯-৯ বৃষ্ঠাব্দে নানসিংহ উকিস্যার 
পাঠানদের সঙ্গে কতকট। তাহাদের অনুকূলে সন্ধি করাতে আকবর বিরত হইয়াছিলেন। 
দে Emperor wan displeased at the sant of energy evinced by the 
Raja on the occa Stewart, Bangabausi edition, p- 209.) আকবর 
বথালাৰা ক্ঞাহপর হইতে চেষ্টা পাইতেন। সের সআক্গানকে বলিরাছিলেন, মেরেকয্েসাকে 
তাহার সহিত বিবাহ দিবেন কিন্তু শেখে বখন জানিলেন, সেলিম তাহার জক পাগল 
হয়ত ইহাকে না পাইলে তাহার জীবন ব্যর্থ ছুটবে, তখনও তিনি বুব্রাজের সুখের দিকে সা 
চাহিয়া যে কথ! দিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিপেন ; মেস্ছেকুজেসা সের আফনানের পত্বী ছইলেন। 
তাহার বাক্যের মধ্যালাবক্ষা! রাজোচিত । শক্রকে সমূলে ধ্বংস করিতে তিনি বদ্ধপরিকর 
ছিলেন, সেখানে ক্ষণা অথবা শিখিলঙা-প্রচ্শন সাহার নীতিব্কিন্ধ--সে শক ৰত ক্ুতই 
হউক না কেন, আকবর ঝর শেষের স্লার় শত্রুর শেষকে আপৎলক্কূল বনে 
করিতেন। এই সাজাজ্গানীঠিতে তাত কারকবের বিশাল অধিকার তাহার ক্্ুলী- 
লঞ্চালনে চলিত । তিনি নিচ্ছে নিরক্ষর ছিলেন, কিন্ধু আবুল ফজল, তান সেন, নানসিংে, 
ভোদা প্রকৃতি বিজ্ঞ ও প্রক্তিতাপত লোককে তিনি ইলিতমাতে চালাহতেন । এব রাষ্ট্র 
প্রতিভার দৃষ্টান্ত জগতে খুৰ বেলী নাই। কিন্তু তিনিই হিন্টছোনের বলক্ষয করিয়াছেন, 
জিনুস্থানের কবপার্ড,লঙ্িগক্ে নিষন করিয়া ভিনি সমস্ত শক কিলপীর ক্জসনুখী করিয়াছেন - 
বন্ধন হার! মেষ বনিয়া গিছাছেন, তখন তাহার! তাহার অস্বগ্রহ লাভ করিয়াছেন । 


আকবর নীতি । 
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এইভাবে প্রাচীন ই্দপ্রন্থ আবার জকি উঠিবাছিল-ভারতবর্বের সমস্ত শক্তি দিলী 
অভিমুখী হইয়াছিল, তদবধি ভারত চি্লীর আওহায় পড়িয়া গেল। চারিদিকে অসংখ্য 
নক্ষত্র এমন কি চক্দতুলা জ্যোতিষ্ক দে বিশুপ্ত হওয়াতে একমাত্র প্রথর মোগলশাসন 
লৌছের মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আমরা এখানে বঙ্গেশ্বগশের সংক্ষিপ্ত একটা 
তালিকা দিব। 





১) হলেন কুলি খাঁ, খান ছিহান ১৫৭৮১৫৮০ থব 

২। রাজা তোগরহয় ১৮০৮ খৃঃ 

৩। খান আলিম মিৰ্জা কোক্‌ ১৫৮২-১৫৮৪ খৃঃ 

৪। সাহাবাজ খান কুষৰো গ শব ১৫৮৪-১৫৮৭ খুঃ 

*। উলির খান হেরেছি * ১৫৮৭ সঃ 
(কালা) 

৬। সৈয়দ খান =” ০ ৯৮৯৮ খু 

৭) মানসিংছ 

৮। আবছুল নি আসক না 

৯ মানদিংহ 





আকবর পীড়িত হইয়া পড়াতে ভাঙাজীরের পুত্র খসরু হাতে চিনলীর সিংকাসনের 
উত্তরাধিকারী হইতে পারেন, মানসিংহ সেই চেষ্টা করিতেছিলেন ; কারণ খসরু মানলিংহের 
ভাগিলের ছিলেন। এদিকে জাহাঙজীর ( সেলিম ) আকবরের রাজত্বের শেষের দিকে কঙকটা 
অবাধাভাপ্রদর্শন এমন কি পিতার প্রতি বিড্রোছাচরণ করিতে উদ্চত ছিলেন। মানপিংহ এই 
সুবিধা পাইয়া বড়বন্্ৰট কাথে। পরিণত করিতে চেগীত ছিলেন। 

কুতুৰুদ্িন খ। কোকুলটাস কোকা--১৯-১-১৬০৭ ৷ ইহার সময়ে বঙ্গদেশে বর্ধমান জেলায় 
বিখ্যাত সের আফগানের হত্যা হয় এবং নেহেকরেস! বন্ধমান হইতে জাহাঙ্গীরের 
রাঙ্গান্ধঃপুরে নীত হইয়া স্ুৱজাহান (জগতের আলে!) নাম গ্রহণ করিয়া তারত-সমাজ্ী 
হুন। এইখানে আমর! সংক্ষেপে শ্রঃ্গাহানের কাহিনী বর্ণনা করিব। 
দক্ষিণ তাতারে তাজ! আরাস নামক সমাপ্ত কুলোস্ধব এক ব্যক্তি অবস্থার বিড়ম্বনায় 
ভাগ্যপনীক্ষার অন্ত ভারতবর্ষে আসিতে সঙ্গম করেন। তাহা স্ত্রী পরমা সুন্দরী ছিলেন, 
কিন্ত ঠাহারও পিতৃকুল অতি নিঃস্ব ও দক ছিল, এই দন্পত্তী তারতৰধের পথে ছুরবনথার 
মে উপনীত হন। আযাসের ত্ী অন্তঃসন্থা ছিলেন; তাহাকে একটি ঘোড়ায় চড়াই 
স্বামী বন ধরিয়া আন্তে স্মান্তে হাটি বাইতেছিলেন। দম্পতী ভিন দিন উপবাসী ছিলেন, 
{ভার সমস্ত সংস্থান করাই! পিাছিল। এই অবস্থার রমনীর সন্ধানপ্রসবের কাল উপস্থিত 
হইল, এবং বিনি কালে জগতের নহীযলী মহিলাদের তত হইয়া ভারত সমাজ্ী হইবেন, 
[ই ‘জগতের আলে!” তথাত আবির ত হইলেন। তখন রজনী আসর, নিকটে বিতীর ব্যক্তি 
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নাই, তান আছাস ও পাহাৰ পত্বী এড হূর্দল যে তাহারা আর চলিতে পারেন না। নবঙ্গাত 
শিশুসহ চলা অসন্তৰ দেশ ছাড়ি হবাশান বিদেশে আসার জর শস্থী পতিকে বিকার দিতে 
লাগিলেন। সে স্থান ছিংজশশুপূর্ণ, রাত্রি হইলে মৃত্যু নিশ্চিত 
জানিয়া দস্প চী কোন ছারা আগন্ধকের ভরসার ভাহাদের 
বন্দী নবঙ্গাত কন্তাকে কেলিরা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিশুটিকে লতাপাতা দিয়া 
কতক্ষট! ঢাকিয়া একটি বক্ষে নিয়ে রাখি পিকাছিলেন। এক বাইল চলিয়া বাওয়ার পর সেই 
গাছটি যখন জননীর সদৃশ হইল, তিনি তখন কৃলুষ্টিচ হইয়া নিশুর জগত কারদিতে লাগিলেন। 
তিনি এত হুর্ক্ল হই পড়িযাছিলেন বে উঠিগা বসিতে পারিলেন লা। ভাঙ্গা আয়াস 
পদ্বীকে শান্ত করিবার জন্ত এবং বাংসলাবশতঃ পুনরাতর কিতিয্া আলিয়া এক রোমহ্ণ 
ৃ্ত দেখিতে পাইলেন। 

ভিনি দেখিলেন এক প্রকাণ্ড রুষচপর্প শিশুটিকে বিরিয়া ধরিত্বাছে ও তাহাকে গ্রাস 
করিবার জন্ত ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়াছে। সেইখানে ফ্রুতবেগে আসিরা সোর গোল 
করাতে সাপটা হঠাৎ ভন পাই শিশুকে ছাড়িয়া গেল। তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া 
নিবাশঙে স্বীর নিকট কিবিয়া আসিলেন। তখন করেক্কতি লাহোরযাত্রী বণিক সেই 
পথে চলিতেছিল, তাহারা এই অন্তত বৃতান্ত শুনিয়া বিপপ্র পরিবারকে সাহাব্য করিয়া 
তাহাদের সঙ্গে লইয়া গেল। তখন আকবর লাহোরে ছিলেন। আলফ্ খাঁ নামে তাহার 
এক প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে তাক! আয়াসের সম্পর্ক ছিল, ইহার আআশ্রকৃলো এই দরিদ্র ব্যাক্তি ক্রমশঃ 
বাল-দরবারে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন করবে তিনি মোগল দরবারে 
রাঙ্ব্বসচিৰ হুইলেন। সেই নবঙগা্ত কল্পার জপলাবণা দ্শনীর বিষ হইল। হার 
নাম হইল মেহেকুল্েস। অর্থাৎ “রমনীকৃণমিছির", কারণ তাহার সৌন্দধ্য সত্যই সুর্যের 
ভাৰ চক্ষে দখা দিভ। তিনি অল্প সমৱেৰ মঞ্যো নানাগুণে গুণৰতী হইয়া উঠিলেন। 
সঙ্গীতে, চিত্রব্স্থায়, কৰিাঃচনায ও নতনে তিনি রংশীসমাজে অধিচীরা হইলেন। পাছার 
ুষ্ঠি দীর্ঘ ও শরগঠিত, কথা চাতুৱীপূর্ণ কচ সম্মান্মক্, হাল মধু ও দিব্বিছ়ী ছিল। 
কোন নিমত্-সভার সেলিম তাহাকে দেখিলেন, তাহার কপ তাহাকে আবিষ্ট করিল, তাহার 
গানে তিনি তন্ময় হইয়া গেলেন। যুবতীঃও চেষ্টা ছিল যুবরাজের দহ জয় করা। হঠাৎ 
যেন অভকতে তাহার ন্মব্ঠন দুখ হইতে অপসারিত হুইল, তখন তাহার সলচ্ছ- 
রক্তিম গণ্ড, পদুরিতাখৰ এ কুন্তলাব্ৃত কপোল এবং চকিতহরিনীবৎ দৃষ্টি সেলিমের বুকে 
মাইরা শেলের মত বি'ৰিল | ( “I'hen, as by accident, she dropt ber veil avd shone 


হরজাহানের জন্মকা। 











feign on the oceasion beigi 
by stealth fell upon the prince nnd kindled all bie soul into love.*—Stewart, 


7: 282) সেলিম সমস্তদিনটা কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঙ্গ৷ আরাস 
ইহার পূর্কোহ প্রসিদ্ধ সের স্থাকগানের সঙ্গে ক্তার বিবাহ দিবেন, এইরূপ বাগ্‌দান করিয়া 
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ছিলেন। নিকুপান হইয়া সেলিম তাহার পিতার নিকট প্রাণের আকাক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। 
কিন্ত বের অবতার আকৰত বাদশাহ তাহার ভাবী উত্তরাধিকারীর প্রতি শত মেহসব্বেও 
বস্তা কলার বিবাহে বাধা! জন্মাইতে সন্মত হইলেন না। আকবরের আীবন্ধণার 
সেলিম সের 'আফগানের বিকদ্ধে কোন চক্রান্ত করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেলিষ ও 
নাহার প্রেম লই! এটা নিন্দ। জনসমাজে প্রচারিত হইল যে, সের আফগান বিরক্ত 
হই আগ্র। পরিত্যাপপূর্ধক বঙ্দেশে আসিলেন এবং বঙ্গাৰিপের আশ্থকূল্যে ব্যান জেলার 
শাসনকর্কৃত্ব লাভ করিলেন। 
কবরের মুছার পর যে আগুন চাপা ছিল, তাহা আবার অলিল। তক্গণবযসে বে 
কুলপর বক্ষে সিরা পড়ে, তাহা সংজ্ছে যায না। জাহাজীও সিংহাসনে আতঢ় হুইয়া সের 
গানের বিরুদ্ধে আফগানকে বঙগফেশ হইতে ডাকাইর| আনিলেন, তাহাকে বিশেষ- 
বব ভাবে সন্মানিত করিলেন; সের আফগানও নিজ্ঞান্ত উপেক্ষণীয় 
লোক ছিলেন না। ভরুণবরসে তিনি পারক্তরাজ সফবিবংশের কৃতী 
কাজ! সা ইসমাইলের একজন প্রি সঙ্গী ছিলেন এবং আকবরের সময়ে নানা যুদ্ধে অভিপর 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন ; বিশেষতঃ অপরিমিত দৈহিক বলের অন্তত দৃষ্টান্ত দেখাইথা সিন্ধু 
বিজয়কালে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল বলি আকবর ইচাকে অভান্ত ডালবাদিতেন। 
ইছার নাম ছিল আতা দিয়ো, কিন্তু একটি ব্যা বধ করিছা তিনি সের আফগান নামে 
পরিচিত ছইয়াছিলেন। ইহার হৃদ উদার এবং সাহসের খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত ছিল_ 
সুতরাং ইনি সেই সময়ে সর্বঞ্ছনপ্রিয় ও রাজদরবারে সকলের সঙ্ছানিত ছিলেন। ঈদৃপ 
ৰাক্তির পাীকে জাহাঙ্গীর কি করিয়া বল বা! ছলনাপুক্জক গহণ করিবেন? তাহাতে 
নিন্দা ও বিপদের উভয়বিধ আশন্ধাই ছিল। কিভাবে মেহেকরেসাকে পাঃবেন, সম্রাট 
তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিন্ধ নানাঙ্গনের নানাকধাত সের আফগান কর্ণপাত করিতেন 
না, ভাছার উদার অন্ত:করণে সন্দেছের কালিমা! থাকিতে পারিত লা। সম্রাটের বাহ- 
সৌঞস্ত তিনি প্ররু বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। একদিন একটা ব্যাগের উৎপাতে 
লোকজন বড়ই উৎপীড়িত হইজেছিল, সম উহ! শিকার করিতে গেলেন, অক্লান্ত ওমরাদের 
লহিত সের আফগানকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। ব্যান যেখানে ছিল সেই স্থানটা ফেব্রু 
করিয়া একটা বৃহৎ পরিণি নির্দেশপূর্জক সমাটের লোকজন পশুকে দিরিছা কেনিয়া 
অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ভাহারা ব্যাত্রের এত সহিত হইল যে উহার লাঙগুল- 
আশ্ৰোটন, গর্জন ও লশ্রথল্পের পব্ছ পরিষ্কার শোনা যাইতে লাগিল। সম্রাট বলিলেন, 
কামার ওমরাদের মধ্যে কে আছেন, ছিলি একাকী বাইয়া! বাঘটি নিধন করিয়া ক্মাসিবেন?” 
সম্বাট্‌ ভাবিয়াছিলেন, সের আফগান অবশ প্রস্থ হইবেন। এদিকে সের আফগান ভাবিলেন, 
শকিছুক্গাল দেখা থাক্‌ ওষরাদের মো একপ সাহসী কেহ নাই, ত্ঠাহার! পশ্চাংশঙ 
হইলে তখন কমানিপ্রস্তত হইব" এই ভাবি তিনি নীরৰ ছিলেন কিন্ত ইতিদণ্যে 
[তিনজন ওমরা লচ্জার দায়ে উপস্থিত হইয়া সম্মতি জানাইলেন। তখন সের আফগান 














মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্ভুগশ ৮২৫ 


দেখিলেন, ভাহার প্রাপ্য বশ নন্তে পইরা! বায়, তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “বজ 
থে বল ভগৰান্‌ দিয়াছেন, স্মামাদেরও তাহাই দিয়াছেন। নিরব অবস্থার কে তে 
পারেন?” ওমরাগণ এ প্রস্তাবে বিদ্ুখ হইলেন, তখন সের আফগান নিও হইয়া বম 
ব্যাজের সহিত যুদ্ধ করিতে অশ্বমতি চাহিলেন। সক্রাটু বাহ অনিচ্ছা দেখাইয! দুএকৰার 
নিষেধ করিছা শেষে মলে মনে সানন্দেঃ সহিত অনুমতি ছিলেন | রক্তাক ও ক্ষতৰিক্ষত- 
দেহে সের আফগান ব্যাত্নটিকে হত্যা করিব সমাট-শিৰিবে ক্ষিরিলেন। অসম্ভব সম্ভব 
হইল এবং সের আফগানের বীরত্বধ্যাতি সমস্ত সহরে সুখে দুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল। 

কিন্ত জাহাঙ্গীর পুনরার চক্রান্ত করিলেন। গাহার একটা প্রকাণ্ড হাতীর যাহুতের 
উপর গোপনে আদেশ হইল যে, কোন ক্ষু্র অলিগলির ভিতর কিতা যখন সের আফগান 
যাবেন, তখন 'হাতীটা পাগল হইয়াছে” এই ভাৰ দেখাইয়া সের সআফগানকে উৎ্থার 
পদতলে ফেলিয়া মারিতে হইবে | কিন্তু সের আফগানের কি 'অপুর্দা বীরত্ব! তিনি 
হাভীটার শের মূলে এমনই জোরে খ়গাখাত করিলেন বে, শুক ছিত হইয়া! মাটীতে 
পি গেল এবং হস্তী পঞ্চ প্রাপ্ত হইল। জাহাঙ্গীর রাজ্প্রাসানের এক জানালা দিছা 
উদ্গ্রীৰ হইত! দেখিতেছিলেন; তিনি শ্প্তিত হইয়া গেলেন। হস্ত এই মহামন! বীরের 
প্রতি একপ নীতিবিকুদ্ধ চষ্ট ব্যবহারে অনুতপ্ত হই! সমাট ছয়মাস নিরস্ত ছিলেন। ইহার পরে 
সেৱ আফগান বঙ্গণেশে ফিরিয়। আসিলেন। এবার কুতুবুদ্ধিন বিনি নাকি জাহা্গীরকে ক্রঘাগত 
উল্‌কাইয়| দিতেছিলেন, তিনিই বঙ্গের শাসনক নিধুক হইলেন; সম্ভবতঃ তাহার 
বঙ্গের মসনদ পাওয়ার একটা পরত ছিল, সেক আফগানকে বধ কা । সের আফগান রাত্রে 
ন্বপ্রধারী কোন দেহরক্ষক ৰাখিতেন না, ধরদ্গা খুলিয়া রাত্রে পইরা থাকিতেন, তাহার 
আবাসগ্বহে একটি বৃদ্ধ চাকর থাকিত, অপরাপর দাসদাসীরা সন্ধ্যার পর যার বার বাটাতে 
চলিয়া যাইত। ৪*জন অস্ত্ৰবারী লোক এক্রাত্রে ঘুমন্ত সেচের গে প্রবেশ করে, তন্মধ্যে 
একক বৃদ্ধ সৈনিক বলিয়া উঠিল, *থুঝের মাগ্ুকে মাঠিতে নাই।* তখন ভাতার তুম 
ভাগ্গিয়াছে, তিনি বৃদ্ধ সৈনিককে ধন্তবাদ দির সিংহবিক্রযে এই 5*জন সশঙ্র লোককে 
আক্রমণ করিলেন, লেকে হত হইল, অনেকে আহত হইল, এবং জীবিতদের যো সকলেই 
পালাইয়া গেল। কুতুৰুদ্দিনের ষড়যন্ত্র বিফল হইল। কিন্তু এই ঘটনায় সের আফগানের 
খ্যাতি অসন্ভব্বপে বাড়িয়া গেল। তিনি বে পথ দিয়া স্বাইতেন তাহাকে দেখিবার জক্ত 
রাস্তার ভিড় হইত । রাজধানী নিরাপদ যনে না করিয়া সের আ্ষগান বর্মানে চলিরা 
কআসিলেন,_ ইচ্ছা মেহেকত্রেসাকে লইয়া বাকী জীবন নিশ্চিন্তভাবে কাটাইন্বা দিবেন। 
ভাঙার অপূর্কা সফলতার সম্ভাবনা, ভাবী জীবনের উন্নতি ও উচ্চাকাক্ষ!- এ সব বিসর্জন দিনা 
নিস দাম্পতরাঙ্গীবনের শান্তির কত্ত লালায়িত হইযা তিনি বর্ছমানে আাসিলেন। কিন্ত 
নি, নীতিবিগহিত, বন্বপতকারী কুতুব নিবন্ত হইলেন না। আকৰ হইলে এবপ অসাধু 
বাক্রিকে একটা! রাজ্্যশাসনের ভার কখনই দিতেন না । জাহাঙ্গীরকে তুই করিবার জনতা 
তিনি প্রকাত্তাবে খলিতেন, সের ন্সাফগানকে নিহত করাই তাহার প্রধান উদ্দেত্ব। সহ 
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a বৃহৎ বঙ্গ 


সৌহার্দ্দোর ছলনায় ভিনি রাঙ্গমহল ঘুরি মানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে সেৱ আফগানের 
সঙ্গে মিত্রতাৰে মিশিয়! পথে যাইতে লাগিলেন--কিন্ধ একটা সৈনিকের উপর হঠাৎ সেকে 
হত্যা করার আদেশ ছিল। অহৈকুক ভাবে সের াফগানের বিরুদ্ধে অন্রধারণ করাতে পের 
আফগান তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিলেন। কুতুবুন্িনের যকযন্ণ সেদিন এতটা প্রকাত্তভাবে 
ধরা পড়িয়াছিল যে, সের আফগানের উদার জনও এই উদ্দেশ্য শুভ করিতে পারিসাছিল। 
তিনি তৎক্ষণাৎ কুতুবুদ্দিনকে তরবারীর আবাতে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। জাহাঙ্গীরের গতির 
জন্ত যে ব্যক্তি ক্ষিপ্ত কুকুরের মত লোককে দংশন করিতে পারিত, সেই হীনচরিত্র শাসনকর্তা 
নিচের জালে নিচ্ছে পড়িয়া মার! গেল। কিন্তু সমাটের মার! সের আফগানকে দরিয়া 
ফেলিল-_সের আফগান একক সেদিন চারিটা ওমরাকে হত্যা! করিয়াছিলেন, তন্মধো 
একছ্গন পাচহাজারী ঘনসবদার ছিলেন। কিন্ত সশস্থ বহু বোদ্ধা ঠাহাকে আক্রমণ করিল, 
কেহ তীর, কেহ গুলি চুঁডিতে লাগিল। সের ডাকিয়া বলিলেন, "তোরা এক একজন 
করিয়া আয়, দেখি বল কার বেলী" কিন্তু সে কথা কেহ শুনিল না। সপ্ত রখী ঘিরিযা 
যেরূপ অভিনস্থাকে বধ করিয়াছিল, এই বীরশ্রেষ্ঠ তেমনই ভাবে আসব ও জার যুদ্ধে নিত 
হইলেন। মৃষ্থাক্ালে তিনি পশ্চিমনুখী হইয়া জলের অভাবে রাস্তার ধূলি মাথা ছড়াইযা 
তৰ্পণ করিলেন। প্রহার শরীরে ছয়টি গুলি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ১৬:৬ খৃঃ অবে 
আকবরের মৃত্যুর এক বৎসর পরে এই ঘটনা ঘটির্নাছিল। সুরজাহান স্বামীর হনন-সংবাদ 
পাইয়া বিচলিত হন নাই। তিনি নাকি এবন কথাও বলিয়াছিলেন যে তাহার স্বামী, তাহার 
নিশ্চিতযৃত্যু পু হইতে অসমান করিছা, গহাকে বিনা আপত্তিতে সম্রাটের অঞ্ধারিনী 
হইবার অশ্ুমতি দিয়া গিয়াছেন। কুকুবৃদ্দিনের মৃত্যুসংবাদে জাহাঙ্গীর এজপ বিশ্বস্ত ও 
প্রিত্ন কর্স্মচারী মাঝ! পড়িলেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যেহেকুয্েসার মুখ তিনি দর্শন 
করিবেন না; কিন্তু তারপর যেহেকতেসা হরঙ্গাহান হইলেন। ঠাহার নাম সম্রাটের নামের 
সঙ্গে মুদ্রার ও রাজকীয় দলিলপত্রে মুদ্রিত হইতে লাগিল। ঠাহাদের যুগলনামানধিত 
স্বর্ণনুত্রার এই কথাগুলি উৎকীর্ণ থাকত :__ 


শবহত্ত শাহ জহাঙ্গীর যাফ্হ সঙ দেবর 
নাষে সুরজই| বাদসহে বেগম অর ॥* 


কুলি খাঁ কাবুলী আগে বেহারের পালনকর্তা ছিলেন । ইহার চরিত্র লীলাম। ইনি 
সর্ব একশত মৌলভী সঙ্গে রাখিতেন। তাহাদের প্রতোক্ে কোরান আববত্তি করিতেন । 
দিনা রহ ক প্রতি আৰবত্বির পর ্ঠাহাদিগকে বলিতে হুইত_-"এই আবৃত্তির পুণা- 
২৬৬৭ কল বাদশাহ পাইবেন।* কিনি পাচার নমাঙ্গ পড়িতেন, 
কিন্তু সেই সমৰে সুখের ভঙ্গী ও ক্ষরপঞ্চালন ছার! কাহাকেও 

কেব্রাখাত, কাহাকেও ককাসি নেওয়া অথবা শিরশ্ছেদের হকুষ ছিতেন। বখন বাহির হইতেন, 
তখন সঙ্গে একশতাগাকী থাকি কোন বিবাদ-বিসংবাৰের স্থলে উপস্থিত হইলে তিনি নেই 
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এক শত ঢাকীকে ঢাক বাজাইতে আদেশ করিতেন, সেই বিরাট শব্দে অক্তার বিবাদের 
গোলমাল চাপা পড়িয়া বাইত। হার সঙ্গে এক শত অব্যর্থসন্ধানী বহর সৈকত থাকিত, 
ইহারা কাশ্মীরবাসী ছিল এবং আকাশে উ্ভীয়নান ক্ু্তম পানদীটকেও মারি নাটীতে 
কেলাইতে পারিত-_কোন ভিড়ের বধ্যে কাহাকেও বধ করিবার জন্ত তাহার! সর্বদা 
বাজাদেশ প্রতীক্ষা করিয়া খাকিত। বঙ্গদেশ লীঘই এই পাগলামীর হাত হইতে ত্রাণ 
পাইস্াছিল, তিনি একটি বৎসরের মধ্যোই মৃত্যুমুখে পতিত হন । 





সেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খান... 2৬০৮১৬১৩ খৃঃ 
কানন বা লা ১৬১৩১৬১৮ সু 
ইবাহিম ৰা ফতেগঙ্গ -. সপ = ১৬১৮-১৬২২ সঃ 
সাঙ্গাহান Ee 2 +০ ৯৬২২-১৬২৬ পঃ 


জাহাঙ্গীরের নিংদ্রাহী হইয়া সাজাহান বঙ্গদেশ অধিকার করেন। তিনি চাকায় 
আসিয়া বঙ্গের তৎকালীন শাসনকর্তার সম্পত্তি ও সরকারী বাজ্ব হস্তগত করেন। 
তৎপরে, পাটনা বিজন করিত রোটাস দুর্গ দখল করেন। দকাব নামক কোন বাক্তিকে এই 
সময়ে তিনি বঙ্গদেশের মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গির্াছিলেন। কতকগুলি বুদ্ধবিগাতের 
পর সমাটের সহিত সা্জাহানের প্রীতির ভাব পুনঃ স্থাপিত হুইযাছিল। 

মহাৰাৎ ৰ অত সমতের জন ০৬২৬ খু 
খানজেদ খাঁ শা রঙ 

মুকুরেম শী'__ইনি ঢাকাত বাস করিতেন ; সমাটের পুর আসিরাছেন শুনিয়া রাজগুতকে 
অতি শ্রদ্ধার সহিত সংবর্ধন! করিয়া আনিতে বাইয়া ইনি বলেখরীগর্তে জলমগ্ন হুইয়া প্রাণত্যাগ 
করেন। 

ফিদাই খাঁ ও মল ৯১৬২৭-১৬২৮ খৃঃ 

কালীম খা যোবানি ১৬২৮১৬৩২ খৃঃ 

ইহার সময়ে চির দি এ 

আজিম খঁ--১৬৩২ খৃ-১৮৩ সৃঃ- ইহার সময়ে ইংরেজের! বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিতে 
অস্থঘতি পান এবং পিপলি বন্দরে ( ্বালেশ্বরে ) তাহাঙ্গের প্রথম কুঠি স্থাপিত করেন। 

ইসলাম খাঁ মুসেদি En ৮ ১৬৩৮-১৬৩৯ খুঃ 

গা! বাদশাহ ( সুলতান বহাম্মদ শু) --- +: ১৬৩৯-১৬৪৭ খুঃ 

২৪ বৎসর বছসে সাঙ্গাহানের দ্বিতীর্ব পুত্র সজা বঙ্গের মসনদে প্রতিষ্ঠিত হন 
(১৮৩৯ খু) কিন্ত পাছে ইহার শক্তি অতিরিক্ত পরিষাশে বাড়িয়া যার, এই আশঙ্কায় 
সাজাহান শায়েস্তা খাকে ( হুরজ্গাহানের ভাতুম্পূত্র ) বিহারের শাসনকতা নিযুক্ত করেন। 
এই সময়ে সাজ্গাহানের এক কর্তার সর্বাঙ্গ আগুনে পুতি বায_গেরিছেল বাউটন (94091 





৮২৮ বৃহৎ বঙ্গ 


3০০4০) নাক এক ইংেজ-ডাক্তার তাহাকে আরোগ্য করাতে পুরস্কার সম 
তাহার প্রার্থনামত বঙ্দদেশে ইংরেঙগিগকে স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন 
বাউটন রাজযহলে ন্যাসিয়া সুজার সঙ্গে দেখা করেন; তখন রাজাসন্তঃপুরে এক মহিলা 
পুরুতরকূপে পীড়িতা ছিলেন__বাউটন তাহাকেও আরোগ্য করেন সঙ্গ বাদশাহ ইংরেজ্জ- 
জাভির উপর বিশেষ সর হন এবং ভাহার অন্তমতিক্রে মিঃ ব্রিছম্যানকর্দৃক বালেখর ও 
হুগলীতে ইংরেঙগকের কুঠি স্থাপিত হব ( ১৯৪- পৃঃ )। 

ঙ্গা রাজমহলে রাজধানী পরিব্ধিত করেন, তিনি বিলাসী ও ভাকজমকপ্রিয় ছিলেন 
রাজমহলকে তিনি পরার দিল্লীর মত সমৃদ্ধ করিয়া তুলিচাছিলেন। মানলিংহকর্ক নির্শিত 
ছরগগুলির ভিনি সংস্কার করিয়াছিলেন এবং সেই নবনিশ্থিত রাজধানীর নানারপ জি 
সাধনে মনোযোগী হইযাছিলেন ; কিন্তু বৎসর খুরিয়া যাইতে না ষাইতেই এক ভীষণ অগ্নিদাহে 
নগরী দগ্ধ হা বায়, এমন কি অতিকষ্টে বাদশাহর পরিবারবর্গ মৃত্যুদুখ হইতে পরিত্রাণ 
পান। পরবংসর আবার রাজধানীর কতক অংশ গঙ্গাগর্ভন্ব হয, কিন্তু সুদ বাদশাছের 
প্রাসাদের কতকগুলি প্রকট এখনও বিস্মান আছে। 

অন! মোটের উপর উচ্ততনা, ভ্কাযপরায়ণ রাজা ছিলেন ; দ্বার মত উপর ও মুক্তঞ্রাণ 
ছিলেন না, তিনি কূটনীতির পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু প্রজার| তাঁহার শাসনকালে খুব স্খী 
ছিল। ১৮০৯ হইতে ১৯৪৭ পৃঃ অন্দ পথান্ত তাহার রাঙ্গপ্বকাল রাম রাঙ্জোর দুগ ছিল। 
ভাহার প্রকাৰ বঙ্গদেশে বেনী হইছে আশঙ্কা করিয়া সা্জাহান ভাহাকে কাবুলের শাগনকন্থা 
করিয়। পাঠান, কিন্ত এজ ইহাতে প্রীত হন নাই । এক বৎসর পরে তিনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া 
আলির স্বীয় মসনদ অধিকার করেন। এই সহজে সালাহানের শঙ্কটাপ রোগ হওয়াতে 
লা তাহার মৃত্যুসংবাদ রটাইয়া বাবশাহের সিংহাসনে তাহার দাবী প্রতিপন্ন করিবার জন বহু 
ক সংগ্ৰহপূৰ্বক পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দারার সহিত তাহার চিত্শক্রতা 
ছিল, সুতরাং দারা সমাট্‌ হইলে যে তাহার নৃত্য অবধারিত-_ইহাই আশঙ্কা করিয়া তিনি এই 
বিয়্োহ করিয়াছিলেন। সার্গাহান ঠাহাকে অনেকগুলি চিঠি লিখি! জানাইলেন যে, তিনি 
মরেন নাই, ভাল হইয়াছেন, কিন্ত হা প্রচার করিলেন লেগুলি সমস্ত জালচিঠি, দারা তৈরী 
করিথাছেন। রাজকীয় সৈক্ের সঙ্গে তাহার কাশ্মীরের নিকটে সংঘর্ষ হয়। জযসিংহ এবং 
দারার পুত্র সোলেমান সম্াটের সৈষ্তের নেতা ছিলেন । জয়সিংহ সার সঙ্গে সন্ধি করিলেন, 
কিন্তু তকুণবনবন্ধ সোলেমান সেই সন্ধি অন্বীকার করিয়া ক্তর্কিতভাবে স্থজার শিবির আক্রমণ 
করেন। বাহাহরপুরের নিকটে যুদ্ধ হয়, সবার বিশাল বাহিনী পরাস্ত হয়, সঙ্গ পাটন! অঞ্চল 
ত্যাগ করিয়া মুজেকের দৃঢ় ছর্গ শর করেন। এই সময়ে সংবাদ আলে, দারা পরাস্ত 
হইগ্রাছেন, সম্রাট বন্দী এবং আরগন্দেৰ সিংহাসন দখল করিযাছেন। সোলেমান বঙ্গদেশ 
ছাড়িয| দিদী অভিমুখে রওনা হইরা গেলেন, এদিকে সঙ্গ আরও শুনিলেন তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা মুরাদ সিংহাসনের দাবী করিয়া! যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন | সুজ পুনরায় এক মহতী 
বাহিনীর পুরোভাগে আরজ্গঙ্দেবের বিরুদ্ধে বাতা করিলেন। ১৮৪৯ খৃঃ অন্দে এলাহারাদের 
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কুদগা নামক স্থানে এক মহাযুদ্ধ ঘউ্াহিল | হঙজার দুওর্শিা এবং নির্ভীকত্ সব্বেও কারথা- 
তৎপরতার অভাব এবং আসারকঙগেবের নৃঢ়পঞ্নিত অন্তত কশ্চীলতা বিজ্রণঙ্জীর গতি 
নিবন্ত করিয়াছিল। গার নেক স্রবিধ। ছিল, বঙ্গদেশের সৈল্েরা তাহাকে ভালবাসি 
এবং তাহার অন্ত প্রাণ দিতে দাড়াইযাছিল; তাহার হস্তী, অশ্ব ও এখবধ্যের অভাব ছিল না, 
এদিকে আরঙগন্দেখের সৈরগণ ঠাহার প্রতি খুৰ অনুৱক্ত ছিল না; এক সময়ে একপ 
অবস্থা হইয়াছিল বে, ভাহার সৈকতের কতক অংশ হুঙ্গার সঙ্গে যোগদান করিবে কিনা, 
এই ছিধার ভাবে চঞ্চল হইথা উঠরাছিল। তাহার নতম প্রধান সেনাপতি যশোবন্ত 
সিংহ প্রকা্তভাবে বিদ্রোহী হইত তাহার ভাণ্ডার পুঠন করিযাছিলেন। সঙ্গ এসকল 
সংবাদ রাখিতেন কিনা জ্গানা বার নাই। কিন্তু তাহার এই গুরুতর বি্বিতপুলির 
প্রতি অবহিত খাকার একান্ত প্রবোগ্গন ছিল। তিনি বনাধাসে বশোবন্ত সিংহকে ও তৎসহ 
আরবের সৈন্োর বহু অংশ স্বপক্ষে টানিঝা আনিতে পারিতেন-তাহা হইলে যুদ্ধের ফল 
অন্তবপ হইত। এদিকে আরঙ্গগেবের বিশ্বস্ত সেনাপতি বীর্য অকুতোভৱে হোননৃষ্টিতে 
শরুশিবিরের প্রতোক কার্যকলাপ লক্ষা করিতেছিলেন।  বংপাবন্ত সিংহের বিজ্রোছে 
অগনিত রাজপুত সৈকত মারঙদেখের বিপক্ষ হুইয়া ইহার শিবির আক্রমণপূর্ধক লুটপাট 
করিতে লাগিল। সমাট্‌ প্রধাদ গণিলেন, কিন্তু দুল! চোখ বুদ্ধির এই হুবিধাগুলি 
হারাইলেন। যুদ্ধ পতি ভীষণ হইল, সুগার দ্ধ একরপ নিশ্চিত, এই সময়ে যখন তাহার 
ক্লান্ত হস্তীর উপর হইতে আএদজেক নানিযা আপিতেছিলেন তখন মীরছুয়ার স্বর তাহার কাণে 
পৌছিল-"আরঙগল্েখ কি.করিতেছ ? তুষি তোমার সিংহাসন হইতে নামিতেছ।” ডর 
সয়া তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া তংক্ষণাৎ প্রাণপণ করিয়া সেই ক্লান্ত হস্তীর উপরই 
চালিয়া বলিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এদিকে হঙ্গা বাদশাহের প্রকাণ্ড হন্তীটা অবাধ্য 
হই উঠিল। আারঙগলেবকে আড় দিয়া বৱিৱা লিবিয়া নাঠিতে যতই মাহত তাহাকে 
তাড়না করিতে লাগিল, ততই সেই পণ্ড গুলিগোলার শব্দে ও বুদ্ধের কলরবের মধ্যে দাড়াইরা 
কাপিতে লাগিল এবং বামিতে লাগিল। সে একশ! অগ্রসর হইল না,--হইলে স্দারগ্গজেবের 
জীবন শেষ হইত এখং হুল বাদশাহই ভারতেশ্বর হইতেন। হস্তীর ৰল কে কাড়ি লইল, 
কে তাহার গতিরোৰ করিল ?_দৈব ; সেই অকৰ্স্্য হন্তীর উপর হইতে সা নামিয়া 
অস্থারোহণ করিলেন, এই গাহার কাল হইল। বহু পুর্বে আলেকজ্াগারের লহিত যুদ্ধে 
পুরুরাজ্দ ( পোরাস্‌ ) হস্তীর উপর হইতে নামত গবাসার তাহাকে না দেখিতে পাইয়া তিনি হত 
এই মনে করিয়া তাহার বিশাল সৈর ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন পুর্ন দারা হস্তী 
হইতে নামিয়া যাওয়াতে তদীয় সৈক্েরা যুদ্ধে ভঙ্গ দিষ্বাছিল। এবারও তাহাই হইল, 
সৈস্তেরা তাহাকে দেখিতে না পাইছা রশে ভঙ্গ দি পালাইতে লাগিল। কথিত আছে, 
মীরজুয়ার সুখে বনীকৃত হুইয়া আালিবন্দী হা নামক স্বঙ্গার এক সেনাপতি তাহাকে হস্তী 
হইতে নামিয়া আসিতে পরামর্শ দিয়াছিল এবং ঠাহার মৃত্যুসংবাদ রাষ্ট্র করিয়াছিল। 
জনপ্ৰবাদ এই "সু! জেৎ বানি, আপনা হাত হারা” (জু বাজি জিত আপনার হাতে 
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হারিলেন)। সুজা মুঙ্গেরের ছর্গে নায় লইলেন, বীর্য এবং ব্মারদজেবের পুর যহস্থদ 
ডাহার হসরণ করিতে লাগিলেন। এখানে হঙগা খুলা যুদ্ধের প্রচুর আয়োজন 
করিতেছিলেন এবং ছকিন পত্যন্ত মুদগের হর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে অবস্থা 
হুৰিধাজজনক ন। বুঝি রাঙ্গমহলে চলিয়া আসিলেন। সঙ্গে পরিবারবর্গ ও বিখন্ত দৈ্গণ 
ছিলেন। কিন্তু এই সময়ে বরা ভয়ানক হর্য্যোগ বৃদ্ধি পাওয়াতে সমাটের বাহিনী তাহাকে 
আর অন্থসরণ করিতে পারে লাই। এই সময়ে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিরাছিল। 
আরঙগ্জেবের পুত্র মহস্মদের সঙ্গে স্ুজার এক করার বিবাহ-প্রস্তাৰ বহুদিন পূর্ব হইতে স্থির 
ছিল। কন্তা বাগ্ৰতা ছিলেন। পিতার এই বিপদের সময়ে কনা! রাজকুমার মহ'মদকে তাহার 
ভালবাসা এবং বিবাহের কথা স্মরণ করাইয়া এক পত্র লিখিলেন। ইহাতে তিনি তাহার 
অনৃষ্টকে নিন্দা করিয়া ধাহাকে তিনি মনে মনে স্থামিপদে বরণ করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে 
চিরবিচ্ছেদের আশঙ্কার অনেক নশ্মান্তিক হঃখ জাপন করিলেন। এই পরমপ্রন্দরী জপসীর 
পত্র পাইয়া মহন্মদের সুচিরপোষিত ভালবাসা জাগিয়া উঠিল। তিনি আরঞগঙ্েবের 
পক্ষ ত্যাগ করিরা হুজার সঙ্গে মিলিত হইলেন। ভাহার অগৃষ্টে যাহাই থাকুক, তিনি 
তাহার বাগ্দত! স্ত্রীকে ত্যাগ করিবেন না, এই পণ করিলেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার 
জা বাদশাহ নিরতিশন সুখী হইয়া খুব ধূষধামের সহিত কর্তার বিবাহ দিলেন। ব্বারঙ্গজজেৰ 
এই সময়ে এক অযোধ চাতুরী খেলি! এই প্রীতির সধন্ধ ভে করিযাছিশেন। তিনি 
মহন্মদকে একখানি চিঠি লিখিলেন--যেন উৎ! রাজ্কুমারের পত্রের উত্তর। তাহাতে লিখিত 
ছিল, "তুমি যে অনুতপ্ত হইয়া আমাদের দরবারে আস্মসমপণ করিতে চাছিয়াছ এবং ঈশ্বরের 
নাম করিয়া! ক্ষমা চাহিতেছ-_ এজন্ ক্ষমা! পাইবে । আমর! মনে করিয়াছিলাম তুমি তোমার 
পতিশ্রুতি অনুসারে সুঙ্গা বাদশাহের শিবিরে বন্ধুভাবে যাইয়া াহাকে কৌশলে বন্দী 
করিয়া আনিবে--কিন্তু দেখিতেছি তুমি রূপের জালে ধরা পড়া এবং স্ীর হাপিসুখ দেখিয়া 
কর্তব্যের পথ দুলিযাছ।” পত্রখানি আরঙগজেব গোপনে পাঠাইলেন, কিন্তু যাহাতে সুজ! 
বাদশাহর পুপ্রচরদের হাতে তাহ! ধরা পক্ষে এরশ কোশল ও ব্যবস্থা ছিল। বধাসময়ে 
পত্রখানি ধৃত হই সুজার হাতে পড়িল, তাহাতে আরগঞ্জেবের রাজকীয় শীলমোহর ছিল 
এবং পত্রের ভাষা এরূপ সরল ও নিপুণ ছিল যে উহার ষাথার্থা সন্ধে কাহারো কোন 
সন্দেহ থাকিতেই পারে না। বুবরাঙ্গ মহস্মদ ইশ্বর সাক্ষী করিয়া শপথ করিলেন, তিনি 
কোন পত্র তাহার পিতাকে লিখেন নাই,_এই তথাকথিত প্রভার পিতার চালযাজি 
মাত্র । কিন্তু কিছুতেই সুজার মনে আর জামাতার উপর বিশ্বাস ক্ষিরিয়া আসিল না, 
ভাহার 'মাত্যসণও একবাকো বলিলেন এই পত্র জাল বলিয়া বোধ হয় না। সুঙ্গা 
জমাতাকে কোন শান্তি দিলেন না!। ভাহাকে কন্তাসহ ধনরত্ব দিয়া স্বপিবির হইতে 
বিদায় করিয়া দিলেন। কল্সা ও জামাতা কাঁদিতে কীদিতে সেস্বান পরিত্যাগ করিলেন। 
শিক্চার নিকট কিনা আনিলে হতভাগ্য পুত্রকে আর ও দির্দম পা বন্দী কলি 
লেলিমগড়ের ছর্গে আৰম্ভ রাখেন। ১৬৭৩ খুঃ অন্দে ইহার মালিক ব্যয় 
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ধার্য হয়_কিন্ত পরে ইহাকে ২*,*** সেনার অধিনাযকত্বে নিযুক্ত করা হয। ১৬৭৬ খৃঃ 
অন্দে ইনি কিন্তৰারের রাজার কন্তাকে বিবাহ করেন এবং ১৬৭৮ খৃঃ অন্দে ইহার মৃত্যু হয়। 
১৬৪০ বৃহ অন্দে সজ তি নামক স্থানে পুনৱাত্ মীরহুয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। বহু বাঙ্গালী 
সৈকত নিহত হয় এবং পুহ! তাহার অবশিষ্ট ৯,৫০১ অস্বারোচী সৈক্ককে বিদায় করিয়া চট্টগ্রামে 
পালাই বান। এইখান হইতে তিনি আ্আারবে বাইয়া অবশিষ্ট জীবন মক্তব ৰাপন করিতে 
সক্ষম করেন। কিন্তু সে বংসর তান্ত হুণ্যোগ হওয়াতে গারব-বাত্রী একখানি জাহাজও 
পাওয়া দায় নাই। অগত্যা তিনি তাহার সমস্ত অস্থচরবর্ণ বিদায় দির শুধু পরিবারবর্ণ ও 
দাসদাসী সমেত আরাকানের দিকে বাত ক্রেন। ১৯১ পঃ লাক নদী উত্তীর্ণ হইয়া তিনি 
্বলপথে আরাকানের সীমান্তে উপস্থিত হন। পাহার এক দূত পূর্বেই তথাক্ণর রাজাকে 
তাহার আগমনের কণা জানাইঘ়াছিল। রাজা তাহার এক প্রধান কশ্চারী পাঠাইরা সেই 
সীখান্ত প্রদেশ হইতে তাহাকে সংবদ্ধিত করিয়া স্বীয় রাজধানীতে লই আসেন। হল 
আরাকানের রাজার আতিথ্য কিছু কাল স্ববস্বাচ্ধন্দো ছিলেন। কিন্তু সহসা রাজার 
ভাবের পরিবর্তন হুইল। হত্বত বঙ্গের রাজ-প্রতিনিধির উৎকোডে বশীভূত হইয়া নকবা 
কতকগুলি গুঙবে বিশ্বাস করিয়া গার সহিত শক্ষবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং 
নানারূপে তাহাকে অপদস্থ করিয়া এক কড়া হুকুম জারি করিলেন যে, ক্মবিলখে কিনি 
সাহার রাজ্য হইতে চলিয়া যাউন। স্থজা বলিলেন যে, সে সময়ে ঘোর বর্ষা, জাহাঙ্গ পাওয়া 
যাইবে না, যদি তিনি এই বর্ধা খু পরপর সেখানে থাক্গার ক্ষতি পান, শবে 
আরাকান-রাজের সৌদগ্লের প্রতিদান ও মূলা ভিনি দিবেন | ( ষ্রাহার হাতে তখন অনেক 
যণিযুক্ত। ও ধনৱন্ত {ছিল ।) আরাকানরাজ হার কনি করাকে বিবাহ করিতে 
চাহিলেন। তাইস্ুরের বংশী দিল্লীখ্বরের পরিবারের কক বিধন্থী মগ-রাজের হাতে দেওয়া 
এত বড় একটা অপমানজনক প্রস্তাৰ স্বজ! দ্বপাও সহিত প্রত্যাখ্যান ক্রিলেন। রাজা 
তখন, সু্গা আরাকান অধিকার করিবেন এইরূপ বড়ম্্র করিতেছেন-- এই একটা অভিযোগ 
দিম সন্ধার বিরুদ্ধে প্রকাস্তভাবে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। আনরা কৰি আলোয়ালের 
[লিখিত স্াত্মচডিত হইতে জানিতে শাহি বে, কৰি হুজার এই বড়বত্ে লিগ আছেন-_ মৃ 
নামক সাক্ষীর এই মিথ্যা ন্তিযোগে আরাকানরান্জ তাহাকে লাতবৎসরের জক কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত করিয্বাছিলেন। স্থজ্দা তাহার পরিষারবর্গ ও পরিকরদিগকে বলিলেন, "তোমরা 
ভারতবর্ষে ফিরিয়া গির! আরঙ্গজ্ছেবের শরণাপত্র হও । আমি এখানে নিহত হইলে 
আরজে খুব সন্ভৰ তোমাদের প্রতি ক্ুপাপরৰশ হইবেন” কিন্ত তাহারা কেই স্থজগাকে 
এই ৰিপৎকালে ফেলিয়া যাইতে সন্মত হইলেন না একটা ক বদ্ধ হইৱাছিল। মুষ্িমের 
মোগল অগণিত আরাকানৰাসীর বিরুদ্ধে কি করিবে? অনেকেই নিহত হইলেন, সুজা 
বাদশাহ ও তাহার পরিৰারবর্গ আহত হইয়া বত হইলেন। স্থজার পরবহন্দরী কন্তা 
পরীবাহ, খিনি সঙ্গীতবিষা, নন, চিতাক্কৰ ও অপুৰ সৌন্দর্যে মোগল অন্তঃপুৱের সেরা 
রমনী (ছিলেন, তাহাকে ঙ্গোর করিয়া আরাকানরাহ্ব বিবাহ করিতে চেষ্টা পাইলেন। 








৮৩২ বৃহ বঙ্গ 


রাজকুমারী বক্ষঃস্থিত চুরিকা ছারা াহাকে হত্যা করিতে চেষ্টার ব্যর্থ হুইয়া নিজে আত্ম- 
হত্যা করিলেন। সাহ হ্গাকে জলগর্ডে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইল। গার যো্প- 
বা পুত্র যুদ্ধ করিয়া হত হইলেন, ভাহার অপর ছুই ককা রাঙগান্ংপুরে বন্দী হই 
আরাকান-রাজের ভোগতৃষ্ণ-নিবারণের কত নিঘুক্ত হইলেন, কিন্তু ভাহার| অত্যন়্কালের 
মধ্োই প্রাণত্যাগ করেন,--বেনীদিন এই অপমান সহা করেন নাই। পূর্বব্গ-গীতিকাথ সুজা- 
সদ্বক্ধে আরও অনেক কথা আছে। আরাকানের অরণো ও রেঙ্গুনের সমুডকুলে পরীবাহ় সম্বন্ধে 
শত শত গান আছে-_-ব্মামরা তাহাদের যধো হুইটি মুদ্রিত করিয়াছি। গীতোক্ত কাহিনীর 
পূর্বোক্ত ওঁডিহাসিক বিবরণের সঙ্গে অনেকটা একা হইলেও কিছু কিছু বিভিয্ন। আমরা 
ততসদন্ধ সংক্ষেপে আলোচনা করিব । 

দেওয়ান ইশ! খার পুত্র দেওয়ান মুসা খাঁ, মুসা খাব পুত্র যাচুম খা (১৬৬৭ খৃঃ ), 
মাছুম খাঁর পুত্র মন্থর খা। মন্থর খা ইশা খার বৃদ্ধপ্রপৌত্র । ইহার সন্ধে আমরা 
একটি নাতিক্ষত্র শ্রামা-গাণা পাইয়াছি। এই গাখাট এখনও প্রকাশিত কর নাই, কিন্ধ 
ইহার শাবাংশ সন্ধলন করিয়া আমর! Earn Bengal lla পুস্তকের দ্বিতীয় 
খণ্ডের প্রথম ভাগের ভূমিকায় দিয়াছি। এই গীতিকায় স্বচ্ছ বাদশাহ সখদ্ধে আরও 
কতকগুলি কথ| আমরা পাইযাছি; মোটামুটি সেগুলি ওঁতিছাসিক ভিন্তির' উপর 
প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই মনে হয়। ইনি স্মীলোকের সঙ্গ বেণী কামনা করিতেন এবং বিলাসী 
ছিলেন--য়া্ট সাহেবের এই উক্চির সহিত গীতি-কথিত বর্ণনার বেশ সঙ্গতি আছে। 
ঢাকায় সন্াস্ববংশীয় নবাব-উপাধিধারী আমির সআলা নামক এক জমিদার বাস করিতেন। 
“সোনাই” (চলিত নাম বলিয়া যনে হয়) নামে নবাব সাহেবের এক সুন্দরী কনা! 
ছিলেন। স্থ্দা বাদশাহ ইহাকে দেখিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছক হন এবং কক্কাপণ 














মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকর্তুগশ veo 


খাবিত হন। মঙ্গুর বা উ্ধত্বাসে শলারনব্যাতীত উপায্বাস্তর ন! দেখিয়া নদীর বক্ষ "শাখা 
ধরি! স্বীয় ক্ষ নৌবাহিনীর সহিত ছুটতে থাকেন। ৩২ গাড়ি এক নৌকার তিনি 
ঢাকার নিকট ডেমরা নামক স্থানে উপনীত হুন। তথা হইতে বিশালতোরা শীতলাক্ষাৰ 
বক্ষে প্রবাবিত হন।  এপধ্যস্ত সোনাইকে সঙ্গে সঙ্গে রাবিরাছিলেন। কিন্ত এখানে 
তাহাকে লয়! চল! নিরাপদ্‌ নহে বুঝির! আীক্ে জক্ষলবাড়ী পাঠায় দেন। 'পীতলক্ষা 
উততার্ণ হইয়! দেওয়ান ক্যাটার! নামক স্থানে উপস্থিত হুন। কিন্তু ঙ্গার স্মহচরগণের 
গতি লক্ষ্য করির! কিরিনা নারারণগঞ্জ গাপেন। এই সংবাৰ পাইগ চলিশটি বণতরার সহিত 
আপ! নারারণগঞ্জের দিকে বাৰিত হন; এবার মন্থর বব বরিশালে পলায়ন 'করেন। 
সঙ্গ বরিশালের দিকে আনিতেতেন শুনিঃ! বেওয়ান ঝালকাটীতে উপস্থিত ছন । 
ঝালকাটী হুইতে খুলনা এবং তথ্য! হইতে কেশবপুর-এই ভাৰে সঙ্ুস্থত এবং অস্ুসরণ- 
কারীর সঙ্গে নৌকানৌড়ের প্রতিদ্বন্মিতা চলিতে খাকে। কেশবপুর হুইতে যন্ত্র খা 
'সারও কয়েকটি স্থানে গমন করেন। এই অগ্সরপ-ব্যাপারে সুজ! ক্লান্ত হুইয়া পড়েন, 
ক্ষারণ প্রার এক বৎসর কাল তিনি এইবূপ ছুটাছুটি করিতেছিলেন। তাহার লৌদ্বান্ছিনীর 
রসদ সংগ্রহ করা সন্থবিধাজনক হইয়া পড়িল, বেছেছু নিতান্ত দূর ও 'অতি ক্র পল্লীর 
নিকট দিয়া তাহাকে অনেক সময়ে যাইতে হইৱাছিল। এবার তিনি এ*টি সাত শ্রেষ্ঠ বীৰ 
পুরুষ বাছিয! লইঘা দেহরক্ষী নিদুক্ত করিলেন এবং ক্মপর সকষলক্ে বিদায় করিয়া দিলেন ॥ 
কিন্তু নবাব্নন্দিনীর বসপহরণে তিনি এন্শ নিদারুণ মনস্তাপ পাইয়াছিলেন যে, কিছুতেই 
তিনি মঙ্রর খার অপরাধ ভুলিতে পারিলেন না। এইবার দেওয়ান সন্বাপে ক্যাশ 
লইয়াছিলেন, কোন ক্রমে এই সংবাদ পাইয়া হঠাৎ সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তিনি তথায় 
মঙুর থাকে আক্রমণ করেন। একেবারে নিরুপানধ হইয়া যন্ুর বা! তথাকার এক মসজিদে 
আশ্রয্ন লইলেন। সঙ্গ মলঙ্গিনের অবমাননা করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, হয়তো 
অনাহারে মার! বাইবে নচেৎ পক্ষ আম্মসমর্পণ করিবে। 'অনেক দিন গত হুইল, মসঙ্গিদে 
নে কেহ আছে এন কোন চিহ বাদশাহ পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন মন্ুর না না ৰাইৰ! 
মরিয়া গিয়াছে। এই বিশ্বাপে মলজিকের কাট বলপূর্কক খোলা ছইল, কিন্ত একি দুষ। 
উপবাসকুশ অথচ এক বারনূ্ধি দরজার পাশ হইতে অসি লাইরা বুদ্ধ করিতে ঈাড়াইল। 
মহুর নর প্রিয়দর্শন দেবন্ূপ দেখিরা সুনা সুপ্ত হইলেন। অথচ তাহার সিংহবিক্রমে কোন 
যোন্ধা সত্রসর ছইতে পারিতেছে না, পঞ্চাশঙ্গন সহচরের অনেকেই আহত হুইখাছে।। 
তিনি সোনাই স্বামিনিব্দাচনের কারণ ভালরূপেই উপলব্ধি করিয়া সাহার বিশাল বক্ষের 
দ্বারা সর বাকে আলিঙ্গন করিয়া সন্ভাবের প্রতিষ্রতি শ্রহ্দ করিলেন। উদ্ভয়ে 'মিলিত 
হইত! চট্টগ্রামের রাঙ্গ! রহনগামের বিরুদ্ধে ন্ন্ডিযান করিলেন। মন্থর বার বিক্রম ও 
কৌশলে উক্ত রাজ! নিহত হইলেন; তখন সঙ্গ বাদশাহ পাহার নব বন্ধুবরের সহিত 
রালাণার লু$ন ক্ষরিা বহ খন পাইলেন । নানাদিক্‌ হইতে বহ মুসলমান ব্নানাইরা 
তথায় বাসস্থান নিজ্ধপিত করিয়া গাহাদিগক্ষে লাখেরাজ ছিলেন পুষ্টিত নরকে অক 


৯৫ 
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ভাগ মহ বা পাইলেন; খনরছ্ছ বোঝাই হুই নৌকা জঙ্গলবাড়ীতে প্রেরিত হইল। ইহার 
পর সাহ গা রাজমহলে এবং মহ বাঁ জঙ্গলবাড়ীতে লিগা গেলেন গীতিকারক লিখিয়াছেন, 
“এইবার স্থঙ্গা বাদশাহের জীবনের এক নুতন অধ্যায় খের মধ্য দিয়া আরস্ত হইল”) 
(ইতিহাস-লেখকেরা তাহা! সকলেই ছানেন। 

ত্রিপুরার রাঙ্গমালায পাওয়া বায, এই সময়ে ছত্র মানিকোর সারা বিতাড়িত হইয়া 
তাহার বৈঘাত্রেশ্ধ আতা, মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য আরাকান-বাজের 'আতিগ্য গ্রহণ 
করেন। আরাকান রঙ্গ সবর এবং গোৰিন্দ নাণিকয ছুই সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, 
“এমন সময়ে সুজ! উপস্থিত হুইলেন। তাহাকে দেখিয়া গোবিন্দ মাণিক্য সিংহাসন ছাড়িয়া 
ভাহাকে সেই সিংহাসনে বদাইলেন। রাজা হধস্থা গোপনে তাহাকে নিক্গাস! করিলেন, 
"আপনি এই বিদেশীকে এতটা সন্থান দেখাইলেন কেন? উন্ধরে গোবিন্দ মাণিক্য বলিলেন, 
“আমার ও আপনার মত ইহার অনেক সামন্ত রাঙ্গা মাছে ।” 

পথে গোবিন্দ মাণিক্যকে স্থ্গা বলিলেন--"আপনি এই দেশী রাজার সভায় 
আমাকে বিশেষ সন্মানিত করিয়াছেন। আমার এখন আর কি আছে, যাহা এই বন্ধুত্বের 
প্রতিদানস্বরূপ দিতে পারি?” এই বলিয়া তাহার কোষ হইতে বহুমুলা ছীরকখচিত 
একটি ছুরিকা ও একটি সুলাবান্‌ সবীরক্াঙ্ুরীর তাহাকে বন্ধুত্বের চিন্ত্বকপ প্রদান করিলেন। 
গোবিন্দ মাণিকা ত্রিপুরার রাজ্য পনর লাভ করিয়া কুমিল্লাতে সেই অস্ুরীযটির বিক্রয় 
শন্ধ টাকাতে সজাব নামে এক মাজিদ স্থাপন করিয়া তাহার উপব্বত্ত এ মসজিদ প্রমান 
করেন। কুমিল্লায় এখনও সেই মসজিদ হিজ্বান এবং হুজ্গালগরের উপস্বত্ব এখনও 
মসজিদের প্রয়োঙ্গনে ব্যয়িত হইয়! থাকে । 

এই পল্লীগাতিকার একটিতে হুঙ্গা বানপাহের সহিত আরাকান-রাজের ( সুধশণার যে 
সংঘর্ষের বিবরণ দেওয়া আছে--চাহা ষুযা্টপ্র্ত বিবরণের সহিত রেখায় রেখায় মিলিয়া যায় 
লা। পীগাথায় দুষ্ট হয়__হগ! ব্যারাকান-রাছগ স্ধপ্মার এক কন্তাকে বিবাহ কবেন। স্থঙ্গা 
আরাকান রাঙ্গা দখল করিবার উদ্গেন্তে রাজ্কন্তাকে পিত্রালয়ে শাঠাইবার ক্মছিলায় 
৪'খানি, পাঞ্ধী রাজবাড়ীর অন্তঃপুরে পাঠাইযা ছেন। এই পান্ধাগুলির প্রচ্যেকখানিতে 
ছইগন করিয়া সশস্ত্র যোদ্ধা ছিল। রাজাকে অস্তঃপুরে নিহত কর! ইহাদের অভিপ্রায় ছিল। 
ছয় দেউড়ী পার হইয়া বন পান্ধীগুলি সপ্তম দেউড়ীতে শৌছিল, তখন থাকার প্রধান 
ঘাররক্ষকের মনে সন্দেহ হইল, এত পান্ধী অস্তঃপুরের ভিতর বায় কেন ? ফলে সন্ধান 
আরম্ভ হওয়াতে যোদ্ধব্গ বাহির হইল। তাহাকের সঙ্গে দ্বাররক্ষক ও রাজার দসৈক্লের 
ছোটখাট যুদ্ধ হইল। জার লোকেরা নিহত হইল এবং সুদ! স্বরং ধৃত হইয়া সমূতরগর্তে 
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অনেক গাথা প্রচলিত আছে। কৈলাস সিংহ মহাশ তাহার রাক্ষমালায় এই- গাখাগুলির 
সন্তিত্বের কথা লিখিঘাছেন, বরা তাহার হইট প্রকাশিত করিরাছি। শুহপ্থীর করাকে 
ৰে সুজ! বাদশাহ বিবাহ করিয়াছিলেন এ কথ! তাহাতে নাই। উহা! সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন 
বলিয়া মনে হয়। এই গাথা ছুইটিতে দৃষ্ট হয়_(১) স্থঙ্গা ও তাহার পক্ষী সমগ্র পড়িয়া মারা 
যান, (২) ভাহানের সঙ্গে বহুমূল্য খন ও মণিছুক্তা ছিল, তাহা আরাকান-রাজ্জ পুষ্ঠর করেন, 
(৩) পরীবাঙছ স্বধর্স্থার অস্তঃপুরে নীত হুন, “নাঞ্জী” খাইতে সবাই! তাহার স্পা সর্বাদেহ 
কণ্টকিত হুইয়া বায়, সোপার “নাধং” কাশে পরাইতে যাইয়া! দশঙ্গন সহচরী তাহাকে আলাতন 
করে, €)ব্রদ্মদেশের পোষাক তাহার ক্দলহ হয়, তিনি তাহাদের পাচিকার রাত! খাইতে স্বীক্নত 
হন না। এই গীতিকাম ব্রচ্ছদেশবাসীদের আচার-ব্যবহারের প্রতি একটু কটাক্ষ আছে। কিন্ধ 
মূলতঃ এগুলি বড়ই করুণ, পরবাস হাথে না হইরা গ্রামা কৰি উহা রচনা করিয্াছিলেন। 
টার্টের বিবরণ অগ্তপারে পরবাস ধর্মাকে হত্যা করিতে অসমর্থ হই নিচে দ্ছান্াতী 
হন। এই গাধ! দুইটিতে তাহার মনোভাবের যে পরিচর পাওয়া বায, তাহাতে এরূপ করা 
তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। টুগ্া্ট মূসলমানদিগের ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া 
লিশিয়াছেন_হ্থন্গ! চট্টগ্রাম হইতে স্থলপণে আরাকান রাঙ্ছ্ে প্রবেশ করেন, কিন্ত বারুলিষার 
বলেন, তিনি একখানি জগাহাঙ্ছে আরাকান গিয়াছিলেন। টার্টের কথাই, সত্য। চট্টগ্রামের 
কৃতপূর্ক কমিশনার মিঃ লুইন, বে স্বানটতে আরাকান-রাঙ্গের প্রতিনিধি হঙ্জাকে সংবর্ধনা 
করিয়াছিলেন, তাহা নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন। উহা নাফ নদীর তীরে। স্বজার 
সৃত্থার বহু পরেও আরঙ্গঙ্গেব তাহার সম্বন্ধে নানাবূপ গল্প শুনিয়া অনিত্র রঙ্গনী যাপন 
করিতেন। কেহ কেহু বলিত, শা কনষ্যান্টিনোপলে গিয়াছেন, তথা! হইতে বহু লৈল্ত লইয়া 
দিমী আক্রমণ করিবেন। সম্রাট কখনও গুনিতেন, হা পারস্তদেশ পযন্ত অভিযান করিয়া 
আরগঙ্গেবের বিরুদ্ধে আসিতেছেন, আর একটি নব ঝটিরাছিল বে, সঙ্গা পেন্ড এবং শ্তাম- 
দেশের রাঙগাদের দক ছুইটি সশস্ত্র সৈনিকপূর্ণ বৃহৎ রণতরী লইয়া রওন! হুইয়াছেন; তাহার 
জাহাজের নিশান রক্ব্ণ। 

কিন্ত কয়েক দিন পরে তাহার পুত্রকন্যাসহ সমূলে নিধনের কথা সর্ক্মত্র প্রচারিত হুইল। 
বন্দী সাঙ্গাহান রাদ| এই সংবাদ গুনিছা সাক্রনেত্রে বলিয়াছিলেন, পহতভাগ্যের 
একটি বংশধরও প্রাণ রক্ষা করিতে পারিল ন! যে, সেই বর্বর রাজ্গাটার প্রতিশোধ 
লইতে পারি” 


মীরজুমলা_-১৬৬১-১৬৬৪ খৃঃ 
ইনি পারস্তবাসী ছিলেন। ইনি ভেলিঙ্গনার ( দাক্ষিণাতো ) রাজার অধীনে সেনানায়ক 
হইয়া! গোলকুণ্ডার খনিলন্ধ বহ অর্থের মালিক হন। কিন্ত ইহার পুত্র মীর মহন্মদ আসীন 
আঅহস্ধত ও মহ্পারী হুইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করেন! কৰণিত আছে মদ খাইর! একদিন তিনি 
রাঙ্গার পধ্যায় শুইয়াছিলেন। নানারূপ হুর্ঘটনার পর মীরঙুমলা ব্দারঙ্গছদেবের আশ্রশ্থ লাভ 
করেন। সন বাদশাহের পর ইনিই বাঙলার গদি অধিকার কতরেন। ইহার সমন্ককার 





৮৬৬ বৃহৎ বঙ্গ 


ধান ঘটনা-- কুচবিহার-রাজ বিজ্ুনারায়ণের সঙ্গে বাদ-বিসংবাদ, তাহা পূর্বেই লিখিত 
হইয়াছে। ইনি আরঙ্গজেবের অতি বিশ্বস্ত ওমরা হিলেন। 


সায়েন্ত! খঁঁ_১৬১৪-১৬৭৭ খৃঃ (প্রথম বার) 


আ্মকান-রাজের সহিত যুক্ধবিগ্রহ এবং মগদিগের দৌবাস্া-নিবারণ উহার 
রাঙ্গস্থের প্রধান খটন!। ইহার সময়ে ইংরেজদের বাণিজোর খুব প্রবৃদ্ধি হয, বাণিজোর 
জন্ত- ইহাদের: কোন, কর দিতে হইত না। কিন্তু সায়েন্ডা খা মাঝে যাঝে ইংরেজদিগকে 
উৎপীড়ন- করিতেন। ১৬৭৭ খৃঃ অঙ্গের এই মে তারিখের এক পত্রে মাজ্রাঙ্গের গভর্নর 
সায়েন্তা খার নিকট, কয়েকটি অভিযোগ করেন--(>) ইংরেজদের নিকট হইতে হিন্দু প্রজাদের 
মত; বাণিজ্যকর লওয়া হইতেছে। (২) আরাকান-রান্দের সহিত: যুদ্ধবিগ্রহে বাপু 
ইংরেজ, সৈক্তেৱ সাহায্য লওয়া হইতেছে, (৩) বাজ-ক্্মচারীরা 'শেষরূপ নিধ্যাতন করিয়া 
ইংরেজ বণিকৃদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতেছে । গভর্নর সাহেব উপসংহারে ভয় 
প্রদ্শনপূর্কা্ লিখিলেন, "যক এই সকল অত্যাচার নিবারিত না হয়, তবে ঠাহার! বাঙলা 
হইতে সমস্ত ব্যবসায় তুলিয়া! চলিয়া যাইবেন” (tlacateing dt the hoygheh are not 
Better treated, they will eutisely withdraw from Bengal—Stowart, p. ১82), 

ফিদা খা আজিম খা_১৬+১-.১৭৮ খুঃ 
রাজকুমার স্থলতান মহমদ আক্রিম_-+৬৭৮-১৬৭৯ খুঃ 

রাজা বপোধন্ত সিংহের শিপুসন্তানদিগকে নান! ছলে মোধপুরের অধিকার হইতে 
কি করা, হিন্দুদের অসন্তব্ধপ করি, হিশুবিগরহ ও মলির ভঙ্গ করা প্রতি কারণে 
সমস্ত রাঙ্গপুতন| আরগজেবের বিরুদ্ধে বিযরোহ ঘোষণা করে। তখন সম্রাট শিধাজিকে 
লইয়া! ব্যতি্যস্ত। এই সময়ে বাপগকুমার আঙিম বঙ্গের শাসনকর্কৃতবের তার অপর লোকের 
হাতে রাস্ত করিয়া ঢাক! হইতে এক বিপুল সৈক্পদল লইয়া! রাঙ্গপুতনার দিকে অভিযান 
করেন, সঙ্গে তাহার নযবৎসরবরন্ধ পুত্র বেদার বক্র ছিলেন। প্রান্ত ৫+ দিনে তিনি যোধাপুরের 
নিকটবর্তী হন। শেষের একদিন তিনি ২+ ক্রোশ পরান করিযাছিলেন। এই অভিযান ও 
শিশুকুমারের সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে। আরঙ্গজেব রাজকুষারকে রাঙ্গপুভনার বিকদ্ধে 
ৰে বিপুল বাহিনী অগ্রসর হইতেছিল তাহার সেনাপতিত্ব প্রদান করেন। ys 


সায়েস্ব। বঁ১৬৭৯-১৬৮ শব (খিতীয় বার) 





সর করেন, গলা উপকূলে একট রন অতি এখন) ছিল! 
4০ 44 নি, SA সরস SERA 
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সায়েস্ডা খা উহা মন্থর করেন নাই। ইংলাগেঙবর দ্বিতীয় জে্‌প-_-এা.ষিরাল নিকলষনের- 
‘অধীনে এক রণতরী শাঠাইবার আজ্ঞা দেন, উদ্দেশ্য ছিল,_-আরাকানের রাচ্ছ ও অসন্ত: 
হিনুপ্রঙ্গাফ্ের সহিত যোগ দিয়া যোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। আরঙ্গজেবের আন্ঞার অশ্ব 
হইয়া সায়েন্তা খা বঙ্গদেশে হিন্দুদের উপর জিনিয়া কর প্রচলন করেন এবং তাহাদের 'অনেক' 
েবমন্দির ভগ্ন করেন, এজন হিন্দুরা একান্ত উত্তেজিত হইস্বাছিল। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে চার্নক 
সাহেবের নেতৃত্বে কিছু কিছু বুস্ধনিগ্রহ হয়। ইংরেজের! প্রথমত: সুতাহ্থটিতে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন, কিন্তু মোগললৈক্তকর্ভুক বিতাড়িত হইয়া উলুবেড়িয়া ও তৎপরে ইঞ্জিলি নামক 
গঙ্গার এক উপস্থীপে "আর্থ গ্রহণ করেন। যোগল সেনাপতি আব্দ.ল সমান খাঁ মিঃ চাঙ্নককে 
এই উপস্বীপ হইতে তাড়াইতে ইচ্ছা করিলেন না, তিনি জানিতেন সেখানকার জলবাস্ধ 
এত খারাপ বে আবহাওয়াই তাহার শত্রুপক্ষের ধ্বংসসাধন করিবে। ফলে তাহাই: হুইল । 
'অর্দেকের উপরে ইংরেজ সৈন্স তিনমাসের মধ্যে কালাজরে প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে, 
আরাকানের রাঙ্গার সঙ্গ প্রস্তাবিত সন্ধি ব্যর্থ হইল। ক্রমাগত ইংরেজের! তাহার আদেপ; 
অমান্য করায় আরঙ্গজেন অতিশর কুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষ তিনি যখন জানিতে 
পারিলেন, ইংরেঙ্গেরা ওাহার বদ্ধ শক শঙ্কুলির সহিত যোগদানের চেষ্টা করিতেছেন, তখন 
তিনি বিবম উত্তেক্সিত হইত ইংরেজদিগের মুসলিলন্ধনের বিস্তৃত কারবারগৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন 
এবং তথাকার সমস্ত ইংরেঙ্কে হত্যা করিলেন, ইহা ছাড়া ভিলগাপটটমের তাহাদের দোকান- 
পাট এবং কারবারগহ লুষঠীত হইল। সান্তা খা! সম্াটের আদেশে ঢাকার সমস্ত ইংরেজকে 
লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন। 'আরঙ্গজেব আদেশ করিঘ্বাছিলেন-__ইংরেজদিগকে ভাছার 
রাজো সক সমূলে ধংস করিতে। 

সায়েস্তা খর সময়ে বিহারের জমিদার গঙ্গারাম বিপ্রোহী হইয়া পাটন! অঞ্চলে মেক 
লুটপাট করেন। সায়েন্তা খাক নিশ্মিত অনেকগুলি ছশ্মোর ধ্বংসাবশেষ এখনও ঢাকার 
দৃষ্ট হয়। 

নওয়াব ইত্রাহিম খাঁ_১৬৮৯-১৬৯৭ খ্‌ঃ 


ইত্রাহিষ খাত সমছে সা আরঙ্গজছেৰ ইংরেজদের প্রতি কিছুকালের জর প্রশয় হইয়া- 
ছিলেন, যেহেতু ইংরেজদের বাণিজা দ্বারা রাজ্জকোবে একটা স্দায় হইত, তাহা ছাড়া 
ইংরেজদের রপতরীর মক্কাযাত্রীদের উপর উৎপাত করিবার সম্ভাবনা! ছিল। এই প্রস্নতার 
ফলে ইব্রাহিম খাঁ মাত্রান্দ হইতে চাক্নক সাহেবকে এদেশে আসিয়া পুনরার বাণিঙ্্যাদি করিতে 
আমরণ করেন হারা! মাত্র বৎসর ৩*,***২ টাকা দিবেন--তাছাদিগকে বাণিজ্োর জত 
আর কোন শু দিতে হইবে না এই প্রস্তাব হইল। কিন্তু ইংরেজেরা এসম্বন্ধে অতান্ত দ্বিধা 
বোধ করিতে লাগিলেন। যেহেতু একটা ছর্গ না হইলে তাহার! কিছুতেই নিজদিগকে 
নিরাপদ সনে করেন নাই। বারংবার চেষ্টা করিয়া হারা এই অস্থমতি পান  নাই। 
এবার আকুস্মিকভাবে একটা জুবোগ ঘাটল! শোদাসিংহ নামক বর্ধমানের এক জষিদার 











৮৩৮ বৃহৎ বঙ্গ 


র্মান-রাঙ্ের বাবহারে অসন্ত হইয়া বহু দৈ্ সংগ্রহ করেন। সেই নির্াপিত পাঠানবন্ধি 
যাহা একেবারে নিরন্তর হা গিয়াছিল-- তাহার একটা স্ফুলিঙ্গ তখনও দেশের এক কোণায় 
ছিল। পাঠান-শক্ষির এই শেষ দীপটি হঠাৎ ছলিচা উঠিল। রহিম সেখ পুনরায় বঙ্গে 
মোগলশক্কি বিলোপ করিয়া! পাঠান রাজত্বের প্রতি করিতে সঙ্ধর করিয়া শোভাসিংহের সঙ্গে 
যোগ দিলেন। ইহার! বর্ধমানৱাক্র কুষ্চরামকে বধ করিয়া উহার রাজ্য অধিকার করিলেন। 
্ষ্চরামের এক পরমা স্ন্দরী কন্যা ছিলেন, শোভা সিংহ তাহার বিলাস চরিতার্থ করিবার 
নত তহাক্ষ আলিঙ্গন করিতে যাওয়ার বাঙগকুষারীর ছুরিকাঙাতে প্রাণ দিলেন । গ্াহার ভ্রাতা 
হিন্মৎ সিংহ পাঠানদের সহযোগে দেশ লু$ন করিতে লাগিলেন ॥ সৈন্তসামস্তের| একবাক্যে 
রহিমকে তাহাবের নেতৃত্বে বরণ করিলা। রহিম জ্প্রতিহত গতিতে মালদহ হইতে রাজমহল 
এবং মুরপিধাবাক পর্যন্ত সর্ধা্থান হুল করিয়া লইবোন। শেষোক্ত স্থানে নিয়ামৎ খা নামক 
এক জমিবার ছাহাকে প্রন বানা নিযাছ্িলেন। কিন্তু রহিম তাহাকে নিহত করিয়| বিলাতের 
শোকে বাণিজ্য দ্বারা অনেক অর্থ সঙ্য করিয়াছেন জানিয়! সুতা, চু চুডা এবং 
চন্দননগর লুটপাট করিলেন। সাহেবের! ইহাকে বিশেবজপে বাধা ৱিতে চে! করিয়াছিলেন। 
এবং এই সুযোগে তাহাকে কারবারখানার দুগগুলি দিনরাত লোক খাটাইয়া খুব দূ করিয়া 
শইলেন। এদিকে কক্ষের পুত্র জনংবরাম নবাব ইব্রাহিম খাকে সমস্ত ব্যাপার জ্ানাইলেন, 
অলসপ্রক্কৃতি নবাৰ যপোরের কৌছনার সবঃউরাকে একটা হুকুম দিয়া ক্ষান্ত রছিলেন। 
আ্ররউল্লা অর্থসংগ্রহে যেরূপ পটু, সামরিক ব্যাপারে তজ্জপ ছিলেন না। তিনি তিন হাঙ্গার 
সৈজ্ত লইয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। বিস্রোসীদের আস্পণ্ধা বাড়িয়া গেল। ইত্রাছিম মার 
কর্ণে চিক হইতে সংবাদ পৌছিতে লাগিল, তিনি উপেক্ষার ভাবে ভাহার পুত্র জবরদস্ত খা 
এবং মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, “এসকল রাও যুদ্ধ ভাল নহে, ইহাতে বলক্য় হয় মাত্র। করুক না 
কেন--পাঠানেরা কিই বা! করিবে? এর পরে আপনা হইতেই নিরন্ত হইয়া ধাইবে। কিছু 
রাজস্বের ক্ষতি হইতেছে এই মাত্র" এদিকে তখন সমস্ত বাঙ্গলা দেশটা পুনরায় পাঠানদের 
প্রায় দখলে সিয়াছে । ন্সারগ্রছেব এই বৃত্তান্ত প্রথম শুনিয়া বিষম বিচলিত 
হইলেন এবং তখনই ওাহার পৌত্র কুমার আদিম ওশ্থানকে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িস্যার গদিতে 
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মোগলাধিকারে বঙ্গীয় শাসনকরূগশ ৮৩৯ 
ইসপাহানে নীত হন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্ত বলপুক স্াহাকে মুসলমান করা হইয়া- 
ছিল। তখন ইহার নাম হইয়াছিল মহম্মদ হারি। ইনি প্রথমতঃ হায়্রাবাকে কাঙ্গ করেন, 
তখন নাম হয় জাফর খঁ। হায়গ্রাবাদে ইনি আবঙ্গজেবের স্বনঙ্গরে পড়িয়া দেওয়ান হন, 
তখনকার নাম করতলৰ খা বঙ্গের দেওয়ান হইয। ইহার নাম সুরপিদকুলি খা! হইল। 
ইনি বাঙ্গলার তৎকালীন রাঙগস্ব-বিভাগের গোলমাল বিটাইয়া সেরেস্ত! পর্যন্ত হরস্ত 
করিযাছিলেন। তিনি সম়াটের প্রি, এজন স্ূলতান ইহাকে ঈর্ধা করিতেন। কিন্তু যতবার 
ইহার সহিত মাঙ্গিম ওস্থানের সংঘ হইয়াছে, ততবার সমাট্‌ রাজকুমারকে লান্ছিত ও 
'বমানিত করিয়াছেন। স্্রাং সুলতান ইহাকে ভন করিযা চলিতেন। জবরদস্ত খা 
পাঠানদিগকে পরাস্ত করার পর সুলতানের সহিত দেখা করিতে বান, কিন্ত সাজিম ওস্বান 
ওহথাকে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া! উপেক্ষার ভাব নেখান। জব্র্ন্ত খা পদত্যাগ করেন। 
পাঠানেরা আবার মাখ! জাগাইযা লুটপাট করিতে আরম্ভ করে। স্থলঙানের সহিত শেষ যুদ্ধে 
পাঠানেরা জয়ী হওয়ার মধ্যে আসিচাছিল, এবং আজিম ও্মানেরও মৃত্যু প্রাত্ন অবধারিত 
হইয়াছিল, কিন্ত হামিৰ খা নামক মোগল পক্ষের এক আরব হঠাৎ বিজ্রোছি-নেতা রহিম 
সেককে নিহত করায় পাঠানেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। 

ইংরেজরা মিঃ ওয়ালসের দাঃ সুলানেত নিকট আনেক আবেদন নিবেদন করিয়া পাঠান, 
শাহর! কলিকাতা, তাহ্াট ও গোবিন্দপুর এই তিনটি স্থানসঘন্কে নানাকূপ ক্বিধা প্রার্থনা 
করেন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রতিযোনিতা করিতে খাকেন। এই সকল বিষয়ের মীমাংসা 
হইবার পূর্বে একটা অবস্থান্যর হয়। ১৬৯৮-৯৯ খৃষ্টান ইংলণ্ডের রাজা উইলিয়াম ন্জারঙ্গলেবের 
নিকট উইলিয়াম নহিস্‌ নামক এক রাষদুত প্রের করেন-_ইনি বহু কষ্টে সম্াটের সঙ্গে দেখা 
করিম! ইংরেজদের পক্ষে অনেকটা শ্রবিধা করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ে সংবাদ আসিল 
বে চিনধানি মোগলা জাহাজ যন্ধাঘারীনিগাক্ে কির'ইছা দেশে লইয়া আদিতেছিল, ইংরেজ 
দস্ারা তাহা আক্রমণ করিব লুঠন করিয়াছে। সম্াটের ক্রোধ দাবানলের মত আলিয়া উঠিল। 
জিনি রাঙদৃতকে (৮119 met know hic way back to Eugland"  Stewnrt, 
1885) ইংলপ্ডের পথ চিনি বাড়ী বাইবার হুকুম দিয়া বিকায় করিয়া দিলেন। সঙ 
ওাহাকে বলিয়াছিলেন বে, বদি তিনি এক্ূপ প্রতি্তি দেন যে, ভহিশ্মতে কোন ইংরেজ দা 
“আর জলপণে মন্ধানাত্রীদের উপর শৌরাস্মা করিবে ন!_-তবে তিনি তাহার বিষয়টি স্থবিবেচনা 
করিবেন এবং এই সকল ক্ষপরাধ ক্ষমা করিয়া কিনি ক্র বিতরণ করিতে পারেন, 
কিন্তু রাঙ্গদূত এরূপ দায়িত্ব লইতে স্বীকার করিলেন না। ইংরেক্ দস্থাদের উৎপাত ছলপথে 
ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। সমাট্‌ হকুষ দিলেন যে, তাহার রাঙ্গো যত যুরোপবাদী আছে 
তাহারা সকলেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে। 

সুরসিদকুলি খাকে স্লঙান বড়বন্তর করিরা রাস্তায় হুহা! করিবার জনত আবছল 
বাহিয়া নামক এক শুগাকে নিযুক্ত করেন। মুরসিন্কুলি দেওয়ান হুইয়া সমস্ত 
রাঙ্গপ্ব-বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করিতেছিলেন। সন এছন্র সমতার বলে জমিদারগণ তাহার 
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সাদেশ সমান করিতে পারিতেন না। তিনি ভাহানের নেয় রাজ নেকওশে বাড়াই 
সম্রাটের এভীব ত্র হইয়াছিলেন, রাজকুষার হুলতান আজিম ওশ্মানের আদেশ যান্ত না 
করিয়া দেওয়ানকে তাহারা ভরে ভয়ে মানিয়া চলিতেন। এই কারণে এবং ঈধধার বনীতূত 
হই তিনি বাহ করিয়াছিলেন, সুঃসিদকুলির উপস্থিতবুদ্ধি ও সাহসের অন্ত সেই 'অভিলন্ধি 
রথ হইল; বরং মুঃপিককুপি সঙ্পষক্ষে বড়র্কারী বলিয়া তাহার সহিত সের 
ন্াহ্বান করিলেন। কুমার ভয় পাইঘা অনেককূপে নিজনোৰ গোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন । 
"ারদঙ্ছেব এই ঘটন। জানিতে পারিযা শৌহকে স্তন তীব্রভাবে তৎনা করিয়া এবং 
নানাৰ্ূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিলেন, বাঙ্গলা ছাড়িয়া! তাহাকে বিহারে খাক্িতে আদেশ 
দিলেন। নুরদিদকুলি রাঙ্গস্ব-বিভাগের সমস্ত কর্সচার্রীদিগকে লইয়া--স্ুলততানের বিনা 
অঙ্গমতিতে ঢাকা হইতে মূরপিদাবাৰ চলিয়া আগিলেন। 
সম্াটের ন্মাকেশ আঅঙ্জসারে রাজ্মহলে বহ ইংরেজ বন্দী হইলেন । «১ দিন ভীছার! 
কারাবাস করিয়াছিলেন, সুরসিদ কুলির কড়া! অস্থশাসনে হুগলীতে ঠাছারা। ভীত হই 
পড়িলেন। রঙ্গ দন্ত মূল সনদ প্ঠাহারা হারাই ফেলিয়াছিলেন, স্বত্তরাং ইংরেজরা দেওয়ান 
সাছেবের সেক্রেটারীকে আনেক উৎকোচ দিতে বাধ্য হইগাছিলেন। ভাহাবের এদেশের 
কারবার একেবারেই উঠিয়া বাইত, কিন্ত ুলতান সমাঙ্িম ওস্মান ঠাহাকের প্রতি সক ছিলেন, 
এবং মুরপিদকুলিও তাহার কড়া শাসন একটু শিথিল করিলেন। সলঙান রাজমহছলে বন্দী 
ইংরেঙদিগকে সুক্তি বির ভাহাদিগকে কলিকাতায় ক্াসিতে অনুমতি দিলেন। ভাছানের 
বাণিজ্য আৰার বাড়িয়া চলিল। এই সময়ে ইস্ট ইত্তিযা কোম্পানির ছুই দলের মধ্ো গড়া 
মিটি বাওঘাতে এবং নাত্রাঙ্গের সঙ্গে সস্ধ বিছাত হওয়াতে 'ঠাহাদের ব্যবসায়ের বিশেষ 
উ্নতি হইল। কোম্পানির হুইদল একত্র হইলেন এবং ঠাহাদের লক্ষিত বহু অর্থ ফোর্ট 
উইলিয়াম হর্গে মনত রহিল । 
এই সময়ে (১৭০৬ সাঙ্গ ) ন্ারঙগজেবের মৃত্যু হয । তিনি মরিবার পুর্বে পাছার 
রাজা তিন ভাগ করিয়া তিন পুত্রকে দির! গিয়াছিলেন, কিন্তু ভাহাবা তাহা মান্ত ন! করিয়া 
ঝগড়া করিতে লাগিলেন। আজিম সাহ বিল্পীর সিংহাসনে বলিলেন) বঙ্গের মসনদ ত্যাগ 
_ ক্রিয়া সাঙ্গি ওমান পিংসাসনের দাবী করিচা অগ্রসর হইলেন। আগ্রার শাসনকর্তা জিম 
সাহের স্বপ্তর আজিম ওমানের গতিরোধ করিলেন এবং স্আজিম সাহ খঙ্গদেশ হইতে প্রেৱিক্ত 
এককোটি টাকা রাজপ্ৰ দখল করিয়! শাসনকর্াকে পরাতৃত করিয়া বন্দী করিলেন। ভীাছার 
নিজ জলে এক কোটা টাকা ছিল। এই বিপুল অর্থে ভিনি সা সৈকত সংগ্রহ করি 
আগ্রার নিকটে জানু নামক স্থানে ব্মাজিদ সাহের সঙ্গে বদ্ধ করিলেন। বৃদ্ধে স্মাজিম সাহ 
ও তাহার ছই পুত্র বেদার ৰক্ত এবং বাল্ঝা নিহত হইলেন (১৭-৭ প্রঃ )। 'সাঙ্গিম 
পনের পিতা সহ মন্িয়াম "পাহ আলম” উপানি গ্রহণ করিয়া ছি সিংহাসনে অতিৰিক্ত 
ভইলেন ৷ কান থান বঙ্গ, বিহার ও উডি্যার স্দধিপতি হুইবা! ফির সণালিলেন। 
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উপর পড়িল। ১৭১২ খৃঃ 'অক্চে ভাহার সৃত্যু হইল। আজিম ওস্থানের ব্যবহারে আমির 
উল ওমর! প্রভৃতি মন্ত্রী! চটঘ়া গিরাছিলেন, তাহারা হার তিন ভাতা! ময়জদ্িন, জিনসাহ 
এবং রাফা হুসেনের সঙ্গে যোগ দিলেন। আবার সিংহাসন লইরা বুদ্ধ বাৰিল। ভীষণ 
সাহবে 'আঙ্িম ওশ্বানের আহত হস্তী ক্ষিপ্ত হইয়া! রনি নদীতে কীপাইয়া পড়িল, সেই সঙ্গে 
আজিম ওস্ানের জীবনলীলা শেষ হইল। মরজ্দ্ছিন “জাহান্দার সাহ" উপাধি লইয়া 
ন্মাগ্রার তক্কে বসিলেন। 
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৯৭৭৭ প্রঃ অন্দের অনেক পূ্দ হইতে মূরসিদকুলি খা বাঙ্গলার এককূপ কর্তা 
ছিলেন। 'আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পত্ধ আজিম ল্যান গার যুদ্ধবিগ্রহ এবং তৎপরে রাজ- 
কাণণ্যে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি বঙ্গ, বিহার ও উ্তিষ্যার নামে যাত্র গুলতান হুইয়া! এদিকে বেলী 
মনোযোগ দ্বিতে পারেন নাই, দূরসিদকুলিই প্রক্কত শাসনকর্তা ছিলেন। ১৭১২ পৃষ্ঠান্দে 
আ্গিম ওন্দ।নেৰ মৃত্যু হইলে মুরপিককুলিই নবাব হন। তিনি নূৱসিলাৰাদ ঝাজধানীই তাহার 
স্থায়ী বাসন্থানে পরিণত করেন। কৃপত্তি রাছ এবং কেশরী বায় নামক ছুইটি আদ্দণ যুবককে 
(সম্ভবতঃ ভাহার সআস্মীর ) তাহার বিশ্বস্ত সহকারিস্বরূপ নিযুক্ত করেন। তিনি হিন্দু 
মিলার প্রতি ভীষণ অত্যাচার কবেন। ক্রমাগত রাজন বৃদ্ধি করিয়া তিনি ইতিপূর্বে 
হিন্দু ক্ষমিদারদিগকে হয়রান করিষাছিলেন। এখন নবাব হইয় ভাহাদের জমিজঙা। এককূপ 
কাড়ি লইলেন। সমস্ত জমির মাপ হুইল। প্রজার সঙ্গে কোন সম্পর্কই জমিদারের 
রছিল না, নবাব সরকারের লোকেরা রাঙ্গন্থ প্রজাদের হাত হইতে আদায় করিতে লাগিল, 
খাহা কিছু সামার জমি তাহাদের রহিল, ক্রমাগত রাজন্দ বৃদ্ধি করিঘা তাহার উপন্বত্ব ভোগ 
করার অধিকার পুণ্য করা হইল। রাজকর্স্রচারীরা রাজপ্ৰ আদায়ের জনক জমিদারদিগকে লালা 
ও কষ্টঙ্গনক চরম শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন । এই জাতীয় কণ্ধচারীদের মধ্যে সঙ্গওধান 
ছিলেন নাসির ক্মাহন্মদ ও রেঙ্গ! খা। নাজিব আহম্মদ জমিফারদিগকে ধরিয়া! আনি! কখনও 
তাহাদিগকে পা! বাবিয়! ঝুলাইযা, কখনও বা কৌড়া প্রহরে নিষ্যাতন করিতেন। প্রীম্মকালে 
রৌজে খাড়া! করিয়া রাখা এবং শীতকালে নিতল জলে নিমজ্ছন প্রকৃতির কথাও শোনা খায়। 
তিনি পুরীষানিপূর্ণ এক খাতের নাম রাধিযাছিলেন "বৈকুণ্ঠ" এবং উহাতে জমিদারদিগকে 
[নিমজ্জিত করা! হইত- সেই ভয়ে তাহারা সর্বদাই কম্পানিত থাকিতেন। ( যশোর খুলনার 
ইতিহাস, ৭৮১ পৃঃ )। সুরসিদকলি খাঁ হিন্দুদিগের প্রতি এক্কপ অত্যাচার করিয়াও রাষ্ভাণ্ডার 
বাড়াইয়াছিলেন, এক্গস্ত রাজসভাব গ্রাহার এত প্রতিষ্ঠা । ব্রা্ধকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও 
5 ইনি হিন্দুদের প্রতি এক্প ব্যাবহার করিতে পারিতেন বলিয়াই বোধ হয় আ্আরঙ্গদেবের তিনি 





এত প্রিয় হইস্াছিলেন। তাহার শাসন যে খুব কড়া ছিল তদ্বিযয়ে কোন সন্দেহ নাই, 
... যেহেতু তাহাৰ নিয়ম লঙ্ঘন করিবার দরুন কিনি স্বীয় পুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। তাহার 
ৰাজ্যে হিন্টুদিগের প্রতি কিনধপ সবিচার কড়া হইত, তাহার একটি দা ছিতেছি। 
£ ৯০৬. 
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চুনাখালির জমিদাৰ বৃন্দাবনের নিকট এক সুদলমান ফকির সাহাম্য চাহিতে আসে। 
ইহার ব্যবহার তান্ত গৰিদত ও বিরক্তিকর দেখিয়া জমিদার তাহাকে কিছু না দিয়া তাড়াইয়া 
দেন। ফকির কতকগুলি ইট সংগ্রহ করিয়া একটা ছোট যসজিদের মত ঘর তৈরী 
করে। বৃন্দাবনের বাড়ীর কাছে এই কাওডটা করে। এখানে দাড়াইয়া ফকির বিকট 
চীৎকার করিয়া লোকজনকে নমাঙ্জ পড়িতে আহ্বান করিত। বৃন্দাবন ও পথে যাইবার 
সময়ই ফকির বিশেষ করিয়া এরূপ চীৎকার করিত। বিরক্ত হুইয়া! বৃন্দাবন খান- 
কয়েক ইট ফেলিয়া দির! এ ফকিরকে তাড়াইয়া দেন। ফকির মুরসিদকুলি খাঁর 
নিকট নালিশ করে। কাজি মহস্মদ শরীফ, এবং অপর একজ্গন আইনজ্ঞ মুসলমান 
বিচারক এই মোকদ্দমার বিচারের ভার গ্রহণ করেন। কাজি যহস্মদ শরীফ, প্রাণদণ্ডের 
দেশ দিয়া স্বহস্তে বৃন্দাবনকে বধ করেন। সনযন্ধদয মুরসিদকুলি নাকি বৃন্দাবনের 
পক্ষে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাজি ফকিরের প্রতি এত বড় গঠিত অত্যাচারের, 
মাঙ্জন! করিতে কিছুতেই সন্মত হন নাই। কুমারিকা হইতে হিমাত্রি পান্জ শত শত 
সবর্ণমত্তিত দেৰ-মন্দির ভাঙ্গ। যাহাদের নিত্যকপ্্ ছিল, তাহাদের মসজিদ-নামধের ইক- 
স্থশের একখানি ইট সরাইলে সে অপরাধের মার্ক্জনা ছিল না। স্বয়ং আজিম ওন্যান বখন 
এই সংবাদটা আবঙ্গজেবের নিকট জ্বানাইলেন, তখন ন্আরঙ্গজের লিখিলেন, “কাঙ্জি যাহা 
করিয়াছেন, তাহা ইশ্বাহুযোদিত।” যখন এই কাঙ্গি শরীক বার্ক্যের জর অবসর 
প্রার্থনা করিলেন, তখন এই স্ধিচারককে রাখিবার জয় সরকার হইতে বিশপেষ[চেষ্টা করা 
হইযাছিল। 


স্খলন পন্রিচেছল 
রাজা সীতারাম রায় 


দুরসিদকুলি খীর রাজত্বের প্রদান ঘটনাঁ_সীভারামের ন্যনথা্য় ও পতন। সীতারাষের 
পূর্বপুরুষ রামদাস খা! গঙ্দানী বিশ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। ইহারা কানস্থ দাস, কাণপগোত্রীয়। 
রামদাস শা এত বড় লোক ছিলেন যে তাহার পিক্শ্রনথ স্ব রাঙ্গা গণেশ ও যছ উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। কান্দী মহকুমার কুলিযা গ্রামে ইহার বাস ছিল। তথায় ইহার নিদ্মিত 
লীৰ্বি ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও আাছে। '্নন্সরাম এই রামদাসের পুত্র। 'অনন্তরামের 
হুই পুত্রের মধ্যে সীতারাম ধরাধরের ধারায় জন্মগ্রহণ করেন। ব্দনন্তরাম হইতে যষটস্থানী 
হিষকর দাসের পূত্র উীবামদাস বূললমান সরকার হইতে “খাঁ বিশ্বাস” উপাধি প্রাপ্ত হন 


© 


ঝাঙ্গ! সীতারাম রায় ৮৪৩ 


সীতারাম “ব বিশ্বাস” মহাশয়ের প্রপৌত্র ও উদগরনারায়ণের পুত্র । ইহারা উচ্চকুলে 
জন্মগ্রহণ করেন নাই । রামদাস গব্দদানীৰ পর হইতে ইহাদের অবস্থার কতকটা ক্ববনতি 
হইয়াছিল। সীতারামের পিতামহ হুরিশ্চ্র মোগল সরকারে কাঙ্জ করিয়া “বার সরান" উপাধি 
লাভ করেন, তখন হইতে আবার এই পরিবারের অবস্থার উন্নতি আর্ত হয় । 

বার দার অন্যতম ভৃবপার বান্দা মুকুন্দ রাও ও তৎপর সত্মাজিতের মোগলদিগের 
বিরুদ্ধে বিধোহ ও নিহত হওয়ার কথা ্দাসরা পূর্বেই বর্ণনা কৰিৱাছি। সত্ৰাঙ্িতের মৃত্যুর 
পর উক্ত পরগনা তথাকার ফোজদারের হাতে পড়ে। তখন মোগল সরকারের এক বিশ্বস্ত 
ক্ষত্রিয় সেনাপতি সংগ্রামসিংহ তৃষণার উপস্বন্থ ভোগ কিয় বাজ্ান্থগ্াহে প্রবল হরর! উঠেন। 
ইনি ভোর করিয়া পূর্ববঙ্গের বৈক্ত-সমাঙ্দে মিশিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধাহাদের পুত্র-ককূ। 
ইনি জোর করিয়! গ্রহণ করেন, ঠাহারা “হাম বৈদ্ছ" নাষক এক পৃথক্‌ খাক হইয়া! বৈশ্দনাক্দে 
কলন্কলাছিত হুইয়া আাছেন।* মোগল সরকারে উদ্্নারারণের বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছিল । 
তিনি তূষণার কতকাংশ জম! লইয়া তথায় স্প্রতি্িত হন। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর 
ভাহার বংশে তেমন কেহ ছিলেন না। এখনও নালিহা, মধুরাপুরী প্রতি স্থানে সংগ্রাম- 
সিংহের ক্দনেক মন্দির দৃষ্ট হয। এই সময়ে মগ, পাঠান ও পর্ভ্‌বীজ্জ দস্্াগণের দ্বারা কুষণা 
বিপর্যাস্ত হইয়া! পড়ে। অস্থমান ১৬৫৮-৬- শৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে উদযনারায়পের 
রসে দয়ামমীর গর্তে সীতারামের জন্ম হয়। 

সউদযননারায়] তহসিলদারের কার্থ্য করিতেন, সীতারাম বালাকাল হুইতে লেখাপড়ার 
অনুরাগী ছিলেন, কিন্ত নসর লইয়া! খেলা শিক্ষণ করাই ভাহার প্রধান কায ছিল। প্রতিভা 
চাপা থাকে না। তাহার অসাধারণ সাহস ও বিক্রমের কম! নীমই প্রচারিত হইল । 
খন ভুষণ! পরগনায় একদিকে মগৰস্থা, অপরদিকে পাঠানবিভ্রোহ্ী সীতারামের নিকট পরাদুত 
হইয়াছিল। সাযেন্তা খ পীত হুইয়া সীতারামকে কূষণার সন্ত নল্দি পরগনা! জানগীর 
দিলেন। 

এই পরগনা খুব বড় ছিল, কিন্তু দহাত্বেক ন্মত্যাচারে ইহা এককূপ নশূন্ হইয়া 
গিথাছিল। সীতারাম ইহার ও একেবারে কষিরাইফা ছিলেন | বুকুন্দবায় ও সত্রান্দিতের 
পর দুণা! প্রাচীন কীর্চির খ্বংসাবশের পূর্ণ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল সীতারাম দল্া- 
তক্বরের খমস্বরূপ ছিলেন। সে দেশের এক বড় দক্্য ছিল--ভাহার নাষ বক্তার না; 
এই দক্াপতিকে পরাস্ত কিয়! সীতাবাম বশস্থী হইলেন। বক্তার খা সীভাবামের সাহস ও 
অঅমিতবিক্ৰম দেখিয়া এতই সুষ্ঠ হইয়াছিলেন যে, ভিনি স্বীয় দলবল লইঘ্া সীতারামের 
পরের হুইলেন। শত কারা সীতারামের ভয়ে দুর দুবাস্ধরে চলিয়া গেল। 
নল্‌দি পরগনায় পত শত লোক আসিয়া বাস করিতে লাগিল। সীভাৱাষ বহু দীখি খনন 


= কৰিত স্থাছে, ৰঙ্গৱেশে আসিয়া ইনি বিজাসা করেন, “এবেশে আাছণের পে কোন্‌ জাতি জট” 
উদ শুনিলেন--“বৈধ্যজাতি” । তখন বিজ পৰিচর-মলে ইৰি খলিলেন, “হাৰ বন্দি” 








৮৪৪. বৃহৎ বঙ্গ 


করাইয়াছিলেন_ প্রবাদ এই যে, এই কীঘিকা-খননন্যাপারের অগ্ততম উদ্দেশ্য সৈ সংগ্রহ 
কর!। প্রকাশ্রভাবে সৈন্য সংগ্রহ করিলে উহা নবাবের নঙ্গরে পড়িতে পারে, এই সআআপন্ধা় 
তিনি দীষিখননকারী সহন সহশ্র লোককে রাত্রে সামরিক শিক্ষা প্রান করিতেন। 
একদল লোকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে ভাহাবিগকে বিদায় করিয়! নূতন দল নিযুক্ত করিতেন। 
এই ভাবে রাজের বহু লোক অস্তরশস্তের ব্যবহার শিশিযাছিল। প্রয়োজন হইলে তাহারা 
সীতারামের আহবানে একত্র হইয়া যুদ্ধের জন পরস্থত হইত তাহার পরগনায় মগ, পাঠান 
ও দস্থ্যদের অত্যাচার নিবারিত হইয়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল। সান্তা খা সীতারামের 
বিক্রম ও দঙ্দ্য-নিবাৱশের কথা শুনিয়া বরং প্রীত হইলেন। তিনি ন্দারঙঙ্গেবের নিকট 
হইতে 'রাজা' উপাধির সনন্দ সআনাইর। তাহাকে দিলেন। 'অন্তমান ১৬৮৭-৮৮ পৃ; অন্দে 
সীতারাম এই 'রাজ্া” উপাধি প্রাপ্ত হন। 

নল্‌রি পরগনা বহন্ননিবাসে পরিণত হওয়াতে ইহার আত খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, 
তাহা ছাড়া সাতৈর পরগনার অনেকটা তিনি তালুক হিসাবে লইয়াছিলেন। াহার 
প্রতাপ এখন প্রবাদবাকোর কায় লোকের মুখে দুখে প্রচারিত হুইল। তিনি বিপুল 
উৎসবে পিতৃশ্রান্ধ করিলেন। সেকালে এই ব্যাপারে তাহার ২৮,৯৭২, টাকা ব্যয় হইয়াছিল। 
সতীশ মিত্র বলেন, “এখনকার দিনে উহা! অন্যুন হুই লক্ষ টাকার সমান।” (৫৩৯ পুঃ )। 
রাঙ্গা উপাধি প্রাপ্তির পর ইনি মহচ্মদপুরে বাঙ্জধানী স্বাপনপূর্কাক যেরূপ বহু ঘটার সহিত 
'্মভিষেকোৎসব করিয়াছিলেন, বহুদিন কোন হিন্দ, রাচ্ছা বাঙ্গলায় সেরূপ করেন নাই। 
লোকে মুখে মুখে গাহি! বেড়াইত-_“ধন্ত রাঙ্গা সীতারাম বাঙ্গলা বাহাছুর। ধার বণেতে 
ছুরি ডাকাতি হয়ে গেল দুর ॥ বাধ মান্ষে একুই ঘাটে সুখে জল খাঞ। রামী-্রামী পুটলী 
বাধি গঙ্গাঙ্জানে খায় ৪” 

শৈশব হইতে শিবাক্ছির মত সীভারাম পার্দাভৌম হিন্দুরাজাগ্রতি্ার স্ব দেখিয়া- 
ছিলেন। তাহার উদ্দেশ্বসাধনে কযেক্ন স্লন্তকশ্্া মহাবীর হার সহা হুইয়াছিলেন, 
ইহাদের একজনের নাম “মেনা হাতী ৷” বস্ততঃ তাহার বিরাট হষ্টপুষ্ট দেহ ও বলিষ্ অগ- 
প্রতাঙ্গ দেখিলে ভাহাকে ছোটখাট একটি হাতী বলিয়াই মনে হইত। দস্থযর! ইহার 
নাম শুনিলেই সস্তরশত্থ ফেলিয়া পালাইত। ইহার প্ররুত নাম রাসরূপ ঘোষ ( আকনার 
দক্ষিশ-বাড়ীর, দোষবংশীক্)। অপর একজনের নাম দূনিরাম ঘোষ--শুলনা ক্ষেলার বঙ্গ 
কায়স্থ । সুনিবামের দুঃসাহসিক যঙ্গপা ও যেনা হাতীৰ দৈহিক বল ও অদমা বীরত্ব _ 
সীতারামকে সর্বকাণ্ে প্রবদ্ধ করিত। ইহা ছাড়া পাঠান বক্তার দা, মোগল আমল বেগ, 
পচা ঢালী ও ফিরা ( মাছকাট! ) প্রকৃতি সেনাপতিও সুদধকালে তাহার ব্িপ- 
হন্তন্দকূপ ছিল। এই নবগঠিত নীরদলের মধ্যে স্নেকে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, ইহাদের 
মধ্যে সীতারামের জীবলীলেখক সস্ধ বহুবাৰ রখো, রামা, কুম্ভে, হামা, বিশে, হরে, 
কালা, নিমে, দীনে, লো, জগ! ও ষেকো_এই বারন প্রধান বস্যৰীরের উল্লেখ করিয়াছেন, 
সকলেই বাঙ্গালী ছিল এবং শেষে সীতারামের বলকুক্ত হইয়াছিল রাঙ্গা সীতারাম পাদ্জাৰ 
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হইতে শিখ, নেপাল হইতে ওুর্থ আমদানী করেন নাই। বাঙ্গালী রাঙ্গা বাঙ্গলার ভাইদের 
লইয়া দেশের অনাচার-নিবারপের জ্ত লড়াই করি্াছিলেন। তিনি হিন্দু-দুসলমানে 
ভেদ দেখেন নাই । এসঘন্ধে পরীকৰি সেই সমকে এই গানটি বাৰিয়াছিলেন--“শুন সবে 
ভক্তিন্তরে করি নিবেদন। দেশ গাঁযেতে মাহা হইল তার বিবরণ ॥ রাজানেশে হিন্দু, বলে 
মুসলমানে ভাই। বাজে লড়াই কাটাকাটির নাহিক বালাই ॥ হিন্দু বাড়ীর পিঠে কাসন 
(কাসন্দী) দুসলমানে খার। মুসলমানের নল (রস) পাটালী হিন্দুর বাড়ী বায ॥ রাঙ্গা 
বলে আলা হরি নহে ছুইজন। ভক্গন পৃজ্দন যেমন ইচ্ছা করুক সে তেমন ॥ মিলে মিশে ধাকা 
সুখে, তাতে বাড়ে বল। ভয়েতে পলায় মগ ফিরিল্ীর কল & চুলে ধরে নারী লয়ে চড়তে 
নারে নায়। সীতারামের নাম শুনিয্া পলাইয়া! বায় ৪” (যছবাবুর-_সীতারাম ১১২ পৃঃ )। 
সীতারাম ছিন্দুরাঙ্গার আদর্শ লইয়া বে স্রখ-পাস্ধির সামাঙ্গোর পন্ধন করিয়াছিলেন তাহ! 
এই দেশে টি'কিল না। এই ব্াতূবিরোধধিত, বর্ন, পরতীকাতর__ক্যহ্থীন উধর মকুমিতে 
স্বর্গের কম্তকুর চার! বাড়িবে কিরূপে 1 

মীতারাম ক্রমশ: তাহার বাঞ্ছা বিস্তার করিয়াছিলেন, সম্রালিতের মৃত্যুর পর কধা 
পরগনার 'অনেকাংশ অবশেষে কালীনারারণ নামক এক ব্যাক্তির হস্তগত হুর। ইহার পুত 
ক্রঞ্চপ্রসাদের মৃত্যু হইলে সেই জমিদারীর শিশু মালিকগণের পক্ষে সীতারাম অভিভাবক 
হইয়া রূপাপাত, লোকভানী, রকনপুর প্রভৃতি পরগনা শাসন করেন। মাঙুধসান্থী পরগনার 
দৃদ্বামী রামদেবের জমিগারীর পূর্দাংশ সেনাপতি মেনা হাতা বলপূৰ্বক দখল করেন। 
উত্তরে সারার নিকটবৰ্ী নাস্দ্রালীতে শচীপতি দার নামক এক বৈষ্ জমিদার ছিলেন, 
সীতারাম তাহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। “উত্তরে পত্ম। পর্যন্ত ক্র ক্ষত জমিদারিগুলি 
সীতারামের হন্তে আসে” ( সী বারু--৫৫$ পৃঃ )। সারের উদ্ধারে নসিব ও নসরৎ নামক 
ছুই পাঠান বিদ্রোহী হইঘাছিল। সীতারাম নবাবকর্কৃক ইহাদিগকে দমন করিবার ভার 
প্রাপ্য হন। এই হুযোগে তিনি অনেকগুলি নূতন ছর্গ ও মহন্মদপুরে কামান প্রস্থত করিবার 
বাবস্থা করেন। পাঠানেরা সহজেই পরাতৃত হয়, এবং নবাব সরকারে ভাঙার প্রতিপত্তি 
খুৰ বাড়িয়া বায় । চাচড়ার রাঙ্গা মনোহর বায়, মীর্্জানগরের ফোজলার নূৰউল্লা খার 
সাহায্যে সীতারামের রাঙ্গানী 'আক্রমণের চেষ্টা পাইরাছিলেন, কিন্তু পরানৃত হইয়া পলাছন 
করেন। তখন সীতারাম তাহার হুর্গতির একশেৰ করিযাছিলেন ( ১৭৮৩ প্রঃ )। স্বন্দরবনের 
আ্রায়গীর সীতারামের ছিল, কিন্তু কতিপয় জমিদার প্রজাদ্িগকে বি্বোহী হইতে উত্বদিত 
করেন। রাঙ্গা '্বয়ং তথায় যাওয়াতে সকলে নিরন্ত হইয়া ঘায়। এই হতে নলী, তেলিহাটী 
ও মকিমপুর তাহার হস্তগত হয । জানকী বিশ্বাস মন্ধুমদার নামক এক বৈশ্বকদমিদারের 
বংশধৱের! স্রলতানপুর খক়ড়িকা পরগনার মালিক ছিলেন। সীতাবাম এই সমস্ত জমিদারের 
[নিকট হইতেই ৱাজ্গন্থ আদায় কবিয়াছিলেন। বাগেরহাট-রামপালে বিজোহী জমিদারদের 
সঙ্গে ভাহার একটা খণ্যৃদ্ধ হইয়াছিল। তিনি রামপাল জন করিয়াছিলেন, তাহার প্রদন্ধ 
সনদে তাহা পাওয়া বায় । পরমধুদিরার নিকটে “রণতৃম" বা রণের মাঠ নামক একটা স্থান 
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আছে, সম্ভবত: এইস্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল। সীতারাষ এইবার চিকলিয়া, যধুদিয়া প্রন্থতি 
পরগনা অধিকার করিয়া লইলেন। 

যশোর খুলনার ইন্িহাস-লেখক সতীশ বাবু বলেন "সীভারামের রাজ্য দ্জার উন্নর পার 
হইতে আরস্ত করিয়া বঙ্গোপসাগরের তীর পথ্যস্ত বিস্তৃত ছিল।” (৫৬৩ পৃঃ)। উত্তরে 
পাবনা, দক্ষিণে ভৈরব নদ, পশ্চিমে মামুদসাহী শরগনা--তেলিহাটা পরগনার শেষ। এই 
এক অংশ, আর দ্বিতীয় অংশ দক্ষিণে স্ন্দরবনের আবাদী মহল, উত্তরে ভৈরব নদ হইতে 
আৰাদ শে, পূর্বে বালে্বর হইতে বরিশালের কতকাংশ পথ্যন্ত বিশ্বৃত ছিল। এই বিস্তৃত 
অধিকার ৪৪টি পরগনায় বিভক্ত ছিল এবং ইহার কাতর তখনকার দিনে এককোটা টাকার 
(উপরেহইত। 

মোগলেরা সীতারামকে এতদিন পর্যন্ত প্রশ্রয় কি্াছিলেন কেন ?-_তাহার একমাত্র 
কারণ-_ গার! হিন্দুজমিদারদিগকে নগণ্য মনে করিয়াছিলেন, জনশ্রতিতে যত কিছু শোনা 
যাইত, নবাব তাহা কাণে আনিতেন না। সীতারামের স্থশাসনে দুসলমানের! প্রীত ছিল। 
তৎকালে নবাবের পাঠানদিগকে ও মগদিগকে ব্মাশক্কা করিতেন। সীতারাম নবাবের 
পক্ষ হইয়া ছদদাস্ত পাঠান ও মগদদিগকে দলন করিয়াছিলেন, ইহাতে পায়েস বপ্রসুখ 
শাসনকণ্তারা বরং ভাহার উপর প্লীতই হইয়াছিলেন। সীতারাম যে রাজস্ব দিতেন নাঁ-. 
ইহাতে ভাহারা এই কারণে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্ত বৃদ্ধির একট! সীমা আছে, 
সীতাবাম মখন সে সীষান! লঙ্ঘন করিয়া গেলেন, তখন তাহার প্রতি নবাব সরকারের দৃষ্টি 
আকরুষ্ট হইল। 

পাঠান-নির্ধাতনের 'ছিলায় সীতারাম বছ হুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন, দীঘিকা-খননের 
উপলক্ষে তিনি রাজোর শতসহজ প্রজ্গাকে সামরিক শিক্ষা দিয়াছিলেন, দন্্যদলন-প্রচেষ্ঠায় 
তিনি বহু দস্থ্যকে করতলগত করিয়াছিলেন। তাহার সৈযশ্রেনীতে হিন্দু, পাঠান, মোগল 
প্রস্ততি নানা সম্প্রদায়ের লোক রাজতক্কিপরাযণ ও সন্্টচিন্ ছিল। 

এইভাবে বলসঞ্চযপূর্কক সীতারাম রাজত্ব করিতে লাগিশেন। তিনি মহস্মদপপুরের 
ছর্গকে 'অতি দুর্গম করিযা| নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিশাল 'অরণ্য ও তিনদিকে বিল পরিবেষ্টিত 
থাকায় নিভৃত প্রদেশে তিনি স্বদেশী কর্সকারকর্কৃক বড় বড় কামান প্রস্তত করাইয়াছিলেন। 
মহন্মদপুর বাণিছ্যকেন্গে পরিণত হইল। রাঙ্জার ব্যায় বাড়িয়া গেল। রাঙ্গা নিঙ্গে বিদ্ান্‌ 
ছিলেন। শৈশবে তিনি টোলে সংস্কৃত পড়িছাছিলেন, তিনি বাঙ্গলা! ও উদ, খুব ভাল জানিতেন। 
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পূর্ব হইতেই শিরের খ্যাতি ছিল। সীতারাষ শিল্পের পরম উৎসাহনাতা ছিলেন। এখনও 
নালিয় গ্রামে সাত হাত উচ্চ নানারূপ কাককাধ্যশোভিত চিনির মঠ, রপ, মযুরপনধী প্রভৃতি 
মিষ্ট জব্য পাওয়া যার-_স়রারা চিনির যে কদ্‌না এখনও তৈরী করিয়া থাকে_্াহার 
অধিকারে তাহার বেড হুই হাত এবং উচ্চতার দেড় হাত হুইত। এই জিনিবটা 
তুলার স্তার হান্কা, কাঙ্গ এত হস্ম ও সুন্দর যে মনে হয় এত বড় কদ্মাটা ফু দিলে 
উড়িয়া মাইতে পারে। ভাহারই রাজধানীর নিকটবর্বী স্থানে অতি সুক্ষ বার তৈরী 
হইত, এখন তাহার দু গৌরবের চিন অছে। সাতৈরের পাটী ও মাছর একসময়ে 
'ভারতবিষ্র্ত ছিল। কতেক বৎসর মাত্র অত্রীত হইল তখনও এমন কারিগর বর্তমান ছিল থে 
£০১ টাকা মূল্যের মাদুর তৈরী করিতে পারিত। ভাহারই মন্দিরাদির ইটে যে কাককার্শ্য 
দৃষ্ট হয়, তাহা বঙ্গে সথস্ম শিন্ের উৎকষ্ট নিদর্শন। কাঠের উপর, কাগঞ্দের উপর ভাঙার 
সময়ের যে কত সুন্দর সুন্দর কাৰুকা্শ্যের নমুনা! আমরা পাইবাছি তাহাতে যনে হয়, বীর, 
সীতারাম রায় কেবল বুদ্ধবিস্যায় দেবসেনাপত্তির পৃক্গা করিতে অর্ঘ্য পরস্থত করিয়া ক্ষান্ত 
রহেন নাই, তিনি স্বপক্ষে ভালি নর্থ দিবা বঙ্গের কলালস্মীর পুজা করিতেন। দুদণা 
পরগনা পূর্ব হইতে বঙ্জ ও কাগজ প্রস্তুত করার জন প্রসিদ্ধ ছিল (“বনাত-মখমল-পটু 
ভুষণাই খাসা। বুটাদার ঢাকাই দেখিতে তামাসা18” বাষপ্রসাদ--বিস্া্থন্দর। ) কৃষণাই: 
ক্কাগঙ্গ সেকালে বঙ্গের সর্বত্র সুপরিচিত ছিল। 'আমরা ইতিপূর্কো এই অঞ্চলের নে শিল্পমণ্ডিত 
দরের উল্লেখ করিগাছি, তাহাও সীতারামের গরান্দধানীর অনতির্ববন্ী। মহন্মদপুরে এখনও, 
কাচা নামক একজাতীয় লোক বাস করে, তাহারা কাচের চুড়ী প্রস্তত করিত। গালা, মোষ, 
তামা, পিত্বল, কাসা এবং সোণারূপার কাকশিল্পের স্ষন্ত সীতারামের কৃষ্ণ! বিখ্যাত ছিল। 
মুরসিদাবাদ নবাববাড়ীর মে স্থবৃহৎ কামান আছে--তাহা ঢাকার জনাদ্দন কামার ১৬৩৭ খৃঃ 
বন্ধে নির্মাণ করিয়াছিলেন, পিল্তলফলকে এই কথাই উৎকীর্ণ আছে। এই কামালের 
নাম “জাহান-কোষা” বা! “জগজ্জযী”। সীতারাম এই জনার্দন কর্রকারের স্বজাতীয় 
শিরীদিগকে ঢাকা হইতে আলিয়া মহ্মদপুরে উপনিবিষ্ট করেন। ভাহারাই পাহার শুবিখ্যাত 
“কালু খা ও কুমকুম খ” নামক কামান নির্মাণ করিয়াছিলেন। ঢাকায় উক্ত নামধেয় 
কামানয়ের মত একটি বৃহৎ কামান আছে, তাহা! সীতাবাম রায়ের কি না বলিতে পারি না। 
সীতারামের বহু পুক্ষরিনী ও দীঘি এখনও বিশমান। ইইকমন্দির নষ্ট হইয়া গিয়াছে, 
কিন্ত সেই সকল দীঘির পুণ্য নীর এখনও স্থপেষ । সর্কাপেক্ষা বড় দীঘি “রাষসাগর", 
এখনও পাহাড় লইয়া তাহার বেষ্টনী ৬,*** হাতের কম হইবে না, ইহার বগফল অন্যান 
২০৮ বিখা। “স্থখসাগর” নামক নীঘিতে গুরুতর রাজ্যশাসন ও বুদ্ধবিগ্রহের শ্রান্থি দূর 
করিবার জঙ্ নানা কাকশিলপমণ্ডিত “মযূরপন্থী" নৌকাতে বহু রমণী-পরিব্বৃত হইয়া “বিলাসী” 
সীতারাম নৌবিহার করিতেন। সত্তি জটিল ও কঠিন রাজনৈতিক সম্পূর্ণ খাহার জীবন, 
বিনি দির 'অবস্থা হইতে সার্কাভৌম সাস্রাক্ছোর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাকে “বিলাসী” বলা 
সুর্য; তবে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কচি অস্থগত “একপত্থীক” ধৰ্ম্ম তখনও বঙ্গদেশে প্রচলিত 





৮৪৮ বৃহৎ বঙ্গ 


হয় নাই, নর্ভন, গান, ্ত্রীলোকদের সঙ্গে ব্দামোকষপ্রযোদক্জনিত ক্ষণিক হুখভোগে তখনকার 
বড়লোকেরা নৈতিক বিভীষিকা! দেখিতেন না। “হুখসাগর! ছাড়া ‘কষ্চসাগর' 
দীখিও এই যহাপ্রাশ ব্যক্তির সাধারণের হিতকাষনার নিরর্শনস্বক্ূপ রহিয়াছে । 

সীতারামের রাজ্গসতা বহপপ্ডিতমুখরিত ছিল। তাহার রাজদো বারুইখালি, নালিয়া, 
নহাটা, বাটাজোর প্রভৃতি স্থান বৈদিক ক্রাহ্ধণপপ্ডিতদ্দের কেন্রস্থান ছিল। পলিতা 
নহাটার প্রসিদ্ধ ভাস্করানন্দ বাগমবাগীশ, বৈধবচুড়ামণি কুক্বত গোস্বামী প্রভৃতি পঞ্ডিতের! 
তাহার শত অলঙ্কৃত করিতেন। আগমবাপীশ মহাশয় তবসনবন্ধে বাক্গলায় এই কনিতাটি 
লিখিযাছিবে 'ভাস্করে উদয়ভাস, উদয়নারায়শ লাস, তনয় রাজেক্র সীতারাম । গণেশ, 
দেবেজ তথি, কৃ-সধিপতি, ভৃষণে দুষিত গুণগ্রাম (" “বৈচ্ধকুল-প্রদীপ" অভিৱাম কৰীক্ৰ- 
শেখর কব্রাজ্ছ রাজ্সভার দ্লগ্ারত্বরূণ ছিলেন। 'অসাধাবণ পাত্তিত্যের জন্ত তিনি 
রাজার নিকট হইতে "মহোপাধ্যায” উপাৰি পাইয়াছিলেন (সতীশবাবু, ৫৯৮ পৃঃ)। 
পআঅভিরামঃ কৰীক্জোহসৌ সীতারামান্ধি তৃপতেঃ। মহোপাধ্যায়পদৰীং মহংপুর্বামবাপ্রবান্" 
(রামতন্থ হড়_-কুলপঞ্জী)। সীতারামের সভা দর্শন, সাহিত্য, স্কায় প্রভৃতি শাক্সের সর্দদ| 
মালোচনা চলিত। “তিনি মুসলমান প্রজাদের শিক্ষার জন্ত মৌলতী-ঘার! বহুসংখ্যক মক্তব 
খুলিযাছিলেন” ( সত্ীপবাৰু, ৫৯৯ পৃহ)। 

সীতারামের “দোলমঞ্চ", “দপরূজার মন্দির“, “কবষ্ণদীর মন্দির", "রাঘচন্দ্রবাটী”, 
পপঞ্চরস্থ" প্রকৃতির ভগ্াবশেষ এখনও দু হয়। পাহার মালকষী গ্রামের প্রসিদ্ধ ছু, 
কালিকাপুরের গড়, এমন কি মহন্মনপুরের ছুর্গ এখন ডিপিতে পরিণত। 

একটি দরিদ্র বালক সম শতান্দীর শেষভাগে স্বীয় প্রতিভাবলে আদর্শ হিন্দু 
সাম্রাজ্য গড়িতে ক্বতসন্ধর হইয়াছিল। পরথমন্দীবনে তাহার ছুই 'অন্তবঙ্গ সহচর ছিলেন, 
রামঙজগীবন ও রামরূপ (মেনা হাতী), উহার! ভাঙার আজ্দীবন-সঙ্গী। কত গভীর রজনীর 
পরামর্শ, কত উদেদাগ, কত জীবন-পণ যুদ্ধ, মগ-পাঠান-ছিন্চ:বস্থার সহিত সংঘ, কত ক 
ও. বিপংসন্ুল অভিনান ও বিলবেরিত স্থানে হর্ন ঝাজধানীতে কামান-নিশ্মাণ, দীষি- 
খননোপলক্ষে ছ্্খ বাঙ্গালী সৈরের স্ষ্ট_-একটা অজ্ঞাত অরশ্যপ্রদেশকে সহসা 


ও অন্তাল্ 





বামরাজোর স্ব সফল করিত! পরদর্শন_১৬৯* শ্ব; হইতে ১৭১২ খৃঃ-_এই স্বল্প দানিংশতি- 
বর্ষবযাপী সধ্যবসায়ে “দির্লীস্বরো বা জগদীশ্বরো বাঁ-সেই সাহান সা সম্রাটের বিরুদ্ধে অটল 

| প্রতিজ্ঞা দাড়ানো- এভাবে এতটা বড় স্ব মার কোন্‌ বাঙ্গালী গত চারিশত বৎসবের মধ্য 
এতটা! সফলতার দিকে "আনিতে পারিযাছেন ? ছিন্দ-নুসলমানে এই রীতি, জগাতিধশনির্বিশেবে 
ুপগ্রাহিতা, কায়স্থ হইয়া বৈন্ধ পক্তিতকে “মহোপাধ্যার" উপাধিপ্রদান, নন্দির ও মসজিদ, 
চুপ ও মক্তব একর প্রতি, জরবেৰ ও চ্ীবাসের নীতি গুনিয! নষকর মিলান, শিলের 
আশপ্রতিষ্ঠা এবং রাজধানীর “মহ্পুর” নামকরপ-_-এমনভাবে প্রতাপাদিতোর পরে আর কে 
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করিয়াছেন ?* অপর মহাবীরেরা কেবল যৃদ্ধবিগ্হ লইন! ব্যাস্ত থাকিতে, কিন্ত সীভারাম 
তাহার বিশাল সাম্াঙ্জোর গঠন-শক্কি সব্ধদিকে সপ্রমাণ করিহাছেন। বখন নুরসিদ্কুলি খা 
রাজস্ব দেওয়ার দেরি হইলে আক্ষণ জমিনারদিগকে ধরিয়া! ধৰিয়া “বৈকুণঠে নিক্ষেপ করিতেন, 
সেখানে পুরীদমিশ্রিত জল তাহাদিগকে গলাধঃকরণ করিতে হইত, তখন লীতারাম 
'অটলভাবে দাড়াইয়া দমিদারদিগকে বলিতেন, “রাজস্ব দেওয়া বন্ধ কর” তিনি জানিতেন__ 
এই সংঘর্ষ শুধু সুরসিদাবাদের সঙ্গে নহে, সমস্ত ভারত-সান্াজ্যের মালিকের--হিমাড্রিপ্রমাণ 
ওুকরুতর রাষ্র-পাক্কির সঙ্গে সংঘ, সেই বিশাল বন্ধের নিস্পেষণে হার মহন্মদপুর বুদ্ধদের মত 
বিলীন হুইবে । পতঙ্গ যেমন 'অগ্রিকুণ্ডে স্বেদ্ছার কাপাইয়া পড়ে--সেইরূপ তিনি এই বিপদ্কে 
বরণ করিয়া লইলেন। এ যুদ্ধ দাউদের সঙ্গে আকবরের যুদ্ধ নহে_ দ্বাহশ ভৌমিকের সমবেত 
শক্তির সহিত মানসিংহের মুদ্ধ নহে, জব্পরাজ্ষয় সে সকল ক্ষেত্রে অনিশ্চিত ছিল, এই. 
মুক্ধ নগণা মহন্মদপপুরের সঙ্গে দিল্লীর বাদশাহের। এ সকল জানিয়াও তিনি মুরসিদকুলি নী- 
কৃত হছিন্দুঙ্গমিদারদের স্মপমান সহ! করিতে পারিলেন না, ফোহদার তরপ খাঁকে বলিয়া 
পাঠাইলেন, তিনি রাঙ্জন্থ দিবেন না। মেনা হাতীর সঙ্গে বৃদ্ধে তরপ খা! নিহত হুইলেন। 
যে সকল হিন্দু জমিদার তাহার শাসনে গরুড় পক্ষীর স্তায় হই ছিলেন, ষ্ঠাহারাই রং বদলাইয়া 
সুরপিদকুলি খার পক্ষাশ্রহপূকক লীতারামকে িটুকারী দিতে লাগিলেন। বং দয়ারাম বায় 
বক্সার গার সঙ্গে যোগ দিয়া মোগল সৈক্কের নেতা হইয়া! মহ্মদপুরে অভিযান করিলেন, 
খাণ্য গুণ্ত| লাগাইয়া মেনা হাতীকে অতককিতভাবে বধ করিলেন। মুরসিদকুলি শত্রু হইলে 
ততটা হীন ছিলেন না, তিনি সেই বিশাল নবনুণ্ড দেখিয় বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, “তোমর! 
কি করিয়াছ ? এপ বিশালকায় বীরকে না মারিয়া ঠাহাকে ধরিয়া মানা উচিত ছিল।” 
(“The Nawab seeing the huge head said, ‘A mao like that you should 
have brought alive sod vot killed 1” He directed the head to be taken back 
to Mubammodpur and it was there buried aod a great tomb raited over il." 
Westlands Report, 7, 27.) সীতারাষের সহিত বাবালিয়ায় মোগলদের যে যুদ্ধ হইয়াছিল 
তাহাতে ৬** মুসলযান সৈন্তা নিহত হয়। 

দয়ারামের দ্বারাই সীতারামের পতন খটে। শেষ পথ্যস্ত মহন্মদপুরের ছূর্গ সমাভ্র্ 
করিয়! তিনি যুদ্ধ করিযাছিলেন। বন্দী হুইয়া তিনি মুরসিদাবাদে নীত হন। তাহার বহু 
পরিবারবর্গের মধ্যে কেছ কেহ পূর্বে নিরাপদ্‌ স্থানে সাশ্রয় লইয়াছিলেন। কাহার তিন 
বিবাছিত| পত্নীর মধ্যে একজন শেষ পশ্যস্ত তাহার সঙ্গে ছিলেন। কোন ফিরিঙ্গী লেখক 
আপনাকে সীতারামের বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়! পর্ভ.গীজ ভাষায় বই লিখিয়াছিলেন। 
সাহার অন্দরমহলের বন্ধ বমনীর মৰো হুই একজন ফিবিগী সংরদামকুক্ত থাকা আশ্চধ্যের 
বিষয় নহে। 

গাহার দেশী লোকের শক্রভার ফলে তাহার পতন হইয়াছিল, তাহার রাষ্ট্রনীতি 
| আদৰ্শনরপতির যোগ্য ছিল। তাহার সংগঠনী-প্রতিত! সার যোগ্য ছিল। "অদ্য বীৰা, 


সাহস, স্যায়বোধ প্রতৃতি গুণে তিনি জগস্মাক্জ মহাবীরদের পথামক্ত হওয়ার উপযুক্ত। 
৮7১০৭ 
র্‌ 











© 


vee বৃহৎ বঙ্গ 

তিনি নিঙ্গের দোষে বিনষ্ট হন নাই। “জ্ঞাতি বি অভিরোষে, গরুড়ের পাখা খসে 
লিঙ্গের লোক যদি পর হয়--স্বলাতি মলি তোহী হয়_তবে বিনাশ অনিবা্য ভারতের 
ইতিছাস-__-বিশেষ হিনুজোতির ইতিহাস পুনঃ পুনঃ এই কথাটা প্রমাণ করিয়াছে। যেদিন 
ভাঁহার শৈশবসঙ্গী, নিত্াসহচর, উচ্চাকাক্ষার অংনীফার, রাঙ্গোর প্রধান ভিত্তি “মেনা হাতী” 
মৃত্যু হইল__াহার সহায়তার তিনি শত ফন্থার অভ্যাচার হইতে বঙ্গদেশকে বীচাইছেন-_ 
মিনি জগতে জায়রাঙ্গস্থাপনের ভক্ত রাউণ্ড টেবেলের নাইটের সলায় ব্ারথারদুলা রাজার পারে 
গাড়াইয়াছিলেন, কতদিন রাত্রিতে জয়ন! করিয়া পরদিনই তাহা কাধ্যে পরিণত করিতে উন্নত 
হইয়াছেন, সেই চিরসব্ধদ্‌ সেনা হাতীর সৃত্যুসংবাফ খন পৌছিল, সেদিন সাবার ছয় বিদীর্ণ 
করিয়া যে লীর্ঘনিশ্বাস বাহিৰ হইরাছিল-_তাহাব দুরকম্পন দান্দও আমরা আমাদের জগথে 
তে করিতেছি ১৭১২ খৃঃ অন্দে সীতারােৰ মৃতু হইয়াছিল। জন্ম ১৬৪৮(৬*)-সৃত্ 
১৭৯২, স্তরাং মৃত্যুকালে তাহার বম ৫৪ অথবা ৫২ সর হইয়াছিল। 


শষ্ঠ পন্রিভেছেদ 

পরবর্তী বাদসাহগণ 
দুরসিদকুলি খর সময়ে ইংরেঞ্দের বাণিঙ্্যসংক্রান্ত অনেক গুরুতর ঘটনা! ঘটখাছিল। 
ইংরেছেরা বৎসরে শুধু ৩,***১ টাকা দিয়াই নৃক্তি চাহিয়াছিলেন, ভাছাবা ছিন্দুদের ও নাজ 
“প্রজাদের প্রতি যে ব্যবহার, তাহা হইতে বেলী সুব্যবস্থা চাহিয়াছিলেন। মোগল এবং আরব 
বণিকেরা যেরূপ সর্বদা শুঞ্ধ হইতে মুক্ত, ইংরেজরা! সেইরূপ মুক্তি পাইতে আবদার 







পত্র অগ্রান্ধ করিলেন। তিনি জানিতেন উৎকোচ গগিরা ইংরেজ বণিক্‌ রাজকর্শ্চারীদের 





করিযাছিলেন। নবাব এই 'আবৰারের প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি স্রঙ্গ বাদশাহের মঞ্্রী-' 











পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৫১ 


এই সময়ে দৈষ ইংরেজদের সহার হইল; ফেঝোক্সে্ার বাজপুতরাঙ্জগণের নন্ততম 
রাসিংহের হনদরী কাকে বিবাহ করিবেন, সব ঠিকঠাক, এমন কি কন্তা রাজধানীতে 
আনীত হইয়াছেল,_এই সময়ে সমাট গুরুতর পীড়াগ্রন্ত হইলেন, দেশী চিকিৎসকেরা হার 
মানিল। ইংরেজদের ডাকার হ্কামিলটন অস্ত্রোপচার করিত সা ফোবোক্‌সেয়াবকে সীত 
নীম ভাল করিয়া দিলেন। তিনি প্রতিশ্ত হইলেন, ডাক্তার যাহা চাহিবেন তাহাই 
দবিবেন। ডাক্তার নিঙ্গের স্বার্থ না খুজ্জিয়া তাহাদের আবেদন-মন্্রীর প্রার্থনা করিণেন। 
বিবাহোৎ্সবের গোলমালে ছয়মাস কাটিয়া গেল। ফেরোক্‌ুসেশ্বার ভ্বামিলটনকে অনেক 
বহুমূলা উপহার ও জাতীয় স্থবিৰার কয়েক দক! নুর করি! ছিলেন, কিন্ধ ৰাণিজ্যসংক্রান্ত 
বিষয়গুলিসন্বন্ধে মন্রিবর্গকে রিপোর্ট করিতে বলিলেন। ব্দাবেদন যাইব! পড়িল হুসেন 
“সালি খাঁর কাছে। স্থতরাং আবার বিভ্রাট | সস্তঃপুরের এক খোজাকে উৎকোচ 
দিয়া বনীনৃত করা হইল। মহাভিষকের নর বধের মা এই উৎকোচের ক্রিয়া তখনই 
দেখা গেল। কিন্ত নবাব বাঙ্গলাদেশে তাহা কাধে পরিণত হওয়ার পথে, প্রকাস্ত্াবে 
না পারিয়া, নানান্মপ বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। একটা কা এইকূপ ছিল যে, ইংরেক্সগণ 
কলিকাতার পার্খে ৩৮টি নগর কিনিতে পারিবেন। সর্বনাশ, তাহ! হইলে সাহারা এত বড় 
হইয়া উঠিবেন যে ফোর্ট উইলিযামের জোবে পন্গে পঙ্গে তাহারা নবাবের প্রতিপক্ষ করিতে 
সাহস করিবেন। নবাব জমিফারদিগকে ডাকাইয়! বলিলেন, বত লাই দিক না কেন 
ভাহারা! মেন বিদেশীদিগের নিকট জমি বিক্রয় না করেন। তবে কলিকাতায় সুরসিগকুলি 
খা ফেরোক্সেয়ারের মন্ত্রী দলিলের বলে যে সকল স্রবিধা! দিলেন, তাহাতে তাহাদের অবস্থার 
বিশেষ উন্নতি হইল । 


এই সময়ে ফেরোক্সেয়ার নিটুরভাবে নিহত হন (১৭১৯ খৃঃ )। মহপ্মধাবাদের 
. পাঠানেরা! পুনবাম বিদ্রোহী হইয়াছিল, কিন্ত হগলীর ফোজদার ক্মাসান আলি খ' তাহাদিগকে 
দমন করেন। তাহারা মুরসিদাবাদের নিকট সরকারী ৬*,***২ টাকা লুট করিয়াছিল । 


, মুরসিদকুলি ৰা সেই টাকা পার্শ্ব জমিদারদিগের নিকট হইতে আদা করিয়া লইলেন। 
ভাহার! কেন পাঠানদিগকে পথ ছাড়ি দিদ্াছিলেন-__এই ্সপরাখে পাঠানদের সমস্ত জমিদারি 
তিনি তাহার প্রিয় বামজ্দীবন নামক এক হিন্ছুকে প্রদান করেন। ককামঙগীবন রাজলাছীর 
মিফ্ার ছিলেন । নবাব ত্রিপুরা আসাম ও কুচবিহাবের বাক্ষা্ের সঙ্গে সীতিহুত্রে আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন, এই সকল রাজ্গাবা এককূপ স্থাধীনই ছিলেন। নবাবের অত্যাচারে বঙ্গের 
হিন্ু্সিগারদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল; কেবল বীরকূষ ও বনবিষ্ণুপুরের রাজ্গারা 
অনধিগধ্য 'আরণা-রাজধানীতে কতকটা নিরাপদ হইতে পারিয়াছিলেন। 

মুরসিদকুলি খা হিন্দু বরাহ্ষণ-সন্তান হইয়! হিন্দবর্স্মের বিরদ্ধে যে গৌঁড়ামি দেখাইয়াছেন, 
তাহা ধৰ্স্মদ্রোস্থী, অপর ধর্স্মা্রদিগণই সক্দদ্ দেখাইবা খাকেন। তিনি মোগল-সমাট্‌ 
আরঙ্গজেবের প্রিন্ন ওমরাহ ছিলেন এবং ফোষেওুণে সেই নৃপতিই তাহার আদর্শ ছিলেন। তিনি 
(মৌলভী ও গায়ক রাহ্গসভাত নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তাহারা সদাসব্দদ' তাহার কাছে 
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কোরান আবৃত্তি করিতেন। ফুসগলমানী উৎসবগুলি তিনি খুব ভাকজ্মকের সহিত সম্পাদন 
করিতেন । কথিত আছে, তিনি একস্ী-নি ছিলেন, যাবে, বিহারে ও পরিচ্ছদে সংবত 
ছিলেন__কথা বলিয়া তিনি কখনই তাহা লঙ্ঘন করেন নাই। সুসলমান লেখকেরা তাহার 
খুবই প্রশংসা করিয়া ধাকেন। কিন্তু তাহার সহগুণগুলি একমাত্র গড়াদলই বেলী দেখিতে 
পাইতেন,-_বাহিবের লোক--বিশেষতঃ ছিন্দুরা - তাহার উদ্াবিত'বৈরষ্ নামক নরক ও শা 
প্রকার অপমান ও বপরাদাযক বিধানের তয়ে সশস্ক থাকিতেন। কাকেরের ছুঃখ ছু নয 
কাফের ও বলির পশুর চীংকার উপেক্ষনীঘ-_উহাৰা প্রকৃত ধর্সপরাযণের হাতে নিহত হইলে 
অক্ষয় রগীলোক পাইনে-_হুতরাহ তাহাদের জক ছারা ছঃখ করে--তাহার! বুদ্ধিহীন ।-- 
এই সকল গোঁড়া মুসলমানের বর্স্বিশ্বাসপ্তলির পার্থে হাফেজ্ের এই উক্তি সোপা দিয়া 
লিখিযা রাখা উচিত--প্মদ খাও, কোবান পুড়াইছ! ফেল, কাবাসন্দবে সান ধবাইথা। দাও, 
শৌন্মলিকেরা যেখানে বাস করে সেইখানে বাইর গৃহ নিষ্্াণ কর-_কিদ্ধ ভাই মানের মনে 
ৰাখা দিও না"__সকল মন্দির, সকল মসজিলেৰ চূড়া িঙ্গাইনা এই কথাগুলি স্বর তোরণের 
উপর লিখিত হওয়ার ঘোগা । 

নৰাৰ মুরসিদকুলি খা ১৭২৫ খৃঃ অন্দে প্ৰাণত্যাগ কেন । 


সজ্জা উদ্দীন খ1_১৭২৫-১৭৩৯ খুঃ 


আঙ্গ! উদদীন বা দীরচ্ছমলার এক মাত্র কনা জিন্বতত্রেসাকে বিবাহ করিথাছিলেন। 
মৃত নবাবের ইচ্ছ! ছিল ট্রাহার দৌন্ধিতর সরফরাঙ্ষ খঁ নবাব হন! কিন্তু সমাটের আদেশে 
গা উদ্দীন নবাব হইলেন । 

সুজা উদ্দীন নবাব হইয়া বন্দী হিনমিকারদিগকে সি ছিলেন ১৭৩০ খুনে 
পুর সানজকুমার নির্বাসিত হইয়া নবাবের লাহাম্য প্রার্থনা করেন। এই স্থযোগে নবান-, 
ৈক্য অতফিতভাবে আগরতলায় প্রবেশ করিয়া বাঙ্গাকে রাজাচাত করেন, আশ্রিত 
রাকুমার মোগলসম্নাটের বহতা স্বীকার কবির! রাজপনে প্রতিষ্ঠিত হন। ুযার্ট সাহেব 
এই কথা লিখিয়াছেন। এই সময়ে জান্ানেবা নবাবের সনন্দ পাই! ওয়েষ্টেও কোম্পানির 
নামে খাকিবাজাবে (কলিকাতা হইতে ১৫ মাইল দুরে ) তাহাদের এক বিদ্কৃত কারখানা! 
প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্ত ডাচ্‌ ও ইংবেজগণ ইহাদের বিপক্ষতা করিয়া নবাবের কর্স্চারীদিগকে 
উৎকোচ দিয়া বনীতূত করাইয়া জারশ্বানদের নামে মিথ্যা অভিযোগ প্রমাণিত করেন। 
ফলে নবাব-সৈন্বদল বাকিবাজারের কারখানাটি ধ্বংস করিঘা বঙ্গদেশে জান্মান বাণিঙ্গোর 
অস্তোষ্টি-ক্রিয়! সম্পাদন করেন। এই নবাব বঙ্গের রাজন্থ এক বংলরের মধ্যে এক কোটি 
ত্রিশ লক্ষ টাকা হইতে এক কোটি আটচদিশ লক্ষ টাকায় পরিণত করেন। জমিদারদের 
প্রতি দুতপূর্ব নবাবের কড়া শাসনে বাহা হয় নাই--শ্রজ্গা উদ্দীনের উদ্ারনীতির 
ফলে তাহা হইল। ইনি মীবন্ধুমলার ক্ত্যাচারের হাক নাজির আহাম্মদ ও মোরাদ এই 
এমরাহছ্ধয়কে দোষী সাব্যস্ত করিরা প্রান দিত করেন। ইহার +* রাজকর্পচারীর 





সেনাপতি ত্রিপুরার রাজভাগ্াব পৃ্ঠন কৰিছা ভাহাকে নমানেক অর্থ দেন। কথিত আছে, রঙ্গ 
উদ্দীনের সময়ে ত্রিপুরা রাজ্োর একাংশের নাম পরিবন্ধিত হইয়া “রোসনাবাদ? হইয়াছিল। 


সরফরাজ্জ খাঁ--১৭৩৯-৪০ পুঃ 


১৭৩৯ খুষ্াঙ্গে সজা উদ্দীনের মৃত্যু হইলে তৎপুরে সরফরাজ্জ খঁ। বঙ্গের মসনদে 
অৰিষ্ঠিত হন। সরফরাজ বা ১৭৩৯-৪+ খৃঃ পর্যন্ত বাজন্ব করেন। এই সৌগীন দৃপতির 
অন্দর মহলে ১,৫** বমনী ছিলেন, ইহাদের লইয়া তিনি প্রমন্তাবস্থায় দিন রানি কাটাইতেন 
কিন্তু তিনি স্রাপান্থী ছিলেন না। কোন হ্থন্দরী রমণীর কথা শুনিলে তিনি সহি 
হইয়া স্লাং-অক্যায় বোধ হারাইতেন। লিংহ্থাসনে আরোহণ করিযাই তিনি লাদির সাহ্ছের 


দিয়াছিলেন, তাহাদের মধো হাজি আহম্মদ একজন, বাকী হুইজন আলমচাদ ও জগৎ শেঠের 


রূপনী কন্যাৰ বিবাহ হইয়াছিল। জগৎ শেঠ তাহার পুত্রবধূকে নবাবের অজ্ঞঃপুরে পাঠাইতে 
বাধা হইঘাছিলেন, যদিও নবাব কোন ব্যতিচার করিতে স্ববিধা পান নাই। এই ঘটনায় 
জগৎ শেঠের পরিবারে যে কলঙ্কের দাগ পড়িছ়াছিল, তাহাতে শেইজীন উচ্চ-কুলগকদ খরা 
হয সিযাছিল। নবাখের পক্রগণ মহম্মদ সাহের দরবারে এই সকল কথা এবং নানি সাহেব 
প্রতি তাহার পক্ষপাতিত্ব ও সমাটুকে অবজ্ঞা করার কথা অতিরক্জিতভাবে বণনা করিয়াছিলেন 
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৮হ। বৃহৎ বঙ্গ 


বং হাঙ্গি মমাহমকরে ভ্ানা স্মালিব্ধী খাকে নবাব করিলে সম্াটুকে বে তিনি অপরিমিত 
র্থ দিবেন তাহার এমন একটা লোভনীয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, সম্রাট্‌ পাটনার শাসনকর্তা 
'আলিবন্গী খাকে গোপনে বাঙ্গলার গঞ্চি দখলের জক্ক নিয়োগপত্র দিলেন। এপিকে হাঙ্গি 
মহম্মদ ও জগৎ শেঠ নবাবকে কুপরামর্শ ছিয়া বায়-সন্ধোচের উপলক্ষে হার বহু সৈন্ত বিদায় 
করিয়া দিলেন। নবাবের মাঝে মাঝে সন্দেহ হইত, কিন্তু আলিবন্দী মা নানারূপ বাহু- 
রাজ্ষভক্কি প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিতেন ও হাজি মহম্মদ এবং জগৎ শেঠ মিষ্ট কথা বলিয়া 
নবাৰকে দুলাইযা রাখিতেন, তারপরে পরোলসপুরীদের বিদ্বোহদষনের ভান করিয়া আলিবন্টী ম। 
তাহার বিপুল বাহিনীর সঙ্গে পাটনা হইতে যাত্রা করিলেন। পথিষধ্যে তিনি একজন মৌলভির 
হাতে কোরান ও একজন ব্রাহ্মণের হাতে গঙ্গাজলের টি ও ভুলসীপত্র দিয়া সমস্ত সেনাপতি 
ও সৈন্তদিগকে 'সাছৰান করিলেন। মুসলমান কোরান ও হিন্দু গঙ্গাজল ও তুলসী স্পর্শ 
করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল---আলিবন্দী যাহা বলিবেন, সা হউক অন্তায হউক তাহারা তাহা 
করিবে। এই প্রতিশ্রুতির পরে, আলিবন্দী যে নবাবের বিকৃদ্ধে যাইতেছেন তাহা 
তাছাদিগকে জানাইলেন । হাঙ্গি মহশ্দ, 'আলিবন্দী ও জগৎ শেঠ মনতুপ্ি এত 
চাতুধোর সহিত রক্ষা করিবাছিলেন যে, বখন 'খালিবন্দী সৈর লইয়া একেনারে 
রাজ্গপ্রাসাদের নিকটনন্ী, তখন নবাব সমাক্‌ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই খে, তাহারা 
গাহার বিরুদ্ধে সতাসতাই ষড়ব্ত করিতেছেন। শেষ মুহূর্তে বন শড়পক্ষের নিৰির হইতে 
কামান গঞ্জজন করিয়া! বলিল হে আলিবন্দী তাহার শর, তখন নবাব হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ 
করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাহার মাহুত বলিল, এ 'অসম যুদ্ধে অগণিত শত্রুর 
মধ্যে প্রাণ দেওয়ার কোন সার্থকতা! নাই, বরঞ্চ হাতী ্রতবেগে ছুটাইর! দিই,-বনবিষ্ণুপুরের 
রাঙ্গার প্রবল সাহাযো হয়ত তিনি শত্রদলনে সমর্থ হইবেন। নবাব সে কথা শুনিলেন না, 
বিশ্বাসঘাতক 'আলিবশ্দীর বিরুদ্ধে মহাবীরের ক্লায় যাত্রা করিয়া রণক্ষেত্রে তিনি মহাপ্রয়াণ 
করিলেন (১৭৪) । 


আলিবদ্দা শঁ_১৭৪০-১৭৪৬ গ্ুঃ 


নবাব সরফরাজ দীকে হত্যার পর মূরসিদাবাদে প্রবেশ করিয়াই আলিবর্থী মৃত নবাবের 
মাতা দেরত্দলনি্ার দর্শনপ্রার্থী হইয়া স্বয়ং ঠাহার গৃহছছারে বাইর সংবাদ পাঠাইলেন-_. 
“আমি নবাবকে হত্যা করিয়া অক্কভজ্ঞতার অস্থতাপে পড়িয়া মরিতেছি। আমি ক্ষমার 
নহি, তথাপি ক্ষমা! চাহিতে আসিয়াছি। আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি এই ঘোর পাপকার্থের 
পর আপনার মনে আর কোন কষ্ট বিষ না, সৰ্ববিযয়ে আপনার আদেশের অন্বন্তী 
হইয়া চলিব।” অনেকক্ষণ 'আালিবর্থ দ্বারে অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু শোকসন্তপ্তা মাতা 
(কোন জবাবই দিলেন না। সুতরাং পুত্রহস্তা নবাবকে তাহার সঙ্গে দেখা না করিয়াই 
ক্ষিরিয়া ব্সাসিতে হইল । পাপটি কম গুরুতর নহে--নবাব সরফরাজ 1 স্বয়ং তাহার নজরল 
তত শালিকে বিহারের শাসনকর্তা নিত করিচাছিবেন-_ঠাহাকে হ্যা করা। 













“যুক্তিমিচ্ছসি রে তাত, বিষয়ান্‌ বিষবৎ তাঙ্গ ।” 

'আলিব্ধী নবাব হইয়া! সম্রাটদের রাজত্বে অহনিশ-সংখটিত এই সকল ক্রুর ব্যবহারের 
একটিও বাদ দেন নাই। কিন্তু শক্র ও ধাহাদিগকে তিনি শত্রু বলি যনে করিয়াছেন, 
সটানথাদের সঙ্গে “মারি অরি, পারি যে কৌশলে" নীতি চালাইরাও তিনি অপর সকলের 
সঙ্গে অবাধ ও যুক্ত প্রাণের উদারতা, হুস্ম ভতা-ন্যানবোধ ও প্র্গাহিতৈষণা! প্রকৃতি মহৎ 
গুণের পরিচয় দিয়াছিশেন। এই সকল বাদশাহদের অনেকেই বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইরাছেন। 
কিন্ত আলিবর্দী ছিলেন ৰীবশ্রেষ্ঠ। তিনি বহু যুদ্ধ করিয়াছেন, শত্রুর শেষ না করিয়া 
তিনি ছাড়েন নাই, কিন্তু কোন যৃদ্ধেই তিনি পরাঙ্জিত হুন নাই। বিপদের সম্ভাবনা 
তিনি একপদণ্ড হটিয়! মান নাই, এবং প্রাণপ্রিয় 'অন্তবঙ্গ সুজ ধাহাদিগকে 
প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতা ও ওখ্বধ্যের উচ্ধতম শিখরে লইয়া গিয়াছেন--াহারা! যখন 
হইয়া তাহার বিস্রোস্বী হইয়াছেন তখন সেই অপ্রত্যাশিত হর্ক্যবহারে তিনি 
বৈৰ্্য-চ্যুত হন নাই। বাঙ্গলার বাদশাহদের মধ আলিবন্দী সামরিক ব্যাপারে 
বীরদের সঙ্গে এক পড্ক্তিতে 'মসন-গ্রহশের উপমুক্ত। শেষবয়সে ঘখন তাহার 
প্রেহের নন্দছুলাল, পরমনন্দর, তরুণ সিরাঙ্ুঙ্দৌণা বিদ্রোহী হইঘা পাটনা দখল করিতে 
অভিযান করিলেন_-তখন সেই চিরগ্রেহপালিত বালক ভাঁহার কি অপকার করিবেন, 
তাহা! মুহূ্মাত্রও ভাবিলেন না, পাছে তাহার অনিষ্ট হয়, গায়ে কাটার ক্মাচড়ের দাগ লাগে 
সেই ভাবনায় বিনিজ্ঞ রজনী যাপন করিতে লাগিলেন । 

তিনি রাজত্বের প্রথমেই সরফরাজ বার পরিবারবর্গকে ঢাকায় পাঠাই দিলেন এবং 


হইয়া কেবল সিংহাসনে বসিয়াছেন, তখন শুনিতে পাইলেন সম্রাট্‌ মহমদ সাহ ভাহার অতুল 
খ্য্যের কথ! শুনিয়া যাহা! পাইযাছেন তাহাতে খুসী ন! হইয়া আরও 'অপরিমিত দাবী দিয়া 
মুরাদ খআামক এক প্রতিনিধিকে পাঠাইয়াছেন ! আলিবন্দী এই লোকটিকে প্রচুর উৎকোচে 
বৃ করিয়া, একটা হিসাব দাখিল করিয়া এবং সমাটের জন্ত আর একটি মূল্যবান্‌ 
উপচৌকনের ব্যাবস্থা করিয়া মুরাদকে বাজমহল হইতে বিদাযপূর্কাক পুনরায় সিংহাসনে স্থির 
10১৭৪১ খু: ।) 

পরে সুজা উদ্দীন বাদসাহের জামাতা সূরসিদ খাকে উড়িন্যার শাসনকর্তৃত্ব হইতে 
বিদায় করি নবাব তৎস্থলে তাহার তাতা হান্দি মহস্মদের পুত্র সৈয়দ মহস্মদকে নিযুক্ত করিতে 
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স্চর করিলেন। শ্িনিতদথপারে মুরসিন বাকে লিশিলেন-_তিনি বদি স্বেচ্ছায় উদ়িস্যা ত্যাগ 
করেন, তবে তাহার সমস্ত ধন-রত্ব € পরিারবর্গ লা যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, 
মাহাতে ওাহার 'অবসরগ্রহণ ও উড়িস্া হইতে প্রাণ নিরাপদ্‌ হয় তাহার সমস্ত ব্যবস্থা 
তিনি করিবেন। এই প্রস্তাবে সঙ্গত না হইলে যুদ্ধ ভিন্ন সত্যন্তর নাই। সুরসিদ খা 
পাস্তিপ্রির ভালমাস্থৰ ছিলেন--তিনি এই প্রস্তাবে সন্মত হইতে উদ্ধত হইলে তাহার স্ত্রী 
হন! বেগম সিংহীর মত বিক্ৰমে ঠাহাকে কাপুকবতার ছর্প ভতপনা করেন। ভাতার 
আমীরগণও শেষপনান্থ লড়াই করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। শুতেরাং বুদ্ধ হইল, আলি- 
বীর জর হইল। নুরলিন পালাইর়া দাক্ষিণাতো বাইঘা মসলিপত্তনের ফৌজদার সানোয়ার 
উৰ্ধ খার আশর্ব লাভ করিলেন; সৈয়দ মহঙ্ছদ উড়িস্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হুইলেন।। 
গোলমাল এখানেই খামিল না, সৈয়দ মহম্মদ তাহার নিচুর ব্যবহার এবং স্বন্দরী রমণী-সংগ্রহাদি 
ব্যাপারন্থার! প্রদ্দাদিগকে উক্তেন্দিত করিয়া! তুলিলেন, তাহারা মুরসিফ খাকে পুনরায় আসিয়া 
শাসনভার লইতে আমরণ করিল। কিন্তু তিনি এই গোলমালের মধ্যে আসিয়া! পড়িতে স্বীকৃত 
ন! হওয়াতে বর খাকে নেতা করিয়া অতি গোপনে একদল লোক সৈয়দ মহন্মদকে বন্দী 
করিয়া ফেলিল। বখব ছা উড়িশ্যা দখল করিয়া বলিলেন, এছিকে সৈয়দ মন্দের জত 
নবাবের ভ্রাতা হাজি মহম্মদ ও পরিনাববর্গ ভাবিব! আকুল, ভাহার। সৈয়দকে নিরাপদে 
পৌঁছাইয়া দিবার সে সন্ধি করিতে নবাৰকে উপদেশ দিলেন। কিন্তু আলিবর্ী কোনকালেই 
ভয়প্রদর্শন কিংবা স্বীয় বিপদের ন্দাশদ্ধার ছৰলত! দেখাইতে প্রস্থত ছিলেন ন!। বখর খা 
সৈয়দ মহন্মদকে এমন ভাবে বন্দী করিয়া বাখিলেন যে, যুদ্ধে যদি বখর খা পরাস্ত হন, তৰে 
বক্ষক্িগের উপর আবেশ ছিল, যেন তাহারা! তখনই বন্দীর মন্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলে। 
যুদ্ধ হইল, বখর খ পরাস্ত হইলেন, কিন্তু দৈবক্রমে সৈঘৰ মম নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। 
আলিবন্দী খাঁ সহন্মদ মম খার উপর উডিস্যাশাসনের ভার দি নিশ্চিতে মৃগয়! করিতে 
লাগিলেন। 

এমন সময়ে অকস্মাৎ সংবাৰ আপিল, ভাস্কর পণ্ডিত-পরমুখ বর্গীরা বাঙ্গলাদেশে সাক 
পড়িছ্াছে। তাহাবা বঙ্গাদিপের কাছে ‘চৌখ’ অথাৎ রাজস্বের চতুর্থাংশ দাবী করিয়া কিল 
(১৭৮৯-৪২ স্।) নবাব টাকা দিতে সন্বাকার করার তাহারা অতি রত, 
আলিবর্ম্মার অবস্থা পক্ষটাপন্ন করিয়া তুলিল । নবাব বর্ছ্মানে আশ্রয় লইলেন, সৈন্তগণ 
ছত্রভঙ্গ হুইল এবং মহারাষ্টীয়েরা চারিদিকে ুষঠনকা্য্য চালাইতে লাগিল। দৃঢ় 
এবং বিশে সনদ! উদ্ভাৰনী শক্তির পিচ দিয়াও স্দালিবম্দী খা চারিদিকে সরিষাছল £ 
লাগিলেন । তিনি দশলক্ষ টাকা দিয়া ভাস্কর পত্ডিতের সঙ্গে সন্ধি করিতে চাহিপন, কিন্ত 
আুচতুর বগা অবস্থা বুঝিক। এককোটি টাকা এবং নবাবের সমস্ত হস্তা চাহিবা 
এক্ূপ 'পমানজনক প্রস্তাবে আলিবন্থী কিছুতেই সন্মত হইলেন না। এ 
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এককোটা টাকার প্রস্তাবের উত্তরে হা, না, কিছু না! বলিয়া--কথার ছলে ভাড়াইরা রাখিতে 
লাগিলেন ভাস্কর ইহার মধ্যে প্রায় নুরলিদাবানের কাশের কাছে পলান৷ ও দাউদপুর প্রকৃতি 
গ্রাম লু্ঠন করিতে লাগিলেন। তিনি নবাবের ব্ত্রোস্বী কর্চারী মীরহবিবের সহারতায় 
হুগলী ও হিঙ্গিলি হইতে আরম্ভ করিযা বর্ছমান জেলার সমস্ত অংশ এবং উত্তম বালেশ্বর 
পশ্যন্ত, এতছ্যাতীত পূর্ণ, বীরকূম ও রাজ্জমহল প্রান্ত দখল করিয়া লইলেন, স্থতরাং সূরসিদাবাদ 
ও তাহার সমীপবর্ী কয়েকটি পল্লীছাড়া গঙ্গার পশ্চিম পারে নবাব ন্দালিবদ্দীর আর কিছুই 
রহিল না। এই সময়ের রচিত বাঙ্গলার ছড়া “খোকা পুযাল, পাড়া জুড়াল, বর্গী এল দেশে। 
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাছনা| দিব কিসে 1”-_সকল বাঙ্গালীই জানেন। শ্সেহের ছুলালকে 
খুম পাড়াইবার সমন্ও মাতা বগাৰ বিভীষিক! তুলিতে পারেন নাই । 
এই সময়ে নবাব 'আলিবন্দীর অস্মতিক্রমে ই'রেজেরা কলিকাতা অঞ্চলের চারিদিকে 
একট! পৰিখ খনন করিতে লাগিয়া গেলেন। এই পরিখা সাত বাইল ব্যাপক হইবার কণা 
ছিল, ছয় মাসে তিন মাইল পর্যন্ত খনন কর! হইয়াছিল, কিন্ত কলিকাতার দিকে বগীরা না 
ব্মাসাতে তারপর আর খননকার্ধা চলে নাই ॥ 
নৰাৰ এবার যুদ্ধের জর প্রন্মত হইয়াছিলেন। নৌসেতু দ্বারা ভাগীরণী উত্তীর্ণ হুইয়া 

তিনি সহসা মারহাট্রা শিবিরের নিকটবর্তী হইলেন। এই আক্রমণের জগ ভাগ্মর পঞ্চিত 
প্রন্তত ছিলেন না। তিনি পৃষ্ঠভক্জ দিলা অতি ক্রু পালাই! বিষ্ণুপুৱের বনবহুল ছু্গমন্থানে 
আশ্রয় লইলেন। এদিকে নাছোড়বান্দা আলিবন্দী যত জোরে শক্রুপৈন্ক পালাইতেছিল, তত 
জোরে তাহাদিগকে সঅশ্ুসরণ করিতেছিলেন। ভাস্বর পণ্ডিত স্থির হইয়া কোনস্থানে থাকিতে 
পারেন নাই। বিষ্ণুপুরের লোকেরা মনে ভাবিল, বর্গীর! তাহাদের রাজধানী লুট করিবে। 
রাজাকে তাহারা সমস্ত অবস্থা জানাইল, রাজা বলিলেন, "আমি জানি কি? তোমাদের 
কণা যদনমোহনকে জানাও ;" এই বলিয়া তিনি ধরা দিয়া! যয মন্দিরের দ্বারে 
অনেক রাত্রি পর্যন্ত পড়িয়া রহিলেন। পাওা শেষ রাতে দেখিল এক দীর্াকতি 
কগগমারাড শ্যামমৃৰ্গি পুরুষবর বর্গীফিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছেন। প্রাতে সকলে দেখিল 
বর্গীর অনেক গোলাগুলি নিকটবর্ৰী স্থানে ফেলিয়া চলিয়া গিযনাছে। পাওা মন্দিদ্বার খুলিয়া 
দেখিল, মদনমোহন-বিগ্রহের সর্কাঙ্গে বারুদ, হান্তপদ বাকদের কালী মাখ!। বাঙ্গলার 
ছড়াটির মর্ম এই থে, বরগীরা পলায়নের পথে বিষ্ণুপুরে উকি মারিয়া! গিয়াছিল। প্রজ্গারা 
ভাবিল স্বয়ং ভগবান্‌ তাহাদিগের পক্ষে মৃদ্ধ কৰিরা! বর্গীদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। 'অকস্বাৎ 
অজ্ঞাতভাবে বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়া তাহারা ইহা ভগবানের কপ! এবং াহারই 

_ বাহবলের আয়ের ফল সনে করিয়া সেই স্বন্দর ভক্তি ও কাকশ্যমিশ্রিত ছড়াটি রচনা 
করিয়াছিল ( বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ )। েদিনীপুরে ভাস্কর পত্ডিতের সঙ্গে নবাবের 
যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বর্গীরা হারিযা যায। 

- কিন্তু বরগীর হাঙ্গাম| এখানেই শেষ হইল না। বনী ভৌসলা! তাহাৰ সেনাপতির 

" পরাঙয়-সংবাদে.চটয় গিয়া বহু লৈ স্বয়ং লইয়া! বঙগদেশে স্সভিবান করিলেন। সকলেই 
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দানেন মারহাট্টাদের ইহার মধ্যেই স্াস্থকলহ উপস্থিত হইয়াছিল। বেরার অঞ্চলের নেতা 
ছিলেন বক্গী ভোসলা এবং পুনার নিকটবর্তী স্থানগুলি বালাঙ্গীর অধিকৃত ছিল। যখন | 
রুগী ভোসলা আলিব্ীর বিরুদ্ধে আগমন করেন, সেই সময়ে বালাজ্ীও নবাবের নিকট 
হইতে সমাটগ্রদত সনন্দের বলে এগার লক্ষ টাকা চৌখের দাবী করিয়া বৃহৎ সৈয়ের সহিত 
বঙ্গদেপে উপস্থিত হন । এই হুই কলের লুষ্নাদিবযাপাবে সোণার বাঙলা ছারখার হইবার 
দশায় উপস্থিত হইল, এবং আলিবন্ধী হুই দলকে সামলাইতে না! পারিয়া! বালাজীকে তাহার । 
'আরখিত দাবী মিটাইযা দিয়া সাহার সহিত সন্ধিহ্থত্ৰে আবদ্ধ হইলেন, এই সন্ধি বালাজ্দী 
নবাবকে বঘুজীর বিদ্ধ সাহাম্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং শক্রশিন্িরের লুঠনলনধ 
ধনরত্বের অর্ধেকটা তাহার হইবে, সালিব্ধী এই প্রতিশ্রতি পাইলেন । বুদ এই ছুই শব 
ছাত হইতে নিরাপদ হইবার মানসে তৃতীয় পত্থা অর্থাৎ পলায়নৃসধি বলখন করিলেন। যদিও 
যুদ্ধে নবাবের জয় হইল, তথাপি বগী কর্তৃক লুঠনের ফলে তাহার বাঙগস্বের বিস্তর ক্ষতি হইল। 
এই মহারাষ্ট্র হাঙ্গামার সমরে মুস্তাফা শী জ্লিবর্থীর দক্ষিণহস্তন্বরূপ ছিলেন। 
প্রধানত; তাহাৰই বীরত্ব ও সাহসে আলিবন্থী মী হইবাছিলেন, এক্স নবাব কৃতজ্জ ছিলেন, 
কিন্ত সস্তা খর আস্পন্ধা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। বিহার প্রদেশের যুদ্ধে ইহার নিকট পূর্ক 
গণ স্মরণ করিয়া তিনি সেই দেশও ভাহাকে দিতে মনন করিয়াছিলেন কিন্ত মপ্তাফা খাঁ সাহার 
“অধীন থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তথাকার স্বানীন নৃপতি বলির স্বীকৃত হওয়ার দাবী 
করিলেন। ইহার পর এই ব্যক্তি বাঞ্ছলাদেশও দখল করিতে চাহিতে পারে--এই আশঙ্কায় 
নবাব ইতস্তত: করিতে লাগিলেন। ইহাকে খুনী করিবার সন্ত নবাব অনেক চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। যে সকল জমিদারের প্রতি তিনি প্রতিকূল আদেশ দিতেন, মুস্তাফা খাঁ! 
ভাহাদের নিকট প্রচুর উৎকোচ পাইয়া নবাবকে হাব আদেশ 
মাগা বংশী! বন্ধন কৰিতে সুযোগ কৰিতেন। নবাব সমস্ত জানিয়া 
শুনিয়া শুধু খ সাহেবকে সন্ধঃ করিবার অন্ত নিজের হুকুম বদলাইয়া ফেলিতেন। 
কিন্তু শেষে উদ্ভয়পক্ষই পরস্পরকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন এবং কতকগুলি কারণে 
তিনি মনে করিলেন, নবাব ভাহাকে হত্যা করিতে যড়বন্র করিতেছেন। তিনি নরধাবকে 
প্রকাস্তাভাবে অভিযুক্ত করি! বেহারের শাসনকর্তৃতবের দাবী ছাড়িযা দিলেন এবং ন্ধনারপ ke 
হিসাব দেখাইয়া নবাবের নিকট সতের লক্ষ টাক! দাবী করিলেন, এবং প্রকাশ ট্ররিলেন 
মে ইহা পাইলেই তিনি নবাবের চাকুরীতে ইন্তফা দি চলিয়া যাইবেন। এইদধ্প্তাবে 
নবাব মনে মনে খুসী হইয়া তখনই হিসাব ন! দেখিয়া াহাকে সেই দানব টাকা 
নিটাইয়া দিলেন। কিন্ত মুস্তাফা খ ! নবাবের পাঠান সেনাপতি সমসের হু! ও বহিম বাকে 
লোড দেখাইলেন যে, 'আলিবর্থীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পুনরায় বাঙলাফেশ পাঠানদিগকে 
ছেওয়াইবেন, তাহার! যদি যোগ দিয়া মৃস্তাফার সঙ্গে মিলিত হন। তাহারা এ প্রস্তাৰে 
সন্মত হইলেন । দুস্তক্ষা বগাদের সঙ্গে একবোগে আলিবন্দীর বিরুদ্ধে অভিযান ১ 
এই বড় চলিতে লাগিল । টি মী 






















পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৫৯ 


১৭৪৫ খুঃ অন্দে মুস্তাফা খা বাজমহল লু্ঠন করিয়া ুঙ্গের হইয়া পালায় জিনউদ্দিনের 
রাজধানী আক্রমণ করেন। যদিও ্দিনউদ্ছিনের সৈক্লসংখ্য! অন্ন ছিল, তথাপি তিনি অস্ত 
সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করেন। একটা ভীর লাগিয়া মুস্তাফার ভান চক্ষুটা নষ্ট হইয়া 
যায়। যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে তাহাকে কষ্টে আনা হয়--ইহার পর তিনি বেলী দিন বাচেন নাই। 

কিন্তু সমসের পাঠানও বেলীদিন বিশ্বস্ত রহিলেন না। তিনি গোপনে বমজীর সহিত 
ষড়যন্ে লিপ্ত ছুইলেন। একসময়ে নবাবসৈত্ রধুজীকে ননাহাসে বন্দী করিতে পারিত, 
কিন্তু সমসের গাহাকে পালাইতে স্থবিধা কৰিয়া দিয়াছিলেন। লিবরা সমস্তই জানিতে 
পারিলেন। সমসের হঠাৎ পাটনা বাইয়া জিনউদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইলেন এবং 
নিরদয়ভাবে জিনউদ্দিনকে নিহত করিলেন ; ভাহ্বার তু-প্রোদিত সন্তরলক্ষ টাক! ও বহু মণি- 
মাণিক্য সমসেরের হাতে পড়িল; সমসের এত্থাতীত দ্দিনউদ্দিনের পরিবারবর্গকে বন্দী 
করিয়া লইয়া গেল, ইহাদের মধ্যে বেগম "সামনা ( স্আালিবর্দীর কন্যা ) ছিলেন । 

এদিকে রথুজীর পুর ব্বানোজ্ী ককের নিকট লঠনাদি চালাইতে লাগিলেন। আলি 
ইছাদিগকে দমন করিবার জন্ত বহু সৈল্পসহ সেনাপতি শীরজ্জাফরকে মেদিনীপুর 'অঞ্চলে 
পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু মীরজাফর ভয়ে মেদিনীপুর হুইতে বর্দ্ধমানে পালাইয়া গেলেন এবং 
ভাছার ধনবদ্ধ ও হস্তীগুলি বর্গীরা সহজেই পঠন করিয়া লইল। মীরজ্গাফরকে একেবারে 
'অকৰ্শ্বণ্য দেখিয়া আলিবর্ম্মা আতাউল্লা নামক এক কর্ম্কত সেনাপতিকে নিযুক্ত করিলেন। 
ইনি প্রথম জানোজীর একদল সৈল্বাকে পরাস্ত করিয়া কার্্যতংপরতা দেখাইলেন, কিন্তু এক 
পাগলা ওমরাহ গণিয়া বলিল যে, তিনি নিই বাদসাহ হইবেন। এই তবিস্য্বাণী শুনিয়া 
"আতাউনল্লার মুণ্ড খুকি! গেল এবং তিনি নবাবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। 
মীরজাফরকে তিনি নবাব হুইয়া বেহ্ারের শাসনকর্দৃ্ব দিবেন-_-এই লোভ দেখাইয়া! নিজের 
দলে টানিয়া লইলেন। 

'আলিবন্দীর গু্রচরেরা এ সমস্ত সংবাদই তাহাকে দিয়াছিল। তিনি সময় নষ্ট না 
করিয়া এই ছুই সেনাপতিকে অবমানিত করিলেন; তিনি মীরঙ্গাফরকে ক্ষমা করিতে প্রস্তত 
ছিলেন, কিন্তু এই ব্যক্তি তাহাকে হিসাব-নিকাশ দিতে অসম্মত হওয়াতে তাহাকে কর্মচাত 
করিলেন। ইহার পরে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে নবাব জয়ী হন, সষসের নিহত হুন এবং 
কাহার সমস্ত সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ নবাবের হস্তগত হয়। নবাব ভাহার কন্যাকে 
াশাভীতরূপে ফিরিয়া পাইনা বিশেষ সন্ধষ্ট হইয়াছিলেন। ১৭৪৮ খু অন্দে জদিনউদ্দিনের 
মৃত্যুর পর নবাব জানকীরামকে বেহাবের শাসনকর্কুত্বে নিযুক্ত করেন । 

তখন 'ালিবন্থীর বয়ঃক্রম ৭২ বৎসর; জানোহ্মীর আক্রমণ তখনও খামে নাই। 

ন্মবশেষে উ্তয় পক্ষই দীর্ঘকালের যু্ধবিগহে ক্লান্ত হইয়া! পড়িয়া- 
বাজে সঙ্গে শেখ সি! ছিলেন. বর্ণীদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া! নবাব এই বিবাদ মিটাইফা 
ক্েলিলেন সন্ধির সর্ভাস্থসারে ব্গীদিগকে কটক প্রদেশের অধিকার ছাড়িয়া দিলেন এবং 








৮৬০ বৃহৎ বঙ্গ 


বঙ্গদেশ হইতে বংসরে 'বারলাক্ষ টাকা মহারাষ্ট-সবকারে পৌছাইযা দিতে ্মজীকারবদ্ধ হউলেন। 
(১৭৭৯ খ্বঃ)। ইছার পর বরগীরা আর কোন উপজব করে নাই । 

সালিবন্দী এত বড় বীর হইস্াও শ্রেহুজনিত দূর্বলতা এড়াইতে পারেন নাই। তিনি 
সিরাজকে প্রাণাপেক্ষ ভালবাপিতেন এবং এই সতী কিশোরবরক্ক দৌহিত্রের শত অপরাধ 
মাৰ্জ্ছন| করিতেন । পিরাহ্ছের বিবাহে তিনি এমন ঘটা এবং বিপুল নসর্থবায় করিয়াছিলেন 
থে, বহুদিন পৰ্যন্ত এই সমারোক-ব্যাপারের কথা বাঙ্গলাদেশের সৰ ক্মালোচিত হই 

যখন আলিবদ্কী খ এইভাবে বঙ্গ, বিহার ও উড়িস্যা শাসন করিয়া বার্ধীকো উপস্থিত 
হইলেন, তখন তিনি সিরাজজউচ্চৌোলাকেই ঠাছার উত্তবাণিকারিপদে মনোনীত কবিলেন। 
মাতাষহের 'আদবে সিরাজউছ্োলা অত্যন্ত বাড়ি! উঠিযাছিলেন, আলিবন্ধী তাহার শত দোষ 
দেখিতেন না। সিরাজউদ্দোলা ধাহাকে তাঁহার দাদ! মহাশত্ধ বা তাহার ভাইদের পির 
যনে করিতেন, ভাহথাকেই হত্যা করিতেন। এই ভাবে হুসেনকুলি খাঁ ও তাহার ভ্রাতাকে 
হত্যা! করিলেন। নবাৰ হার দেহের ছলালকে কোন দণ্ড দিলেন না। প্রজার! 
পিরাক্জউদ্দৌলার প্রতি বিচৃষঃ হইয়া উঠিল । ইহাই শেষ নহে--হঠাৎ সিরাজ সুরসিদাবাদ হইতে 
কতক সৈৱ্ত লইয়া বিদ্রোহ খোষপা। করিলেন, নবাবকে লিখিলেন। "আপনি আমাকে 
পুতুলের মত আদর দিয়া রাখিয়াছেন, কোন রাজ্োর শাসনভার ছেন না, স্ততরাং আমি 
আপনার সঙ্গে লড়াই করিব এবং বলপূর্কক রাঙ্গা কাড়িয়া লইব।” সিরাজ পূর্ণিয়ার দিকে 
সসৈন্তে খাইয়া! তথাকাৰ শাসনক জানকীরামের শাসনভার ভাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার 
দানী করিয়া যুদ্ধের উদ্লোগ করিতে শান্ত করিলেন । 

এদিকে নৰাৰ তাহার ছলালটি পাছে এইক্ূপ অশ্বাভাবিক বৃদ্ধবিগ্রহে আহত হন, . 
কাহার অধিকার নষ্ট হওয়া বমপেক্ষ। উহাই হাব বেনী ভাবনার বিষ হইল। তিনি অতি 
দেহের সহিত পাহাকে জ্ানাইলেন-_-তুমি এই সিংহাসন পাইবে, ফিরির! এস” ইত্যাদি | 
সিরাজ সে সকল দেহের বাকো বলিলেন না। জানকীরাম দেখিলেন, সিরাক্ষের সঙ্গে 
খুদ্ধ করিলে পাছে তিনি হত বা আহত হন, ইহাও যেরূপ ভাবনার বিষয় হইল, এদিকে 
নবাবের বিন! অনুমতিতে তিনি সিরাজকেই বা কি করিয়া! শাসনকর্তৃত্ব ছাড়িয়া ফেন-_. 
এই সমস্যার বিচলিত হুইয়া পড়িলেন; ন্মবশেষে বুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। সিরাঙ্জের 
শরধান পরাষর্শদাতা! মাখি নিস্পার খা যুদ্ধে নিহত হইল এবং সিরাজ দূর এক পল্লীতে আলয় 
ঞহণ করিলেন। জানকাীরাস কৌশলে পাহাকে বন্দী করিয়া তাহার বাসস্থানের জনত মন্ত 
বড় এক প্রাসাদ নিযোজিত কৰিবা! দিলেন এবং অর পৰেই তাহাকে পরীরবক্ষকগণ-পরিবৃত 
করিয়া মুরসিদাবাদে নবাবের নিকট পাঠাই দিলেন! নবাব তাহাকে কিছুমাত্র তিরস্কার না 
করিয়া অক্ষতবেহে ঘে তিনি তাহাকে ফিরি পাইলেন, এঙ্জর ঈশ্বরকে ধন্তবাদ দিলেন | 
নবাবের আরা হাঙ্গি মহন্মদের ছেলেরা একে একে ছইঙ্ন এই সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, 
পাহারা উভয়েই জনপ্রিয় ছিলেন। নবাৰছছিতা দেষেটি বেগম বিস্তর টাকাকড়ি লইয়া 
মতিঝিলে বাস করিতে লাগিলেন এবং বাহাতে সিরাজ না হইয়া তিনিই লি 














পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৬১ 


অধিকারী হন, তাহার ষড়বঙ্জ করিতে লাগিলেন। পুণিবাতে হাজি সহস্থদের পৌর 
সৈয়দ আহঙ্মদের পূত্র পকৎকঙ্গ শাসনতার গ্রহণ করিলেন ক্মালিবর্বী ৮* বৎসর বয়সে 
শোরোগে দেহত্যাগ করিলেন, সত্ব পুর্বে তিনি পিরাজ্জউক্দৌলাকেই ভাহার উত্তরাধিকারী 
নিৰ্দ্দেশ করিয়া গেলেন। মৃত্যুর পু অন্দর মহুলের বেগমের তাহাদের পক্ষে নবাব 
যাহাতে পিবাজ্জকে কিছু বলির বান এই ন্ন্ছরোধ করিলে আসরনৃত্যা নবাব বলিলেন, 
পায়! যদি তিনটি দিনও সিরাঙ্ছ ভাল হইর! খাকিত ও তাহার যাতামন্ীর সহিত ভাল 
ব্যাবহার করিত, তৰে এই নসন্থরোধের ফল প্রত্যাশা করা সাই ।” ১৭৫৬ পৃঃ অন্যের 
ঈই এপ্রিল বঙ্গ-শিহার-উড়িম্থার মালিক, মহাবীর, দীরন্বনাব সৰ্দা্ছনপ্রির নবাৰ ১৬ বৎসর, 
কাল রাজস্ব করির! স্বর্গারোহুণ করিলেন । পাহাকে জযিদারেরা এতটা বিশ্বাস করিতেন 
বে বরগার হাঙ্গামার সময়ে তাহাকে তাহার সাহাম্যার্থ এককোট টাকা তুলিয়া দিয়াছিলেন। 


সিরাজ্উদ্দৌল৷--১৭৫৬-৫৭ স্ব 


খন শৈশবে আমর! নবাব পিরাক্জউচ্ছৌলার কথা গুনিতাম, তল মনে হইত তিনি 
পক্ষকেশ, পক্ন্মশ্ু এক মহা! অত্যাচারী দানবপ্রকৃতির লোক। তখনকার দিনের ইতিহাস 
ও জনশ্রুতি তাহাকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়া রাশিয়াছিল, তাহা হইতে অনেকের মনে 
এই ধারণ! বন্ধমূল হইযাছিল। সিরাজউদ্দৌলা বন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাহার 
বক্ষ উনিশ বৎসর যাত্। তিনি চার মাস মাত্র রাঙ্গ্ধ করিয়াছিলেন । তিনি অতি 
্রিয়দর্শন এবং বৃদ্ধ নবাবের চোখের মণির স্লার ছিলেন । রাজীঝলোচন মুখোপাধ্যায় 
(কোর্ট উলিয়ম্‌ কলেজের নধ্যাপক ) ্মষটাবশ শতান্ধীর শেষভাগে মহারাজ “কুচ্- 
চরিত” নামক যে পুস্তক প্রান করেন, তাহাতে লিখিত আছে---সিরাজ্জ সিংক্গাসনে উঠিয়া 
গর্ভবতী রমণীর পেট চিরিয়া সন্তান কিরূপে থাকে তাহা দেখিতেন, গঙ্গাগর্ভে নৌকা * 
ভ্বাইয়! লোকে কি ভাবে মরে তাহা! দেখিয়া হৃষ্ট হইতেন। আমাদের দেশের একটা 
রীতি আছে, যদি তাহার! কোন সাধুর জীবন বনি! করেন তবে পূর্বাবরী সাধুর! বে সকল 
"অলৌকিক কাণ্ড ও লীলাখেলা! করিয়াছেন সেগুলির সমস্ত তাহার জীবনে আরোপ করেন ; 
সেইবূপ কোন ছু চরিত্র বর্ণনা করিতে বাইয়া পুরী সসাধুগণ বাহা কিছু করিরাছে__. 
তাহাও বর্তমান চরিত্রে আরোপ করিয়া! খাকেন | মুখোপাধ্যায় যহাশয এই ভাবেই 
'সিরান্মচরিজ্রে এই সকল কলঙ্ক আরোপ কৰিদ্বান্ছেন । ইহা কোন মুসলমানের ইত্িঙ্কাসে নাই, 
কোন সাহেবের বর্ণনায় নাই ' সুস্াক্ষরিন ও ্ার্টের ইতিহাস এবং অপরাপর লেখকেরা 
বাহার! সিরাজের জীবনের পৃঞ্থাঙ্পুঞ্খ সকল কণা লিখিয়াছেন_ পাহারা কেহই একূপ 
অন্তুত কথা লিখেন নাই। ক্রঞ্ণচন্র-চরিত-লেখক যত পাড়াগেঁয়ে আঙ্জগুৰি কথা শুনিয়াছেন, 
সবই নির্কিচারে লিখিয়া গিয়াছেন। 

সিরাজ, তরুণ, বয়সে--যখন হয়ত তাহার ঈৰং গৌফের রেখা উদগত হইয়াছিল তখন 
তিনি বঙ্গ, বিহার, উড়িস্যার অধিপতি হইয়! চারিমাসের কিছু উদ্ধকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। 











৮৬২ বৃহৎ বঙ্গ 


এই চারিমাস বিদেশীরিগের সঙ্গে মনোমালিজ এবং বীর দরবারের বড়মন্বের ফলে তিনি 
একটি দিনও শান্মিতে নিজ যাইতে পাবেন নাই। এই সর সময়ে তিনি এত কি 
“অত্যাচার করিতে পারিতেন মে জগতের ইতিহাসে ওাঁহাকে “নিরো+র পার্শ্বে স্থান দিতে 
হইবে? জগৎ শেঠের অন্দরে বমনীর বেশে প্রবেশ করিহা তিনি স্বাস্থ মহিলাদিগকে 
অপমান করিবাছিলেন বলিয়া! প্রবাদ আছে এবং নবীনচন্্ সেন “বেগের বেশে পাপী 
পশি অন্তঃপুরে" ইত্যাদি সবোধ উক্তি শেঠৃজ্দীর বুখ হইতে বাহির করিয়াছেন, কিন্ত 
আমরা দেখিতে পাইরাছি, এৰূপ একটা হু্ষার্থা নবাব আআহস্মদ কবিযাছিলেন। গোলাম 
হসেন নৰাৰ আহস্মৰ সম্বন্ধে এই কথা লিশিঘাছিলেন। সিরাজের সম্বন্ধে এই 
"অপবাদ সম্পূর্ণ সূলক। অন্ধকূপ হত্যাটা অনুলক নহে, কিন্ত উহা নিশ্চয়ই অত্যন্ত 
সতিরঞ্জিত করা হইরাছে। যুদ্ধের সময়ে শত্রুপক্ষের বন্দীদিগকে কেহই বাঙ্গপ্রাসাদে 
ব্যায় শোরাইঘ়া রাখেন না। হয়ত সেখানে কর্পচারীর! কিছু অত্যাচার করিয়াছিল, 
কিংবা বন্দীদিগের ন্মভভাব-িযোগের দিকে কর্মচারীরা মনোযোগী হয় নাই। ঠিক ঘটনার 
সময়ে এই বিষয়টা এত অকিঞ্চিংকর ছিল যে তাহা সাহেবের! প্রথম দিক্কার রিপোর্টে 
উল্লেখ করেন নাই, শেষকালে উহ্থাব একটি অতিরঞ্িত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছিল। মুসলমান 
এতিহাসিকগণ একবাকো বলিয়াছেন, নাব উহার কিছুমাত্র খবর বাখিতেন নাঁ। এখনই 
কি বড়লাট ভাৱতবৰ্দের কোন্‌ জেলে কোন্‌ বন্দীর প্রতি কি অত্যাচার হইতেছে, কাহার 
কি শন্থবিধা! হইতেছে ইহার সকল সংবাদ রাখেন? জেলের কর্মচারীর! কি বন্দীদিগের 
সহিত বাবছারে প্রতোক বিষয়ে বড়লাটের মঞ্ছুরী লইযা কাঙ্গ করেন? আমানের বিশ্বাস 
বন্ধকৃপ-হুতা! ব্যাপারটা একেবারে অনূলক নহে, কিন্তু শেষকালে তিলকে তাল করিয়া লেখা 
হুইযাছে। ব্রা্জীবলোচন, বিনি ইংরেজদের পক্ষ হইয়া কেরি সাহেবের প্রেরণায় প্টাহথার 
পুস্তকখানি লিখিযাছেন, তিনিও এই ঘটনার উল্লেখ করেন নাই! ১৭৫৭ খু অন্দে এই 
টনা সংঘটিত হৱ এবং ১৮৭ পৃষটান্দে কৃচচন্্চরিত লগুনে ছাপা হয়; ইহাতে সিরাজের 
সম্বন্ধে অতি বীভৎস বহু নিধ্যাকথা--বাহা| আমরা পর্ব দেখাইয়াছি--লিপিবন্ধ হইয়াছিল। 
মার ৫* বৎসর পরের লিখিত এই বিবরণটিতেও সিবাজ্গ উদ্দৌলার বিরুদ্ধে নানা দোষারোপ 
ধাকা সত্বেও অন্ধকূপের কথা একবারও উল্লিখিত হয় নাই। নদ্ধবিগ্রহের সময় এইক্রপ 
সকল খটন! এত সচরাচর দৃষ্ট হয় যে তাহা কেহ অত্যাচারের দৃষ্টান্ত বলিয়া গহণ করে না। 
এই খন! অত্যাচারসুলক স্বীকার করিলেও নবাবকে এ সমদ্ধে অভিযুক্ত করা সঙ্গত 

না। 
| ন লৱ মি মা তিনি তাহার দাদা- 
মহাপরের আদরে অতান্ত প্রশ্ন পাইয়াছিলেন, তিনি গুরুতর অপরাধ করিলেও বৃদ্ধ নবাৰ 
 ষ্ঠাহাকে শাসন করেন নাই, এজক্ক তিনি মাহা ইচ্ছা তাহ! করিতেন। প্রজাদিগকে অবদা! 
পীড়ন করিতেন, লোকে জানিত পিরাঙ্গ যাহ! করিবেন, তাহার উপরে নালিশ চলিবে না। 


তাহ লনসাধারণ এই অভিরিক পাত খামখেছালী তরুণ যুবকের প্রতি বীতরাগ 
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হইয়াছিল। নিশ্চরই তিনি স্বন্দরী স্ত্রীলোক খু দ্বিয়া বেড়াইতেন, এ সম্বন্ধে তাহার পূর্ববর্তী 
নৰাৰ ওস্তাদ ছিলেন, তাহার রাজত্বকালে তিনি এইভাবে বহু অপরাধ করিয়াছেন, কিন্ত 
সিরাজ ৪ মাস কালের মধ্যে এপ অপরাধ কতটাই বা! করিতে পারিয়াছিলেন ? নাটোরের 
মহারালী ভবানীর কক! তারান্ন্দরী রাজসাহী-বানধুরাপ্রামবাসী রদুনাণ লাহিড়ী শশী 
ছিলেন, তিনি নিরুপমা সুন্দরী ছিলেন, তিনি বালবিধবা, ভাহার দিকে সিরাজের লোভ 
ছিল। এসবন্ধে দেশব্যাপী এত প্রবাদ আছে বে তাহ! অবিশ্বাস করা চলে না। 
তারাহ্ন্দরীকে লইগ্া রানী ভবানী এতটা বিব্ৰত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন দে, সাহার একটা সৃষ্ঠি গড়িয়া তাহ! শ্রশানে পোড়াইঙা 
তাহার মৃত্যু প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আছরে ছেলে তাহার অভিভাবক গুরণদনের 
যত আদর পায় সেই পরিমাপে সে অপরাপর লোকের চক্ষু:শূল হই! পাকে । এই হিসাবে 
সিরাঙ্গ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব হইতেই লোকের বিষচক্ষে পড়িয়াছিলেন। 'অবস্তাই 
হসেনকুলি ও তাহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া বিনা শান্তিতে ক্ষম! লাভ করাতে এবং পুঞ্জনীয় 
মাতামহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতে অত্যধিক আদরে নষ্ট এই বালককে দেখিতে না পাবার 
শর আমর! জনসাধারণকে দোষ দিতে পারি না। তিনি লোকশ্রদ্ধা এতটা হারাইয়াছিলেন 
বে, তাহার নিঠুর মৃত্যু এবং ভাহার বিরুদ্ধে হেয় ফডবস্ত্র_-লোকে জানিলেও তাহার স্বতি 
কোন কারুণোর স্থইি করে নাই, এমন কি যে ফকির তিনদিনের উপবানী নবাবকে খাবার 
দেওয়ার লোভে ডাকিয়া নিত! মীরজাফরের লোকের হাতে ধরাইর! দিল, তাহার বিরুদ্ধে 
লোকে একটা কথাও বলিল না। কয়েক দিনের নিরখু উপৰাসের পর ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর হতভাগ্য 
নবাব যখন আহারে বসিবেন, তখন স্ৃত হুইয়া হত্যার জনক মীরন্জাফর-গৃহে নীত হুইলেন। 
তাহার মৃত্যুর পর শব হস্তিপৃষ্টে রাজপথে নীত হইলে তাহার যা! আমন! বেগম মানার 
করিয়া সেই হস্তী পদতলে পতিত হইলেন। যে শ্রিরদ্শন কিশোর ভাহার দাদামহাপয়ের 
'আদরের ছলাল ছিলেন, তাহার অনাহার-অনিত্রাক্লান্ত দেহের উপর নিশ্মম খড়গাখাত ও 
রাজনন্দিনীর পরিতাপে বোধ হয় পাবাণও বিগলিত হুইত, কিন্ত তাহার এই করুণ শোচনীয় 
পরিণাম উপলক্ষে পদ্জীকবিরা একটা ছড়া বা নীতিকা রচনা করিল না। পলাশীর বিশ্কৃত 
প্রাঙ্গণে চাষারা যেরূপভাবে হলচালনা করিত, লেইভাবেই ক্রদি-কাধ্য চলিল, কোন, 


আবাহচ্মরী। 


বিসদৃশ কাণ্ডের অর্থ কি? নবাব জনমত অওাহথ করিয়া চলিয়াছেন-_মত্যাচার করিয়াছেন 
এবং প্রজ্ছার! এমন কি রাণী ভবানীর ক্তান্স পুঙ্গনীরা| সন্রাস্ত মহিলাও ঙাঁহার ভয়ে অনিজ্র 
নিশা যাপন করিয়াছেন। সেনবংশের রাজত্বনাশের পরেও তৎসন্বক্ধে শম্মীকবির! নীরব 
ছিলেন, নিয় সংস্রদায়ের শতসহলশ লোকের প্রীতি তাহারা আকর্শশ করিতে পারেন 
নাই, শুধু ব্রাহ্মণসমাজ তাহাদের পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার! বাঙ্গল| ভাষাকে 
ইতরের ভাষা বলিয়া কবজ! করিতেন, বাঙ্গলা ভাষায় শাঞ্জপ্রচার ও ইতরভেনীর সখদ্ধে 











৮৬৪ বৃহৎ বঙ্গ 
ছোরাচে রোগের চূড়ান্ত লীলা দেখাই জনসাধারণকে সব্পরকার উচ্ততির পথ হইতে ঠেকাই! 
রাখিয়াছিলেন। হৃতরাৎ তাহারা সেনবংশের কীন্গুলি তাহাদের পল্লীগাখার অন্তবর্তী 
করেন নাই। কিন্তু সহ দোহসস্কেও হতভাগা সিরাঙ্উচ্দৌলাকে বাজ্দনীতিক্ষেত্রে কোনকূপ 
দোষ বেওয়। চলে না 

সিরাজউদ্দৌপার [মাসী বেষিটি বেগম বন্ধ এশা লইয়া ফতিখিলে বাস। করিযাছিলেন। 
আলিবন্ধীর মৃত্যুর পৰ ভিনি কতকগুলি ওসরাহকে হাত করি সিংহাসন লাভ করিবার জনতা 
অকাতরে অর্থ ব্যয় করিযাছিলেন। সির সুত্তাকষরিনের পেখক লিখিরাছেন--এই ছু্চরিতর 
এবং বৃদ্ধিযীন। রষণী বদি সিরাজ্ধকে নিঙ্গের ছেলের মত দেখিতেন, তবে কত ভাল হইত। 
ভাহাকে বাহার! উৎসাহ দিয়া প্রচুর অর্থ গ্রাস করিয়াছিল, সেই সকল ওমরাহ--বীর 
নজ্গর নি, দোস্ত মহম্মদ এবং রহিম এসেই অর্থে দৰে বাইবা প্রাসাদ-নিরশ্াপুর্কাক খে 
বাস করিতে লাগিলেন, এবং সিরাজ তাহার বিপুল স্্থ বীর ভাবে সআআনিয়া 'াহাকে 
মতিঝিল হইতে বন্দবাসে প্রেরণ করিলেন। 

সিরাজ প্রাচীন কর্মবকর্তাদিগের কবেকগ্নকে বিদায় দিয়া বাকী কয়েকজনের মাখ! 
ডিঙ্গাইয়া--স্বীয় মনোনীক ছই তিনটি প্রধান কৰ্মচাৰী নিয়োগ করিয়াছিলেন। কথিত আছে 
ইহাদের স্পর্ধা ও বহে প্রবীণ কর্স্চারী ও ওমবাহরা ত্য বিরক্ত হইয়াছিলেন। পরবর্তী 
ঘটনাগুলি আলোচন! করিলে সিরাজ যে অবিকেচনার কাজ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ 
হয় না। খাহাদিগকে তিনি নিদ্বায় করিরাছিলেন--তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন 
মীরঞ্জাফর। ইনি অলিবন্ধী খাকে সিংহাসনচাত করিবার চে অনেকবার করিঘাছেন, বধ 
নবাৰ তথাপি ইহাকে ছুই একবার করাত করিঘাও শেষে ক্ষমা! করিছাছিলেন। সিরাজ 
কুসঙ্গীদিগের সঙ্গে মিশিরা সত্যাচার করিতেন-_-এই অক্কিবোগ তাহার কার্যাকলাপে সমর্থিত 
হয় না, বরঞ্চ তিনি খাহাদিগকে পদ্য দি শাসনভার দিযাছিলেন-_ঠাহাদের একটিও 
অবিষ্থা্ত ৰ! অযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ঠাহার উদারন্ধদয় দাদামনতাশয় 
বরং থাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়াছেন ঠাহাকধের প্রায় সকলেই বিশ্বাস হারাইয। বিঘ্বোহী 
হইয়াছেন, কিন্তু সিরাজ এবিষয়ে চতুর ছিলেন । মীরজ্জাফরকে তিনি প্রথম হইতেই অবিশ্বাস 
করিযাছিলেন। যে ছুই ব্যক্তিকে নবাব শাসনবিভাগের সর্কেসক্ধা করিয়াছিলেন, ছাদের 
মধ্যে একজন মোহনলাল । ইনি সিরাজের পারিবারিক বিভাগের দেওয়ান বা প্রধান সরকার 
ছিলেন) পিরাঙ্ছ ইহাকে “নহাকাজা" উপাধি নিন্ধা সর্কপ্রধান মন্ত্রীর পদ ( Prime Minister. 
8810) দিয়াছিলেন। ৰাজ্জার-সরকার দশুদুপ্ডের কণ্তা হইলেন, তারপর তিনি কাফের। 
প্রবীণ ওমরাহদের দল ঠাহার নামে যেসকল কণা রাষ্ট্র করিল, তাহা সত্য কি না কে 
বলিবে? হিসো, হেষ প্রকৃতি ভাবের উত্তেজনায় সাম্য ব্মনেক মিথধ্যা কথার স্থ্টি করিয়া 
শাকে। কথিত সাছে, যোহনলালের একটি ভগিনী ছিলেন, তিনি প্রাচ্য ব্দাদর্শ-অন্ুমারে 
শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিলেন--সে আদর্শের কথা আমরা সংস্ত বাঙ্গলা, পারসী প্রকৃতি অনেক 
মায় লিখিত দেখিতে পাই; "নরকে কশাঙী"-পস্থিনীলক্গণালিত নাৰী বনায় পাওয়া 
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যায়; “কুশোদরী,” “ক্ষীপমধ্যা,” "ক্ষীণকাটস-_ ইত্যাদি বিশেষণ বাদ্দীকি সীতার প্রতি প্রয়োগ 
করিয়াছেন ; কালিদাসের “মধ্যে ক্ষামা*ও এ প্রসঙ্গে স্বরনীয়। বাঙ্গলায় রুত্রিবাস “ৰুষ্টিতে 
ধরিতে পারি সীতার কাকলী” লিখি এই সৌন্দধ্যত্ধ আরও জটিল করিয়াছেন। পার্শীতে 
জেলেখার রূপ-বণনায় কৰি বলিয়াছেন, “জেলেখার কটিবেশ চুলের স্তন সথ্ষ, বরং তাহারও 
'সপ্ধেক "আমরা বুঝিতে পারি এই সকল বর্ণনায় কবিরা কোন হুন্দরী রমণীর দিকে 
চাহিয়া রূপবর্ণন! করেন নাই-্াহারা অঅলঙ্কারশাস্রের কেরামত ও বুদ্ধির কসরৎ দেখাইতে 
ব্যাস্ত হইয়াছেন, তথাপি একথা নিশ্চর যে চীনা রমণীর ক্ষু্রপদদের মত ভারতীয় কিংবা 
পারস্তের রমনীদের ক্ষীণ কটি ও দেহ প্রশংসিত। 

কণিত আছে মোহনলালের ভগিনীটি ওকগনে শুধু ২২সের ছিলেন এবং পান খাইলে 
মাত্র তাহার ঠোট ছুটি লাল হুইত না, তাহার কণ্ঠের খানিকটা অংশ পর্যন্ত আরক্রিম হইয়া 
উঠিত। ইনি নর্তকী ছিলেন--ইহাকে নাকি মোহনলাল সিরাজউন্দোলাকে দিয়! দিযাছিলেন, 
কিন্তু ইনি শিরাজ্দউদ্দৌলার এক শ্যালকের সঙ্গে ব্যিচারে স্বৃত হন। নবাব ভাহাকে বলিলেন, 
“কুমারি ! আমি দেখিতেছি, আপনি একটি গণিকা মাত্র ।” হুন্দরী জানিতেন, এবার তাহার 
রক্ষা নাই, স্থতরাং ভারতরমণীর স্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া তিনি স্বপার 
সহিত উত্তর করিলেন, পা! নবাৰ সাহেব, আমি গণিকাই বটে, আমি ননকী--গণিকাবৃদ্ধি 
আমার ব্যবসায়,” তৎপরে সিরাজের মাতা সামনা! বেগমের সম্বন্ধে একটা জর ব্যঙ্গ করেন। 
(অবস্তা সিরাজের মাত! আমন! বেগম সন্ধে নানাজপ কুৎসা প্রচলিত ছিল।) সিরাঙ্গ এই 
কুমারীকে জীবিত অবস্থাতেই চারিদিকে প্রাচীর ভুলিয়া বন্ধ করিয়া মৃত্যুর ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা জানি না, সুতক্ষরিনে যেক্কপ বর্ণিত আছে, আমি অবিকল 
তাহাই লিখিলাম (পিয়ার মৃতক্ষরিন, ব্য খণ্ড, ১৮৭ পৃঃ )। কেহ কেহ লিশিয়াছেন,, 
এই রমনী 'আদবেই মোহনলালের ভগিনী ছিলেন না। 

মোহনলালের ভগিনীসন্বন্ধে এই সকল কথার সূলে বাহাই থাকুক না কেন, 
একথা কখনই স্বীকার্ধা নহে বে মোহনলাল সেই হতভাগিনী জপসীর খাতিরে নবাবের 
প্রিন্পাত্র হইস্াছিলেন, তিনি নবাবের বালযসখা ছিলেন, দক্ষতা, বীরত্ব ও বিশ্ব্ততায যে 
তাহার দ্বিতীয় ছিল না_তাহা ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। 

দ্বিতীয় ওষরাহ ধাহার উপর সিরাজ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন, তিনি ছিলেন ঢাকানিবাসী 
মীরমদন। ইহারও অনেক মহা গুণের কথা ইতিহাসে লিখিত আছে। স্বতরাং সিরাজ যে 
তাহার দুষ্ট কুসঙ্গীদিগকে বড় বড় পদ দিয়াছিলেন, একথা গ্রান্ নহে। বরং যখন প্রবীণ মন্ত্র 
ও ওমরাহের দল চিরকাল প্টাহার হুন খাইর! বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তখন এই ছুই চিরৰিশ্বপ্ত, 
রণনিপুশ ও বীর আপদ্-বিপদে সম্পূর্ণ নির্ভীক ব্যক্কি সিরাজকে রক্ষা করিবার জন্য অসাধ্য 
সাধন করিতে প্রয়াসী হুইয়াছিলেন। 

শিরা তাহার মামাত ভাই পুণিযার শাসনকতা সকতঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। 
সকল হাজি মহস্মদের লৌত্র এবং সৈয়দ মহস্থদের পুত্র । এই যুবকের বুদ্ধির প্রীখর্যা 
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৮৬৬ বৃহৎ বঙ্গ 
সন্ধে হার একাত্ম অন্তরঙ্গশও প্রশংসাপত্র দিতে পারিবে না। গিয়ার সুতক্ষরিনের লেখক 
গোলাম হুসেন স্বয়ং ইহার এক ওমরাহ ছিলেন, তাহার সঙ্গে সকৎজঙ্গের ব্যবহারের অনেক 
ৰহস্যজনক ঘটনা উক্ধ পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। পুণিযার এই তকণ নবাবের নামণ্প্তখতের 
মত বিভাও ছিল না। হৃতরাং গোলাম হুসেন তাহার আবেশষত যে সকল পত্রের মুসাবিদা 
করিতেন, তাহা তাহাকে বুঝাইতে বাই অনেক বিহাট উপস্থিত হইত। কোন্‌ অক্ষর 
কেমন কৰিছা লিখিতে হইবে, কোথায় নোক্র, কোথায় বক্ররেখা বা সরল রেখা দিতে 
হইবে, প্রতি পদে নবাবকে তাহা বলিয়া দিতে হইত। এইৰূপ করিতে যাইত! গোলাম হুসেন 
একদিন দেখিলেন, নবাব কলম ফেলিয়া দিনা দূরে বাইয়া চুপ করিয়া! বসিয়া রহিলেন। 
ভাহার ওমরাহ আর কি করেন, এক ঘণ্টা তিনিও চুপ করিয়া গিয়া রহিলেন, গাহার কি 
"অপরাধে নবাব বিৰক্ত হইযাছেন ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। আর একদিন নবাব 
বলিলেন, “দেখ, তুমি আমার ওমরা, তুমি আমার মাষ্টার নও, তবে তুমি আমার লেখাপড়া 
লই এত মাথা খামাও কেন?" গোলাম হুসেন সতর্ক হুইয়া গেলেন, ইহার কিছুদিন পরে 
সত 'আবার ইহাকে সাস্থনয়ে ্ন্থুরোধ করিলেন, “তোমায় 'সামাকে কিছু লেখাপড়া 
পিখাইতে হইবে বৈকি ? অমন চুপ কিয়! থাকিলে চলিবে কেন” যুদ্ধকালে ওমর খাঁ 
নামক এক মন্ত্রী ঠাহাকে হুপরামর্শ দিতে গিছ়াছিলেন। তিনি বলিরাছিলেন যে তিনি বহবৎসর 
নিজ্জাযুলনুলুকের 'অধীনে কাঙ্ছ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং নবাব যে ভাবে 
সৈগ্ পরিচালন! করিতেছেন, তাহা বুদ্ধরীতিসঙ্গত নহে। তখন নবাব নি্গামূলমুণুককে 
গালাগালি দিয়া বলিলেন “আমি কোন উপদেশ শুনিতে চাহি না, "সামি তিনশত যুদ্ধে দক্ষতা 
দেখাইয়াছি।" শিৰাজউন্দোলা রাঙ্গা রাসবিহারীকে পূর্ণিয়ায় পাঠাই! ছুইাট পরগনাসঘন্ধে 
একটা! বাবস্থা করিবার প্রস্তাব করিাছিলেন। বঙ্গেশ্বর শুনিয়াছিলেন, মীরজাফর এবং 
‘অপর কয়েকজনের প্রবর্তনায় সকংজঙ্গ তাঁহার অৰীনত্ব অস্বীকার করিয়া অনেক রকম কাও 
করিতে উদ্যোগ করিতেছেন। শিরাঙ্ছের পত্রখানি খুব ভত্র্াবে লিখিত হইলেও তাহার 
[ভিতরে একটা রাহ্ছনৈতিক চাল ছিল। এই পত্রের উত্তর যাহা দিতে হইবে, গোলাম হেন 
সকতজঙ্গের আদেশমত তাহার একটা খসড়া করিয়া রাজ্সভায় উপস্থিত করিলেন। এই 
খসডাটায় খুব রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় ছিল; "পট জবাব বলিয়া কিছু ছিল না, কিন্তু নানা 
“মহিলার দেরী করিয়া সমন্ধ লইবার অভিসন্ধি ছিল। পিরাজউদ্দৌলা সেই ও উদ্দেশ্য যাহাতে না 
বুঝিতে পারেন সেইক্কপ লিশিকৌশলের সঙ্গে মুসাবিনাটি কর! হইয়াছিল, সকংজঙ্গ উহ] শুনিয়া 
খুবই খুনী হইলেন। কিন্তু নখন সভাসনের! গোলাম ভসেনের চিঠির অতিরিক্ক মাত্রায় প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন, তখন প্ছিযুক্তা হি পুরুষ ন সহস্র পরন্তবন্‌”__নবাব নিতান চিয়া 
গেলেন। তিনি বলিলেন, “ইহার ( গোলাম হুসেনের ) অবহাই বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, কিন্তু তাই, 
E রা কি আমার বুদ্ধির সঙ্গে ইহার তুলনা হয়? ইহার ঘটে বদি দশ হালদার লোকের বুদ্ধি 
থাকে, তবে আমার ঘটে লাখ লোকের বুদ্ধি আছে, আমি ইহার লেখাটা অনুমোদন করিব 
না?! অহ তিনি সঙ এক মীর বুদ্ধিতে সিরাকে লিখা পাঠাইলেন, “আমি দিী 
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হইতে তিন প্রদেশের সনন্দ পাইরাছি, তদস্থসারে "মামি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন 
প্রদেশের যালিক। কিন্ত যেহেতু আপনার সঙ্গে আমার নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে, তত্জন্ 
আপনার প্রাণের উপর হস্তক্ষেপ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। '্দাপনি এই পত্র পাওয়া মাত্র 
চাকা কি অন্ত প্রদেশে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত জারগীর গ্রহণ করিয়া চলিয়া বাউন, কিন্ত 
খবরদার, আপনি মু্সিদাবাদের রাজপ্রাসাদ হইতে একটি কপর্দক বা কোন রব্যসামগ্রী 
লইতে পারিবেন না, এই পত্রের উনের জম আসি ঘোড়ার পাঙ্ানিতে পা দিয়া অপেক্ষা 
করিতেছি ।” সতাসতাই কতকগুলি নিরবধি আমীবের মঞ্রণার সকৎজন্গ বহু টাক! খরচ করবা 
সমাট্‌ দ্বিতীয স্আালমগীর হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মালিকানির সনন্দ আনাইয়াছিলেন, 
উক্ধ সমাট্‌কে এক কোটা টাকা বৎসরে বাজপ্ৰ দেওয়ার সর্ত তাহাতে ছিল। নুতক্ষরিনে 
লিখিত 'আাছে--এই সনন্দ পাইয়া “তিনি ছিলেন চহ্লোকে, লাফ দিছা একেবারে উঠিলেন 
স্বর্্ালোকে,” বঙ্গ, বিহার ও উড়িন্যার অধিকার পাইয়া তিনি কি কি করিবেন, তাহার বিশ্বস্ত 
মন্তরীদিগের সহিত তাহা আলোচন! করিয়া! বলিতেন, "আমি তাহার পর স্বজা উদ্দিন খা ও 
সাহেবুদ্দিনকে দমন করিব, তারপর ইচ্ছামত একজ্দন সম্নাট্‌কে আমার হাতের পুতুলের 
যত 'আগ্রার সিংহাসনে বসাইৰ। ব্তঃপর আমি লাছোর ও কাবুল হইয়া! কান্দাহার ও 
খোরাসানে যাইস্বা বাস করিব, যেহেতু বাঙ্গলার হাওয়া আমার একেবারেই স্ব হয় না।” 
'আলানাস্কারের মত এই ক্রমোত্রতির পরিকল্পনা করিতে বাইন ভাহার পুণিয বাঙ্ছাটি একটা 
খেলানার যত ভাঙ্গিয়া গেল। মীর আলি খাঁ নামক এক ফোজদার একদা তাছাকে 
“জগতের একমাত্র যাত্রায়" বিশেষণ দিয়া চিঠি দিরাছিলেন। সকৎজঙ্গের এই উপাৰিটি 
এত ভাল লাগিয়াছিল মে সরকারী সমস্ত দলিলপত্রে ও সনন্দে তিনি এঁ উপাধি ব্যবহার 
করিতে স্মাদেশ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি তাহাকে এঁ উপাধি ছাড়া চিঠিপত্র লিখিত, 
তাহার পত্র তিনি না পড়িয়াই টুকরা টুকরা করিয়া ছি ড়িরা ফেলিতেন। সেরূপ কোন 
পত্র নবাবের সেরেস্তায গৃহীত হইত না। তিনি সমস্ত প্রদীপ ও ভাঙার পিতার বিশ্বস্ত 
কর্ম্মচারীদিগকে 'অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়া টাই দিলেন। এমন কি রণস্থলেও 
তিনি হার বড় বড় ওমরাহুদিগকে এইরূপ ভাষায় তাড়া করিতেন, _”ুলিগোলার লক্ষ্য 
হইয়া খামের মত দাড়াইয়া আছ কেন 1 দেখছ না হিন্দু শ্ামনথন্দর কতটা এপি! গেল?” 
বয়স্ক যোড়গণ এইরূপ সন্বোধনে এপ বিরক্ত হইয়া! উঠিয়াছিলেন যে যখন সিরাজের সঙ্গে 
প্রকৃত সংঘর্ষ আরম্ভ হইল-__-তখন খুব ক্দ্লোককেই তিনি স্বীয় অহুচবস্বক্ধপ পাইলেন |. 
মীরজাফর লোভ দেখাইয়া তাহাকে বঙ্গদেশ ব্মক্রমণ করিতে গোপনে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন। 
তিনিও কার্ধ্যকালে তাহার কোন সহায়তা করিলেন না। সমস্ত মন্ত্রী ও ওমরাহ তাহার 
উপর বিরক্ত ছিল, তিনি তাহার প্রধান কর্ষচারী লালীকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার ছুই দিন 
বয়ন্ক পুত্রকে ছাতীর পিঠে চড়াই তাহাকেই সেনাপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন 
লালীকে তিনি বেত্রাদাত কৰিতে হুকুষ কিয়াছিলেন, সমস্ত মন্ত্রী ও ওষরাহগণ একত্র হুইয়া 
নিবেদন করিলেন__একপ উচ্চ বাজকর্স্মচারীকে এভাবে দণ্ডিত করা নীতিবিকরুদ্ধ, 
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তাই শালী রেহাই পাইযাছিলেন। দিরাউদদৌলার সঙ্গে দ্ধের সময়ে তিনি এত যদ খাইয়া- 
ছিলেন ঘে, প্লিতপন্গে টলিতে উলিতে মাহুতের কাধে ভর করিয়া কোনন্ধপে হাভীর 
পিঠে চড়িয়াছিলেন এবং শক্তশিবিরের গুলিতে বখন হার মাথাটা উড়িয়া মায়, তখন সে 
মাথায় মদের নেশা ছাড়া! কোন বুদ্ধি এমন কি বেঘনা-বোধটাও ছিল কিন! স্েহ। 
অনেক এতিহাসিক সকতদ্ধের সঙ্গে সিরাঙগউদ্দৌলার তুলনা করিয়াছেন; মাসতৃতো! 
ভাইদের প্রকৃতি কতকটা এককপ ইহাই সাহারা বলিয়া থাকেন, একথা সর্ৈব তুল। 
একটা বিষয়ে সাদৃশ ছিল, উভয়েই জনমতকে একেবারে অগ্রা্ধ করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন 
কর্মচারী ও সমান ব্যক্রিদিগের পদ্-মধ্যানাস্থসারে তাহাদের সহিত ব্যাবহার করিতেন না। 
কিন্তু সিরাজ অবিশ্বাসীদিগের প্রতিই এপ ন্মাচরণ করিয়াছিলেন--সকৎজঙ্গ নির্বিচারে 
সকলকে অপদস্থ করিয়া গালাগালি করিতেন। সিরাঞ্ছের সঙ্গে হার তুলনাই হয় না। 
ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা রাজ্দৰয্নভ নানা! উপারে বিপুল অর্থ সংগহ করিয়াছিলেন, 
তিনি সিরাঞ্জউদ্দৌলার বিপক্ষদের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন, সিরাজের মনে এ ধারণা! বদ্ধমূল 
হইয্াছিল ; স্তৱাং কোন্‌ সুচূতে খামখেরালী নবাব তাহার 
প্রতিশোধ লইবেন, তাহার ঠিকানা নাই/-_এই ভয়ে তিনি তৎপর 
রানা ক্রফবয়ভকে বহু অর্থসহ ইংরেজদের আশ্রয়ে কলিকাতায় পাঠাই দেন। ড্রেক 
সাহেবের তখন কলিকাতায় অসীম প্রতিপত্ধি। ফোট উইলিযম ছর্গে কুফা হার 
সমস্ত ভাগারসহ নিরাপদ, হুইলেন। নবাব এই সংবাদ ওপ্রচরের নিকট পাইয়া ডে 
সাহেবের নিকট উমিচাদ ও করক্ষব্মতকে ঠাহার সঅর্থাদির সহিত মূসিদাবাদে পাঠাইয়া 
দিতে আদেশ করিয়া চিঠি লিখিলেন। ড্রেক অস্বীকার করিলেন। নবাব ক্ষেপিয়া গেলেন। 
[তিনি বঙ্গদেশে ইংরেজ-বাণিজ্য একেবারে উন্দলিত করিতে সংকজ করিয়া পূর্ণিযা হইতে 
বিলখে বাঙ্গলাদেশে উপস্থিত হইলেন। তাহার অন্তত প্রধান মন্ত্রী ছুণভিরাম এবং 
অপরাপর প্রধান ন্সমাত্যগণ ইংবেজদের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি তাহাদের কাহাকেও 
অনুরোধ করিলেন না, ইংরেজের কারখানা আক্রমণ করিয়া মিঃ ওয়াটকে 
বন্দী করিলেন। ড্রেক সাহেবের প্পদ্ধিত উত্তরে তিনি যে কুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা উক্ত 
সাহেব বুঝিতে পারিঘা প্রথমতঃ চু চুড়ায় ভাহ্‌ এ তংপরে চন্দননগরে ফরাসীদের নিকট 
সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তাহারা কোন সাহাঘ্য দিলেন না। প্রতরাং সাহেব পলায়ন” 
পর হইলেন। কিনি শুনিয়াছিলেন, সিরানগ তাহাকে হত্যা করিবেন--তিনি প্রথমতঃ 
১, বন্দুকধারী বাঙ্গালী সৈল্ সংগ্রহ করিয়াছিলেন--কিন্ধ তাহার বাকদ ভি্দি়া যাওয়াতে 
অকৰ্মণ্য হইয়াছিল, স্থৃতরাং তিনি কতকগুলি সাহেবৰিৰি লইয়া কলিকাতা হইতে, 
তিন যাইল দূরবর্তী গোবিন্দপুরের আাহাঙ্ছে উঠিয়া মান্রান্দে প্রশ্বাণ করিলেন। এদিকে 
হাউএল সাহেব খুব বীরত্বের সহিত ছগক্ষা করিতে চেষ্টা পাইছা যখন ১৯৮ জন মাত্র ইংরে 
আঅবশিষ্ঠ_তখন নবাবের নিকট স্স্মসমর্পণ করিলেন। এইখানে বন্দীদের অন্ত ভাল 
বন্দোবস্তই হুইয়াছিল--ভাহারা বারান্দায় খাকিবেন এই কণা ছিল। কিন্ত তারপ্রাপ্ত- 
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কর্পরচারী বলিলেন, খোলা! জাগায়, বন্দীদিগকে রাখা নিরাশদ্‌ নহে, আর কোন স্থান 
আছে কিনা খুজিম্বা দেখ, নবীন কাচারীরা! বলিল, হ্রস্ত করেদীদের অন্ত একটা কামরা 
আছে|” প্রধান করশচারী না দেখিযাই বলিলেন, “বেশ, সেইখানেই রাখ! হউক ।” এই ঘরাটিই 
ইতিহাসবিশ্রুত অন্ধকূপ । ইহার সংবাদ সিরান্ছউন্দৌলা দূরে থাকুক, ঠাহার ওমরাহদের 
কেহ জানিতেন না। এখানে ৰে গ্রীঘ্কালে তৃষা ও গরমে আত হুইয়া সাহেবের প্রাপত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তাহ! ইংরেজদের প্রাথমিক রিপোর্টে লিখিত হয় নাই। স্থতরাং এই ঘটনা! 
যুদ্ধের আনুষঙ্গিক একটা! ব্মতি ক্ষুত্র ঘটনা বলির! ধরা হইয়াছিল। বুদ্ধবিগ্রহ তে! মৃত্যুর 
শব্যা পাতিয়াই রাশিয়াছে__রপক্ষেত্রে, কি বুদ্ধের পরক্ষণেই অবরোধ-গৃহে মৃত্যুটা খুব একট 
অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। অনেকেই প্রমাণ করিয়াছেন নে শ্বরপরিসর গৃহে, যতগুলি লোক 
মরিয়াছে বলিয়া! ধরা! হইয়াছে_তাহ! সম্ভবপর নহে, তাহা প্রথমতঃ বঙ্গবাসীর সম্পাদক 
৬বিহারীলাল এবং পরে »/ক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশর প্রমাণ করি! দেখাইয়াছেন। ঘটনাটি 
নিশ্চয়ই খুব অতিরঞ্জিত করিয়া শেষে বপিত হইয়াছে। এখন এদেশ লোকের 'পরাধে 
পতিত এক বিন্দু ইংরেজরক্ের বতটা মুলা--যুদ্ধসম্পকিত ব্যাপারে তখন সেই রক্ত তত 
মহানূলা ছিল না। এখনকার পাশ্চাঞ্জা মাপকাঠির বার! এই বিয়ের ওজ্দন নিরিখ করা 
ঠিক হইবে না। এ বিষয়ে কাহারও কোন ইচ্ছাকৃত নিটুরতা হয় নাই। লিজ কর্মচারীদের 
অনবধানতার দরুনই এই অনর্থটি ঘটিযাছিল। ("Te prisoners were at first ordered 
to draw up in the Veraudab, but the officer commandiug the guard, 
thinking that they would vot be sufficiently secure there—iogaired where 
was the prison of the fort." (Stewart, P. 539.) লেটা ইংরেজ্জদিগেরই ছর্গ 
এবং সেই বন্দীখানার একটি গৃহে তাহাদের স্থান করা! হইয়াছিল। 'অধ্যনক্ষ মহাশয় 
“without examining the extent of the apartmeni”—সেই গৃহের আয়তন পরীক্ষা 
ন! করিয়াই সেখানে তাহাদের স্থান নি্ধেশ করিছাছিলেন। পূর্বেই বলা! হইয়াছে ইংরেজ- 
দিগের প্রাথমিক ঘটনার বিবরণীতে ইহার উল্লেখ নাই। রাজ্দীবলোচনের যত ইংরেজের ভক্ত 
এবং লিবান্দউদ্দৌলার বিপক্ষপক্ষীয় লেখকও ইহার উল্লেখ করেন নাই। এমন কি গোলাম 
হুসেন, ছিনি পিরান্দউন্দৌল! তাহার পরিবারবর্গকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন--এই অভিযোগ 
দিয়! বেখানে-সেখানে উক্ত নবাবের নিন্দাবাদ ও সাহেবদের হুখ্যাতি করিতেন, তিনি 
তাহার সুতক্ষরিনের মত সিরাজের রাজত্বের স্বিদ্কৃত ইতিহাসে এই অন্ধকূপ হত্যার উল্লেখ- 
মাত্র করেন নাই। স্থতরাং এবিষয্বের জন্ত নবাবকে দাদী করা কতটা স্যায-সঙ্গত তাহা 
বিবেচনা কর! উচিত। 

মন্ত্রীরা সকলেই সিরাজউন্দৌলার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হুইঘাছিলেন। মীরজাফর আলিৰন্দীর 
সময় হইতে বিষবেধভাব পোষণ করিয়| মাঝে মাঝে লাহছিত হইয়াছেন। কিন্ত দার সাগর 
বৃদ্ধ নবাব তাহাকে তাড়াইতে যাইয়াও ভাড়ান নাই। সিরাজউদ্দৌলা নীরজ্গাফরকে ও প্রধান 
অত ঘণভরামকে ডিঙ্গাইয়। মীরমদন ও মোহনলালকে সর্কেসব্বা করিয়া শাসন-বিভাগের 
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কতৃত্ব দিয়াছিলেন। এজন্য এই দুইজনের ইহার বিরুদ্ধে জাতক্রোধ ছিল। বৃ ্রজ্জাতিমানিনী 
সেটি বেগমের মাখা হাত বুলাইয়া মীরজাফর যে বিপুল অর্থ 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সিরাজের বিরুদ্ধে বড় পাকাইয়া 
ছুলিবার জক্ত তিনি সৈজ্সংগ্রহে এবং সৈক্মদিগকে সমপরণ হস্তগত করিবার অভিপ্রায় ব্য 
করিয়াছিলেন। পুণিযায় সকহ্ঙগকে সিরাঙ্ের বিরুদ্ধে সর্কপ্রথম তিনিই নাচাইযা তুলিয়া 
তাহার সর্দনাশ সাধন করিয়াছিলেন। দাদামন্থাশয়ের সআামলের লোক- এবং দাসীর, এই 
সিরাজ ভাহার গতিৰিধির উপর লক্ষা রাখিয়াও ওাহাকে শাসন করিতে পারেন নাই 
এমন কি পলাশীর যুদ্ধের কিছু পূ মীরজাফর ও ছু্ভিরাম বে ইংরেজদের সঙ্গে একযোগ 
হইয়া তাহার সর্কানাশ-সাধনের চেষ্টা পাইতেছে একথা! জানিদ্াও তিনি তাহাদিগকে দিত 
করিতে সাহস পান নাই। দেই সময়ে সু সিও লাস (ফরাসী সেনাপতি) তাহাকে বলিযাছিলেন, 
“নবাব সাহেব, 'আাপনার আমলা ও ওমরাহ সকলে স্থাপনার শত্র_ ইহাদের ইচ্ছা ফরালীদের 
তাড়াইয়া পনি ইংবেজদের হাতে যাইঘা পড়েন । তখন আপনার সর্বনাশ ইহার! সহচ্ছেই: 
করিতে পারিবেন। 'আামাকে ষঙ্ষি আপনার অবীনে কান দেন, তবে আমি ও আমার 
সৈক্লদল প্রাণপণে আপনার জন যুদ্ধাদি করিব” ( দুতক্ষরিন, হর খণ্ড, ২২৭ পৃঃ )। লাস 
সাহেব ফরাসী এবং ইংবেছ্ছের শত্র,_ এদিকে নবাব স্পষ্ট বুঝিলেন হই একটি লোক ছাড়া 
সকলেই তাহার বিরুদ্ধে বড়বয়ে লিপ্ত? একস কতক যীরজাফবের ভয়ে, কতক ইংবেন্গেরা 
চট্টয়! যাইবেন এই ব্আশন্ধায় তিনি বিশ্বাসী ফরাসী সেনাপতিকে নিযুক্ত করিতে পারিলেন 
না। লাস সাহেব ঠিক বুঝিয়াছিলেন, বড়বস্নকারীদের হাতে নবাব অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত 
হইবেন, এজন্তা যখন নবাৰ ন্মতান্ত ছিধার সহিত বলিলেন, “সময় হইলে আপনাকে আহ্বান 
করিব,” তখন সাহেব শপষ্াক্ষরে তাহাকে বলিযনাছিলেন, "ন্মাপনার সহিত আমার আর 


বদ 


হইল, খখন ক্মাসিলেন, তখন সিরাজ্জ আর মর্তযলোকে ছিলেন না। লাসকে ইংরেঙ্েরা 
তাড়া করিয়া দরিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোনক্রমে তিনি ভাগাঝলে রক্ষা 


সি নাই, সকলেই শকু। মীরজাকৰাদির পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্গতি তিনি অবিশ্বাস করিতে 
॥ এদিকে মীরজাফরের প্রবর্তনায় খেসেট বেগম ন্যাসিয়া সিরাজ ওাহার প্রতি 
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কত অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার বিবরণ দিয়! সকলের সহাস্কতি আকর্ষণ করিলেন। 
সিরাজের ধনভাতও্ডার কুবেরের ভাওারের মত, যড়মন্র সফল হইলে তাহারা একদিনে এত 
দীর্ঘকালের তপক্তা সফল করিতে পারিবেন-- বড়মন্্র বিফলই বা কেন হইবে? নবাবের 
বিশালকায় কামানগুলি--অসংখ্য সৈন্তবল--ইহারা তো মীরজাফরের করতলগত। বাহা 
'অসাধ্য--'খভাবনীয়, তাহা সহজ্দেই দৈবানুএরহে সিদ্ধ হইৰে। 

নবাব পূর্ণিমার যুদ্ধ জয় করিয়া খেসেটি বেগমের সর্কন্য লু্ঠন করিনা ভাবিয়াছিলেন__ 
তাহার ভয়ের কারণ নাই ; কলিকাতার ছর্গ ধ্বংস করির। ভাবিয়াছিলেন--তাহার একমাত্র 
শত্রু ইংরেজের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন; স্বতরাং যখন জানিলেন, জগৎ শেঠ, ছুলভিরাম. ও 
মীরঙ্গাফর সকৎজঙ্গকে উত্তেজিত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দাড় করাইতেছেন, তখন প্রথমতঃ 
নগণ্য মনে করিয়া! ঠাহারিগকে দ দেন নাই, বরং রাজদরবারে তাহাদের থে স্থান ছিল 
কিছু ভয়প্রদর্পনাদির পর তাহাতেই ্ঠাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রতিশ্রতি 
ও সৈন্য দেখিয়া কোন কোন সময়ে তাহার এমনও মনে হইত বে, ইহারা নির্দোষ, কিন্ত 
তথাপি নিদ্দোষ ব্যক্চিরা যে ব্যবহার পার ইহারা নবাবের কাছে সে ব্যবহার পাইতেন না। 
তিনি মীরজাফরের বাড়ীর দিকে সুখ করিয়া একট! বৃহৎ কামান রাখিয়া! ফিয়াছিলেন, উহ 
নবাবের জকুটির মত মীরজ্জাফরের গৃহের দিকে সর্বক্ষণ বন্ধলক্ষ্য ছিল। জগৎ শেঠকে 
তিনি হশ্নৎ করিয়া মুসলমান করাইবেন, সৰ্বদা! এই তয় দেখাইতেন। ছুল্ভিরাম অক্তম প্রধান 
মন্ত্রী--ইহার কোন কথাই তিনি শুনিতেন না--ইহারা তলে তলে ইংরেজের সঙ্গে চক্রান্ত 
করিবার উদ্েঘাগ করিতেছিলেন,_এজন্স নবাবের এই সকল ব্যাবহার 'অসঙ্গত মনে করিতে পারা 
খাম না। তাহার দোষ তরুণ বরসের ; তিনি কুদ্ধ হইলে অতি তীব্র ভাষায় ইহাদিগকে 
অপমান করিতেন এবং ঝড় বড় মন্্ীদিগকে মীরমদন ও মোহনলালের ক্তায় তরুশবযগ্ক প্রি 
মন্ত্রীদের দ্বারা পদস্থ করাইতেন। অথচ তাহাদিগকে দণ্ড দিয়া নিরন্ত করা, কিংবা! কারাগারে 
আবদ্ধ করিয়া রাখার মত তাহার মনের সাহস বা দৃঢ়তা ছিল লা! । তাহার ফলে এই দাড়াইল 
যে, তাহাদের বাহিরের ঠাট্‌ বজ্দার খাকাতে তাহারা প্রাসাদে বসিয়াই ব$ষঞ্জট পাকাইবার বেশী 
আুরিধ! পাইলেন। তিনি মীরচ্ছাফর, জগৎ শেঠ ও ছ্লভরামসবন্ধে পূর্ব হইতে যে সকল 
সংবাদ পাইতেছিলেন, বিশেষ মুঁসিয়ার লাস তাহার নিকট যে সকল গুপ্ত রহস্য ভেদ 
করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ইহাদিগকে পিপীলিকার তায় পৰিয়া মারিলে শ্রান্ধ আর বেশী 
দুর গড়াইত লা। কিন্ত নষ্টা ধুকে যেরূপ দোর শাসন করিরাও কোন কোন স্বামী ছাড়িতে 
পারেন না--সেইরূপ ইনি এই সকল সঙ্ান্ত বাক্কির সপ্তম নষ্ট করিয়াও ইহাদিগকে ছাড়িতে 
পারেন নাই। নষ্টব্ধূর স্তাসই ইহার! এই ছর্ষলতার স্যোগ লাভ করিয়া স্বীয় প্রতুর সর্ধানাশ 
করিতে পারিয়াছিলেন। ইহারা নবাবের নানাদোৰ সাধারণের নিকট প্রচার করিয়া তাহাকে 
সর্ধজননিন্দিত ও সকল লোকের অপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। খরের শত্রু যাহা পারে, 
বাহিরের শব্ নত্ন্ত প্রবল হইলেও তাহ! করিতে পারে না। রানী ভবানীর কল্তার প্রতি 
নবাবের লোভের ব্যাপার সমস্ত বাজ! ও ওষরাহদলের মনে আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিল। 
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এইজ নবদধীপের কষ্চচন্রও আসিয়া এই দলে ভিডি গেলেন। তিনি তাহার বংশের পূর্বসেংস্কার 
ও আসণসমাছের গুরুর স্থান অনিকার করার দরুন বহু ব্যয় করিতেন,_পুঙ্দার্চন, দানধ্যান, 
বার মাসে তের পারব খুব কাকা করিতেন, এই্ন্ত তিনি একজন চির-দেউলিয জমিদার 
ছিলেন। বণিক্‌ ও অথশালী ব্যক্তিদের কাছে, গণগ্রহপের ব্যপদেশে তাহাকে সর্ব! খুরিয়া 
বেড়াইতে হইত-_ইংরেজনের সঙ্গে সম্ভবতঃ এই সুত্রে তাহার ঘনিষ্ঠতা হইরাছিল। মুরসিদাবাদে 
যখন মীরজ্জাফর, হুকিরাম ও জগ, শেঠ এই. ড় করিতেছিলেন, তখন ককের ডাক 
পড়িল। মীরজাফর রাঙ্গাকে তথায় আনিৰার জর লোক পাঠাইলেন। রাজীবলোচন 
বিস্তারিত ভাবে এই দৌঁতোর ব্রণ লিখিযাছেন। কৃষক সহসা এক্স একটা ব্যাপারে মাখা 
দিতে দ্বিধা বোৰ করিলেন, তিনি ভাহাৰ প্রধান অনাত্যকে প্রথমত: পাঠাই দিলেন। 
ছভরামের সাহায্যে মাতা নবাবের দেখ! পাই! বলিলেন, “ন্মামাদের রাজা হন্ধুরের সঙ্গে 
সিংহাসন পাইবার পর দেখা করেন নাই--একবার দর্শনপ্রাশী,--হন্ধুরের অগ্থমতির জন্য 
আসিয়াছি।” ওাহার হঠাৎ মুসিদাৰাদে আসা! বদি কোন সন্দেহের সরি করে, এই আশঙ্কায় 
নৰাৰদশনের অছিলাহ ক্ষন ৰাজধানীতে আগমন করিলেন। এছিকে কিরূপে দিরাজকে 
সিংহাসনচ্যুত করা যাইতে পাৰে, ধূর্ত সেই বিষয়ে প্রতি রাত্রে টল! করিতেছিলেন। কেছ 
ঝলিলেন-_ইহাকে ওণ্তভাবে হত্যা করা যাউক | কেছ বলিলেন, আমরা ্রকাসাভাবে বিয্রোহ 
ঘোষণা করি, কেছ বলিলেন, ববনের ক্দবিকার আর কোনন্ধে সহ করা মায় না্মপর একজন 
যীরন্দাফরের দিকে পি নির্দেশ করি বলিলেন, “আপনি কি বলিতেছেন? এখানে থে 
মীরজাফর উপস্থিত, তাহা কি তুলিয়া গেলেন” তখন একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। 
সৰ্ধসন্মতিক্রমে ন্থিথ হইল, কচ অতি চকুও ও বুনি, হাক ডাকাইথা আনিয়া 
পরামর্শ করা হউক ; তিনি নীৰ স্থক-বৃদ্ধি, এ সমঙ্গার তিনি যে সমাধান করিবেন, তাহাই 
গৃহীত হইবে । এই অবস্থায় কুচ আসিয়া বুদ্ধি দিলেন, “ইংরেজদের সঙ্গে একযোগে কাজ 
করা হউক, আমি কালীখাটে মায়ের দর্শনকামনায় ( বোধ হয় গ্রণ পাওয়ার চেষ্টাও বটে) 
প্রায়ই কলিকাতায় বাইয়া! খাকি। ভাহারা মার, বগা, বুদ্ধিমান, রণনিপুশ, ভাহাদিগের 
সঙ্গে যুদ্ধ লাগাইয়া! আমরাই দাবার চাল চালিৰ, শেষ পশ্যন্স নবাব আমাদের হাতে কলের 
পুতুলের মত থাকিবেন, ন্দামরাই যুদ্ধ চালাইব ; ‘ধরি মাছ না হুঁ ই পানি'-নীতি অবলঘন 
করিলে কেহ স্সাষাদিগকে সন্দেহ করিতে পারিবে না, অথচ অভীসিদধি অতি সহজেই হইবে, 
মীরজাফরকে আমরা নবাব করিব" এই যুক্তি শুনিয়া সভায় “বাহবা” পড়িয়া গেল। 
তখন মীরঙ্গাফরের সঙ্গে ক্লাইন্ডের গোপনে চিঠিপত্র চলিতে লাগিল। এদিকে নবাবকে 
অন্দ করিবার নত ক্লাইভ ও ইংরেঙ্সেরা নান! উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, তাহার যধোে 
এই সম্পূৰ্ণ অপ্রত্যাপিত স্বর্ণ সুৰোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। এদিকে মীরজাফর 'অখের 
মে লোভ দেখাইলেন, তাহাদের জবান বাণিজ্য ও নবাবের অপরিমিত ধনভাগ্তারের বখরার 
বে আশ! দিলেন, তাহাতে নিতান্ত উদগাসীন বাক্তিরও মাখ! সুরমা যাইতে পারিত। 
_ হইংরেজ-সৈর দাক্ষিণাত্য হইতে নসাসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে “সাঙ্গ সাঙ্গ” রব পড়িয়া গেল। 
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দিরান্দের তেঙ্গ, বিক্রম, বুদ্ধি সকলই ছিল,_এত সবরসে এরূপ বুদ্ধির তীক্ষতা ও 
লোকচবিত্র বুঝিবার শক্তি বোধ হয় সআলিবন্ধারও ছিল না। গাহার দোষ ছিল--তিনি: 
মাতামহের আদরে একেবারে বাহা ইচ্ছা! তাহাই করিতেন, 
চারিদিকের লোকজনকে কীটের মত গণ্য করিতেন, কাহাকেও 
হস্তগত করিয়! কার্য উদ্ধার করিবার শক্তি তাহার আদৌ ছিল ন!। ন্সালিবর্ধী তাহার 
অমায়িক বাবহার দ্বারা শক্ুকে মিত্র করিতে পারিতেন। এক রাত্রির কথ! যনে পড়ে । 
নিন্দার প্রধান সেনাপতি মৃপ্তাফা খ'! ও অপরাপর পাঠান সামন্তগণ নবাবের বিরুদ্ধে 
মড়যয্ন করিতেছিলেন। তাহারা শক্রদের সঙ্গে যোগ দির! আলিনন্দীর বিকদ্ধে বিশ্লোহ 
করিতে প্রস্থত,_ গুপ্রচরের মুখে নবাব সমস্ত কথ! শুনিয়া বিনা অস্ত্রে শরীর-রক্ষী ছাড়া 
একাকী সিরাজের হাত ধরিয়! দ্বিপ্রহর রাত্রে নৃস্তাক! খর শিবিরে প্রবেশ করিলেন। এই. 
সময়ে এই ‘অবস্থান নবাবকে দেখিযা পাঠান সেনাপতি বিস্মিত হুইয়া গেলেন। আলিবন্দী খা 
বলিলেন, “আপনাকে আমি আবার প্রধান সহান্ বলিয়া জ্জানিতাম, 
পনি আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। এখন জানিতে 
পারিলাম আপনি আপনার নবাবের বিরুদ্ধে বড়বন্থ করিতেছেন। ন্মতি নিঃসহায়, নিরন্তর ও 
অসমর্থ অবস্থায় বৃদ্ধ নবাব ‘আপনার বার্থ ; সমাপনি অনায়াসে এখানে তাহাকে হত্যা করিতে 
পারেন, তাহা হইলে যুদ্ধ করিযা লোকক্ষয করিবার প্রয়োজন হয় না। আযার প্রাণ 
আপনার হাতে দিতে আমি 'াপিয়াছি, আর ( সিরাজকে দেখাইয়া) বঙ্গি কামার প্রাণ অপেক্ষা 
বেশী প্রিয় কিছু থাকে, তবে এই সিরান্স, যদি ইচ্ছা করেন, তবে ইহাকেও হত্যা করিতে 
পারেন) আমি অকপট হৃদয়ে আমার জীবন, জীবনাধিক প্রিযবন্ধ ও সর্ধন্ব আপনার 
জাতে দিয়া আপনার বন্ধত্বপ্রারণী হইয়া এই অসময়ে আপনার নিত ভঙ্গ করিলাম ।” 

এই কথার পরে পাঠানকের সমস্ত বিস্রোহতাব তৃণের মত ভাসিয়া গেল। মুস্তাফা খা 
প্রতিশ্রুত হইলেন, “যে পর্শ্যন্ত আমি জীবিত থাকিব, সে পর্য্যন্ত নবাব সাহেবের নি্তম 
ইৈনিকের ঘোড়ার খুরে আমার মাখা বাধা! রহিল। যে পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ থাকিবে, সে পর্যন্ত 
আলিবদ্দী, তাহাৰ সন্তান ও পরিবারবর্গের হিতাখ আমার জীবন অর্পণ কৰিলাষ।” (পিয্ার 
মুতক্ষরিন, ১ম খণ্ড, ৩৮৪ পৃঃ )। 

সসালিবন্দার এই রাঙ্গনৈতিক কায়দা ও চাল সিরাজ একেবারেই জানিতেন ন!। যখন 
শেব মুহূর্তে বিপদ্‌ আসিয়া! ঘিরিয়া ধরিল, তখন তিনি মীরজ্ঞাফরের পায়ে পাগড়ী ফেলিয়া 
কাদিতে লাগিলেন, কিন্ত সে সময়ের কারা! বি সময়ে মিষ্ট ব্যবহার করিম সকলকে 
সন্থষ্ট রাখিতেন, তবে তাহার কেশ স্পর্শ করা সহচ্গ হইত না। একদিকে ছুর্লভরাম বিষ 
ছড়াইতেছিলেন, অপরদিকে জগৎ শেঠ-_ ধাহার বিপুল সর্ণ বহুলোকের টাকি তাহার 
ভাপারের দ্বারে বাদি রাশিমাছিল-_ক্তিনি জনমত সিরাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে- 
ছিলেন। চিরশক্র, ক্রুর ও কুটচক্রী মীরজাফর-_সমস্ত সৈজ্ঞগণকে ঘেসোটি বেগমের অর্থে 
করতলগত করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে কৃষ্ণচ্র আসিয়া সুটিলেন। সমন্ড বঙ্গদেশ এই 

৯৯৭ 


সিরাজের বোদ। 


খাদ খা ও আলিবরী। 
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অনভিক্রান্ত-কৈশোর বালকের নিন্দাবাদে সুখবিত হইতে লাগিল। হঠাৎ তিনি একদিন 
দেখলেন, চারিদিকে কেছই ওাহার মিত্র নছেন, মেসি বেগম হইতে স্বত্ত সৈনিকের 
পর্যন্ত সকলেই ঠাহার সর্ধানাশের চেষ্টা করিতেছে” এমন কি ঠাহার শ্বশুর পর্যন্ত বিপদের 
দিনে ভীহাকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন না। মাত্র মীরমদন প্রাণ দিয়া মনুগূপধ্যায় 
াহাকে জনাইথা গেলেন, তিনি ছুধ দিদা কালসাপ পুৰিষাছিলেন--মাত্র মোহনলাল 
বপক্ষেতে রোষ-কদাযিত নেচে শীরঙ্াফবের সড়ম নদাবিষ্ঠার করিম স্অসমর্থ হই প্রাণ 
দিলেন--মাত্র ফরাসী সেনাপক্তি লাস হতভাগা বালক-নবাবের ছুঃখে পরম হঃখ পাইয়া 
সাহার সহিত মিলিত হইবার বৃ! চে! করিলেন । 

ন্মার পলাশীর বুদ্ধ_উহ্া| যুদ্ধ নহে, দৈবের খেলা। হাহারা বিলাসী, অত্যাচারী, 
ব্বেচ্ছাতগ্ৰ এবাং 'বলস-্ঠাহা্ের হাত হইতে ভগবান, এশধ্যলগ্ীর প্রকুত সেনক, স্বার্থ- 
নিস্বত, জাতীয়স্বা্থসর্কস্থ, সিরি-সাগর-লঙ্গী, অঅদমায-উৎসাহশীল, নবগঠিত, নব-তেজোদৃগত একটি 
জাতির হাতে এই বিশাল সাম্রান্ছা প্রধান করিলেন, পলালী উপলক্ষমাত্র । উহ! রাজলস্ষীর 
কোৌটা--একটা ময়দানে বসিয়া যুদ্ধের ছলে ভাগ্যলস্মী তাছ! ভাহার যোগ্য সন্তানদিগকে দিলেন। 
মীরজাফর আমানের জাতীয় চরিজের একটা দিকের প্রতীক । শকুনি, ছয়, মীরজাফর 
প্রকৃতি ব্যক্তির মুগে মুগে কন্যুদ্ধ হুইয়াছে__ভারভব যে এখনও স্বায়ত্রশাসনের যোগা 
হয় নাই, তাহা! প্রমাণ কৰিতে। আমানের রক্তের মখ্ই মীরজাফর ও জ়চজ রহিয়াছে 
উচ্থা বছদ্গিনের ব্যাধি । 

সিরাজউচ্চেল্সা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কোন নিটুরতা করিয়াছেন একথা 
ইতিহাসের কোথাও নাই, বরঞ্চ সকার তাহার উদারতার প্রমাণ আছে তিনি 
হুসেন কুলি খা! ও তাহার জাতাকে হুতা! করিয়াছিলেন, উচ! সিংহাসনে ব্দারোহণের 


স্ব: লা উপায়ে লৰ্ধ পরিমিত এখর্য লইয়া া্গবামভ ঢাকায় ছিলেন এবং 
খেলে বেগমের সহিত সিরাজের বিকুদ্ধে বড়ন্ত করিতেছিলেন, তথাপি সিরাজ রাঙ্গব্নভকে 
কিছু বলেন নাই। কিন্ত মনে পাপ থাকিলে ভিতরে সোয়ান্ডি থাকে না রাজন, 
সাহার ন্র্থের এক বিপুল অংশ রাঙ্গা কচবামতের হাতে দিয়া কলিকাতায় ইংরেজদের 
নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠাইয়াছিলেন। এ অবস্থায় মূহুকের অদিপতির এই দাবী ক্লায়সঙ্গত, 
তিনি কৃক্চবয়ককে রাহার নিকট পঠাইয়া দিতে ডক সাছেবকে 
চিঠি লিখিলে, ডেক স্বীকৃত হইলেন ন!। নবাব কলিকাতা 
ছুর্দ দখল করিয়াই ইহাকে তাহার সমক্ষে উপস্থিত করিতে বলিলেন। নবাবের আর একছ্গন 
বিদ্রোহী প্রথা ছিলেন উনিচাদ । তিনিও ইংবেক্ষের আশয় গাঁডাকা দিয়াছিলেন। নৰাৰ 
চি এ ৯ ৮ 
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উভয়কেই আনিতে রেশ করিলেন । 59৯৯৮ সাহেব তাহার ইতিহাসে লিখিঘাছেন, “188. 
(Nuwab) immediately orderal Umichand and Krisboaballabh to be 
brought befure him and reoeivl them with civility" (P- 595). (তিনি 
তখনই উমিচাদ ও কমবে তাহার নিকটে আনিতে আদেশ করিলেন এবং ভাহাদিগের 
সহিত ভ্ব্যবহার করিলেন ); তিনি এ বন্ধ কুলের টাকাকডিঙলি অন্ততঃ স্সাস্মসাৎ 
করিতে পারিতেন, দন্ত কেহ হইলে শুধু টাকাকড়ি গ্রহণ নহে, তাহার ন্দশিকার অগ্রাঞ্ধ করিয়া 
তদ্বিরুদ্ধপক্ষ আশ্রম করার জকু ভাহার একটা ্তাছসঙ্গত ₹ হইতে পারিত। কিন্ত 
নবাব তাহাকে আদরে ন্মাপ্যাহিত করিনা হণ করিলেন। হলওয়েল সাহেব তাহার বাক্যে 
বাস করিয়! তাহার সহিত নুদ্ধ করিতে সাহস করিয়াছেন_ইহাতো! একটা গুরুতর শপরাধ 
তাহার সহিত ব্যবহারসথন্ধে ৪০ সাহেব লিখিরাছেন: * He dismissed bim with 
assurance of safety”(. 5595). ( সাহার ভর নাই, তিনি নিরাপদে ধাকিবেন, এই আশ্বাস 
দিদা নৰাৰ ঠাহাকে বিদায় দিলেন )। কলিকাতায় ইংবেনের| বাণিজ্য করিয়া 
অনেক টাকা! সঞ্চয় করিয়াছিলেন, অথচ প্ঠাহাদের ছর্গ অধিকার করিয়া তিনি মাত ৫*,***১ 
টাকা পাইলেন। তাহার সন্দেহ করিবার কারণ বথেষ্ট ছিল যে হয়ত হলওয়েল সাহেব 
টাকাপনধসা শুপত স্থানে রাখিঘাছেন, এজন তিনি তাহাকে কতকটা তয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন: 
* However finding that no discoveries could be obtained coucerning the 
treasures whieh he supposed to be baried in Caleutta he released Mr, 
Holwell aod other English prisoners” (D- 541). ( কিন্তু বন্ধন সেইভপ কোন 
আপ্রসম্পত্ধির সন্ধান পাওয়া! গেল না তখন তিনি মিঃ হলওয়েল এবং ন্দপরাপর ইংরেজ 
বন্দীদিগকে মুক্তি দিলেন) ক্লাইভ নীবজ্জাকরের সাহাৰ্য করার প্রতিশ্রুতিতে প্রাণ 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পাৰেন নাই। বন সেই সফল বনধনব্থচক চিঠির বলে তিনি সৈকত 
লইয়| অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন রোজজ তিনি চন্দননগর হুইতে গোপনে চিঠি পাঠাইতে 
লাগিলেন, কিন্ধ একখানির মাত্র জবাব পাইলেন, তাহাতে লিখিত ছিল-- মীরজাফর নবাবের 
সঙ্গেই গৈ লইয়া অগ্রসর হইবেন, কিন্ত ঠিক সময়ে তিনি ক্লাইকে সাহাবা করিবেন। 
চিঠিটা যেমন তিনি প্রত্যাশা! করিয়াছিলেন, তেষন নহে, তাহাতে আগ্রহ বেনী দেখা গেল না, 
তখন ক্লাইভ মহা ভাবনায় পড়িয়া গেলেন, হত নবাবের মন্ত্রী ওাহাকে ফাদে ফেলিয়া 
শেষে প্রকুর শক্ষর প্রতিশোধ লইবেন ! ইহার পরে ক্লাইভ সঙ্গীর নিকট হইতে আরও 
হুইখানি চিঠি পাইলেন, কিন কতকটা আত্বন্ত হইলেও নীরজাকফরকে সম্পূক্ধপে বিশ্বাস করার 
মতন মনের ভাব তখন ইংরা্ছদের মধ্যে কাহারও ছিল না। 

ভারতবর্ষে ক্লাইভ “সবক্ষ” নামে সর্বত্র পরিচিত হইয্াছিলেন ; ক্লাইভ বলিলে 
পাছাকে অদ্দ লোকেই চিনিভ। ভাঙার অমীনে ৯** ইংরেজ 
পদাতিক সৈরূ, +++ কাষান-চালক, «* জন_কামান লইয়া 
সাইবার নৌসেনা। এই কামানের বধ্যে সা ছহ পাউও বাক্ৰ বৰে এষন আটটি কানান ছিল; 








সৰগ । 









৮৭৬ বৃহৎ বঙ্গ 


তাহা ছাড়া শর্ত রঙ্গ ও ২,৯** সিশাই ছিল। নবাবের সঙ্গে ৯৮, সুদক্ষ অশ্বারোহী সৈয়া, 

**০০ পদাতিক, তাহাদের হাতে বন্দুক, বণ ধন্ধ, বোমা ইত্যাদি 

বর ছিল। ইহা ছাড়া ৪*টি কামান ছিল, তাহার মধ্যে অিকাংশেই 
২৪ হইতে ৩২ পাউও বারুদ ধরিত। এই অসম প্রতিদ্ধন্দিভার নীরজাফরের সম্পূর্ণ আঙ্াস 
না পাইলে অগ্রসর হওয়া বাতুলতা। মীরজাফর আত্বাস দিঝাছিবেন, কিন্তু তেমন 
'আগ্রহাতিপয় দেখান নাই। তারপর নবাবের সৈক্তের নেতা হইয়া বিনি আলিয়াছেন, তিনি 
যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন, তবে ত সর্বানাশ | ক্লাইভ ( সবহঙ্গ) ভাহার ২* জন প্রধান 
কর্মচারীকে লইয়া একটা সভা করিলেন। তিনি বলিলেন, "মীরজাফরের কথার উপর 
নির্ভর করিয়া নবাবকে আক্রমণ করা_এই পথ খোলা আছে। দিভীয় পথ --আমৰা 
কাটোয় হইতে অনেক খাস্বয সংএহ করিয়া আনিয়াছি--এখানে অনায়াসে কেক মাস 
প্রতীক্ষা করা চলে, ইহার পর বঙ্ধাশেষে মারহাট্রাবা! আসিবে, তখন তাহাদের সঙ্গে এক 
ছইয়। নবাবকে আক্রমণ করা খাইতে পারে ।” 

২* জনের মধো ১৩ জন অপেক্ষা করার পক্ষপাতী হইলেন ৭ জন তখনই নবাব, 
শিখির আক্ৰমণ করার পরামর্শ দিগেন। কাই কিছু ন! বলির! নিকটস্থ তরুকুঞ্গে নাইয়া 
গল্ভীর চিন্তায় এক ঘণ্টাকাল নিবিষ্ট ছিলেন। অবশেষে হাহা স্থির করিলেন, তাহা! বীরের 
মত ; এচদুর অপর হইয়া এখন নার ছিগার ভাব ভাল নহে; থে করিয়া হউক 
যুদ্ধ করিতে হুইবে। নদী পার হুইয়া তখনই তিনি দুরে--৮** গঙ্গ দীর্ঘ এবং ৩৯৮ 
গজ প্রস্থ ক্মামবাগে শিবির স্থাপন করিলেন, এই 'মামবাগই স্বপ্রসিদ্ধ পলাশীক্ষেত্র। তিনি 
তথায় যাইয়া দেখেন নবাবের মানকরে ঘাইবার থে কথ! ছিল তিনি সে সম ত্যাগ করিয়াছেন, 
তিনিও সৈন্যদল লইয়া মতি নিকটেই আছেন। 

নবাবের স্বস্থ! তখন শোচনীয়; তিনি দেখিলেন যেন স্টার লোকেরা আর কেহ 
কাহার নহে। তাহার পরিকরবর্গ নমাজ পড়িবার ছলে সকলেই লিগা গিয়াছে। 

এমন কি সেই শিবির এরপ জনশূর যে একটা চোর তথায় 
পারছিনা । ছুকিযাছিল। একটি পরিচারককে তিনি তপন! করিয়া বলিলেন, 
“তোরা কি ভাবিয়াছিস্‌ যে স্মামি এখনই মবিহাছি?” 

এদিকে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, মীরমদন ও মোহনলাল সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন; মোহনলাল ২৫,*** সৈকত লইয়া তম রণোদ্ছমে বাতিয়| গেলেন। একটা গোলা 
লাগায় মীরমদ্ন অবসর হইয়া! সু অবস্থার সিরাজের শিবিরে আনীত হইলেন, তিনি 
মরিতে মরিতে বলিয়া গেলেন, “নবাব সাহেব, আপনার নিজ্দের লোকই আপনার সর্বনাশ 
করিতেছে, সকলেই আপনার শক্র। আমি প্রাণ দিয়াও আপনাকে বক্ষ! করিতে পারিলাম না।” 
এই বিপদে সিরাজউদ্দৌলা নীৰজাফরকে ডাকাইয়| পাঠাইলেন, দূতের পর দূত গেল, “আসছি। 
শ্াঙ্ছি' করিয়া নীবজাফর ন্মনেক বিলঘে নবাবের নিকট আসিশেন। নবান তাহার পায়ের 





শলানী বুদধ। 


__ নীচে নিজের পাগড়ী ফেলিয়া! ৰহ অঙ্গন বিন করিলেন, তাহার পুত অপরাধ মাৰ্জ্জনা 





সব 





পরব্তা বাদসাহগণ ৮৭৭ 


করিতে অনুরোধ করিলেন । কিন্তু মীরজাফর পাথরের মত নিশ্চল থাকিয়া! নবাবের সাগ্রহ 
অনুরোধের উদ্ধরে বলিলেন, “আজ্জ রাত্রি হইয়াছে, কাল সমস্ত ব্যবস্থা করা যাইবে।" উত্তরে 
নবাব বলিলেন, "মান যুদ্ধ বন্ধ করিলে যে প্রমাদ হইবে--রাত্রে শক্ররা পিবির আক্রমণ করিবে।” 
মীরঙ্গাফর বলিলেন, "সে ভার জমার উপর দিয়! আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।” 
সূতক্ষরীনের পাদটাকার লিখিত আছে, “সিরাজ এই অবস্থার মীবজাফরের সঙ্গে যে সকল 
কথাবান্তা বলিয়াছিলেন, তাহ! বুদ্ধিহীন বা অত্যাচারী রাজার মত সআছে নহে। সকত্জঙ্গের 
পরিজনবর্গ ও সন্তানগণের প্রতি তিনি বেক্ধপ সদর ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং গোলাম 
হুসেনের স্বগগদিগকে তিনি যেরূপ দয! দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে বুদ্ধি বা বিচক্ষণতার কভাৰ 
কিছুমাত্র দৃষ্ট হয় না, তিনি অত্যাচারী ছিলেন--একথা তো একেবারেই বল! চলে না। 
ইনি বাল্যকালে সত্যদিক গ্রেহে লালিতপালিত হইয়া সংশিক্ষা পান নাই, এবং যখন 
স্ঠাহার কিছু কাল স্কুলে থাকা উচিত ছিল,__তখন হঠাৎ তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হুইয়া 
পড়িলেন।* 

মোহনলাল পুনৰ্ধাৰ বেগে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিলেন। গোলাম হুসেন এবং 
রাঙ্গীনলোচন উভয়েই লিখিৱাছেন--ইংবেজের! বিপধ্যন্ত হইলেন। জনক নবাবের দিকে 
সবে মাত্র প্রসন্নবদন ফিরাইবেন, তখনই মীরজাফর আদেশ! দিলেন, "আদ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া 
দাও।” মোহনলাল তীবন্থরে বলিয়া পাঠাইলেন, “এই কি যুদ্ধ খামাইবার সময় ? আমি 
কিছুতেই এই অক্কায আদেশ পালন করিব না, তাহা হইলে ব্দামার সৈল্বোর! নিক্ৎসাহ 
হইবে, এবং ইংরেঙ্গেরা সোৎসাহে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া! আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া 
ফেলিবে।” নবাবের এই কথাগুলি খুব মনে লাগিল, কিন্ত মীরজ্জাফর বলিলেন, “তাহা 
হইলে হুজুরের মাহা মর্জ্দি, তাহাই ককরুন--আমি আর কি করিব?” যে ব্যক্তি তাহার 
কষে চালিয়া তাহাকে তলে তুবাইবে, তক দুধে শনির কোপে নবাব সেই মীরজ্দাফরকেই 
“আশ্রয় করিলেন। ভাহাকে চটাইতে ভগ করিয়া মোহনলালকে যুদ্ধ করিতে বারংবার 
[নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। নিতান্ত নিরাশ ও বিরক্ত হইর়| মোহনলাল ক্বপাণ ত্যাগ 
করিয়া ুন্ধক্ষেত্র হইতে হটিরা স্আাসিলেন। তখন শক্ররা সোৎসাহে তাহার সৈল্তদিগকে 
আক্রমণ করিল। মোহনলাল চলিয়া গিয়াছিলেন-_-তখন ইংরেজদের বিজন সম্পূর্ণ হইল। 
গোলাম হসেনের বিবরণাস্থসারে মোহনলাল বন্দী ও আহত হইয়া ছর্ণভরামের হাতে সমপিত 
হন, তথায় অল্প পরেই তিনি নিহত হন । কিন্ধ রাজ্দীবলোচন লিখিয়াছেন-_যুসক্ষত্রে যখন 
মীরঙ্দাফরের আদেশ বারংবার লঙ্ঘন করিয়া তিনি যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন মীরজাফরের 
এক চর পশ্চাৎ ভাগ হইতে গুলি করিয়া তাহাকে নিহত করে। যুদ্ধ সমাত হইবার 
পূর্বেই মীরঙ্গাফর সৈল্রদল লইয়া ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। 

হতভাগ্য নবাব এখন আর রাজপ্রাসাদের লোকজন কাহাকেও বিশ্বাস করিতে 


_পারিলেন না, কে তাহার গলা ছুরি দিবে, ঠিকানা নাই। তিনি তাহার বেগম লুংকুরেসা 


এবং বছমূল্য কতকগুলি মণিসুক্তা লই মুসিনাবাদ ছাড়িয়া চলিলেন। তিনি তাহার 
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েনাপতিদদিগকে নাশ করিলেন, বে পরাস্ত তিনি কোন নিরাপদ স্থানে না পৌছিবেন, 
সে পান্থ যেন তাহারা সাহার অহছগমন করেন। তাহারা নীরচ্গাফরের করতলগত, কেছ 
ঠাহার আদেশে ক্পাত করিবেন না। এমন কি তাহার শুর মিছা বেঙগানাও তাহাকে 
কোন সহায়তা না করিব াহাকে ছাড়িয়া চলিরা গেলেন । একটা দিন তিনি রাঙএরাসাদে 
ছিলেন, তখন জনপ্রানী হার খোঁজ নিতে আসে নাই। মহাবিপদ, আশঙ্কা করিয়া 
[তিনি রাঙ্গমহপের দিকে ভলিলেন, পশে ফরাসী সেনাপতি খু সিয়ার লাসকে আসিতে 
চিঠি পাঠাইলেন। গোলাষ হুসেন লিখিমাছেন, “রাজমহলে বদি স্বলপথে বাইতেন ঠাছার 
অনেক স্থবিধা! হইত; কিন্ত পুর্ব সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া তিনি জলপথে চলিলেন। কিছু 
খিচডীর বাবস্থা জনক তিনি নৌকা ভিক্টাইলেন। এমন সমগ্রে একটি ফকির আসিয়া আতিথ্য 
করিতে আগ্রহ দেখাইতে লাগিল। তিন দিন তিনি, বেগম সাহেব, সন্ততিবর্গ ও 
পরাপর আ্ীলোকেরা এক ফোটা জল পর্যন্ত খাইতে পান নাই; এই সম্পূর্ণ অরুক্ত 
রা্স-পরিবারকে দান! সা ফকির খাইবার নিমগ্নণ করিয়া ডাকিতে লাগিল। এদিকে সে 
মীবদাক্ষরের চরদিগকে পুর্বে খবর দিদা বাখিরাছিল, তাহার নাকি সিরাজউদ্দৌলার প্রতি 
আগেকার কি এক আক্রোশ ছিল! বখন রক বাক্ধিগণ খাইতে বসিবেন, এমন সময়ে 
+ বরজ্গাফরের লোকদ্দন আসিহ| নবাবকে ধরি! লইয়া গেল। নবাব অকুকই বহিয়া 
গেলেন, এ জীবনে ঠাহার ন্মার খাওয়া হইল না। 

মীরন বখন সিরাজ্জউদ্দৌলাকে মুসিবাবাদে লা আসে, তখন ভাহার অরুক্ত ও 
বিড়বিত ‘অবস্থা দেখিয়া সৈকূগণ চঞ্চল হুইয়া উঠিয়াছিল। 'আটদিন পূর্বে খিনি তরুণ 
সুর্ত্যের ক্লায় দীপ্তি পাইতেন, বাজ হার একি হষ্ধশ1। সেই বিচলিত সৈরগণ কোন 
উৎলাহই পাইল না কারণ সেনাপতিগণ সকলেই ফড়মঞজে লি। মীরজাফরের পুত্র শীরন 
একটা! হিংশ পচ, সূৰ্ণতা ও নিটুরতার অবতার। শিরাজকে আবদ্ধ করিয়া সে বহু 
অর্থের লোড দেখাইয়া একদল হত্যাকারীর খে ন্দ করিল। কিন্ত এই ছে কেহই স্বীকার 
পাইল না। অবশেষে যহন্মরী বেগ নামক অপর এক পশু-প্রক্ৃতি লোক জুটিল। সে 
আলিবন্দী ও লিরাঙের মগজে চির-প্রতিপালিত। এক আঘাতে সে হত্যা, করিতে পারিত 
কিন্ধ তাহা না করিয়া বারংবার আবাত কৰির! হতভাগা নবাবকে নিহত করিল। মরিবার 
পুৰ্ব সিরাঙ্গ বলিলেন, "আমি সন্যাই আমার হোগা শাস্তি পাইলাম, হুসেন কুলি, 
তোমাৰ আম্মার এখন তৃপ্তি হইকে।” * বখন পিরাঙ্গ এইরূপ নিটুরভাবে নিহত হন, তখন 


5. শোলান হলেন লিখা, "তিৰি লে কিছু বলি পারিলেন বা, কারণ কাইটা গার উপ 
খাত খালাগাত করিল এই আশা চপ কেক করার সুখের উপর পড়িল নে সের লাখ) ও 
অনল সৌনখা সমস্ত বেশে গৰাধ্ধাকোর মত কব ছিল, সেৱ সুধী আশাতে সাদাত নট হইল। সুখখানি 
জেলি পিল" গোলাম হেন এই বানর বিজ বেক কা লিবিয়ান, এ? নরপিশা একট 
নীতি হিল খাছাকে সান্দহ করিবে, তাঙাকেই শেষ করিতে ইবে। স্ীলোকিশ্ষকে এই বা পা মত 

















পরবর্তী বাদসাহগণ ৮৭৯ 


শীরজ্জাফর সেই নবাবের শয্যা নমারামে ( প্রকুতই হউক কিংবা! ভান করিয়াই হউক ) দিবা:নিস্া 
যাইতেছিলেন, চক্ষু মেলিয়! যোগ্য-পুত্র মীরনকে দেখিয়া বলিলেন, “দেশ বেন নবাৰ পলাইয়া 
না যায়।” একা! ঠিক সত্যকার কথা কি ছলনা তাহা বলা বায় ন!। মীরন উত্তর 
করিল, “তজ্জর্ তোমাকে ভাবিতে হইবে না” 

সিরাঙ্গউদ্দৌলার ছিত্র-ভির্ দেহ হস্তীর পৃষ্ঠে রক্ষা! করিয়া! সেই হুস্তীকে সুপিধাবাদের 
সর্ধাপেক্ষা জনাকীর্ণ পথ দিরা লই যাওয়া হইয়াছিল। কারণ জনসাধারণকে বুদ্ধিতে 
দেওয়ার দরকার যে পুরাতন নবাব আত নাই, নূতন নবাব হইঘাছেল। খানে হুসেন কুলি 
খন কয়েক বৎসর পূৰক নিহত হইাছিলেন, কি এক প্রয়োজনে মাহত সেইস্থানে হাতীকে 
ধামাইল এবং ঠিক সেই জ্গারগারই লিৱাজ্দের দেহ হইতে বিনু বিনু রক্ত পড়িতে লাগিল। 
হস্তী খুরিয়! ঘুরি! সেই স্থান দিদা চলিল এবং বে গৃহে সিরাজের দাতা, ছিলেন, সেইখানে 
'আআসিয়। থামিল। হতভাগিনী গাহার পুত্রের এই শোচনীয় পরিণামের কিছুই জানিতেন না। 
অকা্াৎ এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি কুলিম্ধা গেলেন যে তিনি বুশলমান অন্দরমহলের সপ্ত 
যছিলা, তুলিয়া গেলেন যে তিনি সআলিবন্ধীর ছলালী কক্তা জ্দাষনা বেগম । ডিখারিণীর 
মত্ত চীৎকার করিয়া! নপ্রপদে বাহির হইয়া! পড়িলেন এবং ওাহার পুত্রের ছিন্রিন্ন দেহের 
উপর পড়ি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই দৃস্ত দেখিয়া চারিদিকের লোকেরা 


কতা করিত। ইহার স্পেন হাৰা -গেসেট খম ও দিরাজ-দাঙ! আবৰা! বেগমকে নিরবে হতা। 
করা আলিবনী বার এই হই কাত হত্যা করিবাও উরে নীরব ঢাকা শাননকন্ধাকে লিবিয়াছিল 
আপনার ধানে এই সুই রাজকুনারী আছেন, আপনি আৰিলব্ে ধাদিশকে হা করিবেন।" কিনতু 
চাকার ররাজগগতিনিদি এই সঃ নিরপরাগ ৱাজকুষারীকে হত৷ করিতে বীর ন! হই উরে গিবিগাদ্িলেন, 
“আপি ঢাকার জন অজ এক শালবন নিয়োগ রিচা হার আত এই কাথা লমপাদৰ ককাণ। আছি ইহ 
পারি 7 হী একজন লোককে গাকা পাঠা ছিল এবং চাকার শালৰক্াকে লিখিল,._+বি দেবকে 
মানে নিজে মাইেছেন, ছার সংগ ্াছাদিগকে পাঠ/ইদেন |” লোকটার উপর এই আবেশ ছিল 
ইহাকে পে জলে তুৰাইরা মারিতে। সআদগরকাল বুকচিরা বৃদ্ধা দেসেটি বেগৰ কারি লাগিলেন, কিন 
কনি বেগ { নিৱাজ-মাত।--াৰনা বেগ) বলিলেন -“কিছি, বাধিয়া কি হই? আমতা উদয়ে বানের 
কাছে অশেষ নপরাধে ব্দপগাৰী। এইভাবে কিনি বে লামন্চিকের বিধান করিলেন, তাহা রর জা 
মীরনের উপ ভাঙার রোগারি বিতত হক ।* এই সিলমপাতেক পর ছুই জৰিৰী গলাগলি করিগা অন্লঙ্লে 
পাপভ্যাগ কারিলেন। বেকিন এই পৈশাচিক হত্যাকা খল, ঠিক তাহার টিন পাবে (১৭৯৮ পৃঃ) ও 
রানের তা জুটবংসর পারে বীর ন্যাজিনাগাকের জঙ্গলে খত একটি শিবিরে খল্াগাতে পাবত্যাগ কতে। 
আজিমাধাতের প্রধান সাধু_সা মস যানি বাকিন- এই সংগাৰ পাঠা বলি উঠযাদিলেন, “বিধাতার রোছারি 
কেমন শবে সন্ধান লাইগা জঙ্গলের এক কু শিদির হইতে তাহার লক্ষ পুতি বাহির করি” 
ডুইবহনৰ পূৰণে নিশ্াং্গের শৰ যে পাখ জিরা লইয়া গা হাল, মুসিলাখাক্ষের সেই পখেই সজনে সবৃতষেছ 
হত্িপৃষ্ঠ আনীত হাল । সবুজ পর নীরানের পকেটে পুত্রিকার ৩-* শত সত্রান্ত সবী-পুরুষের নাম পাও 
দির ছিল। ইহাদিগের সকলাকেই লে হু করিবে বালিয়া সক করিছাছিল। ঘোলোট ও ্যামন। বেগমের 
অনুপ্রহেই সে প্রণমীবনে উক্তি লাক করিয়াছিল ই সর্দীাগাখন ভগবান সহিতে পারেন নাই 
(ক্ষন, ২ ও, ৬৮৯০২ পুহ) । 
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আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই সময়ে খোফাষ হুসেন খ'! বারান্দা হইতে তাহার আশরয়- 
দাতার পুত্রের এই ছদশা দেখিয় তৃপ্তি লাভ করিতেছিলেন। তিনি কতকগুলি গুণা 
লাগাইয়া লাঠির গু তা মারিয়া বেগম সাহেবাকে জোর করিছা অন্ধ:পুরে লইয়া গেলেন। 

মীরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে দেখ! করিতে আসিলেন, তাহার সংবর্ধনারথ সৈরদল অপি 
নিক্ষাসন করিল। শীরজ্জাফর ইংরেছের কায়! জানিতেন না, সুতরাং ভাহারা বুঝি তাহাকে 
হত্যা করিবে, এই ভয়ে কাপিতে লাগিলেন; এই সমঘে স্ব ক্লাইভ আলিয়া তাহাকে 'নবাৰ' 
সব্বোধন করিয়া ীতিভরে করমন্ছনপুর্ককক আস্বন্ত করিলেন । 

সিরাজের মৃতকে টা সাহেব লিখিরাছেন, “কর্ণেল ক্রাইভকে সমর্না্থ আমরা 
এই বলিতে পারি যে, ভারতীয় কোন ইতিহাস-লেখকই সিরাজউদ্দোলার মৃত্যুতে তাহার 
কোন হাত ছিল, একথা বলেন নাই। অনেকে বিশ্বাস করেন, সিরা যে বন্দী হইয়াছেন, 
একখাই তাহাকে জানিতে দেওয়া হয় নাই । পাহার শোচনীয় সৃস্থার পর তাহাকে এসকল 
কথা জানান হইযাছিল” (৬৯ পুঃ )। 

বাস্তবিক ক্লাইভের মত ৰীরপুকুম এপ হেয় কারা কখনই অন্মোগন করিতেন না, 
এমন কি মীরঙ্জাফরের এবিবণে কিছু ইঙ্গিত ছিল, কেহ কেহ এ সন্দেহ করিলেও তৎলদক্ে 
স্বিরপিদ্ধান্ক করার যোগ্য কোন প্রমাণ নাই । তবে মীরঙ্গাফরকে কেহই দেখিতে 
পারিত না। নবাৰ হওয়ার পর তিনি নিঙ্গে মন্ত বড় জাকালেো একটা নাম ধারণ 
করিয়াছিলেন, "সুজ এল মুল্ক হিসামএদ্‌ দৌলত মীরজাফর শা বাহাছর মেহাবৎংজঙ্গ” 
(But an he was very mach smitten with the charms of the title of Mohabut. 
80908) which had beeo borve by Alybardy Kha, be ordered a new seal 
to be engraven for himself, where be mssumed the title of Sujah-el-Mulk 
Hyenm-ed-doulat Mirdjafar Ally Khan Babadur, Mebabut djong—tbat. 
in; the high aod valisnt Lord Mirjafar khan, who is the valoroas of the 
State, the sword of the Empire and the formidable in War and the Majestio 
in Battles.” (Metaqberin, Vol. 11, P. 205), কিন্ত তাহার এক রহস্তাপ্িয় সভাসদ্‌ 
কাহার মসনদে বসিবার মর কয়েক মাস পরে আর একটি সহজ্দ নাম দিয়াছিল, “কর্নেল 
লাইনের গর্দভ”-_এই উপাৰি দারা তিনি আজ্জীবন পরিচিত হইয়াছিলেন। (8 ৯ 
তল months after Mirzafar's meceesion, he was nicknamed by some of 
the wits of the Court, “Colovel Clive'e Ass" mod retained the title Gl 
bis death (Stewart, - 509). মীরজাফর মৃত্যুকালে নন্দকুমারের উপদেশাঙ্নসারে 
__ কিরীটেশ্রীদেৰীৱ পাদোদক পান কৰিয়াছিলেন। গোলাম হেন লিখিয়াছেন, "ইহাই 

তাহার শেষ খাওয়া খোদা আমাদিগকে এই ভাবের পীড়া ও মৃত্যু হইতে রক্ষা ক্ষন” । 























শিক্ষা-দীক্ষার কথা v১ 


সপ্তম পন্রিছেছদ 
শিক্ষা-দীক্ষার কথা 


পাঠানদের সময়ে বাঙ্গালী হিন্মুর যে তেজ ছিল, তাহা মোগলদের সময়ে অনেকটা 
নির্বাপিত হুইয়া! গিযাছিল। পাঠানেরা এদেশের হিন্দুদের সঙ্গে বতটা মিশিয়াছিলেন__ 
মোগলেরা তাহ! করেন নাই । হুসেন সাহ প্রভৃতি প্রধান রাজারা 
সমতা ব্রাহ্মণদিগের পত্রকরা! পুঁজির াহাদিগের সহিত স্বীয় 
সন্ততিবর্গের বিবাহ দিতেন। আমরা একটাকিয়ার আঙ্ছপ জমিরারদিগের কথা পুেছি 
বলিয়াছি। এই বারেন্গ বাহ্মণবংশের অনেক সুন্দরী করুণ এবং পুশশালী যুবকের সহিত 
মুসলমান বাদসাদের পুত্রকন্ঠার বিবাহ হইয়াছে। অবশ্য এই সকল কক ও পুত্রদিগকে 
বিবাহের পুর্বে মুসলমান ধশ্টে দীক্ষিত করা হইত । এইভাবে অযোধ্যা! প্রদেশের বাইশোঘারা 
পরগনার 'অধিপতি ক্ষত্রিয় ধনপৎ সিংহের বংশীয় ভগীরখের পুত্র কালিদাস গঙ্গদানীর ৰূপে দুগ্ধ 
হইয়া নবাব বাহাদুর সাছের কন্যা! তাহাকে আস্মসমর্পপ করিয়াছিলেন। এই কাহিনীতে কবিদ্ধের 
রং ফ্ষলাইয়! মুসলমান কৰি যে পল্নী-গীতিকা রচন! করিয়াছেন, তাহা! “ইশা খা” নীর্দক কাব্যে 
আছে, ৰিশ্ববিস্তালয় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন । কালিদাস স্বপ্হস্থী ( অবশ কুত্রাকুতি সৃতি ) 
ব্রাসণদিগকে দান করিয়া গঙ্দানী উপাৰি লাভ করিয়াছিলেন, স্বতরাং তিনি গোড়া হিল 
ছিলেন। নবাবকন্তার প্রেমে পড়িয়া তিনি ধর্শ্ববিসর্্জনপূর্কক ‘সোলেমান’ নাম গ্রহণ করেন। 
এই দেওয়ান কালিদাস গঞ্গদানীর পুত্র জঙ্গলবাড়ীর সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা ইশা খা, তাহা পূর্বেই 
বলা হইগাছে। বঙ্গদেশের ইতিহাসে বিনি একটা কলন্কের দাগের যত হুইয়! রহিয়াছেন, সেই 
“কালাপাহাড়'ও হিন্ছু ছিলেন, তিনি মুসলমান বাদশাহের কর্তা বিবাহ কৰিয়া জাতিধৰশ্ব বিসৰ্জন 
দেন; তাহার কথা ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। পাঠানেরা হিন্দুর রাঙ্গা জয় 
করিলেও াহাদের মধ্যে সন্তাস্ত বংলীয়দিগকে স্বীর সমকক্ষ মনে কৰিতেন। মোগলদের 
বিরুদ্ধে যেমন দাউদ খাঁ, কতলু খ প্রকৃতি পাঠানেরা যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তেষনই চাদ রায়, 
কেদার রার, প্রতাপারিতা, তুষণার সুকুন্দরাম ও সত্রাজিৎ রায় প্রকৃতি হিন্দু জমিদারগণও বুদ্ধ 
করিয়াছিলেন, কারণ পাঠানেরা শুধু মাখা হেট করাইতে চাহিতেন, কিছু রাজশ্ব চাহিতেন, 
দক্ষিণা পাইলেই চলিয়া যাইতেন ; হিন্দু রাঙ্গারা! প্রা স্মাধীনই ছিলেন, তাহার! এ রাজস্ব 
দেওয়ার পর নিন্দ বাজ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই শাসন করিতেন, এমন কি পার্সবর্বা রাজার! অপর 
পত্রদেৰ সহিত বুদ্ধৰিগাহ করিতেন-_গৌড়দ্বারের রাজ! চাফ রায় ও সব্ধোৰ রাম এইভাবে কতলু, 
কে রাজস্দ দেওয়া! বন্ধ করিযাছিলেন। সময়ে সময়ে ইহারা এত প্রবল হইতেন বে, বঙ্গাৰিপের 
রাজ্য আক্রমণ করিবার কথাও মনে মনে পোষণ করিতেন। এইভাবে বনবিষ্ণুপুরের রাজা 
স্বীরহার্থীর একদা নবাবের রাজধানী আক্রমণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্বরের প্রধান 
পুরোহিত হুসেন সাহের সেনাপন্থি মমারক খাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে বলি 
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পাঠানাদিকারে দাঙগালী। 
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দিয়াছিলেন। পাঠানছের সময়ে হিন্দুর প্রকৃত দাসত্ব আরম্ভ হয নাই। পূর্ককালে জরাসন্ধ 
ও লৌও, বাহক বেক্ধূপ বধু ও ঘারকার ৰিকুদ্ধে অভিমান করিয়াছিলেন, মোড় 
শতাব্দীর বঙ্গের নগণ্য মিবারেরাও সেইরূপ দিলীগরের বিকদ্ধে অসথধারণ করিয়া যুদ্ধোদেযাগ 
করিয়াছিলেন। এমন কি প্রতাপাত্য বানসিংহকে পরাস্ত করিয়া 'আগ্রার রাজধানী পান্থ 
মাইবেন, ভারতচন্্ কৰি তাহার এই ইচ্ছা আতানে ছানাইয়াছেন (*যসুনার জলে ধোব এই 
তরবার”), দিল্লী, মধুর প্রকৃতি অঞ্চলের প্রতি এই বিদ্বেষ বাঙ্গালীর চিরসংগকারাগত। 
মহারখর! পূর্ককাল হইতে পুর্ণাভারতকে ভয় করির৷ চলিতেন। জগজ্ছয়ী আলেক্গাওার 
পুৰ্দাঞ্চলের নাম শুনিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিলেন। স্বন্ং মঃ ইবন বক্তিয্থার খ'1 এদেশের স্বাধীনতা 
মান হরণ করিয়া আরে! পক অভিযান করিবার চেষ্টা নানারপে লাহিত হইয়া প্রাণ হারাইয়া- 
ছিলেন। এদেশ ইতিহাসের পূর্বাযগ ইহতে ইন্দপ্রন্থের আস্থপতোর বিরোধী। পুরাণের 
মা থা ছাড়িয়া দিলেও ইদানীং কালে প্রতাপা দিত্য, তৎপর উদয়াদিতা, 
রানা ও জিন সু, ভংগৰ লালিত এবং কাধ পাপা খা 
ফিরোন্ খা সেই হঙ্রপন্থ-বিরোধী পতাকা বহন করিয়া প্রাণ 
দিয়াছেন, কিন্তু পণ ছাড়েন নাই। 
শাঠান-াঙ্গথ পশ্যন্ত হিন্দুদিগের এই স্বানীনতার চেষ্টা সর্ধা চলিয়াছিল। পাঠানেরা 
কৃম্যধিকারী ছিলেন না, তাহারা ছিলেন বণক্ষেত্রের বীর-সংগ্রামবিজয়ী। কৰি-ব্যবসায়, 
বাশি, দেশের উৎপাদিকা শক্তি এবং তঙ্ছাত অর্থাগম-_এসকল বিষয় অসহিষ্ণু, সততক্বপাগ- 
পাৰি, রণনধবী ৰীরগণের কম়নাকে আক্মণ করিতে পারে নাই। ঠাহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য 
জানিতেন ন!; কি জমির কত আর হইতে পারে, রাজস্ব কত হও! উচিত-এসকল লইয়া 
পাহারা মাথা ঘামাইতেন না। অর্থের প্রন্থোদ্ছন হইলে নিকটবর্ী কোন রাজভাঙার বা 
দেবমন্দির লুষ্ঠন করিতেন, তাহাতে ঠাহাদের এহিক-পারত্িক উভয় প্রকারের সুফল লাভ 
হইত। শুধু শের সাহ ও হুসেন সাহ জমিজমার আয়সম্বন্ধে খবর রাখিতেন, অপরাপর পাঠান 
নবাবেরা দিনরাত্র যুদ্ধের উদ্যোগ ও সেই চিন্তাই করিতেন। ধাহারা 'অর্থের চিন্তা হইতে 
মুক্ত থাকেন, ভাহাদের মন স্বভাবতঃই উদার হর । পাঠান নবাবদের কতকটা সেৱপ উদারতা 
ছিল। এই হুযোগে এৰেশে হিন্দু! বাণিষ্যারি দারা বিপুল সর্থশালী হুইয়া উঠিয়াছিলেন। 
সেই ধনকুবেরদের শেষ দীপশিখা পরবর্তী কালে জগংশেঠের গৃহ হইতে জলিয়াছিল। 
ঠরতিহাসিকেরা লিখিয়াছেন, জগৎ শেঠের মত ধনী তখন পৃথিবীতে ছিল না। 
পাঠানাধিকারে হিন্দু শিছিগণই হিন্দু-মুসলমান সকল হুপতিবুন্দ ও গণ্যমান্য লোকের 
উৎসাহ পাইত। বিদেশ হইতে পাঠান নবাবের! শিল্পী বেলী 
diet আনাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় ন!। বাহারা প্রস্তর ও বরতৌপোর 
বিগ্ৰহ নির্মাণ করিত, পাঠানদের অত্যাচারে তাহারা একেবারে উন্ম,লিত হুইয়াছিল। 
হাভেল সাহেব পরিদ্ধারকূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ডারতবধে মোগল ও পাঠান- 
পি বলির! যাহ! সচরাচর কৰিত হইয়া থাকে, তাহা বৌদ্ধ ও হিন, শিসেরই মূলতঃ পানর | 
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তাহাতে ইরানী প্রভাব কতকটা আছে সত্য, কিন্ত ভারতীয় শিল্পই তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা 
করিধাছে। ফতেপুর পিক্ষি এবং শবন্ান্স স্থানের ন্দাকবর-কুত মলক্ছিদসনূহের সিংহস্বারের 
কারুকাণ্যের মত উৎককষট চাকুকলা_কি গঠনে কি কাককাধ্যে__পারহদেশীয় কোন মসঙ্দিদে 
দৃষ্ট হয় না। (A Handbook of Indian Art, E. B. Havell, P- 113.) তিনি বলেন 
হিন্দু কারিগরদিগকে ব্মাকবর ও সকল ইরানী নসজিবের আদর্শে মসজ্জির করিতে দানেশ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের অপুর্দা শক্তিবলে তাহারা বিলেনী আদর্শ অনেকদূর ডিঙ্গাইর়া 
গিয়াছিল। হিন্দুদিগের নুহি ও চিতরনির্্াপের কথা উল্লেখ করিয়া আবুল ফব্দল বলিয়াছেন, 
“ইহাদের চিত্রাক্ষনশক্ধি ব্দানাদিগের ধারণার ভীত । সমস্ত জগতে ইহাদের সমকক্ষ 
শিল্পী অমই আছে।" ('আইন-ই-আাকবরী- ব্রকম্যানের সুবাদ, প্রথম খণ্ড, ১*৭ পৃঃ) 
(Their pictures surpats our conception of things. Few in the whole 
world we found equal to them.”) হেল বলেন, “হিন্দু: শিল্পীদের দ্বারা গড়া এই 
সকল দুসলমানী মসজিদ এত উৎুষ্ট হইয়াছে বে, আরব, কুরন্ধ, ইঞ্জিষ্ট এবং স্পেনের 
মুসলসানী শিল্পের নিদর্শনপুলি ইহাদের কাছে দাড়ায় না। হিন্দুর আব্যাস্মিক খারপা এবং 
তাহাদের সথপ-কাককাধো মত্িত হইছা বিজ্ঞাপুর, দিন, ফতেপুর লিক্রি, আহমদাবাদের 
মসঙ্দিদগুলি কেইরো এবং কনষ্টার্টিনোপলের মসজিদপুলি হইতে এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে 
শেযোক্তগুলি উহাদের তুলনায় একেবারেই '্মকিক্চিংকর ।” (Tbe ldeals of lodian Art, 
Havell, p. 119) “Inlay workers who swore all Hindus from Kanoj and a 
Hindu garden designer from Kashmere.” (A Handbook of lodian Art, 
Havel, P. 197) হাতেল সাহেব নানা প্রমাণত্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন বে, বোদ্ধপিল়- 
প্রভাব সমস্ত এশিয়ার উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। চীন ও জাপানে, সিংহল, জাভা, 
শাম এবং সম্ত ভারত সাগরের ব্বীশপুঞ্জে এই ভারতীয় শিকের আদর্শ অপ্রোধিত 
হইয়াছিল, পারা ও আরবও এই শিল্প (মুন্ধি খা বিগ্রহ-নিশ্মাণপ্রা অবশ বাদ দিয়া ) 
হিন্ুন্বানের আদর্শ ই গ্রহণ করিয়াছিল। 'আহমবাবাৰ ও বিজগাপুরের আশ্চয্য মসন্দিগুলি 
কিছু সামান্য পরিবর্তনের পর বৌদ্ধ বিহারের আদর্শ অস্ুসরণ করিয়া এরূপ আপুর্কা সুন্দর 
হইয়াছিল। আহমদাৰাদেৰ বিশাল ও অন্দর হস্্য ও সসছিদগুলি যোড়শ শতাদ্দীতে 
সেই প্রাচীন স্বীতি অজ্ুসারে গঠিত হইয়া দর্শনীয় হইয়া আছে। হোড়শ শতান্দীতে 
চৈত্তরূপ্রন্থ আহমদাবাদ গিয়াছিলেন, গাহার অস্চর গোবিন্দদাস লিখিয্নাছেন, *ন্দাস্চধ্য 


কলিয়া! জান! বায় না কিন্তু পাঠানের! যে হিন্দু শিল্পী দিয়া তাহাদের সমস্ত মসজিদ, প্রাসাদ 
সির ও সমাধিক্ষেত্ৰ গড়িয়াছিলেন, তাহার প্র্িত উদাহরণ বাঙ্গলার সর্বত্র 
এখনও আছে। গোড়ের “ব্‌ সোন! মসন্দিদ” ঝা! “বারছয্ারী” 

মসজিঞ্ষে সার ৰারটি গন্ধ লাগাই উহাতে সুসলমানী প্রভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 
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এই "বারহ্য়ারী” গৃহ হিন্দু আমল হইতে ভলিহা আসিয়াছে, প্রাচীন লাদীগীতিকায় বঙ্গদেশের এই 
শ্ৰারহ্যারী ঘরের” পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হত্। এখনও মনৈষনসিংহ জেলার দবানীরা 
“ৰারহয়ারী খর” নির্মাণ করি! খাকে। ফাগু সন সাহেব লিবিরাছেন, “প্রাচীন গৌড়ের 
(লৌধমালার মাল-মসলা দিয়া নুগিদাবাদ, মালদহ, রঙগপুর, রা্মহল প্রনৃততি নগরী সমগ্রভাবে 
গঠিত হইয়াছে, এমন কি কলিকাতা ও হুগলীর অনেক স্থানে সেই উপকরণ গৃহীত হইয়াছে” 
বাঙ্গলাদেশে ইট দিয়া বাড়ী-ৰর নির্শিত হইত, পাথর এস্থানে কতকটা দুর্লভ; পোড়া 
মাটাতে (19০০2০19) নানাকপ কাকুকার্ধী করা হইত । ইটের দ্বারা বঙ্গীয় কোঠাবাড়ীতে খিলান 
প্রস্তুত করা সহঙ্গ-_পাথর দিয়া গোলাকৃতি কি অর্চচন্াকতি (চামচিকা ) খিলান তৈরী করা 
কঠিন। দিল্লী অঞ্চল অপেক্ষাও এদেশে মুসলমানদের মসন্গিদ পরতৃতিতে পোড়া ইটের উপর 
হিন্দ কারিগরদের হস্ত-নৈপুণোর চিহ্ন বেনী। গৌঁড়ের মসজিদ ও সমাধিমন্দিরগুলিতে এইরূপ 
ইটের উপর যেসকল পুর্ব কাককার্যয দৃষট হয় তাহ! এদেশের ছিন্দকারিগরের হাতের কাজ্জ। 
"সামার মনে হয়, ইট কাচা খাকিতেই, এখন যেরূপ মালিকের নামের ছাচ তাহার উপর 
ছাপ দিয়া পোড়ানো হয়, সেইবূপ প্রাচীন কালে নানারূপ পৌরাণিক এবং সামাজিক ঘটনা 
নানারপ সৃষ্টি ও শিল্প-সৌষঠবের ছাচ তৈরী খাকিত, তাহারই ছাপ দির! ইট পোড়ানো হুইত। 
পাখার আদিন! মসঙ্গিদের খিলানের কাজ, ত্রিবেনীর জাফর খার যসদ্দিদের কাকুকাধা, 
এগুলি সমন্তই হিন্দুমন্দিরের উপকরণে নির্ষিত, এন কি শেবোক্ত মন্দিরের প্রাচীন নিদর্শনের 
একাংশ মসজিদের অঙ্গীর হইয়া রহিযা গিযাছে। গোঁড়ে হেন সাহর সমাধি এবং কয়েকটি 
মসজিদে যে নানা রঙ্গের এনেমেল করা টালির উপর কান্দ দেখ! যায়, তাহাও এই দেশের, 
(লোকের মৌলিক কান্গ-_বাঙ্গলার নিজস্ব শিল্। “The Pathan mosques and tombs 
of Gour, Pandua and Malda on this account are even closer imitation of 
Hindu and Buddbist buildings than they were in the neighbourhood of 
Delhi, where stones of large dimensions were procursble aod consequently 
the arch was uot used by Hindu masons to secure a structural purposes 
The terracotta and fine moulded bricklecorations used both in mosques 
avd temples in Bengal were certainly not imported by Mubammedans. The 
© cognate art of enamelled tiles and bricks so much used in Mubnmme 
© buildings in Todin was probably a local one in ০ Handbook 
Indian Art, Havell, p. 123). 
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এইরূপ বহস্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন সমস্ে হুসেন সাহ নসঙ্জিদ, তোরণ ও কূপ নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত নন্থুসরণ করিয়া তাহার ওমরাহ ও অধীন লোক ও 
আস্মীরবর্গও অনেক মসজিদ ও সমাৰিমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । স্বগত রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় হার বঙ্গের ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগে ২৫২ হইতে ২৯৩ পৃষ্ঠা পথ্যন্ত এই 
দেশব্যাপী স্থাপত্যের নিদর্শনগুলির উল্লেখ করিয়াছেন অনেক নই হইয়া গিয়াছে; কিন্ধ 
থে কয়েকটির উল্লেখ আছে তাহাতেই প্রান্ধ দশটি পৃষ্ঠা ভরিয়া গিয়াছে। গৌড়, পাগুয়া ও 
মালদহই এই স্থাপত্যের প্রধান ক্ষেত্র ছিল। সারন ও বিহার হইতে কামক্ূপ পথ্যন্ত হুসেন 
সাহের এই উত্তৰ সর্ব দুষ্ট হুইতেছে। হুসেন সাহ ছাড়া পাঠানদের মধ্যে শের সাহের 
মসজিদ, সমাধি ও রাস্তা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শের সাহের সমাধি-মন্দিরে স্থাপত্যের 
সের! সৌনদ্থা দৃষ্ট হয়। তিনি সঙ্গি ছিলেন, এজন্ত তদীয় স্বতি-চিচ্ছে পার্শ্বব্রী মোগল 
বাদশাহ হুমায়ূনের সমাধির আড়ব্ববপূর্ণ জাকালো ভাবটি নাই । একটি ক্বত্রিম স্বদের মধ্যবন্ধী 
এই সমাধি স্বীয় মহিমান্বিত প্বাতঙ্থা প্রকটিত করিয়া দেখাইতেছে। উহ অনেকটা তাহার 
্বী় মহান্‌ চরিত্রের স্কা্ব। চারিদিকের সমতলহুমি ও জলরাশির মধো থাকি! উহ! সেই 
উন্নত স্দৃঢ় চরিত্রের মহিষার একজ্দালিক প্রভাব প্রকটিত 
করিতেছে। ইহাতে সুস্ম কারুকাধ্য বেশী নাই, কারণ স্থদ্নিরা 
সহজ নিরাভরণ, সতেন্দ সারল্য বেশী পছন্দ করিতেন। কিন্ত উহাতে ইরানী প্রভাব কিছুই, 
নাই, উহ ভারতবর্থের বৌদ্ধ স্ত,পশুলির ন্মমল-ধবল শারদ জ্যোৎসার মত প্রভা-স্কোতক। 
হাল সাহেব লিখিগ্নাছেন, “ইনি স্থরিদের নিষেধাস্মক বিধি মানিয়| হিন্দ, কারিগরদিগকে 
এই মন্দিরটি নির্াপ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । এজন্য সেই সকল শিল্পী ইহা কারু- 
কাধ্যে অলঙ্কৃত করে নাই, এই সমাধিসন্দিরও সর্ধ্যাংশে ভারতীয়। এই সমাধিতে প্রাচীন 
ধ্যাবন্ডের সমাধি-মন্দির ও বোৌদ্ধপ্ত,.পেরই পঞ্চদশ শতাব্দীর বিকাশ দৃষ্ট হয়” (119 5৫৮ 
Hindu craftsmen to work in carrying out bis building projects in con 
formity with the Sunni presoriptions ; just 
Indian so is the tomb of the great Patbas js the fifteenth century 
development of the Indo-Aryan heroes” tomb—the Buddbist silpa”—(A 
Handbook of Indian Art, Havell, P, 115). অজ্জাস্তার শুহা-মন্দিরাদি হইতে দৃষ্ট হর 
ৰোডত পাগুলি গোলাকৃতি হুদ আক্বতিতে পরিবর্তিত হইবা নীতরে বারে ভারতীয় শিল-কলার 
সুচিরাগত আদর্শে পস্মাক্কতি হইয়া আসিতেছিল। মসজিদের গঞ্ুদগুলি এই পরিবর্তিত ভাবের 
্লোতনা করিতেছে। কি ইরানে, কি আরবে, কি ভারতবর্ণে, মসজিদের গঞ্জ গুলি ভারতীয় 
বোদ্ধস্ত পের অনথকতি। ইসলামের আবির্ভাবের পুর্বে বোদ্ধর্স্ব ও বোদ্ধশিম অর্্গগৎ ছাইয়া 
কেলিয়াছিল। স্থন্নির! মূর্তি বাদ দিয়াও সেই প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। পাঠানের সমে 
এদেশের হিন্দু ও সুসলমান-কীন্ি সমস্তই বাঙ্গালী হিন্দু, কারিগরের হাতের। হিন্দুধর্ম্মের 
জটিল নিবেধবিষি কতকপরিমাশে এড়াইয়া এবং ইসলামের সহজ ও সরল আদর্শের অন্ত 
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শেৱ সাহের সমাৰি। 
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৮৮৬ বৃহৎ বঙ্গ 
হইয়া কাজ করিতে আদি হওয়াতে হিন্দু কারিগরের হাত একটু বেনী স্বচ্ছ ও গতিনল 
হহয়াছিল। 
সকলেই অৰ্গত আছেন নে, হিন্দুপপ্ডিত ও ভিষক্গণ ৰোগৱাৰের রাঙ্গা বিশেষকপে 
“সাদৃত হইতেন। আমরা লেখিতে পাই ইসলামের বীরবরগণ ভারতবর্ষে রণ, শ্রমণ ও 
বোন্ধভিক্কুদিগকে পাইলেই সংহার করিতেন, কিন্ত তাহারা ভারতীর কারিগরদিগকে রক্ষা 
করিতেন। মহস্মৰ গজ্জনী ভারতীয় সন্দিরাদির অতুলনীর সৌঠব এবং স্থাপত্যের পরা 
কাঠা দেখিয়া সহজ সহ ছিন্ুকারিগরকে গঙ্গনীতে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করিতে সঙ্গে 
লা গিয়াছিলেন। গঞ্জনীতে তিনি হিন্দু, রষনী ও হিন্দু কারিগরদিগের একটি হাট 
বসাইয়াছিলেন। সমস্ত নুষলি-এশিযায় এই হাট হইতে দাসী এবং নিপুণ কারিগর ক্রয় 
করা হইত। 
এই কারিগরদের শ্রেষ্ট ছিল__মাগধ লিরীরা। “মাগধ বন্দীর’ স্থান মাগব শিরীও 
জগতের সর্বত্র জন্মাল্য শাইয়াছিল। পাঠান আমলে হিন্দু কারিগরদের এই খ্যাতি লু হয় 
নাই। হাতেল সাহেব লিখিরাছেন, হিন্দুস্থান হইতে কারিগরের! 
পোজ হাফ আইন ভি ধর্ম ও ভিছ নাম গণ করিয়াছিল, তাহারা বিদেশে 
নৃতন প্রভাবে পড়ব! ভদপ্ুমাত্ী ীবনযাত্ নির্বাহ করিতে লাগিল। 
বাধ্য হইয়া তাহার! পারস্য, আরব, তুরস্ক, পপ্যানিয়ার্ড ও ইঙ্জিন্দিয়ান নাম গ্রহণ করিল। এই 
ভারতীয় শিল্পাচার্য্গণের বংশধরেরাই দুসলমান হুইয়া স্ব্মত্র প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্যের 
দীপ আলাইয়া রাখিক়াছে। (A Haudbook of Indian Art; p. 039.) " Thousands 
of craftsmen, each expert in his own special branch, were forced into the 
service of Talam in different parts of Asis aod Europe and set to work 
indieoriminatly at the bidding of their wasters" (D- 129). হিল্দু কারিগরের 
পৰিমান’ নিৰ্মাণ করিতে অভান্ত ছিল, তাহারা সহজেই গুছ কৰিতে পারিল। তাহারা 
মুস্তি তৈরী করিতে নিষিদ্ধ হইল, কিন্তু তাহাদের সুক্ষ চারশিল, যাহা! নালারূপ সপুষ্পপতিকার 
ভঙ্গীতে মন্দিরন্বারে গ্রদপিত হইত, সেই শিষঙ্জান ও হাতের অবলীলাক্রম ভঙ্গীদারা 
তাহারা কোরানের ‘গ্লোক”গুলিকে মসজিনের দ্বারদেশে সতি অন্দর করিয়া চারুশিলপকার্ধো 
পরিণত করিল। তাহার! হয়ত মানুষের ছবি খ্থাকিতে নিষিদ্ধ হইল, কিন্তু মন্থণ টালির উপর 
এবং প্রাচীরের গায়ে নানার বিচিত্র চি কিমা তাহাদের শিলা প্রর্শন করিল। 
বৌদ্ধ যুগের সপ, তোরণ এবং সন্দিরাদি পাশাপাশি রাখি এশিয়ায় ইসলামের যসজিগ 
ও সৌধমালায় হিমু কারিগরের এই হস্তচিন্ক বহু দৃষ্টান্ত ছারা হাভেল সাহেব সপ্রযাণ 
করিয়াছেন; ইতিহাসের সাক্ষ্য ভাহার সহায় হইয়াছে | বস্ত্ত: বোদ্ধযুগে স্থাপত্য ও. 
চাকশিয়ের প্রভাব 'তি ন্দাস্চধ্যতাবে সমস্ত এশিত্াতে এবং যুরোপের স্থানে স্থানে 
__ পৰ্িৰ্যাধা হইয়াছিল; তাহার আহি খুজিতে গেলে হয়ত আমরা অতল এতিভাসিক 
| কূপের বৈ পাইৰ না। সঃ পুঃ ৫০২০ বৎসর পুর্বে যহেজোদারোতে যে সকল, 
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শিল-নিদর্শন পাওয়া গিষাচে-_তাহা। আর্য্যসভ্যতার পূর্ববর্তী, তাহারই ক্রমবিকাশ আমরা 
হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলাম-যুগে দেখিতে পাই এবং তাহার কেন্জভুমি ছিল ভারতবর্ধ। 
মোগল-সম্নাট্‌ আকবর ইসলাম ও হিন্দুযৰ্শ্বের মিলন ছটাইতে চেষ্টিত ছিলেন। গ্াহারই 
উদারতার ফলে মোগল-দরৰারে স্থাপত্য ও সস্মশিক্পের এরূপ ন্যাশচ্যা বিকাশ হইয়াছিল । 
ঠাহারই উদারতার ফলে প্ঠাহার সময়ে ও তাহার পরবর্তী ছুই বিশববি্রুতকীন্ি বংশধরের রাছন্ধ- 
কালে হিন্দু ও সুন্সিম এই উন জাতির ন্মাদর্শে তাজমহল, সানদাহানের মসজিন, সন্মনবুরুজ 
(আগা), ইতি মাদউল্লার সমাৰিমন্দির (আগ্রা ), দেওয়ানি খাস্‌ প্রদৃতি বিখ্যাত সৌধমালা 
আনলক নিজ গঠিত হইয়াছিল। কিন্ত াবদনেব শি ও স্থাপত্যের শেষপিখ! 
 লৱীৱোর নিরৎসাহ। নিৰাইর| ফেলিলেন। তিনি সাদ! জামা ও সাৰ কাপড় পরিতেন, 
সভভাসদ্‌ সমস্ত নৃপতি প্রনৃতিকেও তাহাই পরির! দরবারে আসিতে 
হইত । তিনি চিত্রকর ও স্থক্মশিয্লের কারিগরদিগকে নিরস্ত করিলেন। বেশতুষায় নিযুক্ত 
গল্প বলিবার লোক ধাকিত, তাহারা নাচিয়না গাহিয়া এবং নানার্ূপ মত্রাসহবোগে 'অতিনন 
করিয়া গলে প্রচুর রস সঞ্চার করিত, তাহাদিগকে তিনি কর্স্চ্যুত করিলেন না বটে, তবে 
নৃত্য, গীত, বান্ধ ও ঙ্জভ্গী একেবারে নিষেধ করিয়া! দিলেন (নুতক্ষরিন )। এ যেন 
আটাম্বর পক্ষচ্ছেদ করা হইল । সঙ্গীত বিশ্বাটাকে তিনি তি হেয় মনে করিয়া তাহা! নিগৃহীত 
করিলেন। যমুনার পারে বীণা ও বেগুরব থাষিয়া গেল, কোরানের আবৃত্মি চলিল। এই 
কারোর দ্বার দুইটি বিষয় প্রতিপন্ন হুয়--প্রথযত: ইসলাম ধর্মের হুর্িমতের গোড়ামি, কিন্ত 
মূলতঃ বোধ হয় পিতৃত্ধেৰী পুত্র সাহার বাপের কীক্চিগুলি কিছুই নহে বলিয়া উহার কসারতা 
প্রমাণ করিতে চেষ্টিত ছিলেন, তাই নিজে একটা নূতন সহজ্দ সরল জীবনের মৌলিক আদর্শ 
খাড়া করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার শিল্প ও কলাচষ্চার বিদ্বেষ ধর্স্মের গোড়ামি 
না পিনৃৰিদবেষের ফল তাহা বলা! কঠিন। 
সমস্ত ভারতব্ধ হইতে বে টাকা আসিত, তাহা! আগ্রায় ব্যয় ছইত। আরঙ্গজের সে 
অর্থ বায় করিতেন যুদ্ধবিগ্রহে, কিন্ত তাহার পূর্ববন্তী সমু তাহা! শিলচর্চ্জায ব্যয় 
করিতেন। এই মোগল যুগের শিল্প বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে 
টিপু টিন বস মাহ শিল়ের কারদা-কাহুন ও পরিচ্ছন্নতার এই 
ইঙ্গিত বছিও অজাস্তাযুগেও অনেক পরিমাণে দুষ্ট হয়, ( সুতরাং 
তাহাকে ভারতীয় শিল নাম দিতে বাধে ন! )--তথাপি মোগল-পিল্প এদেশের জন- 
সাধারণের অনায়ন্ত। বাজ্গলাদেশ সর্বদা গণতাত্রিক, মোগলের সামাজ্ছাবাদ ও কেন্দ্রীয় শাসন 
তাহাদের প্রক্কৃতির অন্থন্ুল নহে, এইক্রূ তাহারা মোগলাবিকারের পথে এত বাধার স্থাি 
করিয়াছিল। যে প্রভৃত অর্থে মোগল স্থাপত্য-শিযের আদর্শ রচিত হইয়াছিল, তাহা! সার্বভৌম 
শক্তি ভিন্ন ন্ের আয়ত্ত নহে। বিশেষ তটভঙ্গে নিত্য-লীলাচঞ্চল নহ্নদীপূর্ণ বাঙ্গলা দেশে 
স্থাপত্যের সেরূপ অবকাশ নাই। কিন্তু মোগলচিত্রও বাঙ্গালীবিগকে ততটা আকর্ষণ 
করিতে পারে নাই। এদেশ আধ্যাস্যিক সৌন্দর্য্যের প্রতি বন্ধনক্ষ্য। হাভেল সাহেব বলেন, 
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তাহা তাজমহলেও নাই । শিল্প-পাণ্ডিতেরা বলিয়াছেন__তাঙ্ছনহলাদি উচ্চাঞ্গের স্থাপত্যের সঙ্গে 
অজান্তার শিল্পের এই স্থানে প্রভেদ। বৌদ্ধ ও হিন্দুদগতের আধ্যাস্মিক মহিমা যোগলশিযে 
নাই । এইজন্ত সৌন্দর্য্যের পরা! কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াও মোগল-শিল্প বাঙ্গালীদিগকে আকর্ষণ 
করিতে পারে নাই । দ্বিতীয়ত: মোগল-শিল্পের 'আদব-কায়দ! বাঙ্গালীর মোটেই ভাল লাগে 
নাই। দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরের স্মাসন দখল করিষ্া বসিয়াছিলেন, তাহার কাছে উপস্থিত হইলে 
যতটা সময ও সভর্ক দুটির দরকার, ভক্ত দেবমন্ছিে প্রবেশ করিতেও তঙট। দেখাইতে পারেন 
না। দৃষটানতস্থণে সাঙ্গাহানের সভা, আকবরের জন্ম প্রকৃতি বিখ্যাত চিত্রের প্রতি লক্ষ্য 
ককুন। প্রত্যেক সভাসদ্‌ ও দারী চাকর পর্যন্ত আদব-কায়দার চুড়ান্ত দেখাইতেছে, 
তাহাদের বসিবার ভঙ্গীতে একটুও কটি নাই, পরিচ্ছদ সর্বাঙ্গ ঘের!। এমন কি ফকির ও 
সন্যাসী শ্বাকিতে যাইয়াও সাহাদের ভঙ্গী বা বেশভৃষায় মুহূর্তের জন্তও মোগল-শিল্পী__াহার 
তি সুক্ষ ও যাঞ্ছিত আনব-কায়নার জ্ঞান ভুলিতে পারেন নাই। বাহিরের এই কায়দাকান্ন, 
অবান্তর বৃক্ষত! ও জীবজন্ধ প্রকৃতি সর্ব চিত্রের মধ্যে উকি মারিতেছে। সর্ধতই দেন 
বাজদরবার-_বলিবার বা চলিবার দ্রঙ্গী পাছে বেকায়দ! হুইয়া যায় মোগল শিল্পী সেদিকে 
সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। বান্দীকি রাবণসথদ্ধে যাহা! বলিয়াছেন, “নিদ্ধদপপত্রাপ্তরবো নগ্প্চ 
স্তিমিতোদকাঃ।"___"আমি যেখানে থাকি বা চলাফেরা করি সেখানে তরুগুলি নিষস্প 
ও নদীর জল স্তিমিতগতি হইয়া যায়” ( রামায়ণ, আরণ্য, ৩৮ সর্গ, ৯ স্লোক ) ভাপ দিল্লীশ্বরের 
প্রবল প্রতাপ দেন মোগল-শি্কে অতি মাত্রায় স্থিত করিয়া রাখিয়াছে, সকল সৃষ্ঠিই যেন 
রোমের সিনেটারগণের মত স্থিরগন্তীর, এরাজো যেন হাসা, কাদা ও আঅঙ্গসঞ্চালন 
নিষিদ্ধ। এই ভাব বাঙলার লোক পদ্ছন্দ করিবে কি করিয়া 1 তাহাদের আদর্শ 
চাক্ষলা। স্বৈ্য তাহারা মোটেই পছন্দ করে না। বোৌদ্ধযুগের বুদ্ধবিএছে অবিচলিত স্বৈ্য 


ও বাহ্থাশ্চালনের দেশে, সারি সারি বুদ্ধদেবের মত প্রশান্ত ছবি, তাহা যতই নিপুণ-হস্ত ও 
সৌন্দধ্যের পরিচায়ক হউক না! কেন, তাহা ভাল লাগিবে কেন? বাঙ্গালী হয়ত এককালে 
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বাদশাহান্দের ‘অন্দর মহলে ছবি বাইবে, বেগম, বাসা, নান ও রাজপুরুষদের ছবি 
খ্াকিতে হইবে, চিত্রকর তুলি নিয়! রং ঘষতে খৰিতে বর্ণের ভিতর এর পরিমার্জন, 
এরূপ অলৌকিক লাবণ্য কুটাই্যা ভুলিরাছে বে, তাহার সমকক্ষতা কর! সহজ নহে। 
চিত্রকর জানে, ছবিখানি ভাল হইলে তাহার আজীবনের ভরণপোষণের ব্যাবস্থা 
হইয়| বাইবে, নিও হইলে হয়ত তাহার সুণ্ড যাইবে- এইজন নূরজাহান, মমতাজ, 
জাহাঙীর, সাঞ্জাহান প্রকৃতির ছবি হাতীর দাতের উপর খ্্াকিতে যাই! তাহার! মের 
কোন ক্রাট করে নাই। এক কথার বলিতে গেলে তাহারা প্রাণপণ করিয়াছে। কিন্ত 
এত মত্রের ফাকা ছবি কি সেই আধ্যাস্মিক সম্পদ্‌ দিতে পারিবে, মন্দারা হিন্দু বা বৌদ্ধ শিল্পী 
কোন দেবতা! বা! দেবগ্রতিম ব্যক্তির নৃষ্তিতে সেই দেবত পরিশ্দুউ করিয়া তুলিয়াছে? 
দৃষ্টান্ত স্থলে বুদ্ধের সেই অ্ননির্কচনীয় সৃষ্চির কথা বল! বাইতে পারে, যাহাতে অঙ্গান্তাপ্ডহ! উচ্ছল 
হইয়া আছে--মেখানে কুলরমলী ভিক্ষা দিতে আলির মুগ্ধ হইরা দাড়াইরা আছেন। তাহার 
শিশুপুত্রের হাতে তিক্ষাভাণ্ড, সেই অলৌকিক প্রভাসস্পর ব্যকিকে দেখিরা শিশু তুলিয়া 
গিয়াছে; ভিক্ষা দেওয়ার কথা বেন মনে নাই ; কিংবা চৈতরূদেবের গঙ্গার কুলে সেই পুর 
নূতোর ছবিখানি, যাহাতে তাহার সূহ্ি দেখিয়! মাঝি লগি হাতে দাড়াইদ্! আছে--নৌকা 
বাছিতে তুলির! গিয়াছে, নৌকার স্বামীর হাতের হু ক! হইতে কক্ষে পড়িয়া গিয়াছে, তাহার হাস 
নাই; অথব! কাঠের উপর সেই অপুর্ব মারুমুদ্ধি_ধাহার মাথার সুকুট মাতৃগরিমার গ্রোভন! 
করিতেছে, অন্ধস্থিত শিশুর শ্তন্তপানের সময়ে ঠাহার ভাবগন্ভীব মুখে সেছের মহিমা সুটিয়া 
উঠিয়াছে। মোগল আর্ট অত চিন্তিত, অত জ্বক্ষ কারিগরী ও সাবধানতার পরিচায়ক, 
হইয়াও কি ভক্কের বা সাধকের একটানে অবলীলাক্রমে পাকা ছবির সমকক্ষতা করিতে 
পারিয়াছে ? শুক্রনীতি মান্ধের ছবি আ্রাকিতে নিবেধ করিয়া শুধু কেবতার ছবি আকিতে 
উপদেশ দিয়াছে; কেন এই নিষেধ-বিখি তাহা পূর্বোক্ত বিষয়টি আলোচনা করিলেই বুঝা 
যাইৰে। সকলেই অৰ্গত ন্দাছেন নসারঙগক্ষেবের অত্যাচারে আগ্রার শিল্পীরা রাঙ্গধানী 
ত্যাগ করিয়াছিল। হাতেল সাহেব বলিয্াছেন-_তাহারা রাজপুতনায় যাইয়া রাজ্গাদের আশ্রয়ন 
লইল। এইখানে তাহারা যে সকল ছবি আাকিয়াছে তাহ! কতকটা মোগল-শিরের 
পরিচ্ছন ভাব ও কতকটা হিন্দুর আধ্যাস্মিকত! বন্ধায় রাখিয়াছে। মানসিংহের পর হইতে 
রাঙ্গপুতনার সঙ্গে বাঙ্গালীদের একটু বেশী যেশামিশি হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে 
সংগ্রামসিংহ একেবারে বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিস্কাছিলেন। স্বয়ং মানসিংহ 
কুচবেহারের রাঙ্গকন্ত! এবং কেদার রানের কন্তা বিবাহ করেন, ইহা! ছাড়া তিনি বঙ্গদেশ 
হইতে 'আরও অনেক রমনী লইয়া গিয়া ন্দরমহলে পুরিয়াছিলেন। মোগল বাদশাগণ প্রায়ই 
বহু বিবাহিত পত্নী ও বহু উপরাজ্ঞী অন্দরমহলে রাখতেন, যানসিংহ এ বিষয়ে াহার প্রতুদের 
অস্থকরণ কৰিয়াছিলেন। সনাতন ও জীবগোস্থাধীর ক্ুপায় রাজ 

পুজি পুতনার অনেক বাগ গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তাহার! বাঙ্গলাদেশ হইতে ব্রাহ্মণ লইয়া সিরা পুৰোহিত নিযুক্ত করিতেন, এইভাবে 
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রাজপুত-শিল বাঙ্গলাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। এই শিলের নুন বাঙলার স্ব পাই, তাহা 
একের উপর অঙ্তের প্রভা বিস্তার করার প্রমাণ ছাড়া সৌন্দ্ষযের আদশ হিসাবে খুব উচ্চ 
নৃলোর যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। অষ্টাৰশ শতাব্দীর শেষভাগে জয়পুবের শিল বালা 
চিত্রশালার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিম্বাছিল। পুরী রদ, অভান্ত মহিমা-সহকারে 
উন দেখাইয়া ধানীহাতে স্থির হইয়া গড়াই খাকেন-_্াহার সহিত বঙ্গের শুচিরসম্পদ_ 
মাধুধ্যের সম্পর্ক অল্প । রংএর খেলায় পুরী চিত্রকর পিদ্ধহস্ত_তাহাদের ছবিগুলি 
কমনীরতা মাখানো, লাৰণাপূৰ্ণ বৰ্ণদংৰোগে বেশ চিন্তাকক। কিন্ক খাঁটী বাঙ্গলা চিত্রের 
লীলাচঞ্চল প্রাণের খেলা তাহাতে নম ॥ 

কাঙ্গড়া কলমের চিত্র এখানে উল্লেখবোগা। স্থামরা উল্লেখ করিয়াছি পাঞ্জাবের 
উদ্ধর-পু্কসীমায় হিমালয়ের উপভ্যকাপ্রদেশস্থ কতকগুলি বা্ছোর শর স্মাপনাদিগকে 
সেননবাজ্দবংশৰর বলিয়া পৰিচৱ দিয়া থাকেন। কান্দীর, পুচ, 
হুকেত, মণ্ী এবং গর বান্গবংশের প্রাচীন তালিকার দৃষ্ট হয় যে 
গড়ের লক্মণসেনের বংশধর স্ুরসেন ১২৫৯ বিক্রম সংবহসরে বুসলমানকর্দ্বক গৌড়দেশ হইতে 
তাড়িত হই পরহথাগে গিয়াছিলেন। পূর্বক দেশগুলির অনীশ্বরের! শুরসেনের পুত্র রপসেনের 
বংশধর | * যখন বাজ্জরাবর্গের বংশতালিকান্ধ একথা! উল্লিখিত আছে, তখন ন্মামাদের তাহা 
অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। পাঞ্জাব গেছেটিয়ার উক্ত রাজগণের যে বংশতালিকা 
দিয়াছেন, তাহাতেও এই কথা পাওয়া যায় এবং পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ কর্শ্বৰীর স্বর্গীয রাষভুঙ দগ্ধ 
চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রী বঙ্গের বিছ্ষী কল্তা সরল দেৰী তথা হইতে এই বংশাবলী সঠিক জানিয়া 
আসিয়াছেন। ১২৫৯ বিঃ সদ, ইংরেজী ১২-২ খৃঃ অন্ধ, এই সময়েই লঙ্গণসেন মুসলমানের 
আক্রমণে বিব্রত হই পড়েন, তিনি তখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং গৌঁড়ের শাসনভার 
তৎপুত্র কেশবসেনের উপর স্থান্ত ছিল। কেশবসেনের সঙ্গে মুসলমানদের বে যুদ্ধবিগাহ 
হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ কোনস্থলে পাওয়া বায় না। কিন্তু একথা নিশ্চিত খে 
পিতা নবনধীপ হইতে চলিয়া! গেলে কেশৰ শক্রদিগকে সহজে গৌড়ে প্রবেশ করিতে দেন নাই 
সেই হৃতরাজ্য রাজ্গণের ইতিহাস কোন দেশীয় লোক লিখিয়া ঘান নাই। ১২০২ খৃঃ অঙ্গে 
হুরসেন সুসলমানকর্তৃক গৌঁড় হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন, ইনি কেশবসেনের পুত্র হওয়াই, 
সস্তব। বদি তাহাও না হয, তৰে তিনি ৰে লক্ষ্ণসেনের পৌঁত্র ছিলেন--তাছ! সহজেই 
অনুমিত হয়। লক্ষণসেন উত্তর-ভারতে “হিন্দরর্পের খলিফা" বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন। 
সুসলমানকর্দৃক উত্তর-ভারত-বিজয়কালে যে বঙ্গদেশের রাজা একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন এমন 
মনে হয় না। তাহা হইলে এভন্ুলি পার্বত্য প্রদেশে লক্্মণসেনের বংশধরেরা কখনই 
বাজ্ত্পদ পাইতেন না। খুব সম্ভব স্থৱসেন হিন্দু-মুসলিম সমরে উত্তর-ভারতে কোন না কোন 
পরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কিংবা নিপীড়িত হিসুদের পক্ষে বৃদ্ধ করিয়! হশঙ্থী হইয়াছিলেন-- নতুবা 


কড়া কলৰ। 


0... ৯ আখালথা বলবো পাত বাজালাৰ ইতিহাস, বধ ও (=--২১ পৃ) আইথা। 
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কোনকূপ ক্ুতজ্ঞতা ৰ! কতিত্বের পরিচন়-পরদ্শনের দৃষ্টান্ত না পাইলে সহন্ছে স্ররাঙ্গা-তাড়িত, 
রাঙ্গকুমারকে পার্কতাদেশের হিন্দুরা রাজপনে বরপ করিয়া লইবে কেন? মঃ ইবন বক্তিয়ার 
খিলজ্দী শুনিয়া ব্দাসিয়াছিলেন শাধ্াবর্ভে লক্্মণসেন পর সকল রাজার বশর ছিলেন। 
সম্ভবতঃ এই আভিজাত্যের ফলে এবং হুরসেনের রপনৈপুপ্য কিংবা অপর কোন মহৎ গুণের 
পরিচয় পাইন! দৃশ্বর্গ কাশ্মীর ও অপরাপর দেশের লোকেরা সুসলমানক্ুক নিহত 
পূর্করাজগণের বংশধরের ব্দভাবে, ইহার পুর্গপকে স্বী সী রাজ্যের অধিকার ছাড়ি 
দিয়াছিলেন। রাজা হইয়া ইহারা অবশ্তই সব দেশে বাঙ্গালী ভাস্কর ও বাঙ্গালী চিত্রকর 
লইয়! গিয়াছিলেন। শিল্পবিদ্গণ বাহাকে “কাঙ্গড়া কলম” নাম দিদ্াছেন, তাহা! খুব সম্ভব 
“বাঙ্গলা কলম ।” বাঙ্গালী চিত্রকরেরাই এই চিন্রশালার প্রতিষ্ঠাতা তাহা না হইলে 
কালীঘাটের প্রাচীন চিত্রপউগলির সঙ্গে কাঙ্গড়া চিত্রপটের এক্প নাশ সাৃশ্য কেন হুইবে ? 
আমরা! একখানি মহাদেবের চিত্রে ও পরীর চিত্রে এবং অপরাপর কালীখাটের চিত্রে যে 
“ন্ভৃত লীলান্িত কালীর রেখাস্ধন দেখিয়াছি, কাঙ্গড়ার অনেক চিত্রে ঠিক তাহাই আছে । 
বাঙ্গালী চি্রকরের কালীর রেখাগুলি স্পষ্ট ও তাহাদের বন্ষিমত্ব কাগড়ার এরূপ রেখান্ধন 
হইতে শ্পষ্টতর। কাঙ্গড়ার সমীপবর্ভী দেশগুলির রাজপুত কি মোগল-শিয়ে কুষ্- 
(রেখার এই লীলাগ্িত ভাব আদৌ নাই 
কাঙ্গড়ার চিত্রগুলির গণতন্ততাও বাঙ্গালী চিত্রের ন্ুকূল। মোগলচিত্রের বাদসাহাঁ 
ভাব এবং রা্গপুত চিত্রের দেবভাবের প্রাধান্ত কাঙ্গড়ার চিত্রে নাই। রাজ্গপুত চিত্রের 
দেবতার! আসন ছুড়িয়া বসিয়া থাকেন, তাহারা! খুব হন্দর হুইলেও নড়াচড়াটা ঠাহাগের 
স্বনাববিরুদ্ধ। কাঙ্গড়া! ও বাঙ্গলার চিত্রে থে গতিনীলতা আছে--তাহা অনেকটা! একৰূপ । 
যোগলদের কতকগুলি চিত্রে বিশেষ একটা শিক্ষার-চিত্রে গতি স্থচিত হুইযাছে-কিন্ধ সে 
গতিও যেন একটু সপগমাস্মক। হরিশেরা ছুটিয়াছে--ক্ষিপ্রগতিতে, কিন্ত যে চাহনী তাহারা 
পশ্চাতে নিক্ষেপ করিতেছে তাহাতে যেন শিকারী বাঙ্গকুমাবের প্রতি একটা বিপরয়বিসূচ 
আবেশ আছে। কা্গড়ার বৈষ্ণব চিত্রগুলি বাঙ্গালীর হাতের ছবির স্তাক্ছ। এই চিত্রকরদের 
পুর্দপুরুবের! বাঙ্গলার লোক--এই ধারণার অনেক কারণ আছে। ১৯২১ সনের ‘রূপম! 
পত্রিকার এ্রাকাশিত কাঙগড়ার একখানি স্থা্ীনতর্তৃকার ছবি লাহোর মিউজিয়ামে আছে। 
ভূতপূৰ্ব ক্ল ইনস্পেক্টর এবং কলিকাতা! বিশ্ববিশ্থালয়ের অধ্যাপক শুন নলিনীষোহন 
সাল্জাল, এম. এ. মহাশয় তাহার “তক্রপ্রবর মহাকবি স্থরদাস” নামক পুস্তকের ভুমিকায় 
(০ পার) সেই ছবিখানি স্ধ লিশিয়াছেন "এই. ছবিতে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কৰিগণের 
গীতের ভাব এত স্বস্পষ্ট যে বিস্মিত না! হইয়া পারা যায় না)” বাঙ্গালীর সঙ্গে ন্াধ্যাবর্তের 
অপরাপর দেশের মে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ৰ! নেশামেশি ছিল ইতিহাসে তাহা উল্লিখিত হয় নাই। 
বৃন্দাবনে কূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীবা বৈষ্ণব-ধস্থ নান! ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। 
__ গোৰিন্দদাস তাহার পক রচনা করিয়া কী গোস্বামীর নিকট বৃন্দাবনে পাঠাইতেন। ও 
পদপুলি গোস্বাধী মহাশয়ের নিকট বড়ই উপাকের যনে হইত । ব্রহ্গবুলিতে লিখিত হওয়াতে 








৮৯২, বৃহৎ বঙ্গ 


তাহা বৃন্দাবনে গাওয়া হইত। বঙ্গীয় কৰি ও চিত্ৰকৰেরা বাঙ্গালীক্হৃক নবভাবে সষট সুন্দাবন 
তীর্থে নিশ্চই যাতায়াত করিতেন। কাঙ্গড়ার চিত্রগুলির উপর বাঙ্গালীর একপ বেশী 
প্রভাবের কারণ সহজেই অন্থমান করা যার়। 
বোদ্ধযুগে শিক্ষা সা্ম্গনীন ছিল। যে কোন জাতির লোক শ্রমণ হইতে পারিতেন। 
বদ্ধ ভিক্ষু সর্বব্ণের মধ্যে দৃষ্ট হইত । বৌদ্ধ-সংস্কারগুলি কতক পরিমাণে এখনও বৈক্ণব- 
দিগের মধ্যে প্রচলিত দেখা যাত়্। বে কোন জাতি এখনও বৈষ্ণব হইতে পারেন। 
মুসলমানদের জন্ভও তাহারা অর্গল বন্ধ করিয়া রাখেন নাই। চৈতক্ূ-যুগের কথা 
ছাড়িয়া দিলে পরবর্বী যুগেও এই উদ্ারত| অনেক পরিমাণে 
১ সমস বঙ্গ ছিল এবং এখনও আছে। স্াদশ শতাদীতে গাম দৈর 
নামক কুলীন আঙ্মণ এক সুসলমানী ও তাহার ভ্রাতা আবহুলকে 
বৈষ্ণৰ কৰিয়া ভূষণ! ও বপদয়াল নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা লইয়া বৈ্ণব সমাজে কোন 
বিপেষ গোলমাল হয় নাই। ( সামাজিক ইতিহাস, ১৫৪ পৃঃ ) মুসলমান হরিদাস, মুসলমান- 
ভাবাপর এবং সম্পর্িপে ঙ্গাতিচযুত কপ-সনাতন বৈষ্চন-সমাজের শ্স্থানীয় হইয়াছিলেন। 
মুসলমান সেনাপতি এবং স্মারৰী পাবসী পরত শাঞজ সুপত্তিত বিজলী খা, সীবাসের বাড়ীর 
মুসলমান দ্ৰন্দী প্রকৃতির বৈক্চব-্্মের প্রতি প্রবল অস্ুরাগ চৈতরা প্রভুর সময়েই ভাহাব 
প্রভাবে দটিয্াছিল। শদশ শঙ্াী প্রথমভাগে হামাননদ ধাবেন্দ-বাহাদবপূর নামক স্থানে 
শের খাঁ নামক শক্িশানী মুসলমান কন্াকে বৈক্ণবনর্স্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নিঙ্গাতি 
বৈষ্চবদলে এড ঢুকিয়াছিল বে, তাহারাই এখন ‘জাত-বৈক্চব’ দলের প্রধান শক্তি। 
সহিত বৈষবদলে হিন্দু, পৃষ্ঠান, সুসলমান সর্দ্াতির একটা উৎকট সমন্বয় হইয়াছিল। 
সমাজের নিযন্ররে সহজ্দিয়ার! বৌদ্ধ-সংগ্কার এখনও বজায় রাখিয়াছে। সহঙ্গিয়াদের গুরু 
অনেকেই মুসলমান ছিলেন। ঢাক! জেলায় রোয়াইল গ্রামের নিকট খারার বাসী পঞ্চুফকির 
মুসলমান--শত শত হিন্দু তাহার শিল্য। সহজিয়াদের সাহেব-ধনী সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন 
মুসলমান। ওাছারই নামে সম্প্রদাযটির নাম হইয়াছে । কষ্চনগরের নিকট সালিগ্রাম। 
দোগাছিয়া প্ৰভৃতি ক্চলে ইহাদের প্রধান আভ্ডা। ইহারা জাতিডেদ একেবারেই মানেন 
না হিন্দ ও মুসলমান এক খালায় বসিয়া খান। ইহার! বিগ্রহ পুজা! করেন না এবং 
নিজ্জ সংপ্রদায়ের প্রতি এরূপ গাড়রূপে স্মস্থরক্র যে পরস্পরের জন্ধ প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইতে 
পারেন। দরবেলী সম্প্রদায় সনাতনকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল এরূপ প্রবাদ আছে। 
রাষকেলীর নিকট চৈতক্কের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর হুসেন সাহের মত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া পলায়ন- 
পর সনাতন কিছংকালের জনা দরবেশের ছক্গবেশ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এই হেতৃতে 
প্রবাটির উৎপত্তি হুইয়া! থাকিবে। দ্রবেশী সম্প্রদায়ের মূল শিক্ষা--“কেয়া ছিন্দু কেয়া 
সদলমান। মিল-জুলকে কর সীইস্দীকো নাম।” (হিন্দু কি সুসলমানই বা কি, একত্ৰ মিলিত 
হইয়া সাইজীর নাম কর) এখানে পাইন শব্দ ছারা সনাতন গোস্বামীকে | 
(লাইলি গৌসাইজি শব্দের স্মপারংশ )। হগরতি সমগদাযের নেত! হলরতের বাড়ী ছিল 
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বাশবেড়িয়া। পাগল নাণী ও গোবর সম্প্রদায়ের উক্ত নামধেয় নেতৃযও মুসলমান ছিলেন। 
প্রথমোক্জের বাড়ী সুরাদপুর এবং দ্বিতীরটীর নিবাস ছিল নাগদা গ্রামে । রামবল্লভী-সম্প্রদায় 
জাতিভেদ অগ্াহ করিয়াছেন; তা ছাড়া প্রা এক শতানী পূর্বে তাহারা সক্বধশ্সিমন্ধয়ের 
কতকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন । পাহাদের একটি গান এইরূপ "কালী-কুষ-গভ-খোদা, কোন 
নামে নাহি বাধা, বাদীর বিবাদ দ্বিধা, ভাতে নাহি উল। মন কালী-কক্-গড খোদা বল রে।* 
ইহারও পুর্বে বঙ্গের ভাক্ত কৰি গাহিযাছিলেন, “মগে বলে ফারা, তারা, ‘গড’ বলে ফিরিঙ্গী যারা 
খোদ! বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাঙ্ছি।" নিয়শ্েনীর মধ্যে খদাখ্য 
এবং সম্পূর্ণরূপে সংস্কারপৃন্তত| দেখিলে আশ্চ্্যান্বিত হইতে হয়। 
একদিকে সমাস সকত হাব রান বেৱণ দানানিক সাল পতি জা পন 
কড়া করিয়া গড়িতেছিলেন, অপরদিকে নিয়শ্রেণীর লোকেরা শাস্ত ন! জানিয়! পাসের প্রকৃত 
মৰ্ম্ম বুঝিয়া দলের পর দল গঠন করিয়াছেন ইহারাই সনাতন ছিন্দধরক্ম ও বৌদ্ধনীতির 
সারোদ্ধার করিয়! বাঙ্গলার সমস্ত দ্বারগুলি স্বখকর-স্বাস্থ্যদারী অনাবিল ভাবগ্রবেশের জনত মুক্ত 
কৰি! রাখিয়াছিলেন। ১৭৮ খৃঃ কনে মালাপাড়া গ্রামে বলরাম হাড়ী-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি প্রথম জীবনে চৌকিদারী কৰিতেন। কিন্তু একসময়ে তিনি চৌধ্য অপরাধে অভিযুক্ত 
হন, মেহেরপুরের ( নদীয়া! জেলায় ) মল্লিক বাবুদের সরকারে ইনি ক্াঙ্গ করিতেন। অভিযোগ 
টি'কিল না,_-কারণ বলরাম নিদ্দোষ ছিলেন। কিন্তু এই অভিযোগের পর তিনি স্বণায় 
চাকুরী ছাড়িত্বা দিলেন। বহুবৎসর তিনি ভারতবর্ষের নানাস্থানে খুৰিয়া মখন দেশে 
আসিলেন, তখন লোকে তাহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বলিয়া মানিতে লাগিল। তিনি পাগলের 
মত থাকিতেন, কিন্তু মাঝে মাকে এমন সকল কথা বলিতেন_ছাহা! লোকের মর্শ্মে তীরের 
মতন যাই প্রবেশ করিত; ত্রাক্ষণের! পশ্যস্ত তাহার ধ্্মসন্বন্ধে গভীর তন্বকথ! শুনিতে 
যাতায়াত করিতে লাগিলেন। একদা করেকজন ব্রাহ্মণ নগীতীরে দীড়াইয়| তালি 
করিতেছিলেন, তাহারা জল নদীতে নিক্ষেপ করিতেছিলেন। 
ওঁ সমন্ধে বলরাম গঙ্গার জল লইয়া নদীর পাড়ের দিকে ছুড়িয়া 
ফেলিতে লাগিলেন। এক্স করার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, “তোমাদের 
তর্পণের জল নদি তোমাদের পূর্বপুরুষের! পাইতে পারেন, তবে আমার নিক্ষিপ্ত জলই বা 
আমার শাকসক্জীর বাগানে বাইবে ন! কেন, উহাতো মাত্র কয়েক ক্রোশ দূর বই নম” 
খুসী বিশ্বাসী দলের নেতা! মুসলমান ছিলেন, তিনি বলিতেন “তোমরা কষ্টে পড়িলে আমাকে 
প্রার্থনা আানাইও, আমার ঘদি কেহ থাকে তবে আমি ভাহাকে জানাইব।” এই সহদিয়া 
সমপরদাহ্গুলির যবে অন্ততম প্রধান দলের স্থাপস্থিতা বাবা আউল 
১৬৮৬ শৃষ্টাৰে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেন । ইহার ২২ জন শিষ্য 
ছিল। তাহাদের মধ্যে বামশরপ পাল, নিতাই ঘোষ পরসৃতি প্রধান। ইহার সম্বন্ধে এই সম্প্রদায় 
একটি চলিত গান ব্যাছে, তাহা এই “এভাবের মানুষ কোথা! হইতে এলো। এর নাহিক 
রোব, সদাই তোষ, সুখে বলে সত্য বল & এর সঙ্গে বাইশজন, সবার একমন, জয়ক! বলি, 


বলা হাড়ী। 


ৰাখা আছিল । 
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বাহ তুলি, কলে প্রেমে চল ঢল। এবে হারা দেওয়ায়, মরা বাচার, এর হকুমে গাজ শুকালে|।” 
বস্তুতঃ সহিয়া দলের প্রায় সমস্ত ব্যক্তিই তাহাদের গুরুকের লৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন। 
‘আমরা তিব্বতের বোদ্ধবনদ্বপ্রসঙ্গে লীপন্ধর জক্ানের সময়কার নান! শ্রেনীর মত সমন্ধে নে 
সকল আলোচন! করিয়াছি, তার! স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে--বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভাঙ্গা দল বদেশে ছড়াইয়। 
পড়িয়া এই সহঙ্গিয়াদের নানাদলের স্থইি করিয়াছে। ইহারা সামাজিক ব! ধর্মের চিরাগত 
সংস্কারের কোনটিই মানে নাই, ইহাদের চিন্তানীলভার গতি অবাধ ইহারা সামাজিক 
অমুশাসনের প্রতি ভ্ক্ষেপ করে নাই এবং সমরে সময়ে এপ উচ্চাঙ্গের তব্বকধা এত সংক্ষেপে 
কছিয়াছে - যে, শিক্ষিত সংস্রদায়ও সেই সকল কথ! শুনিলে ভড়কাইঘ়! যাইতে পারেন। 
জ্রীলোকের সভীত্সবন্ধে ইহারা সীতা-সাৰিস্্রীর আদর্শ মানে নাই। আমাদের সমাজে 
পতিতার জল বে ব্র্গলোক পরিকল্পিত হইয়াছে এবং জনলাধারণ পাতিব্রতযের যে 
উচ্চ মূল্য দিয়া থাকে, সহ্গিযারা তাহা দিতে সন্মত নহে তাহাদের মতে সাধীর 
তথাকথিত একনিষ্ঠ প্রেমের মধ্যে কতটা পরকালের স্থখ-কামন! ও ইহকালের লোক- 
খ্যাতির আপ! হইতে সঞ্জাত, তাহ! জানিবার উপায় নাই; হিন্দুর সংস্কার-দাত সতীত্ব 
এতটা মিশ্র ভাবের মধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে, এক তথাকথিত সত্তীত্ব বা দাম্পত্য ভাব--প্রেমের 
শ্ৰেষ্ঠতম আদৰ্শ বাচাই করিবার জর বিচার-সহ কষ্টিপাখর নহে। "বঙগসাহিত্য-পরিচয়ে্র 
ধম ভাগের ভুমিকায় 'জ্ঞানাদি সাধন' হইতে যে অংশ উদ্ধত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় 
ইহাদের ভগবান্‌ সম্বন্ধে ধারণাও একেবারেই কোন সংস্কারামীন নহে উহাতে চিন্তার যে 
সা বিয্নেষপ-শাক্তি দেখা বায় তাহা নৈয়ায়িক পণ্ডিতের মত। সমাজে জাতিভেদ প্রহৃতির 
সংস্কারের ইহার! কোন ধার ধাবে না। ইহার! পরকাহাভাবে কোন ভিন্ন ধর্ম্মাবলঘীকে নিজের 
লে টানিয়া! আনিয়া তাহার কপালে স্বীয় সম্পদাত়ের ছাপ মারিয়া যুদ্ধ ঘোষণা! করে না। অঅধচ 
ইহাদের দলের লোক, খৃষ্টান হউক, মুসলমান হউক, বাহ্ষণ হউক, দলের নেতার প্রতি এতটা 
অর যে জগতে তাহাকে ছাড়া দ্দার কাহাকেও মানে না, সাহার এক কথায় অধলীলাক্রমে 
প্রাণ দিতে পারে। কঠাতঙ্গাদের নেতা বাবা আউল বা আউল চাদ পরবী নামক গ্রামে 
১৭৬? খৃষ্টান্দে ্ব্গগত হন। ঝামশরণ এবং বাবার ক্আর সাত শিল্প ভাছার দেহ পরবী গ্রামে 
(চক্দহ হুইতে ছয় মাইল পশ্চিমে) শ্মশানে ভশ্্ীতৃত করেন। বাবা আউলের পরলোক- 
গমনের পরে, রামশরণ পাল গদীর অধিকারী হইয়া নেত়ৃম্ব গহণ করেন। এই দলে পৃষ্টান, 
মুসলমান «হিন্দু আছে এবং যদিও নরনারীর অবাধ মিলনে কোন বাধ! নাই তথাপি ইহাদের 
নীতি অতি উচ্চ। ইহাদের একটি অন্থশাসন এইকপ “স্ত্রী হিজড়ে, পুরুষ খোজা, 
তবে হবে কর্তা তজা।” কর্তাভঙা! লাল শনির গানগুলি 'সদ্াভাবার' লিখিত, তাহা ছর্কোধ, 

কিন্ত কতকণ্ডলি বোঝা! যায়। সহজিয়াদের একটি গান-__“তুফান 'আসছে কক্তে, জলে জল 
যাবে মিশে, মাজি হাল ধর কহে। আবার ধাহা নৌকা, তাহা তুফান, নৌকা রাখ কি কারণ! 
ওৰে যাজি গাড়িয়ে শোন। মাঞি সত্য বাদাম লও, ধীরে নীরে বাও, তুষ্কান পানে কেন 
_ চাও, হাল ধরেছে নিরঞ্জন ।” মাহৰ এখানে মাৰ্দি,_*াড় বাহিবার তাহাকে ক্ষমতা দিয়াছেন 
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ভিগবানু, কিন্ত কোনদিকে নৌকা চলিবে, তাহার নিরস্তা ভগবান্‌ স্বরং হাল বরিয়া আছেন। 
অর্থাৎ পুরুষকারের কিছু ক্ষমতা আছে তাহা পাড় বাহা পরাস্ত, কিন দৈবই নিষস্তা ; যে 
ক্ষমতাটুকু আছে, তাহা ব্যবহার ন। করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত লহে। আর সানব- 
জীবনরূপ তরলী, তাহ! তো তুফানের মনো চলিবেই, কোন নৌকা এমন নাই, যাহ! তুফানের 
হাতে পড়ে নাই। তুফানের দিকে লক্ষ্য করিতে লাই, তাহ! হইলে ভয় পাইয়া নিশ্চেষ্ট হুইয়া 
পড়িবে । তুফানে নৌকা চালাইবেন বিনি তিনি তো কর্ণধার_হাল রিতা আছেন, 
উহাকে বিশ্বাস করিয়া তুমি দাড় বাহির! যাও। উপনিষদ্ের ”স ন বন্রণনন্নিতা স 
এব বিধাতা" পদের ভাব গানের শেষ ছত্রাটতে স্পট 

সহঙ্গিয়াদের অনেক কথাই 'সনধ্যাতাবার' লিখিত, এই ভ্রবািচ্জ ভিন কাহারও 
বুঝিবার সাধ্য নাই। শব্দের সাধারণ বে 'অর্ণ, আনেক সময়ে স্ধ্াভাবায তাহা ডিন্ার্থ- 
বোৰক । সহিত সম্প্রদায় না! হইলে তাহারা সে সকল 
কুট অর্থ কাহাকেও বলিবে না সমস্ত ধর্স্ম ও সমাজের সংস্কারগুলি 
পদদলিত করিয়া বে সকল মত অলামারু মৌলিকতা দেখাইয়া অতিরিক্ত সাহলিকতার 
সহিত কথিত হইয়াছে তাহা সাৰাবণ লোক শুনিলে নি্রোহী হুইবে এদল সহজিঘারা 
সন্ধ্যাভাষার স্থষ্টি করিতে বাধ্য হইরাছিল। “সে দেশের কথা, এ দেশে কহিলে, লাগিবে সরষে 
বাথা”চণ্তীদাল। 

বাঙ্গলাদেশের সহিত পরিচয় বতই খনিষ্ঠ হইবে, ততই নিনশ্রেণীর প্রতি শ্রদ্ধা বেশী 
হুইবে। আমর! বারংবার বলিয়াছি__ইহার! আমাদের জাতির নিজ্ন্থ ভাব বজাত রাখিয়াছে। 

নব উর্ধতন প্্যাত্ে বিদেশীর প্রভাবের ঝড়,_-পাত্ডিতোর দর্প, সংস্কারের 
দিলে বোঝা, এবং নানান ন্দাবগ্ছন! জুটি সমস্ত প্রশ্ন জটিল ও হুবহু 

করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু নিয়ে শ্রামলশগ্ুপূর্ণ_নিত্য সন্দীব তরু- 

শু্সময় সবুজ পল্গী-__এখানেই বঙ্গলন্্ী ঠাহার ধন-ভা্ডার রাশিগ্বাছেন। এখানেই বঙ্গের 
চারুশিম্_-অঙ্গাস্তার শেষ চিহ্ন, এখানেই নিরক্ষর কবির সপুর্কদ পলদী-নীতি, রায়বেশে, 
বাউল ও বৈষ্ণব নৃত্য, এখানেই সহঙ্গিয়ার হনিশ্থল অদ্বিতীয় প্রেমের ন্দাদর্শ কিছুদিন 
পূর্বেও ছিল। পাশ্চাত্য বন্তায় আজ সেই রত্বভাণডার চলিয়! যাইবার পথে। যদি 
বাঙ্গলার পর্ী-গতিকা, মনোহর সাই কীর্তন, সহদিয়ার সাদ প্রেম, ঝাবেশে নাচ, পল্লীর 
শিল্পকল! চলিয়া যায়, তবে বাক্ষলার ভৌগোলিক তথ জানিয়া আমর! কি করিব? বাঙ্গলাদেশ 
তে! তাহ! হইলে নু হইল কতকগুলি গিন্টা করা বিদেশী শিক্ষার ফলে এদেশের কি. 
গৌরব থাকিবে? যাহা বিদেশের নকল, তাহা তো নকল ছাড়া কিছুই নয়। জগতের 
শিক্ষা-দীক্ষার বাঙ্গালীর বে সকল অসাধারণ দান ছিল-_তাহা লুপ্ত হইলে বাঙলাদেশকে 
অন্ত বে নাম দাও, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্ত “বাঙ্গলাঁ_সোনার বাঙ্গলা” নাম দিয়া 
সেই পৰিত্ৰ নামের অবমাননা করিও না। 

বিদেশী শিক্ষা-সঞ্জাত উপেক্ষা ও স্াস্থ এই কিঞ্চিৎ অধিক অৰ্দ্ধশতাব্বীর মধ্যে বাঙলার 


সন্ধানাধ। 
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(শৌধা-বীধা, শিল, চিন্তানীলতা প্রন্থতি সমস্ত নৃশ্ত হওয়ার মধ্যে আসিয়াছে । সহজিয়াদের 
বিপুল সাহিতা--যাহা এখনও ভিত্র ভর সমপ্রদাষের নিকট কিছু কিছু পাওয়া যার, 
তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায, রামমোহন ও কেশৰ ব্সন্ধে নূতন কথা| কিছুই 
বলেন নাই। 

বাঙলার পা্দীবাসীনের মধ্যে কেহ কেহ নিরক্ষর থাকিলেও তাহাদের শিক্ষার ভাব 
কোন কালেই হয় নাই। আকবর লিখিতে পড়িতে জানিতেন না। আমাদের দেশে 
আধ্যগণ পূর্বকালে দুখে মুখেই বেদ-বেদাত্ম আবৃত্তি করিতেন। পুস্তক লেখা ও পড়ার 
পাঠ বৈদিক যুগে কমই ছিল। মনে ও স্বতিতে ভাহার! জগতের সকল তন গাঁধিযা 
রাখিতেন। অধ্যন্থন ও অধ্যাপনা অর্থ__সমন্ত জ্ঞান সদা করি! চরিত্রের অঙ্গীতৃত করা, জ্ঞান 
শুধু লিপি-পরিচয়-প্রচারের অপরিহার্য ম্গীর বলিয়া অনেক সময়ে বিবেচিত হইত না। 
আমাদের দেশের নিয়ন শ্রেণীর লোকের! সুখে মূখে এখনও বড় বড় গণিতের সমস্ত! পুরণ 
করিতে পারে-- তাহাদের কতকগুলি এমনতর বাধা নিয়ম ছিল যাহাতে অতি সহজে 
তাহারা গণিতে এরূপ জ্ঞান স্র্ছন করিতে পারিত, যাহা অন্ধণাস্তে এম. এ. উপাধিধারীর 
পক্ষেও কষ্টদাধা। ১২৯০ বাঃ সনের ( ১৮৫৫ খৃঃ সঅনব্দের ) হাতের লেখা একখানি শুভদ্ধরী 
আমার নিকট আছে, তাহাতে গণিতের কতকগুলি হয ও দৃষ্টান্ত আছে। আমি সকল স্থানে 
তাহা বুঝি! উঠিতে পারি নাই, সুতরাং বুঝাইতে চেষ্টা করিব না, বেন পাইছি, 
নিয়ে তাহা! তেষন ভাবেই উদ্ধত করিতেছি -_ 


সাঞ্জাকণী ( সাঙ্গাকন্ )_ 


(১) ৰিঘা| প্রতি দর খণ্ডা,  আাড়ায় ঘর সোলগঞা 
কুড়িযা গণ লেখা জান. যানে কড়া সমাধান 
সেরে কাক বুঝ শিশু কহেন শুভদ্ধর সাজাকমু। 


(২) শুনহ কাএস্থ ভাই করি নিবেদন। শত গঞ্জ কিনা দেহ লেহ কিছু খন। 
কার কার গণ্ডা কার ডেড বুকতি। সত গঞ্জ কিনে দেহ চার কো(ড়ি1)। 





শিক্ষাদীক্ষার কথা 


৮৯৭ 


(৩) এক এক এগার মাথে। একশত শাঞিতিশ দিদা তাখে& কি কড়ি পাতএ 


নাথ। পনের বাইসার স্ন্সি শাত। 


পাতন ১ ১ ১. ৯. 


ভাগ ১২ 
উরি তন 





(৪) দই ছুই বাইস মাখে। কিবা ভাগ দিব তাতে ॥ 
সত কহে ওহে তাত। পনের বাইশার হু সাত ॥ 


পাতন ২ ২ ২ ২ 
ভাগ 








(ৎ) রাজা বলে অবধানে শুনরে কোটাল 
শত তঙ্কান্ম শত পক্ষ '্মানহ ততকাল ॥ 
কিনিবে সারস পক্ষ হুই টাকা দরে 
অন্ত দিন্দা শুক কিনহ স্তরে ॥ 
শিকা শিকা পান্সরা, মন্মনা তিন শিকা 
কিনে সান শত পক্ষ দিয়া শত টঙ্কা ॥ 





নেট 
a 
২ 
১৩ 
2 
ডন 





(৬) টাকা ছাগ শিকান্দ গাই। পাচ টাকাতে মোহিশ পাই। শন টাকান্স 


শব্ম দিব। বলে গেল সদাশিৰ ॥ 
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(7) তিন টাকান হাগ শিকাস্দ গাই। আট আনাতে মোহিশ পাই॥ কুড়ি টাকান্দ 
কুড়ি ক্িব। বলে গেল স্াশিব ॥ 











আসাবী ০ ছি 88৯২3 

ছাগ (23৯3 ৮ 

গাই বর 15715 ২০. 

হি 42512 ০৮ এ 
হত হ্‌ 
বোটকে আউটি 


(৮) বটেক ছবট বটেক সাত। ছয় পাচ ছন্দ দিনা ভাত ॥ এগার হাজার ছপ 
আলী। ভাগ জাননে হুতে বণী। 





পাতন |* [2 2 মত ae মত 
ভাগ ১১৯৮০ a 
৯ ES) ES) = হু 


(=) শনি অশ্ব পাখা পাখা পাখা। রাষচক্র দিন! সা(॥ গোড়ার পুষে দিশা রাম । 
অষ্ট কোটার এই নাম। 






(৯৯) শন শশী পক্ষম-_শরগঞ্জ বাপ। নবহ নবহু রস বোস পণ ॥ অষ্টাদশ পণ 
বুড়ী দিজ্োে। আদি বিসম খোডি শিবরাম কিছো ॥ Hi 
ee Ve Ve te Ta Ve Ve so 
we 








শিক্ষা-দীষ্ষণার কথা ৮৯৯ 
(৯২) অষ্ট কোঠার আরজ্জ্যা 


চার চার চোম্মালিস মাথে। সম্দা চোত্তস দিন্দা তাখে 
কি কড়ি পাতএ নাখ। পনের বাইশার শুন্নি সাত। 
পাতন ৪ ন্‌ রঙ 
ভাগ 











নট ্ হিরা ভে 
(১০) ৰাণ বাগ বোস পণ। সোল গণ্ডা দিদ্মা জান॥ বাণের ভাগে পুরি আন । 


মুনি মুনি জন্মস্থান ॥ 
পাতন « « ne 


হ্‌ » SU 
(১৪) সনি দূনি বাষে পাখা ॥ ভাহিনা বার পণ দিন্দা। সখা শোল দিপা পুরি আান। 
চার চার জশ্মন্থান। 
পাতন ২ ৭ ৭. 


(১৫) যাস মাছিনা 
মাস মাছিনা জবার জত। দিন তার পড়ে কত। 
টাকা প্রতি ১-॥ = দশ গঞা হুই কড়া হই ক্ৰান্তি হম । 
"আনা প্রতি ॥- ছই কড়া হুই ক্রান্তি শিষরাম কয় ॥ 
(১৮) বৎসর মাছিনা 
বৎসর যাহিনা জার জত। দিন তার পড়ে কত। 
টাকা! প্রতি ৬৫ তিন কড়া পাচ দস্তি হন্স। 
"মানা প্রতি ছই দক্ধি শিবরাষ কম ॥ 
(১). বৎলর মাহিন! জার জত | যাস ভার পড়ে কত। টাক! প্রতি /এ= ছাব্বিশ 
গঞ্জ! হুই কড়া ছই ক্রান্তি হস । আনা প্রতি = অষ্ট ক্ৰান্তি শিবরাষ কম্ম। 
(১৮) সনা (সোনা) কেনা 
সনা! (সোনা!) কিনিতে বখন ৰাবে। ছিন্সানই ( ছিন্নানব্ৰ ই) রতিতে যোহর 
লবে। টাকা প্রতি ৩/ তের কড়া এক ক্রাস্তি হব্দ। আনা প্রতি-৮' আড়াই ক্লান্তি 
শিবরাস কম্স। 
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(১৯) সনা (লোনা) কিনিতে অখন জাবে। সম্ম রতিতে মোহর লবে। টাকা 
প্রতি ৩০৪ তিন গণ্ডা তিন কাক চার তিল হন্স। আনা প্রতি ০৪ তিন কাক চার তিল 
শিৰরাম কম্ম। 

(২০) চারি ধানে রত্তি হম্দ, দশ রতিতে মাসা, দশ মাসায় তলা (তোল!) হন্স, সুন 
সত্যভাযা। চৌধন্ত্রী তোলায় সের বহিল প্রমাণি। চোদিশ সেরে মন হস সর্বলোকে জানি। 
পাচ সেরে পোশরি হন্ম চারি সেরে বিশ! । ইহাতে জানিলে ঘুচে বোধের দিশা। 


মাথতের আরজ্া। 


(২১) অতেক তঙ্কার গ্রামে মাথত করিবে। তত গণ্ড! মাখতের তলে ভাগ দিবে। 
সাসলে হরিলে অন্ধ যত টাকা হব্স। টাকা প্রতি তত গণ্ড! শিবরাম ক্স। 


আসল নফার আরজ্যা 
(২২) লাভে মূলে যত পাই। বিকি-দরে কিন ভাই। কিনন-বরে হরে লবে। 
আসলের ঠিকানা পাবে । 
বগভা ধান কেনা 
(২৩) খাল কিনিতে আবে নিবে দর করে। গ্মান প্রিতি কুড়িতে দেড়পাই লবে 
ধরে। মনে লবে দেড় কনা পেস্সাচো ঠিকনা। 'আমঠি এক। শিবরাম দাশ কছে হিসাব 
করে দেখ। 
(২৪) মনের করার জার সের পড়ে কত। টাক! প্রিতি অষ্টগণ্ড! হস লেখার মত। 
আনা শ্রিতি হই কড়া শুন শিশুগণ এই যত যনকরা! শিবরাম কন। 
(২৫) লেরের করার জার ছটাক পড়ে কত। টাক! প্রিতি এক আন| হয় লেখার 
নত । আন! প্রিতি পাঁচ কড়া গণ্ান্ম কাক হয়। এই মন সেরকরা শিষরাম কম 
(২৯) সেরের করার জার তলা (তোলা) পড়ে কত। টাকা প্রিতি এক পাই হত 
লেখার মত। সানা! প্রতি পাচ কাক শুন শিশ্তগণ। এই মত সেরকরা শিবরাম কন ॥ 


খান কেনার আরজ্যা। 
(২৭) তক্চ দিশা জত কড়া কিনিবে সে খান। ন্যাড়া প্রিতি কুড়ি হাস আনার 
প্রমাণ। কুড়ির প্রিতি সের হম পুশ্দ ধর মানে। সেহেতে ছটাক ধাল শিবরাম ভনে ॥ 
মন করার আরজ্ঞা 
(২৮) ঙ্গাম লইবে অভ মন আশবাৰ। মনেতে আড়াই সের আনার ছিসাব। 
জত সের থাকন্ম ছটাক তত হন। ছটাকেতে আড়াই সের শিবরাম কম 


iy 
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(২৯) মনের করার জার পুঙ্ম পড়ে কত। তঙ্কা প্রিতি ছুই গা হুস লেখার মত। 
আনা প্রিতি ছই কড়া শুন শিশুগণ । এই মত মনকরা ভিও ( দৃণ্ড ) রাম কন ॥ 


আন! মসার ( মাসার ? ) আরজ্যা 


(৩*) কাহনে লইবে পন চোকে লবে বুড়ি। গণ্ডার় লইবে কাক পোনে পাচ 
কোড়ি ॥ কড়ান্স লইবে পঞ্চ তিলের লিখন । নানা মস! কর শিলু আনন্দিত মন ॥ 


গণ্ডা কোড়ির আর্য 


(৩১) কাহনে লইবে গণ্া করিয়া! জতন। পনেতে লইবে কাক শুন শিশুগণ। 
গণ্ডায় লইবে তিল কড়া ধুল হব । এই মত গণ্ডার কোড়ি শিবরাম কম্দ। 


জমাবন্দির আরজ্যা 


(৩২) জমি বিদা ৰত ত্কা করিবে বরণন। তা প্রিতি যোল গণ্ডা কাঠান্স ধরন। 
জত আনা তত গণ্ডা পাই প্ৰিতি বট। গঞা প্রিতি ৰোল তিল জানি কপট ৷ কড়া প্ৰিতি 
চারি তিল ভদ্র ভনে। জমাবন্দি কর শিশু আনন্দিত মনে। * 

(৩৩) তেরিজ্দের আরন্গ"তেরিজ্গ ধারণ কথ! শুন শিশুগণ। দক্ষিণে কড়ার স্থান 
করিবে গণন। কড়া ধুয়ে চাড়িকড়ায় গণ্ডা লবে হাতে। হাতগুদ্ধ গণ্ড! থোবে দশক 
পশ্চাতে । দশকে দশকে পণ কমি হৈলে খোবে। পণে পণে এক কড়ি চৌখ ধরে লবে। 
চারি চৌকে টাক! হুব তেরিঙ্ লেখা কর। নরসিংহ রচয়ে ক্রমে এই অংশ ধর। 

(৩৪) লমা-ওয়াশিলের আরজ্যা গা ওয়াশিল বাকী শুন শিশু ভাই। জম! ছোট, 
খরচ বড় ফাজিল বলি তাই। জমা বড়, খরচ ছোট, বাকীদার হয, জম! ওয়াপিল সমান হৈলে 
সাধু খালাস হয়। 

(৩৪ ) দেউলের মাপ--আছিল দেউল এক পর্ধত প্রমাণ। ক্রোধ করি ফেলে দিল 
বীর হস্থযান। অস্ধেক পদ্ধেতে তার তিন ভাগ জলে। দশম ভাগের ভাগ সেহালার তলে । 
উপরে ৫২ গজ দেখি বিশ্বমান। সকলে কতেক শিশু কর পরমাণ। 

(৩৬) আরজ্া__বাপবট দ্বতসের, আটা এক বটে। কড়ায় তিন সের চালু, "মাইলের 
হাটে ॥ দশ কড়া! কড়ি দিয়! গেল সদাগর। পাঁচ সের দৰি কেন ইহার ভিতর ॥ 

(৩৭) রামচন্দ্র দ্বাপরেতে কষ্ূপ ধরি। চক্বদনে নিলেন মোহন মুরলী। ভুঙ্গে 
ধরি 'অষ্ট সখী বিহারয়ে বনে। বাণে বিদ্ধি হয়াস্থর স্থিতি বৃন্দাবনে। ভুবন মোহিত হৈল 
হার বালী রবে। আছয়ে প্রকাশ চক্ষু দেখিবারে পাবে। গাবি! সুক্তার হার যদি দিবা 


+ কিরিত্তি কাগজ বোই পঠনার্খে ক্ষোকি () ছাল নিষেন্ধরার পরগনে আাহানাবাদ সাকিম বলরামপুর। 
সন ১২৬০ লাল তারিক ২০ চৈত্র [ (১) হইতে (০২) পযন্ত একখানি পুৰি হইতে উদ্ধৃত ।] 





৯০২ বৃহৎ বঙ্গ 


গলে। করহ ইহার সুত্র আপন বুদ্ধি বলে। ছুইপাশে চক্র হবে মধ্যে তারাগণ। তবে সে 
হইবে হার শুন সৰ্বজন । 


পাতন ১৪২৮৫১২৪৩ 
৭৮৪৮৫২৭৮১ 
২১৫৩৪৭২২ 





সাত দিয়া| পুরিবে ৭ 

(৩৮) ভঙ্কা প্রতি মোন বার হইবেক দর। তত্কা প্রতি অষ্টগণ্ডা সের প্রতি ধর! 
আনা প্রতি ছই কড়া গণ্ডায় অষ্ট তিল। শুভ্র দাস কহে এই মত মিল। 

(৩৭) তচ্কা প্রতি মোন যার হইবেক দর। তত্কা প্রতি ছুই কড়া ছটাক প্রতি ধর। 
আনা প্রতি দশ তিল গ্ডায় 'র্দ্ধেক কন্ধ । শুভত্ধর দাস কহে এই যত হয়। 

1৪) তৈল লবণ গ্বত চিনি যাহা! কিনিতে বাই । মোন দরে সেরে টাকায় অষ্ট গণ! 
পাই। পোয়া প্রতি ছুই গণ্ডা সেরে ছটাক জান। কহেন পুত্র শুন বালক বুঝ্যান। 

(৪১) ইঙ্দের অমরাপুরে পারিজাত 'আছে। দিনে শত লক্ষ ফুল ফোটে সেই 
গাছে। এক এক ফলের মুলা সো! মন সোন! । চারি যুগে কত পুষ্প কত মোন সোনা। 
[ইহা একটা খুব দীর্ঘ পূরণের ব্যাপার--কিন্ধ শিশুর! ইহা মনে মনে কৰিতে পারিত। 
(১২ বৎসর যুগ ) ] 

(8২) সনি গেল! তপঙ্কায় শূজ্ত ঘর করে। ছুই পাখা গক্ষড় নিল বাগ কন্দর্পের খবে। 
পৃধিবীতে চক্র নাই উদ আকাশে । কোথা গেল পোনর বাইশ 'অন্ধ হবে কিসে। গুরু অগ্নি 
বস্তু রাম রস্থাকর তায়। একাদশে পুরে নিল সমষ্ট কোঠা হয়।" 
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শুভদ্রী আধ্যায় অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহ! রুপা করিয়া গণিতের নধ্যাপকগণ চক্ষু 
খুলিয়া একবার দেখিলে ভাল হয় । যা-_-হারা”। “হারক”, “লা, “হীন” ‘ছস্তহবণ', 'দীর্ঘহরণ', 
“পাতন স্তাস’, ‘পর্যান্তান্ধ । শুভঙ্করের ন্াধ্যার প্রাচীন পাতড়া হইতে এই গশ্থাংশ উদ্ধৃত 
করিতেছি "তাহার বিবরণ এই, বে অন্ধকে অঙ্কান্তর দ্বারা বিভাগ করা যায় তাহার সান 
হারা, এবং যে শক ছারা তাহ! হরণ কৰি তাহার নাম হারক, আর হরণ করিলে বে অন্ধ পাওয়া 
খায় তাহার নাম লন্ধ। এবং হরণ করিলে অবশিষ্ট বে থাকে তাহার নাম জৃতাবশেষ।” 
এই পাতড়া-সান্কেতিক 'অঞ্ধসন্ন্ধে যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা আগে শিশু মাত্রই জানিত। 
এখন তাহার কতক কতক জান! থাকিলেও নেক শব্দ হুর হইয়া! উঠিযাছে। পাড়া 
হইতে আর একটা অংশ উদ্ধৃত করিতেছি -_ 

৯লচজ, মহী, শশী, গুৰু। ২=পক্ষ, কর, পাখা, ভুক্গ। ৩= নেত, রাম, লোচন, 
অগ্নি। $= বেদ, যুগ। ৫স্ববাপ, পর। == মদ, গ্বতু। ৭ = সমুদ্র, অশ্ব, মুনি। ৮= বন্দ, 
গজ। ৯= গ্রহ, রক্ধ। ১*=দিক্‌। ১১স্কড্র। 

আমির মাপ--৮ যবে এক অঙ্গুলী ৪ 'অঙ্গলীতে এক সুট ; ৩ লুটে এক বিগৎ; ২ ৰিগতে 
এক হাত ; « হাত দীর্ঘ ॥ হাত প্রান্তে এক ছটাক ; ১৯ ছটাকে এক কাঠা; ২* কাঠায় 
বিশ ১৬ বিদায় এক খানা। সমত নিকুপণ--১৮ নিষিনে ১ কাটা, ৩* কাষ্ঠায় এক 
কলা, ৩* কলায় এক অঙ্ুপল (ক্ষণ ), ৬* 'অন্ুপলে এক পল, ** পলে এক দণ্ড, ৭ দণ্ডে 
এক প্রহর, ৮ প্রহরে এক দিবারাত্র, ৭ দিবসে এক সপ্তাহ, ১৫ দিষসে এক পক্ষ, ছুই পক্ষে 
এক মাস, ছুই মাসে এক খ্বতু, ছয় গ্ুতুতে এক বৎসর, ১২ বৎসরে এক যুগ, ৭১ যুগে এক 
জর 

গণিতের অনেক হুর নিমস্রেণীর লোকের সুখে দুখে জানা ছিল। এগন্য তাহাদের 
কাগন্জ কলম লই! ধপ্তাধবস্তি করিয়া অন্ধ কৰিতে হইত ন!। তাহারা অতি জটিল হরগ-পুরণ, 
ও বান্দার দরের স্থপ্মতম হিসাব সুখে মুখে করিতে পারিত। শরীমান্‌ সোমেশ বস্তু আমেরিকা, 
জার্মানী প্রতি দেশে বাইয়া! বড় বড় জটিল হরণ-পূরণ 'অতি বম কয়েক মিনিটের মধ্যে 
বিশুদ্ধরপে মুখে মুখে বলি! তথাকার মনীবী 'অধ্যাপকবৃন্দকে চমতকত করিয়া দিয়া 
আসিযাছেন। এই আশ্চর্য ক্ষমতা কি যোগবলসন্থৃত? ভারতবর্ষে যোগৰল অবিশ্বাস 
কর! উচিত নহে। সেই বিশ্বাস আমাদের অস্থি-মন্ছাগত, কিন্ত তাহাতে এত ভেল চলিয়াছে 
যে, তাহা অনেক সময়ে বৈজ্ঞানিক বিচারসহ হয ন|। হয়ত সে বিদ্যা জনসমাজে ‘অনেক 
পরিমাণে লুপ্ত হইয়াছে এবং ভগুদের প্রতারণা এই বিস্বার উপর একটা শ্রদ্ধার ভাব 
আনিয়াছে। কিন্তু বন্থমহাশয়ের এই গণিতের অপূর্্ধ সফলতা হয়ত বা খ্রাচীনকালের 
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অনেকখানি প্রন্থোন ছে; জমিজমার হিসাব, বাজার দর, কাসা, তামা, লিত্তল প্রভৃতির 
দর ও ওজন, শঙ্গাদির দরের হিসাব প্রস্থতি ব্যয়ে চাষারা দুখে মুখে যাহা এখনও করিতে 
পারে, আমাদের এম. এ. উপাধিধ্ারী গণিতের অধ্যাপকগণ অনেক সময়ে তাহা অনেক বেনী 
সমরে কষ্টেনষ্টে করিতে পারেন। চাষার! কাগঙ্ছে-কলমে অভান্ত নহে, নিতান্ত জটিল অন্ধ 
হইলে তাহাদেরই মধ্যে অঞ্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট মাতববর ছুই একজন লোক তাহা ‘কালী’ করিতে 
বসে। নিতান্ত জটিল অন্ধ না হইলে তাহার! মনি, মস্তাবার বা কাগন্দের সহায়তা লয় না। 
এই জন্য বাহার! “কালী” করিতে জানে, চাবাসঘাজে তাহাদের গ্রস্ত মান। এই নিয়শ্রেণীর 
লোকের অতি হন হিসাব, যাহা তাহারা সতি অলপ সমযের মধ্যে সমাধা করে, তাহা! ভুল হয় 
না। কিন্ত এখনকার শিক্ষিত লোক সেইক্তপ করিতে গেলে দ্বিগুণ চৌগুণ সময় তো লইবেনই 
তাহাতে অনেক সময়ই ছুল হইয়া থাকে। এখন বিশ্ববিস্ালযন বাজলার সাহায্যে সমস্ত 
আদিতবা বিষয়ের জ্ঞান বিস্ার করিবেন | ১৮৩৫ খৃঃ অন্দর পূর্বে যে বিষয়টা স্বতঃসিদ্ধ ছিল, 
_দগতের সমস্ত জাতি বে সকল কথা নিজের ভাষায় শিখে, ৩১1৪* বৎসরের মধ্যে জাপান 
যেভাবে সর্ববিবয়ের জ্ঞান তাহাদের নিজের ভাষায় শিখাইয়া উন্নতির তুঙগশৃঙ্গে আরোহণ 
করিয়াছেন, এখনও হাস্রাবাদের নিজাম বাহাদুর যাহা নিঙ্গরাজ্যে প্রচলন করিয়াছেন, তাহা 
এদেশে অগ্রাহ হই 'াছে। স্বদেশের ভাষায় জ্ঞান প্রচার করার বিরুদ্ধে কতকগুলি লোক 
দাড়াইয়াছেন, ইহাদের মাথা অনেকটা ইংরেজী শিক্ষার বিগড়াইয়া! গিয়াছে। খিনি 
এখন অন্ধ শিখেন, তিনি বিদেশী ভাষার তাহা পিখিতে অর্ধেকের বেলী সময় সেই বিদয়ের 
উপযোগী ভাষ! শিখিতে ব্যয় করেন। আসল বিষর শিশিতে আর কতটুকু সময় থাকে? 
যাহা হউক এখন ঘখন বাঙ্গল! ভাষায় গণিতাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবসা হইতেছে, 
তখন আমাদের গণিতের যে সকল সুত্র বিলাতী পুস্তকে পাওয়া যায় না, অথচ নিতাকার 
জীবনযাত্রার পক্ষে বাহ! পরিহাধ, সেইগুলি কি শুতদ্বের আর্য হইতে শিক্ষার বাবস্থা 
করা উচিত নহে? এই শাধ্যাগুলিতে কড়া, কাঠা, ক্রান্তি প্রভৃতি যে সকল শব 
নাছে__ভাহা প্রশ্থোজন হইলে, পাউ্, টাকা, পরা, পেন্স প্রত্ৃতি এখনকার প্রচলিত 
গশিতাক্ষে পরিণত করিহা প্রাচীন 'আশ্যাপ্ুলির অস্থসরণপূর্ককে সুত্র রচন! করিতে বোধ হয় 
এখনকার অধ্যাপকের! অসমর্থ হইবেন না। অনেক সময়ে দেশীয় মাপ, দর এবং সুলযাদি 
বাজলাদেশের চিরাগত সংস্কারানীন করাতে বিশেষ দোষ নাই, তবে যখন বিলাতের সঙ্গে 
কারবারের প্রয়োজন হইবেই, তখন হুইকূপ সণিতাক্ে মুল্য ও ওজনের সন্ধে পারিভাষিক 
শক্জঞানের ব্যবস্থা রাখা উচিত। বড়ই দুঃখের বিষয়, যে সকল হুত্র লিখিয়া এতদ্দেশের 
লে এত সে পাস ভি শিলা 
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নাই। গণিতের যে সকল সতি ক্ষ বিৰয্বের সুজ আবিঙ্ধার করিনা কর সমস্ত কুট 
প্রশ্নের সহজ সমাধান করিয়াছেন, 'অন্তত্র তাহার দৃষ্টান্ত সুলভ নহে। লঙ সাহেব 
উনবিংশ শতান্দীর মধ্যভাগে লিৰিয়াছিলেন, “১৪ বৎসর. বাব শুভদ্ধরের আর্্যার 
শানবত্িতে অনুমান ৪*,*** বঙ্গবি্ঞালম নুখরিত হইয়া! আসিরাছে। স্বতরাং আমাদের 
ইংরেজী শিশু-বিস্বালয়সমূহে যে ভাবের শিক্ষা পরবর্তী সময়ে প্রচলিত হইয়াছে তাহার 
পর্বাগোরর হিন্দুদেরই প্রাপা।* হিন্দুরা মানসান্ধ বিস্তার গল্তাদ ছিলেন। হিন্দুর এই 
স্বচিরাবলন্বিত পন্থা এখন "ent! 5/711//7513 সখ্য! পাইয়া শিক্ষিতদের মধ্যে গৌরবািভ, 
হইয়াছে। শুধু গণিতের নহে, স্যোতিৰিযার গুরুতর পরহপ্তলি ডাক ও খনার প্রসাদে 
বাঙ্গালী নিয়শ্রেণীর লোকেরা একপ আশ্চ্যভাবে সমাধান করিতে পারিত, যাহা! ভাবিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। কোন্‌ দিন চক্্ৰগ্ৰহণ হইবে, তাহা অতি সহঙ্দে নিয়শ্রেণীর লোক গণিয়া 
কহিতে পারে। পৰে যে গৃহের যে রাশি, তার সঞ্তমে থাকে শশী, সেদিন বদি হয় পৌপর্নাসী, 
বশত রাহ গ্রাসে শশী। ছুই তিন পাচ ছয় একাদশে দেশতে হুয়।” সহজে প্রশ্নটার উত্তর 
হইয়া গেল। আর কোন্‌ দেশের ইতর জনসাধারণ এভাবে প্রশ্নটর সমাধান করিতে পারে তাছা 
আমি জানি না। নাশ্চথ্যোর বিষন্ন বোগ ও তঙ্জ সাধারণ লোকের মধ্যে এন্সপ বহুল প্রচার লাভ 
করিয়াছিল বে, আমর! মনেই করিতে পারি না, অশিক্ষিত অথবা নর্দশিক্ষিত লোকেরা কিরূপে 
এই ছরহ সাধনার পথে অগ্রসর হইতে সাহসী হইঘাছিল। নহঙ্জিয়াদের বিশ্বৃত সাহিত্যের 
শনেকাংশ সন্ধ্যা-ভাষায় লিখিত, তাহা পুর্সেই লিখিষ্বাছি। এই সাহিত্যের পাঠক, শ্রোতা ও 
লেখকগণের অধিকাংশই মূর্খ পাড়াগেঁরে লোক--কিন্ধ তাহাদের সাহিতো যেরূপ ভাবে নিশ্বাস- 
প্রশ্বাস নিরস্্িত করিয়া! যটুপস্থভেদের ও সহজারের স্থস্ম হুস্ম বিবরণ আছে, তাহা! তীৰ 
ৰিশ্বয়কর। “গোরক্ষবিজ্ঃ” নামক বাঙলা পৃস্তকখানি এতদিন অবজ্চাত হয়া নিশ্রেণীর 
কুটিরে পড়িয়াছিল। ইহার লেখক নিয়শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলযান, এবং পাঠকও সেই শ্রেণীর । 
অথচ এই কাবোর শেষাংশে গোরক্ষনাখ যে ৩১টি প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিয়া গুরু মীলনাগের 
মায়া-মোহ ভঙ্গ করিলেন, তাহা যোগপণের পত্থী--কভী সাধক ভিন্ন কেহই উত্তর দিতে 
পারিবেন না। আমরা! সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি; তথাপি বিশ্ব-পত্তিতেরা যখন এম. এ. 
পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যতালিকা হইতে গোরক্ষ-বিজয়ের সেই অংশ বাদ দিতে উদ্ধত হইয়াছিলেন, 
আমি বলি! কহিত! এ বংসরের জন্য তাহার কতকাংশ রাখিয়া দিয়াছি। এই ৩১টি প্রশ্নের 
মধ্যে একটি “অঙ্গপা কাহাকে বলে, জপে কোন জন ?” এখন জানিতে পারিয়াছি, “অঙ্গপা” 
কথাটি তাস্সিক অনুষ্টান ও যোগের স্তি প্রাথমিক কথা, তাহা পুর্দকালে এদেশের আপামর 
সাধারণ সকলেই বুঝ্ধিত। প্রশ্নপ্ছলির আর ছুইটি_প্র্ীপ "নির্বাণ হইলে জ্যোতিটা কোথায় 
যায় ? এবং ধ্বনি ফ্রাই! গেলে হুর কোথায় বিলীন হয়?” ইত্যাদি। এদেশে মহোৎসবে যেমন 
ছোট বড় সকলে নিরবিচাতে একত্র বসির বায়, জ্ঞানবিস্ডারের পরিবেষণেও এদেশের লোকেরা 
অপর সকলকে বঞ্চিত করি নিজের! শুধু তাহা ভোগ করিতেন না। অন্ততঃ বৌদ্ধাখিকারের 
সময়ে এইরূপই নিষম ছিল। মাঝে কর্েক শতাব্দীর জন্ত গোড়া ব্রাহষগণ জ্ঞানের দ্বার 
৯১৪ . 
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আগ্লাইয়া পাহারা! দিয়া উহ্থার ভাঙার একচেটয়া করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু এই গণ 
আস্তিক দেশে সেরূপ প্রতুত্থ টি-কিল না--বৈষ্চবের| আলিয়া ঠেলা দিয়া সেই প্রাচীন দরজা 
ভাঙ্গিয়া দিলেন ; সমস্ত শাস্তের স্আাদেশ ও ব্রাহ্ধণের নিষেধ-বিধি উলট-পালট করিয়া দিয়া 
সহদিয়ার। সতীত্বের আদর্শ ভাঙ্গা চুরমার করিয়াছিল; বৈষ্ব গোস্বামী নিয়তম শ্রেণীর 
বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া! তাহাদিগকে শিশ্য করিতে লাগিলেন; অশেষ গালাগালির ভাঙ্গন 
হইয়া 'অহুৰাদকগণ সংস্কৃত পুরাণ, কাৰ্য প্ৰকৃতি বাঙ্গলাত্ লিখিতে বলিয়া গেলেন। নরোক্তম 
কায়স্থ ও শ্রামানন্দ সন্গোপ হইয়া ব্রাহ্মণরবিগকে শিল্য করিতে লাগিলেন--গৌড়ার দল 
রোষ-কৰায়িত চোখে তাহাদিগকে বার বার ভন দেখাইতে লাগিলেন। 
প্রাচীনকালে বিস্তার কিরূপ সন্মান ছিল তাহা পুর এক স্ধ্যাতে (২৯১-১** পৃঃ) আমরা 
দেখাইযাছি। “অঙাতনৃতদূৰ্খে্যো মৃতাজাতৌ হুতৌ ববন্‌। যতন্ৌ স্বরছ্ঃখার যাবজ্জীবং 
কল জড়ো দহেৎ” (পঞ্চতঃ)। বাঙ্গল! প্রাচীন সরস্বতীর মাহাস্মাজ্ঞাপক 
কাবো আমরা দেখিতে পাই, রাজা স্বরেগ্বর তাহার মূর্খ পুত্রকে 
স্বছাদণ্ডে দণ্ডিত করিতেছেন। সঅবস্থ এতটা বাড়াবাড়ি কবিকমনার ন্মবাধগতিনীলতা 
প্রমাণ করে কিন্ত দয়ারাম কৃত ‘সারদামঙ্গলে’র সমন্ড অতিরঞ্জনের মধেো এইটুকু সত্য যে, 
বঙ্গীয় সমাজে এক সময়ে নূর্খ পুত্র অতিশর দ্বার পাত্র ছিল। ব্রাগণা-যুগে শিক্ষার ক্ষেত্র 
অনেকটা সঞ্চিত করিয়া ফেল! হইয়াছিল। 
“আমাদের দেশের ইতিহাস জানিতে চাহিলে ইতরসাধারণের মধ্যে তাহার যতটা উপকরণ 
এখনও পাওয়া বাইবে__লিখিত পুস্তকে কি নন্্শাসনাদিতে তাহা ভতটা পাওয়া যাইবে না। 
অধুনা আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদা এদেশের কোন এতিহালিক পুস্তক বা! সন্দর্ভ (৬৪৪) 
লিখিতে যাইয়া! কেবলই লাইব্রেরীর সাহায্য গ্রহণ করেন। যে সকল উপকরণ াহাদের 
চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছে_তাহা দেখিবার শক্তি তাহার! হারাইয়া ফেলিয়াছেন। যাহ! কোন 
সাহেব দেখেন নাই না বলেন নাই, এমন কোন সত্য একান্ত স্পষ্টভাবে দেখিলেণ্ড তাহা বলিবার 
মত তাহাদের সাহস নাই। টলেষি যে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, (হার দ্বিতীয় 
শতাৰ্দী ) তাহা ভাল করিয়া পড়িয়া আমি বুক্যাছি, তহক্ত “সলসোহ,” “সাবার,” “দাসর।” 
এবং “বেনিয়ানুড়ম” এই কাটি নগর খাস বাঙ্গলার। যে সকল সাহেব সেই ভৌগোলিক 
বানের আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা শুব সম্ভব বাঙ্গলাদেশের অধুনা! নগপাতপ্রাপ্ত ও কটি 
পরীর অস্তিত্ব জানিতেন না, সুতরাং উহাদের স্থাননিপর্মি কৰিতে যাইযা নানান্ূপ উৎকট কনার 
সাহাযা লইগাছেন। সোলস্থনো টলেমির বিবরণে খুব বড় অক্ষরে স্সনেকটা জারগা ছড়ি লেখা 
হইয়াছে, বে জারগার উহার সংস্থান নিদ্দিষ্ট হইরাছে, আমার মনে হয় তাহা কালীঘাটের 
নিকট) “সরস্থনো” গ্রাম এখনও বেহালার দক্ষিণে বিহ্ধমান। উহা যে অতি প্রাচীন 
তাহাতে সংশর নাই। প্রতাপাদিত্যের খুলভাত বসন্ত রায়ের বাড়ীর ভগ্গাবশেষ এখনও তথায় 
দৃষ্টি হাহা ছুই কর্তার নানে যে পাশাপাশি ছুইটি বৃহৎ দীঘি আছে--তাহাও এ 
Pt নর প্রাটীনত্বের পরাণ ; কারণ সম্ভবতঃ এই হই রীদি বহু পূর্ব হইতেই ছিল---উহাদের 



























শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯০৭ 


পূনঃসংস্কার করিয়া শেষে বনস্ধরায়ের কন্ঠাদের নামে উহাদের পরিচয় হুইয়াছে। 
পশ্থাতীরে সপরসিদ্ধাঙ্বাড়ীর মঠ, মাহা সেদিনমাত্র উক্ত নদীর কবলিত হইযাছে__-তাহার 
ভিত হইতে সমস্তই বৌদ্প্বাপতোর নিদর্শন, অণচ উহা কেদার বারের নামের সঙ্গে জড়িত 
হইয়াছে। সম্ভবতঃ কেদার রা উহ! সংস্কার করিয়! উহাতে কোন দেবতা স্থাপন! করিয়া 
থাকিবেন। সরস্্রনোর- দীখিও এইভাবে নাম পরিগ্রহ করিয়া থাকিবে।  প্রাচীনেরা 
বলিয়া থাকেন ভগ্ন রাজবাড়ীর সঙ্গে গঙ্গার যোগ করিয়া তথায় একটা বৃহৎ হড়ঙগ-পথ ছিল। 
কিন্তু দুই হাজার বৎসর পূর্বের তগ্নাবশেষ অনেকস্থলেই সৃত্তিকার উপরে থাকে না। তাহা 
খুড়িয়া বাহির করিতে হয়।  বদস্তরার বে গ্রামে প্রাসাদ নিষ্রীপ করিশ্বাছিলেন, 
গে. গ্রাম পুর্ব হইতেই সমৃদ্ধ ও ভত্রনিবাস ছিল, নতুবা তিনি সেখানে বাড়ী 
করিতে যাইবেন কেন? তিনি ও গ্রাম স্থাপন করেন নাই।  গ্রামটী দেখিলেই 
খুব প্রাচীন বলি! মনে হয়। বোৰ হয় এক কালে বাস্থদেবপূর, বেহালা, বড়িব প্রন্ৃতি 
অনেক গ্রাম লইয়া ‘সরস্থনো’ একটা পরগনার মত ছিল, এজনা টলেমি উহার ক্মায়তন 
এত বড় করি দেখাইযাছেন। “সাবার” নে ঢাক! জেলার প্রসিদ্ধ “সাভার”-_-তাছাতে 
সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতে পাই নাই, এ অঞ্চলটা ভীমসেনের পুত্র ৰীষন্ত সেন 
কিরাতদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন (সপ্তম শতান্দীতে )। হুরিশ্চন্্র এবং 
তাহার পুরূপৌত্রাদি তথায় রাঙ্ত্ধ করিয়াছিলেন। আমরা ২৭৭-৭৮ পৃষ্ঠায় এই বৌদ্ধ 
নুপতিবর্গের উল্লেখ করিয়াছি । প্দাসরা” সাতার হইতে 'নতিগূরে। টলেমির 
সংস্থাপনান্থমারেও তাহাই দৃষ্ট হয় । ছাসরা! গ্রাম এক কালে কুলীন বৈগ্চগণের ২৭টি সমান্গের, 
মধ্যে অন্যতম ছিল। ছয় সাত শত বৎসর পূৰে এই সকল সমান্দ স্থাপিত হইয়াছিল। 
তিন-চারি শত বৎসর পুর্সের কুলক্ছি গ্রশ্থলনুহে এই গ্রামের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়। এই গ্রামের সন্নিহিত “শিববাড়ী' বহু প্রাচীন, তথায় শিক একটি বৃহৎ অসম 
পাথররূপে গভীর কূপের মধ্যে বিরাজিত। শিববাড়ীতে যে সকল প্রাচীন প্রান্তর 
সি রক্ষিত আছে, তাহাদের মধ্যে বালী সতি প্রাচীন, নবম-দশম শতান্দীর বাহুদের সুষ্ঠিগ 
তথায় দৃষ্ট হয়। দাবার খালের খাবে একটি প্রাচীন কালীবাড়ী ছিল। ১৯৯২ বৎসর 
পুর্ব সেই স্থানটির একাংশে পুষ্করিণী করিতে ইচ্ছক হইয়া মালিক শুঁডিয়াছ্িলেন। প্রায় 
একুশ হাত নিয়ে একটি প্রস্তরস্তম্ভ তন্মধো পাওয়া গিয়াছে। উহাতে হস্তীর উপরে সিংহমুস্ি 
ও অপরাপর কারুসৌষ্টবের চিহ্ন আছে। উহা শুপ্তযুগের শেবের দিকের বলির! যনে হয়। 
সম্ভবতঃ স্তস্তটি কোন দেবমন্দিরের ছিল। আমাদের দেশে যেখানে কোন মন্দির থাকে, 
যুগ যুগ ধরিয়া সেই খানটায় নব নব বন্ট্ির নিন্দিত হইয়া থাকে । সেই বে নবম শতাব্দীতে 
তথার মন্দির ছিল, সেদিনকার কালীবাড়ী একাল পরেও সেই স্থানটির সুচনা! করিতেছে । 
্তস্থটি দাসরার প্রসিদ্ধ উকীল স্বীয় পু্ণচন্র লেন মহাশয়ের বাড়ীতে ছিল; উহা 
শিবলিঙ্গ বলিয়া পুরোহিত পূজা করিবার আআরোজন করিতেছিলেন। পূর্ণবাবু আমার 
শিক্ষক ও আত্মীয়; তিনি উহা আমাকে দিয়াছেন। অধুনা উহা! আমাদের বাড়ীর 








৯৮ বৃহৎ বঙ্গ 


'কশেশ্বর' মন্দিরে আছে। টলেমির নিৰ্দেশ অনুসারে “বেনিয়াহড়ম” দাসরার নিকটবর্তী । 
এই “বেনিয়ান্ধুডম" এখনও বিজ্তমান_ইহার ব্যান নান “বানিয়ান্রী”। গ্রামটীতে 
কিছু কিছু প্রাচীন চিহ্ন" আছে। সাহেবেরা অজ্ঞভাবশত: এই তিন গ্রামের ঠিকানা ন! 
জানিয়া যেখানে সেখানে উহাদের স্থান নির্দেশ কৰিথাছেন। আমার মতই যে সতা_ 
একা আমি বলিতেছি নাঁ, অন্তত; এ বিষয়টা বাঙ্গালীর পক্ষে এত গুরুতর, যে এসথন্ধে 
কতকটা। আলোচনা চলে। বড়ই হু:খের বিষয় স্মামাদের দেশের ইতিহাস, এমন কি ভাষা 
ও সাহিতোর উচ্চ পরীক্ষা দিতে হইলে ন্মানাদিগকে বিলাতে বাইত! পড়িতে হর। 
সাহেবদের লিখিত পুস্তকগুলি তো আমরা বাড়ীতে বসিছাই পড়িতে পারি, কিন্তু একবার 
অঙদস্তা, 'অমরাবতী, পাচি, গয়া, ভুবনেশ্বর, হন্তিওুণ্ডা, খেস্রাহ পরতৃতি স্থান খুরিয়া দেখিবার 
ব্যৰন্থা ৰিশ্বৰিপ্তালয় করেন না, ইহা বড়ই ছঃখের বিষয়। তাহাতে অল্পসময়ে অনেক 
কাঙ্গ হয়, এবং ভারতীয় ইতিহাস-লক্মীর সঙ্গে আমানের মুখোমুখী পরিচয় হইতে পারে। 
খরচও কম পড়ে। জাবা, প্রথ্নম, শ্রাম ও কাখোছ্ প্রভৃতি স্থানও প্যারি ৰ! লগ্ন 
হইতে অনেক কাছে। 

সঙ্গীতে যখন সাক্ষাৎ জগদীশ্বর দিল্লীশ্বর আকবর তানসেনপ্রমুখ সঙ্গীভাচাধ্যগণের 
দারা রাগ-রাগিনীর বৈজ্ঞানিকভাবে সুক্ম ৰিয্েষণ করাইতেছিলেন, তখন বাঙ্গলা-পদ্ীতে 
নেই পুর পৌঁছায় নাই। কিন্ধ হিন্দুযুগে এদেশে বৈজ্ঞানিক ভাবে সঙ্গীতের চক্ষা ৰিপেষ- 
রূপেই হইয়াছিল। লক্ষণ সেনের সময়ে রাগ-রাগিণী রাজসভাত দূর্ভ হইত বলির! কথিত 
আছে। যে সময়ে সমুদ্র বীণা বাজাইতেন, তাহার সেই স্ররলহরী, নারদ ও 
তুম প্রসৃতি সঙ্গীত সমাট্দিগকেও লদ্ছা দিত বলিয়া তানরশাসনে উল্লিখিত আছে এই 
ৰীণাতে তিনি এরূপ সুদক্ষ ছিলেন বে, তাহার নুত্রারও তাহার সুষ্ঠি বীণাবাদকরূপে ন্বিত 
হইয়াছিল। লাক্ষণ সেনের সন্ধার জরদেবের হৃনহাবিষ্ঠাব্র পন্জাবতী 'গান্ধার' বাগে গান গাহিয়া 
কলপিলেশ্বরের সভা-জরী নঙগীশচার্থাকে রর করিয়াছিলেন, স্বয়ং জনে তাহার চরণের গতির 
ক্রম লক্ষ্য করিয়া তান বাখিতেন এবং নিজ্গকে *পপ্রাবতীচরণচারপ-চক্বর্তী” বলিয়া 
পরিচয় দিয়াছেন। লক্ষণ সেনের বান্ধসতার নর্তকী শশিকলা এবং বিছাৎ-প্রভার গানে 
রাগ-রাগিনী একপ বূর্্ত হইয়া! উঠি থে, লোকে তাহা শুনিন্না বেস স হুইয়া বাইত। 
এক রমণী সেইরূপ অবস্থায় বিহাৎ-পভার দুখে “গুহৈ' রাগের গান শুনিয়! নিজের পিশুকে 
কলসী যনে করিয়া রচ্ছু বাৰিয়া কৃপোদকে নামাইগ! দিয়াছিল। সেক শুভোধাতে 
এই ঘটনাটির উল্লেখ দুষ্ট হয় ( সেক শুভোদরা, তয়োদশ পরিচ্ছেদ, ৬৮-৮৯ পৃঃ )। জয়দেবের 
নীতগোবিন্দ সমস্ত ভাৱতবৰ্ে গীত হইত, কিন্ধ ওই সকল গান সৰ্বদাই গজব, খাাজ, 
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লগ্ন নাই, তাহাদের নিঙগন্ব একট! হুক ছিল__এই স্তর হিন্দী মনসামঙ্গলে (বেহুলাকাব্যে ) 
“বাঙ্গাল রাগ’ বলিয়া উল্লিববিত হইর্াছে। ইহ! আমানের চিরপরিচিত ছাটিযাল রাগ । এই সুর 
কোন প্রচলিত রাগরাগিনীর ধার ধারে না, উহ! হাট পলকের সমন্ত করুণ রস নিংড়াইযা 
লইয়া আত্মপ্রকাশ করিত । এই হুর পন্থা, ধলেশ্বরী, ভৈরব, ব্রহ্মপুত্র প্রকৃতি নদনদীর গে 
মাঝিদের মুখে যিনি শুনিয়াছেন, তিনি বুঝ্ধিবেন এই নদীমাতৃক দেশের উহ! নিন্দ স্বর । 
i! রর আকাশ ও নদী যেখানে তুল্য কপই বিশাল, বাতাসের গতি বেখানে 
লও নৰো সাই। অবাধ, সেই অসীম তাজোর অসীম বেদনা না ভক্তির সমন্ত বাধা- 
নিৰ্গত এই জর যেন নৈসা্গক দৃশ্যপটের নিজস্ব । যাঝি। যখন উহ! গার, তখন তাহার সেই 
স্থরতরঙ্গ পদ্মার তরঙ্গের মতই. আকাশ-বাতাসকে উন্মাদন! দিয়া চলির! বাগ । নে প্ররে 
মনসাবেবীর করন গাহিষ! দবিজজ-বংশীদাস কেনারামের মত হিংল পশুকে বিমুগ্ধ করিয়া! তাহার 
পঞ্ধিল জীবনবোত মন্দাকিনীতে পরিণত করিয়াছিলেন এবং ভেলা কাবোর নায়ক সারেগ্গ 
বাজাইয়া পশুপক্ষী বনীতৃত করিতেন বলিত! বাঙ্গল! পরীনীতিকাত বর্ণিত আছে, ইহা হৃদয়ের 
সেই তন স্পর্শ করিয়া! কবীর বেদনার স্থ্টি করে। “আমার গুরু বড় দয়াল সত্য - আমি 
হলাম অপদার্থ, আমি যে ভক্কিহীন-_ভক্রিহীন” কণাগুলি অতি সরল সহঙ্দ-কিন্ধ 
ভাটিয়াল রাগে বখন নদীর উপর এই গানের স্তর বহয়! বায় --তখন ভগবানের অসীম ধরায় 
যাম্যের নিন্দ অস্তিত্ব বিয়া যায়। 
এতকাল ভাটিয়াল রাগ--করুণ রসের প্রজ্রবণন্বকূপ পদ্নীর হৃদয় ভাসাইয়! লইয়া 
চলিয়াছিল--ছঠাৎ এক সোনার মান্য তাহার যাছকাঠি দিয়া এই রাগটি স্পর্শ করিলেন 
অমনই তাহ! সোনা হইয়া গেল; যেন গুড়কে চিনি কিংবা চিনিকে মিছরিতে পরিণত করা 
হইল। বোধহয় এটি দেখান বাইতে পারে যে বেনোটি, গড়নহাটা এবং মনোহর সাই প্রভৃতি 
কীন্তনের স্থর--এই ভাটয়ালের উপাদানেই ষষ্ট । আমি জানি না--মনোহর সাই কীর্্নের 
মত এরূপ প্রেমের উন্মাদন! ক্ষগতের সাব কোন স্ররে আছে কিনাকারণ উহা! প্রেমের 
উক্মাদেরই স্ুর__সে স্থর বিজ্ঞানসঙ্গত কিনা জানি না) যদি না হয়, তবে এই স্থরকে বুঝিবার 
নত নববিজ্ঞান সাষ্ট করা উচিত। শবা্গ প্রায় পঞচুশত বৎসর যাবৎ বাঙ্গালী এই সুরের 
মোহে পাগল হইয়! 'সাছে। বেছিন চৈতকূচহ্গের উদ হইল, সেইদিন হইতে গীতগোবিন্দের 
প্রাচীন স্থর এদেশ হইতে উঠিছা গেল এবং বাঙ্গল! কীর্তনের সুরে তাহা গাওয়া হইতে লাগিল । 
বহু রূপকথা ও গীতিকথায দৃষ্ট হয় স্্ীলোক ও পুরুষ এক গুরুর নিকট এক পাঠশালায় 
সিনা পড়িতেন। সমীসোনার গলে ৰাজকন্যা ও কোটালের পুর 
একত্র এক পাঠশালায় পড়িতেন--সেই সুত্রে একটা প্রতিশ্রুতির 
ফলে উক্ধে পলারন করিব! স্বামি-স্্রীর যত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। পনীগীতিকায়ও একূপ 
₹ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আঙ্ষণা-প্রভাবে এই প্রথা! রহিত হইয়া গেল । যোড়শ শতান্থীতে 
ফকির-রাম কৰিভ্বণ বন্ধমান জেলায় বাস করিয়া সম্বীসোনার গয়ের একটা নূতন কবিবপুর্ণ 
“সংস্করণ সন্ধলন করেন। গলা কিন্ত বহু প্রাচীন, ফকিরুরানের সময়ে বিষয়টা একটা সংস্কারে 
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দাড়াইয়াছিল, তখন হয়ত এ প্রথা প্রচলিত ছিল না। এতগুলি রূপকথার আমরা রমণী ও 
পুরুষের একত্র পড়াশোনার কথা লাইতেছি, বাহাতে মনে হয় ইহা দেশব্যাপী একটা প্রাচীন 
রীতির প্রতি অঙ্কুলিমক্ষেত করিতেছে। কিন্তু পারশালাব একত্র না পড়িলেও জীলোকের 
পড়াশুনা যে এ দেশে মুসলমানদের সমরেও প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক প্রমাপ পাওয়া গিয়াছে। 
“আমরা গাগী, মৈতেযী, খনা, অরুদ্ধতী প্রনৃততি বিশ্ববিশ্তা ইতিহাস বুগের পত্িভারিগকে 
লইয়া টানাটানি করিব ন!। কালিনাস ভাহার স্ত্রী ডোজরাছের কলার নিকট স্বীয় সুতার জত 
বিদিত হইৰাছিলেন, কিংবা বজ্র সায় রাজ্জকৃষারীরা পণ করিয়া বসিতেন যে, যে তাহাদিগকে 
বিচারে পরাস্ত করিতে পারিবে, ভাহাকেই বিবাহ করিবেন-__এই. সকল গরকেও ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় স্থান দিব না। কিন্ত মধ্যযুগে আমরা চণ্ীদাসের প্রণন্িনী রামী, পিখী মাইতীর 
ভগিনী মাধবী এবং চক্াবতী প্রতৃতি কবিদিগের লেখার সহিত পরিচিত হইয়াছি। 
চণ্ডীকাব্যে দেখা নাইতেছে যে বণিকের বধুরাও লিখিতে পড়িতে জানিতেন, 
পঙ্লীগীতিকায় জেলে কৈবর্তের কতা মধুর! ও খুন শত্রাদি লিখিতে পারিতেন_এরূপ উল্লিখিত 
'আাছে। ইহার সকলগুলিই গর কিনা, কিংবা ইহাদের কোন কোন কাছিনী সত্যমূলক, 
তাহা নির্ণয় করিবার ন্মবসর আমাদের নাই। বাহার! শি্ষবি্া়_সদী্ে এবং অপরাপর 
কলাবিষছায় এতটা পারদর্শী ছিলেন, হার! যে লেখাপড়া জানিতেন না, এমন মনে হয় না। 
মরা গত একশত-দেড়শত বৎসর পূর্কোর অনেক শিক্ষিত! মহিলার কথ! জানি--তাহার! 
শুধু লেখাপড়া জানিতেন না-কিন্ধ অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়| খ্যাতি লা করিযাছিলেন। 

ফরিদপুর যপ্‌সা-গ্রামনিৰাসী লালা! রামগতি সেনের কল্তা বিছযী আনন্দমরী দেবীর নাম 
হুপরিচিত। ইনি পলানী যুদ্ধের সময়ে নদীবিত ছিলেন ইনি 
অধর্কাবেদ হইতে বন্ঞকুণ্ডের আকুতি আকিয়া রাজ রাজব্যাতকে 
সাহার মক্তের জন দিয়াছিলেন। বেদনিদদিষ্ট সেই বন্ধকুণ্ডের খসড়া পত্িতমগুলীকর্দৃক 
গৃহীত হইয়াছিল । ঠাহার খু্তাত জয়নারায়ণ সেন নে “হরিলীলা' নামক কাব্য রচনা 
করেন, তাহাতে ইহার অনেক পদ আছে, তাহাতে সংস্কৃত তাহার সামান্ত বিকার প্রমাণ 
করে। যোড়শ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৰি চক্রাবতীর নাষ এখন স্পরিচিত। ইনি সংস্কতে 
ব্যৎপরা ছিলেন, এবং সন্ধা, কেনাবাম প্রভৃতি অপুৰ গীতিকা রচনা! করিয়াছিলেন এবং 
পিতার আদেশে রামায়ণের পদা্বাদও করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ-ীতিকার ১ম ও ৪র্থ খণ্ডে 
এই কবির সব্বন্ধে অনেক কথ! লিখিত হইয়াছে এবং তাহার বচিত কাব্যগুলিও সঙ্ষলিত 
ইইয়াছে। বঙ্গদেশের পা্মীসাহিত্য খুন্দিলে আমরা বহু রমনী-কবির রচনা পাইতে শারি। 
কিন্তু সংস্কতে অসাধারণ পাণ্তিত্য ১** বৎসর পুর্বে কোন কোন বঙ্গীয় মহিলার 'আয়ত্ত ছিল, 
তাহার পরিচয়ও কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে । শুধু চক্জাবভী এবং আনন্দমন্্ী নহেন, বঙ্গদেশে 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে এমন সকল পণ্ডিত! রী ছিলেন, বাহার! বিছৎসমাজে বিশিষ্ট 
{স্থান পাইৰার মোগ্য। ১৮৫৯ খুঃ অন্দে ১৯শে এপ্রিল তারিখের "সহা-াঙ্র" নাষক 
_ প্িকায় আবী দেৰীর সবিতার উল্লেখ আছে। ইহাৰ কাহিনী সার ছার বতীক্র- 


জাতী, আনন্ৰমগী, সৰমযী। 





















শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯১১ 


মোহন ভট্টাচার্য, এম. এ. সঙ্দাদ-তাস্বরের প্রাচীন স্তুপ হইতে আবিস্কার করেন এবং 
তাহার সহায়তার ক্র বরব্দেন্নাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পরবাসীতে 
(১৩৩৮ শন, ফান্তন ) প্রকাশিত কৰিযাছেন। জ্বী দেবী ১৮৫১ বৃষ্ঠান্দে মাতৰ চতুদ্দশ বতসর- 
বয়ন্কা ছিলেন। লখাদ-ভাস্বরে তাহার সেই সময়ের কথাই লিখিত হইয়াছিল। এই ন্ন্তত 
প্রতিভাশালিনী বালিকা কৈবস্তের ব্রাহ্মণ চণ্ডীচরণ তর্কালস্কারের কল্তা। ইনি ১৮৩৭ পৃষ্টাব্দে 
খানাকুল ক্রষ্ণনগরের সন্নিহিত বেড়াবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ কৰেন। অতঃপর ন্দামব! সাদ- 
ভাদ্ধৰ হইতে উদ্ধত করিতেছি স্ব ৰালিকাকালে বিধবা হইয়া পিত! চণ্ডীচরণ তককালঙকারের 
টোলে পড়িতে আরপ্ত করিলেন, তাহাতে সংক্ষিপ্রসার ব্যাকরণ ও নূল সাতখানি টাক! এবং 
অভিধান-পাঠ সমাধ হইলে চণ্ডীচরণ তকালন্কার স্বকল্পাব ব্যুৎপত্তি দেখিরা কান্যালদ্বার 
পড়াইলেন এবং জ্রারপাস্মেরও কিরদংশ শিক্ষা দিলেন) পরে অ্রবননথী গে আসিয়া পুরাণ 
মহাভারতাদি দেখিয়! হিন্দুজাতির পরায় সর্ধশান্ধে হ্শিক্ষিতা হইলেন, এইক্ষণ ভ্রবষমীর 
বয়ঃক্র্ম চৌন্দৰংসর। পুরুষের! বিংশতি বৎসর শিক্ষ! করিয়াও হাহ! শিক্ষা করিতে পারেন না, 
জ্রবমন়ী চতুদ্দশ বৎসরের মধ্যে ততোধিক শিক্ষণ করিয়াছেন। এইক্ষণে তাহার পিতা চ'্জীচরণ 
তক্ষালন্কার বৃদ্ধ হইয়াছেন, সকল দিন ছাত্রগপকে পড়াইতে পাবেন না, তাহার টোলে ১৫১৬ 
ক্ষন ছাত্র আছেন, ভ্রবমনত্রী কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক আসনে বসিয়া পিতার ছাত্রগণকে 
ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কার পরত়ৃতি শাঙ্স পড়াইতেছেন, ভাছার বিস্তার বিবরণ শ্রবণ করিয়া 
নিকটস্থ অধ্যাপকের অনেকে বিচার করিতে আসিয়াছিলেন, সকলে পরাজয় মানিয়া 
গিয়াছেন। স্রবম্্রী কর্ণাটরাজ্দের মহিষীর রান ববনিকান্মরিতা হুইয়| বিচার করেন না। 
আপনি এক আসনে বৈসেন, সন্থুখে আহ্মণ-পত্ডিতগণকে বসিতে আসন দেন, তাহার 
মস্তক ও সুখ নিরাবরপ থাকে ; তিনি চার্কঙগী, যুবতী, ইহাতেও পুকুষদিগের সাক্ষাতে বসিয়া 
বিচার করিতে শঙ্কা করেন না, াপ-পণ্ডিতগণের সহিত বিচার কালে নল সংস্কৃত 
ভাষায় কথা কহেন, ব্রাঙ্গণ-পণ্ডিতেরা তাহার তুল্য সংস্কৃত ভাব! বলিতে পাবেন না, 
গৌড়ীয় ভাবায় বিচারেও পরাস্ত হন। ত্রবমনীর ভাব দেখিতে বোধ হয় লক্্মী কিংবা সরন্মতী 
হইবেন, তাহাকে দর্শন করিলে ভক্কি প্রকাশ পার, এ জীলোককে দেখিবার জন্য কাহার : 
উৎসাহ না হয়। বেড়াবাড়ী গ্রামে যাইয়া ভ্রবমনীকে দেখুন, তাহার সহিত বিচার করুন, 
আমরা ভ্রবমনীর নিষ্া-শিক্ষার বিষরে যাহা লিশিলাম যদি ইহার এক বর্ণ মিথ হয়, তবে 
আমাদিগকে মি্যাঙ্জমক বলিবেন, এন্সপ সতী বিজ্ঞাবভী স্ত্রীলোক কেছ লীলাবতীর পরে 
এদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই ।” 
২৩১ বাং সনে কলিকাতা স্থল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত “স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক” 
নামক পুস্তক হইতে হা বিস্তালন্ধার নারী পর এক মহিলার বৃত্তান্ত উদ্ধত করিতেছি 
পরাটীয় ব্রাহ্মণ কল! হটী বিস্কালঙ্কার নামে একজন ছিলেন, তিনি 
হস বি্ালগাম। . বালাকালে আপন আপন গৃহকাণ্যের অবকাশে পড়াপ্ুনা করিয়া 
ক্রমে ক্রমে এমন পণ্ডিতা হইলেন, যে সকল শাসকের পাঠ দিতেন । পরে তিনি কাশীতে 









৯১৪. বৃহৎ বঙ্গ 


তামার সেই ন্স্তি বিবাহের জ্দ্োতি:-স্থত্মর অনন্ত প্ট-বসনখানিকে আমরা 
প্রত্যহ প্রণাষ করিব। সেই অ্িশিখা তোমার উদ্ধত বাহ্রপে আমাদের প্রত্যেককে 
শান্াদ করুক। মৃত্যু যে কত সহ, কত উচ্ছল, কত উন্নত, হে চিরনীরব বানি | 
শন্স আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্তা বহন করিয়া অভ ঘোষণা 
করুক” অবনত অনলংখ্যক স্থানে বে ক্মোকবরদত্তি না চলিত তাহ! নহে, বিন্ধ এই 
ব্যাপক পদ্ধতির মূলকখা! ছিল প্রেমার্থে আস্মবিসর্জন। খানার! বাঙ্গলার পল্লীগীতিগুলি 
পড়িবেন, তাহারা ইহার এররুত ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন। বঙ্গের মহিলাদের সর্বস্থ দেওয়া 
গেমের প্রকৃত দৃত্বের বার উদ্ঘাটন করিযাছেন-__বঙ্ের মাখা বলিতে সুদক্ষ পা্মী-কৰিরা। 
একদিকে স্বামীর চিতানলে প্রাণ বিসঙ্জন, অপরদিকে জীবনে প্রেমের অর সমস্ত দুঃখ ও 
তা বরণ করিয়া লইমা এই নায়িকারা যে ভাবে আস্মভ্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন--তাহাতে 
এই উদয় ব্যাপারেরই মর্পকথ! প্রকাশ হইয়া পড়িবে এ সম্বন্ধে সুপ্রশিদ্ধ ইংরেছ 
সাতিধানিক দি. পি. হটন ওাহার বাঙ্গলা ও ইংরাজী শব্দের নিরঘন্টে (A Glomary of 


Bengali and English—1625 A.D.) লিখিয়াছলেন, “ To crown all, the match- 
less constancy aud fearless indifference of death in the Indian widow, 
who voluntarily mounts the fuveral pile in the expectation of accom 


Panying her busbsod to ৯ region of bli.” [সকলের লেবা সন্ত, হিন, 
বিধবার অতুলনীয় নিষ্টা এবং নৃত্যুর প্রতি জক্ষেপহীন উপেক্ষার ভাব, বাহাতে ্ঠাহারা 
স্বামীর চিতানলে প্রাণ বিসর্জন করেন। ] 

এক সময়ে বঙ্গের যহিলাদিগের চিকিৎসার ভার পান্নীর যেয়েদের হাতেই ছিল বলিয়া 
মনে হয়। চণ্তীদাস লিখিয়াছেন, কুষ্ণলীলার ক্সভিনর দেখিতে দেখিতে যখন রাধিকা 
সুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, তখন রাজৰানীর এক প্রাচীন! আহিরিনীকেই চিকিৎসার জর 
আনা হইল, তিনি মত, তুক্তাক এবং গাছগাছড়া প্রভৃতি উধধের উপাদান সন্ধে 
অভিজ্ঞ ছিলেন। যখন রাজকরলার চিকিৎসার জন্ত এইক্ূপ মহিলা-চিকিৎসকের আছবান 
হইল, তখন যনে করিতে পার! যায়, মেয়েদের চিকিৎসার জন্য যেষে-চিকিৎসকই ডাকা 
হইত । 'সবন্ত চণ্ডীৰাসের রচনা কাব্য-কথা, কিন্তু তথাপি রূপ-কখ। ও কবি-কলপনার ফাক 
দিয়া আমরা সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার আতাস পাইতে পারি--এই হিসাবে ইতিহাসের 
পৃষ্ঠাযও তাহাদের স্থান আছে। 

কবিকদ্ধণ চণ্ডী প্রতৃতি বহু প্রাচীন কাব্যে বাঙ্গলাদেশের তাংকালীন প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরি- 
গলির উল্লেখ আছে। অজ্ঞ পু ধিলেখকগণের দোষে সেই স্থানগুলির নাম অনেক পরিবন্ধিত 
ও বিরুত হইয়াছে, দেববিগ্রহপ্তলির নাম ও তাহাদের ভৌগোলিক সংস্থান লইয়া আলোচনা 
চলিতে পারে। হয়ত পঞ্চদশ, যোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার বে সকল তীর্ঘস্থান 
“ছিল, তাহার কতকগুলি এখনও বিভষান আছে। সেই ফেবান্থলির কোন কোনটির পুজা! 
| ভয়ত বৌ কিংবা তৎপৰ হইতেও চলিয! আসিয়াছে। দেবতত্ব জানিতে হইলে স্ব 











শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯১৫ 


খাইয়া তন্তংস্থল পরিদর্শন করা দরকার__এই দেববিগ্রহের সহিত অনেক সময় প্রাচীন 
ইতিহাসের কথা জড়িত আছে। খাহারা বাঙ্গলার ইতিহাসের গবেষণা করেন, "আমি 
তাহাদিগের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিতেছি । 

বাঙ্গলার চাষাদিগের শিক্ষা-দীক্ষা সববন্ধে অনেক কথা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়্াছে। 
ইহাদের সম্বন্ধে আর একটি কণা বলা দরকার ॥ ইহাদের একখানি নিজন্ব শাঙ্গ আছে, 
তাহা ইহাদের কাছে বেদের স্কায়চ নিতা-নৈষিত্তিক জীবনযাজা সমন্ধে এই শাম 
ন্থশাসন তাহারা সর্ধাবিবদ্ধে যানিতাঁ চলে। এই শাস্ত্র তাহারা লিখিত আকারে শিখে না 
ইহা তাহাদের মুখে দুখে কত যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ভাষ! সঅবস্তাই ক্ূপান্তরিত 
হইয়াছে এবং যুগে যুগে নূতন কথার সংযোজন হইয়াছে_-তথাপি ইছা খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম 
শতান্দী হইতে চলিত! আসিয়াছে বলির! মনে হয়। বখন বাঙ্গলার সমস্ত লোকই ক্বষি- 
কায ক্ষরিত ও ৰীজবপন, বাণিজ্যের আর্ত অব! শুতকার্ধ্য অনুষ্ঠানের জন্য গ্রহ-উপগ্াহের 
মুখের দিকে চাহিরা থাকিত-_-এই পাত্র তখন হুইতে বিরচিত হইতে সআরস্ভ হইয়াছে। 
ইহা অনেক সময়েই একাজ নিল এবং ভাষাদের সশ্মে অন্তদূ'রি ও বাঙলার খাতুভেদে 
উৎপাদিকা শক্তির বৈবয এবং সআাবহাওয়া প্রভৃতির গাভীর অভিজ্ঞতার পরিচারক। এই 
প্রবচনগুলি ডাক ও খনার বচন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গলার ছুষ্ঠাগ্য যে বিলাত 
হইতে বে সকল বাঙ্গালী ক্বসিতব্বের উপাৰি লইয়া এদেশে ন্মাসেন, কিংবা ধাহারা বোখাই 
শহরে খাইয়া রুষিবিক্ঞানে পারদর্শী হন--ভাহারা এতক্ষেশের সম্পূর্ণ উপযোগী এবং বাঙলার 
অবস্থাৰ সন্ধিত সমাক্‌ পরিচিত “ডাক ও খনার” এই অত্রান্ত শাক্সকে নিতান্ত উপেক্ষা 
করেন। গণিতের পণ্ডিতের বেরূপ শুভক্বরী আর্ধ্যার কোন খবরই রাখেন না, ক্বমি- 
বিষয়ক বিজ্ঞানবিদ্‌ এদেশের পত্ডিতেরাও ভাক-খনার কোন তত্বই অবগত নহেন। 
যাহা লইরা উক্ত বিষয়গুলির হাতেখড়ি হওয়া উচিত, সেই উপকরণ অগাহ্ছ করাতে এই 
পত্তিতগণের শিক্ষার ভিত্তি চিরকালই কাচা থাকিয়া বায়। ডাক ও খনার স্বর 
সহজ প্রবচন এখনও পদ্নীগ্রাম খুজিলে উদ্ধার কর! যাইতে পারে। কয়েকটি প্রবচন 
নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি। ( ১ ) চৈত্রে কুয়া (-সা) ভাতে বান। লরের মুগ গড়াগড়ি ঘান। 
( চৈতে কোয়াস! ও ভাদ্ধে বান হইলে বড়ক লাগে ।) (২) পূর্ণ ন্াহাড়ে দখিনা বয়) 
সেই বন্ধ বন্যা হয । ( দখিনা দক্ষিণা হাওয়া) (৩) শৌষে গরমি বৈশাখে জাড়া। প্রথম 
ন্মাধাড়ে ভরবে গাড়া। (লৌধ মাসে যদি গরম হয় এবং বৈশাখ মাসেও বদি শীত থাকে, 
কবে সে বৎসর ক্দাহাড়ের প্রথম দিকেই ভরানক বর্ষা হইবে ) (৪ ) কোদালে কুডুলে মেখে 
গা। মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বাঁ। বল্গে চাষারে বাধতে সআল। আজ না হয় জল হবে কাল। 
(কোদাল ও কুডুল দিয়া কোপাইলে যেরূপ হয়, যখন মেদগ্ুলি সেইরূপ ছিন্ন হয় এবং তখন 
বদি মাঝে মাঝে হাওয়া দেয়, তবে বৃষ্টি বমসঙ্স বুঝিতে হইবে, সুতরাং তখনই চাষাদের 
বৃষ্টি বরিবার জন্ ক্ষেতে আইল বাধিয়া রাখা উচিত ।) (৫ ) বদি বরে আগনে, রাজা নামেন 
সাগলে। বদি বরে পৌধে, কড়ি হন্ধ তুবে। বদি বরে মাঘের শেষ, হন রাজ্দার পুণ্য দেশ। 
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যদি বরে ফাগুনে, চিনা কাওন হয় দিওণে। ইস শুকে আবাঢ়ে বারা, শক্তের ভার না সহে 
খরা। মাঘ মাসে বর্ষে দেবা, রাজা ছেড়ে প্রজার সেবা। (বঙ্গ অগ্রহায়ণ বৃষ্টি হয়, তবে একূপ 
হ্িক্ষ হইবে যে, বাঙ্গাকেও ভিক্ষাভাও লইদা বাহির হইতে হইবে। শোধে বৃষ্টি হইলে 
চিক আরও ভয়ানক হয়, তখন তুষ বিক্রয় করিস্বাও স্র্থলাত হুয়। যদি জ্যৈঠমাসে 
বই না হইয়া আৰাড়ে খুৰ বৃষ্টি হয় তবে প্র শন্কা হয়। মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলে প্রজার 
এত ধনী হইবে বে, রাজা ছাড়িয়া প্রন্দার কাছে গেলেও সর্থলাড হইৰে। ) (৬) যেখ করে 
রাত্রে আর দিনে হয় জল। তবে জেনো ষাঠে যাওয়াই বিফল । ( ৭) আযাঢ়ে নবমী শুকুল 
পথা, কি কর শ্বশুর লেখ! দ্দোখা। যি বর্ষে রিমিঝিমি। শম্মের ভার না সহে মেদিনী। 
মরি বর্ষে সুষলবারে, মধ্যসমুত্রে বগা চরে। বি বরধে ছিটে ফটা, পর্বতে হয় মীনের ঘটা। 
(শুক্লপক্ষীয় 'আযাড়ের নবনীতে বদি সুষলধারে বৃষ্টি হয়, তবে খনা তাহার স্বশুরক্ষে 
বলিতেছেন, কেন আর হিসাবটিসাব করিত্তেছেন-_ন্দামার কথা মানিয়া লউন, ওর তিথিতে 
খপ বৃষ্টি হইলে সেবার এরূপ অনাবৃষ্টি হইবে যে, মৰ্যসমূত্রও শুকাইয়া যাইবে-_সেখানে 
চড়া পড়িবে ও তথার ৰক চরিযা বেড়াইবে। বদি খুব প্রবল বৃষ্টি না হুইয়া ও তারিখে 
ছিটেক্কোট। অর্থাৎ অমন বৃষ্টি হয়, তবে সেবার বর্ষা এরূপ বেনী হুইবে যে, পর্বতের উপরও মহা 
দেখা দিবে। যদি রিমিঝিমি বৃষ্টি হয় অর্থাৎ অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া ছোট ছোট শিল্দুতে 
'অবিশ্রান্ত বর্ষা হয়, তবে সেবার ন্মপহ্যাপত শব্য হুইবে।) (৮) খন! ডেকে ব'লে ঘান। 
রোদে খান ছায়ায় পান। ( যত রৌসর বেনী পাইবে, ততই ধার ভাল হইবে এবং যত বেশী ছায়া 
পাইবে, ততই পান বেশী হইবে |) (৯) আৰ্বিনে উনিশ কারিকের উনিশ, বাধ দিয়! মত 
পারিস ঘটর কলাই বুনিল | ( ১* ) খন! বলে চাষার পে|। শরতের শেষে সরিষা রো। (১১) 
সাত হাত তিন বিঘতে। কলা লাগাৰি মায়ে পুতে । কলা লাগিয়ে না কাট পাত। তাতেই 
কাপড় তাতেই ভাত । (১২) বন্দি থাকে টাকা করবার গোঁ তবে চৈত্র মাসে কুটা রো। 
(১০) দিনে রোদ রাতে জল, তাতে বাড়ে ধানের বল। (১৪ ) জুনরে বাপু, চাষার বেটা। 
হাটার মধ্য বেলে যেটা। তাতে বদি ঝুনিস পটোল। তাতেই তোর আশা সফল। 
(৫) বৈশাখ জে হলুদ রোও। দাবা পাশা খেলা ফেলিয়া থোঞ। (১৯) ফাত্তনে 
আগুন চৈতে বাটী । বাশ বলে দীদ্ধ উঠি। শুন বাপু চাবার বেটা। বাশের ঝাড়ে দিও 
ধানের চিটা। দিলে চিটা বাশের গোড়ে। ছই কুড়া ছুই বেড়বে ঝাড়ে। (১৭) খনা 
বলে শুন স্তন। শরতের শেবে স্লো বুন। (১৮) তামাক বুনে গড়িয়া মাটা। বীজ পুত 
টি গুটি । খন খন পুত না। পৌষের ধিক রেখো না। (১৯) বালে গেছে বরাহের 
ো। দশটি নাস বেগুন রো। চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ। ইথে নাই কোন বিবাদ। 
(০) "শগ্হায়ণে বনি না হয় বৃষ্টি । তবে না হয় কাটালের স্থষ্টি। (২১) ডাকছেড়ে বলে 
রাবণ । কলা রোবে স্দাবাঢ় শ্রাবণ । ভিন শত ঝাড় কলা রুয়ে। থাক গৃহী ঘরে শুয়ে। 

__ এইক্ূপ অসংখ্য প্রবচন আছে। কতকগুলি রন্ধন সন্বন্ধে__বথা, যত জালে ব্যঞ্ন মিষ্ট। 
তত আলে ভাত নষ্ট । ( ব্যহ্ন রাশিতে বত বেশী আল দিবে ততই ভাল, কিন্ত ভাত রাখিতে 
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মৃহ জাল ভাল।) দ্ডাতুড় খর সমন্ধে, ব্মাকাশের অবস্থা সম্বন্ধে, সর্বপ্রকার কবি সমবন্ধে__. 
এই সকল প্রবচন বাঙ্গলার পক্ষে খাটি সত্য । বখন বাঙ্গালীর চাকুরী নিলিতেছে না, তখন 
আমাদের কৃষির জন্য প্রস্ত হইতে হইবে; কিন্ত এই প্রবচনগুলি কি এখন আমাদের উদ্ধার 
কর! উচিত নহে? 

ন্মামার নিকট খনার বচনের একটা সংগ্রহ আছে। বাক্ষলা পন্লিকাস্ঠলিতে কিছু কিছু 
সংগ্রহ আছে, কিন্ত চাবার পল্লীতে না গেলে এ সংগ্রহ সম্পূর্ণ হইবে না। শিক্ষিত বাঙ্গালী 
বাবুর যে সেইটিই মহাভয়ের কথা । 

বিশবিদ্ঞালয়ের মৈধিলি ভাষার ন্ম্যাপক জী বাবা মিশর ক্্োতিযাচার্্য মহাশয় 
বলেন যে তাহ্বাদের দেশের জ্যোতিষ সন্বস্ধীর অনেক মৈথিলী পুঁদিতে (কোন কোনটি 
৩৭1৪০? বহসরের পূর্বের ) অথ “খনাবচনং” বলিয়া বঙ্গলা ভাষায় রচিত খনার বচন উদ্ধৃত 
করা হইয়াছে। এই সকল প্রবচনের বটতলার কতকগুলি সংস্করণ ন্মাছে। তাহাতে বেশী 
বচন সংগৃহীত হয় নাই। উহাদের কাল নির্ণন্ব করা সহজ নহে, বৃহৎসংহিতা ( ৫ম শতাব্দী), 
এমন কি পতঙ্জলির যহাডাগ্য ( খৃঃ পু ৩** শতাব্দী প্রকৃতি প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে এই সকল 
প্রবচনের মত কতকগুলি বচন সুত্রাকারে পাওয়া যাইতেছে । কিন্ত এতদ্দেশ-প্রচলিত খনার 
বচন নামধেয় প্রবচনগুলিতে ঠিক বাঙ্গলা দেশের কথাই বেনী করিয়া পাওয়া বাত । নারী-চরিত্র, 
জ্যোতিষিক প্রসঙ্গ এবং সামান্দিক বিষয়ের প্রবচনই ডাকের কথায় বেশী। 

এই সকল প্রবচনে মাঝে মাঝে প্রাচীন ইতিহাসের ইঙ্গিত আছে। ভগীরণ নে 
গঙ্গার গতি ফিরাইযা দিয়া একটা বিরাট পুর্ণ সম্পাদন করিয়াছিলেন, পৌরাণিক 
উপাখ্যানের আড়ালে তাহা চাপ! পড়িয়াছে_-কিন্ত খনার বচনে “মরৰি যদি যরগে ভগার 
খাদে__ছআটি পাওয়া যায়। “খাদ” অর্থ “খাল”-_হৃতরাং ভগীরখ যে খাল কাটিযাছিলেন, 
তাহার ইঙ্গিত এখানে পাওয়া বাইতেছে। আব একটি প্রবচন এইক্ূপ : "উঠতে শুতে 
পাশমোড়া, তার 'অর্দ্ধেক ভীমে ছোড়া, ভার চৌদ্দ ভবীর আট, এই সব ক’রে জন্ম কাট। 
এ যদি না কর্তে পারিস, ভগার খালে গিরে বে মরিস" এখনও গৌড় আঙ্গণদের 
রীতি আছে যে গঙ্গা গান করিবার পূর্বে পাহারা এক মঠ মাটী নদী হইতে তুলিয়া তীরে 
ক্ষেপণ করিয়া! শেবে গান করেন। এই বিরাট পূর্ত্কার্ধ্যে থে হিন্দুমাতই সহযোগিতা 
করিয়াছিল এবং কোন কালে এই ধারা কন্ধ না হয, এজন প্রত্যেক নাগরিকেরই 
নিত্য-সাহায্য বাধ্যতামূলক ছিল, এই রীতিদ্ারা যেন সেই কথার স্থাভাস পাওয়া বায় । 

আবার শুভদিন ও অশুভদ্কিন সম্বন্ধে নেক লক্ষণ নিদিষ্ট হইয়াছে। কিন বাঙ্গালী 
জনসাধারণ প্রতি মুহূর্তে সমস্ত শাস্বীর শৃদ্ধল ভাঙ্গিয়া সিংহবিক্রমে বন্ধন মুক্ত হইতে পারে | 
খনার এই বচনটির প্রতি লক্ষ্য ককন-_ 

প্রজ্জক দেখবে যখন, কাপড় ছাড়বে তখন ॥ নাপিত দেখবে বখন, খেউরি হবে তখন ॥ 
কিসের তিথি কিসের বার। লাফ দিয়া হও গহিন পার ॥ জল ভাল গঙ্গার জল, বল বল 
বাছ বল ॥ আর যত সব ভাসা কিসা। খনার বিচারে বুদ্ধিনাশা ॥" 
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ইহার পূর্বেই একটি বচনে পাই লোম ও শুক্র বার বাদ দিয়া নুতন কাপড় পরিবে, 
রবিষারে ও মঙ্গলবারে খেউরি হইবে না, জলপথে বিদেশে বাইতে হইলে অনেক অশুভ 
দিন বর্জন করিতে হইবে । কতকগুলি নিষিদ্ধ দিনে বঙগকালয়ে কাপড় দিতে নাই! 
কিন্ত এইবার শৃঙ্খলিত পুকষ বন্ধন ছিল করিয়া মুক্ত হই! বলিতেছেন-_যখন বঙ্ক 
"আনিবে, তখনই কাপড় দিবে তাহাতে দিন-্ষণ নাই। নাপিত পাইলেই খেউরি হইবে 
এবং লাফাইয়া সমু পার হইও, তাহাতে দিন-ক্ষণ দেখিতে হইবে না। জলের মধ্যে গল্পা- 
জল শ্রেষ্ট, এবং বলের মধ্যে বাহু বলই শ্রেষ্ঠ, গ্রহাদ্ধির বল কিছুই নহে। খনা বলিতেছেন 
ওসকল শা্থের বচনে কেবল বুদ্ধি নাশ করে এবং উহার! নিরর্থ । 

আশ্য্ধোর বিষ অনা প্রাকৃতিক উপজবের মত, ভুমিকম্প সঘক্ধেও কতকগুলি পু 
লক্ষণ নিদ্দিষ্ট হইয়াছে, যখা_”ভন্‌ ভন্‌ ক'রে উড়ে যশা। এক চাপড়ে শতেক মরে সে 
দিন মেদিনী নড়ে ৪” (মশার যদ্গি এরূপ বাহুল্য হয় বে, এক চাপড়ে একশটি বিনষ্ট 
হয়--সেই দিন তৃষিকম্প হইবে, জানিবে।) এইভাবে বন! ও ঝড়ের সুচনা, ছুতিক্ষ 
ও মহামারির সুচনা! প্রভৃতি বাক অনেক প্রবচন আছে। ধান, চাল হইতে সুর 
করিয়! যায কলাই প্রভৃতি বিবিধ ডাল, কচু, পান, বেগুন, কলা, আম, কাটাল প্রভৃতি 
বিবিধ ফল উৎপাদন করিবার উপযোগ্য 'আবহাওয়| এবং শঙ্ক ও ফলের ব্যাধি নষ্ট 
করিবার উপায়--বাঙ্গলার ক্বষিতব্বের সমস্ত কথাই অতি সংক্ষেপে খনা দিয়াছেন। ডাকের 
ব্চনেও এ সকল কথা আছে, কিন্তু তাহাতে নরনারীর চরিত্রের শত সন্ধে 
প্রবচনই বেলী। মৎসন্ধলিত বঙ্গসাছিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে উহা! বিস্তারিতভাবে আলোচিত 
হইয়াছে। 

“আমাদের দেশের নিয়শ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষা-দীক্ষা! সথস্ধে বিদেশী লোকেরা অনেকেই 
মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। উনবিংশ পতান্দীর প্রথমভাগে ইংরেজদের মন আমাদের 

উপর অনেকটা সদর ছিল; তখন হারা আমাদের দোষগুণ 

বিদেশৰ অভিমত ।  উুততয়ই  সৰলভাৰে ব্যক্ত করিতেন | কেরি, ওদার্ড ও 
মার্সন্যান এদেশের রীতিনীতি অনেক সময়ে অতিরিক্ত ভাবে নিন্দ! করিষাছেন-_সাহাদের 
ৰৃধর্দ্ম প্রচারের জবিধার জন । কিন্তু এদেশের ভাল দিক্টাও তাহার! দেখিয়াছিলেন:; 
তখনও সামপ্রদািক বিঘেন ও কুষ্টারনীতি ইংরেজ কি ফেনী সমাজে প্রবেশ করে 
নাই। মিল নেওর মত লোক তখন একটিও ছিল না, বরঞ্চ এদেশের উচ্ধুসিত প্রশংসা 
করিতে কত এলফিনইন, ফাণ্ড সন, উইলসন, কোলকক লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এখনও 
মহামন! জীারসন জীবিত আছেন--ুলনীদাসের প্রতি শ্রদ্ধার ধাহার সমকক্ষ কেহ নাই। 
সত কলেজের তৃতপূর্দ অধ্যক্ষ কাউএল সাহেব বকুন্দরাম কবিকদ্ধণের চণ্ডী পড়িয়া 
b তিনি এই কৰিকে কখনও চসার এবং কখনও ব্রেকের সঙ্গে তুলনা করিয়া 
িক্মাছেল এবং স্বয়ং চ্তীকাব্ের ক্দনেকাংশ ইংরেজী পত্ছে অস্থবাদ করিয়াছেন । 
হটন ভাহার বাঙলার ব্যভিধানের (বাঙলা! হইতে ইংবেছদী ; ইছা একখানি প্রসিদ্ধ গহ ) 
be 
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শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯১৯ 
দুমিকায় উদ্দরসিত ভাষায় বাহ! লিশিয়াছেন, তাহার কতকটা নিছে উদ্ধত 


“তাপ কুনিন্বে প্রবেশ করিতে যেরূপ দেরী হয, সমাজের নিয়নন্তরে জ্ঞানের 
প্রধারও তেমনই সময়- ও কষ্ট-সাপেক্ষ। এই জ্ঞানের পরিধি যুগযুগান্তরের চেষ্টায় 
ভারতীয় কুটার পর্যন্ত বিস্তৃত হইত্বাছিল। বিনি এই তণ্য সহজ্জ ও সরল 
স্বাভাবিক জীৰনে দ্যাবিদ্কার করিতে সমর্থ, তিনি এই দেশের পাণ্ডিত্য ও 
পারিভাষিক দুন্গিযানার জটিলতা! ব্যভীতও সেই জ্ঞান যে কতটা বিশ্বজনীন প্রসারতা 
এবং গভীরত! লাভ করিয়াছিল, তাহা! দেখিয়া অবাক্‌ হুইয়া যাইবেন। সেই জ্ঞান 
যে সকল লোকের আছে, তাহারা যে উহা কত ছূযন্ি ও নূল্াবান্‌ তাহা আদৌ অৰ্গত 
নছে। স্থস্মদর্ণী ব্যক্তি প্রায-নগ্রদেহ কোন কুটাববাসীর নখে নর-চরবিত্র এবং বাস্ুষের 
কর্তবযাদি সথক্ধে এরূপ ন্াশ্চথ্য জ্ঞানের কথ! নিবেন, ঘাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া 
যাইবেন।॥ তিনি গাহার এতন্দেনয় নি্তম চাকর-বাকরের সুখে চারিদ্িকের লোকের 
স্বভাব সখদ্ধে এরূপ বন্তি ও সুক্ষ বিশ্লেষণ শক্তির পরিচায়ক আলোচনা শুনিবেন, 
যাহা অন্ত দেশের মাত্র মহাক্জানীদের মধ্যে ব্দাশ! করা যায়। তিনি পল্লীগুলির মধ্য 
দিয়! মাইতে যাইতে খোলা হাওয়ার মধ্যে এরপ সথঙ্গা শিল্প ও কারুকাখ্যের ননুনা দেখিবেন, 
যাহা যুগযুগান্মরের চেষ্টালনধ। 

এই প্রদেশগুলির পধ্যটক তাহার ভষণকালে বর্তমান শিল্পের অনেক নিদর্শন দেখিতে 
পাইবেন। তিনি অনেক মন্দির, মসজিদ এবং ০৮০10 বেখিবেল, যাহা সম্ধঃফোটা কুলের 
ভার শিল্পীর কোমল হত্তের গন্ধ এখনও হারায় নাই। এইসকল মন্দিরের যে কোনটি 
খুরোপে কোন স্থানে থাকিলে তাহ! সেই দেশের, সেই শিল্পীর ও সেই যুগের গৌরব বলিয়া 
স্বীকৃত হইত। শেইরূপ মন্দিরের খ্যাতিতে সমস্ত খৃষ্ীয দেশগুলির এক প্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পশ্যস্ত মুখরিত হইয়া উঠিত। এই শিল়ের অসাধারণ শ্রম, গঠন-নপুা, 
নির্্বাণের কষ্ট ও অর্থবযয় সম্বন্ধে কতই-না বৃহৎ পুস্তক লিখিয়া ইহাদিগকে সন্মানিত করা 
হুইত। প্রাদেশিক এই সমস্ত শিলপকার্য্যের নিদর্শন আমাদের গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 
কিন্ত বিনি একবার ইলোরার গুছা-মন্দিরগুলি দেখিবেন, শিল্পসাধন!--স্রুচি ও আরতন 
সববন্ধে এই অত্যা্চর্যা মন্দিরগুলির সমকক্ষত! করিতে পারে, তিনি জগৎ খুজিয়া 
এরূপ স্বাপত্য-শিযের নমুনা কোধায়ও পাইবেন না। যখন পর্যটক এই মন্দিরমনন 
নগরটি দেখিবেন, তখন বে অসামান্ত প্রতিভাশালী ইহাদের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং 
যেসকল কর্স্মনিপুশ 'অধাবসানশীল হস্ত ইহাদের আকার দিয়! গ্রানাইটু পাখরে ভীছ্বাদের 
অমরকীধ্দি চিরকালের জন্য ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাদের পরিচয় পাইয়া! তিনি 
সহজেই বুঝিবেন যে তিনি জগতের এমন এক অ্যাস্চ্য জাতির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন, 
যাহাদের তুলনা নাই। তিনি তাহাদেরই বংশধরগণের মধ্যে আসিয়া দাড়াইস্বাছেন, 
খাহাদের অসাধারণ কল্পনাশক্কি ধ্বংসশীল ও অস্বারী উপকরণগুলি উপেক্ষা করিয়া তিনি 
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ৰে সকল অস্থৃত কৰ্শ্ম করিতে পারিত, তাহা! অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী পর্বতের শিলা কাটিয়া 
তাহার! নিশ্মাণ করিয়া গিয়াছেন। 

এমন সকল লোকও আছেন ধাহার! এতক্েীঘ লোকের নীভিজ্ঞান আছে বলিয়া 
স্বীকার করেন না। ধাহারা এক্কপ অসার মত পোষণ করেন, প্রাথারা একবার এদেশের 
ৈনিকদের অসাধারণ বিষব্ততা, আস্মসম্মানজ্ঞান এবং অপুর বীরত্বের কথা! ভাবিয়া দেখুন। 
এদেশের লোকের সখের আদর্শ কত বড়, তাহা একবার ভাবুন, বন্ধুর জন্ত বদ্ধ সুখে 
ছঃখের চুড়ান্ত পরীক্ষান্থলে কিরূপভাবে আত্মনিবেদন করিয়াছেন--এদেশের ভৃত্যোর! সামাস্ 
কিছু উপকার পাইলে প্রতৃভক্তির কি আশ্চম্য উদাহরণ প্রদর্শন করে--এই সকল তাছারা 
একবার চিন্তা করুন। এই দেশের তপস্বীরা ভগবানের শ্রীতিলাতের অঞ্ধবিশ্বালে নিজের 
অগপ্রতাগধকে কি উৎকট ভাবে নিপীড়ন করেন--তাহা তাবুন। কিন্ত সব্দাঞে আমি 
সভীদের কথা কহিব। অতুলনীয় নিষ্ঠা এবং মৃত্যুর প্রতি একান্ত উপেক্ষার প্রতীক ছিন্ু 
বিধবা! স্বামীর সঙ্গলাভ করিবার আশার স্বেচ্ছায় চিতানলে 'আত্মবিসরক্ছন করিয়া থাকেন, 
সেই দৃশ্বের কথা আপনার! একবার স্বরণ কৰুন। যে জাতির যধ্যে এই সকল মহাুপের 
পরিচয় পায়! যায়, তাহারা সাধারণ মন্স্যের পর্য্যায়তুক্ত নহেন। যদি বিধি-প্রবর্তক 
শাসনকন্ধারা এই সকল একনিষ্ঠ নৈতিক গুণ লক্ষা করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালন! করেন, 
তবে এই জাতিকে উন্নতির শেখরদেশে ন্মাঝড করাই! অনাৱাসে ইহাদের খস্থাচ্ছন্দা 
বৃদ্ধি কর! যাইতে পারে ।” 

[ Knowledge, which like beat, pervades with dificulty the mass 
beneath, bas in the progress of ages penetrated into the cottage ; and the 
man who knows how to discover it in the simple language of nature, even 
though it bo unaccompanied by pedantic commonplace or technical ০৮৫ 
curity, will be astonished at its universality and profundity without 
ite possessor being covscious either of its rarity or ite value. He will 
hear the most profound desortations on buman life and actions from 
the mouth of the almost naked peasant. He will discover » knowledge 
of charsoter in the lowest of bis menial servante, that would not 
dishonour the most acute penetration and acourate observation. He 
(will behold in his progress throogh the country, the most delicate 
arts pursued in the open air and each affected by a simplicity of process 
that could ouly result from the felicitous contrivances of centuries upon 
centuries. 

In his travels through the provinces it may be his fortune to see 
many splendid specimens of modern art. He may observe temples, 
mosques and obelisks that bave scarcely lost the bloom of the artificer's 
hand : Works that in Europe would each bave been the glory of its age, 
ts country and its projector 5 the fame of which wookl have resounded 
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from one end of christendom to the other, snd be consecrated in elaborate 
descriptions, commemorative of its proportions and its extension, its 

iflicalties and its expense. These be may veiw with amazement 
‘ee he will be convinced that he is amongst the most surprising 
race of men that ever existed ; among the descendants of those who 
wishing to proclaim to posterity the mighty things of which they 
were capable, aod feeling the frail and perishable nature of the 
common records, couceived the bold design of cutting জ memento of their 
skill and power in the liviog rock for ever. 

‘There are those who would deny the possession of moral principles 
to the natives. Let such prejodiced and superficial observere bear in 
mind the moral dignity, the jealous sense of bonour and the heroio fortitude 
of the native soldier ; the singular fidelity aod affection of the people in 
their plighted friendsbip for each other, through every extreme of good 
or ovil ; the devoted attachment of servants who are treated with any 
degree of kinduess and consideration by their masters ; the self-inflicted 
torments of tho ascetic in the blind hope of making himself acceptable 
to his God ; and to crown all, the matchless constancy and fearless 
indifference of death in the Indian widows, who voluntarily mount 
the funeral pyro in the expectation of accompanying her husband 
to a region of bliss. A people capable of these things are of no common 
charactor and nothing but the skill of the legislator is required to direct 
wuch steadfastness of principle to whatever can advance and perpetunte 
their happiness.” (Pages viii, ix.) ] 

এদেশের চাষাদের হয়ত বপর্জান অনেকেরই ছিল না বা নাই, কিন্ত পুলে গ্রামে 
গ্রামে এত পাঠশালা ছিল যে, লঙ. সাহেব তাহার ক্যাটালগে বিশ্ময়ের সহিত প্রাচীন বঙ্গে 
লেখাপড়ার বিস্তারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ধ অনেক সময় বর্ণজ্ঞান না থাকিলেও 
বিষয়জ্ঞান তাহাদের এতটা ছিল এবং হয়ত এখনও আছে যাহাতে তাহারা শিক্ষিত রূপে 
অভিহিত হওয়ার যোগ. এ সমন্ধে হটন সাহেব ও তংসময়ের অপরাপর অনেক 
ইংরেজও ইঙ্গিত করিত্বাছেন। পাঠক বর্ণজ্ছানপূর্ বাঙ্গলার চাষাকে ভিল, সাওতাল 

করিবেন না। বাঙ্গলার চাষ! সহশ্র সহস্র বৎসর বাবৎ পৃথিবীর কতি 
শ্ৰেষ্ঠ দাশনিক মতগুলির সন্মুখীন হইয়াছে, তাহাদের পুর্দপুরুষগণ খাবির আশ্রম হইতে 
উপনিষদের উপদেশ শুনিয়াছে; পরে বৌদ্ধ শের ইন্রি্সংঘষ, নীতিহত্র ও 
ত্যাগসববন্ধে অবহিত হইয়াছে। নব ব্ৰাহ্মণ্য তাহাদিগকে ভক্তির বস্তায় ভাসাইয়া 














ভক্তি, ধৰ্ম্ম ও জ্ঞানের নানা সারগর্ভ উপদেশ শুনিয়াছে। অন্ত দেশে জনসাধারণ ভাগবত জ্ঞান- 
সন্ধে ব্জ্ত- শ্রেষ্ট মনীষীরা যে চিন্তা করেন, জনসাধারণকে তাহা তাহারা ব্লাইতে জানেন 
১১৬ 
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না। ইলিয্াড কাব্য হইতে টেনিসনের সত পথ্য উদ্চশিক্ষিতের পাঠাগারের সমস্ত জবাই 
জনসাধারণের পক্ষে নিরিদ্ধ। বিলাতের কছ্ছন চাষ! সেক্সগীয়রের নাটক বা চারের, 
কাব্যের কা জানে ? কিন্তু এদেশের কোন্‌ চাদা-__নুসলমান চাবাকে বাদ দিয়া লিতেছি 
না. ামারণ, মহাভারতের কথা জানে না? ৫০ বংসরের কৃতিবাস, বহু প্রাচীন ধম, 
এমন কি শুভপুরাপ, গোরক্ষবিজয়, মহীপালের গান, চণতীবঙ্গল, মনসানদেবীর গান_ এই 
চাষারাই লিযাইযা, রাখিয়াছে। ব্যর্জান না থাকিলেও পদাবলীর পুর সম্পদ্‌ ও পালা, 
গানের আশ্চর্য কৰিত্বের ভাগ্াবের চাবি ইহ্াদেরই কাছে। ডাক ও খনার বচন ইহাদেরই 
কে, কবিক্ষণের চরিত্-িশ্সেষণের এবং মহ্থাজ্গনের পদ-কীর্ভনের আসর ইহারাই 
মাইয়া রাখিয়াছে। বঙ্গের যাহা কিছু প্রেম ও জ্ঞানের গারিষা-_নিরক্ষর চানীরাই তাহাৰ 
মালিক। ইংরেঙী বিদ্বার প্রচলন স্মৰি যে জ্ঞানের দারাবাহিকন্ধ এতকাল আপামর 
সাধারণের মধো (বণক্জান থাকুক বা না থাকুক ) চলিয়া আসিয়াছিল, তাহার গতি 
ধামিয়! গিয়াছে। 

এই জনই বাঙ্গলার চাষা বাহা জানে বা বলে তাহা নি! বিদেশীরা পন্য হইয়া যায়, 
হটন সাহেবের উক্তি কিছুমাত্র অতিবাদ নহে। বাজলার চাষা কত বিগনবের মধ্যে বাস 
করিয়াছে,_-হুতিক্ষ, স্মজন্মা, মহাজন ও জমিকারের অত্যাচার, ক্রি, অনাবৃষ্টি, মহামারী 
এসকল তো! তাহাদের নিভ্যকার সঙ্গী, তবু ক্ষেতে দাড়াইয়া সে যাহা দেখে, তাহাতে 
ৰাপ্তৰ অপেক্ষা অবাস্তৰের কণাই তাহার বেলী মনে পড়ে | ইংরেজ কবির আর্তনাদ 
T am amoquninted with sad misery as the galley-slave is with his our: 
[শব্খলিত জাহানের ক্রীতদাস যেরূপ জাহাক্ষের ধাড়কে চিনে, ( তাহা হইতে তাহার 
যুক্তি নাই, সারাদিন সেই দাড় টানিতেই হইবে ) ছুঃখের সহিত আমি “তেমনই পরিচিত 
(Jolin Webeeter ) ] কিন্ত আমাদের চাবা ছুখকে সৰ্বাঙ্গে বহন করি! অবাস্তবের '্বপ্প 
দেখে। বৌদধদর্শন ও হিন প্রেমশাস্ের তব তাহাকে যে উদ্ধলোকে স্থাপিত করিয়াছে সে 
ব্বাসন টলায় কে? তাহাদের জয়৷ রামপ্রসাদাদি কৰি তাহাদের মনের কথাগুলি ছন্দে 
বধির! দিয়াছেন। দাস নিড়াইতে নিড়াইতে, লাঙ্গল চালাইতে চালাইতে সে তাহাই গাহিয়। 
শান্তি লাভ করে-_”মনরে ক্বিকাঙ্দ জান না--এমন মানব জীবন রইল পড়ে, আবাদ কর্লে 
ফলতে! সোনা।” কলু ঘানি চালাইতে চালাইতে গাহে--“না আমায় খুরাবি কত, কলুর 
চোখঢাকা বলদের মত, ভবের গাছে বেখে বিয়া না, শাক দিতেছে অবিরত--কি দোষ করিলে 
আমার ছটা রিপুর মন্থগত।” হশ্যোগ, ঝড় তুফানে পড়ি বখন তাহার তরীখানি চু ভু. 
তখনও সে বাহিরের বিপন্তি রাহ করিয়া তাহার জীবনতয়দীর কণা স্বরণ করে-"কাল 











সমুদ্র দেখে আসার একা যেতে ভন করে_গরু আমায় ফেলে বেও নারে!” কিং! ১ 
তাহার জীবনতরীর একত্র কর্ণধারের কাছে কানিত! বলে, “মন মাঝি ভোর বৈঠা নেরে_- 
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ডুবে মরি স্যাম! । বড় রিপু হল কৃনদগুস্রূপ, পুশ্যক্ষেত্র নাঝে কাটিলাম কূপ ৷" খরে বসিয়া 
পাশা খেলিতে খেলিতে চাষা গাত্ব_"তবের নাশা খেলৰ পাপা বড় আশা মনে ছিল” 
এক্সপ শত শত উদাহরণ দির! দেখান বাইতে পারে বাঙ্গলার চাবা! মাটিতে বাস করিয়াও 
পর্কত পক্ষে অবাস্তব রাঙ্ছোর অধিবাসী। সে জমিৰার কি মহাজন-- বা অৃষ্টের ভৃত্য নহে 
শে বুদ্ধ ও লৈন গুরুদের শিশ্ম। একটুখানি বপক্ষান দিয়া ইহাকে উন্নত করা এবং 
কবরকে নাম সই করিতে পিখাইযা শ্রেষ্ঠতর করিবার বাছাহরী লওয়া--উভযই তুল্যর্ূপ। 
বাঙ্গালী চাষা প্রশ্ন করে “দীপ নিৰিলে, আলো কোখ! বার? স্বর ধামিলে শব্দ কোথায় বার?” 
( গোরক্ষৰিজ্গয়। ) এইকপ দার্শনিক প্রশ্ন কোন্‌ দেশের চাবা করিতে পারে ? 'অক্প দেশের 
গ্রাম্য কবিতান্_বেদনার গভীরতা, জীবনের উপভোগ, স্বাভাবিক কবিত্ব আছে, কিন্ত 
বাঙ্গল| পল্লীগাখায় প্রেমের যে তপস্তা আছে,_-জগতের আর কোথারও সেরূপ সাধনা 
ছে কিনা তাহা জানি না। পন্গীগাথাঞ্চলিতে সেই আশ্চধ্য তপক্জার কথা পড়ি! নিতান্ত 
বিদেশী ভাবাপন্ন পাঠকও বাঙ্গলার চাষার প্রতি সশ্রন্ধ হইবেন। এদেশের কৰি অধ্যাস্থ- 
রাঙ্দোর নিন্দ জন। বাঙ্গলার গ্রামা কবির গাখ পড়ি! একর তাহাদের সর্ট নাস্বিকাগিগকে 
চিত্ৰবিস্তাবিশারদ মিসেস হেগ, সেক্মলীয়র ও রেইনীর নারিকানের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন? 
বোমা ফোলা পদ্নীগাপার পূর্ব কাব্যপিয়ের পরিচর পাই বিস্মিত হইয়াছেন এবং 
(উইলিয়াম রখনষ্টাইন তাহাদের মধ্যে অঙগন্কার বিশ্ববিশ্ৰুত রমণীনূর্ধিদিগকে জীবন্ত পাইয়াছেন। 
জীবহব, দেহতব বদি চাষারা বৌদ্ধ শ্রমণের নিকট পাইয়া থাকে, হিন্দু ব্রাহ্মণের নিকট 
তাহারা ভক্তি ও প্রেম পাইরাছে। সংসারের ছুঃখ সে মারের হাতের 'দার ধ'র' মনে 
করিয়া সেই মাতাকেই ব্নাশ্রশ্ব করিদ্বা থাকে--“বারে বারে খত হখ দিয়াছ, দিতেছ তারা, 
সে কেবল দয়, তৰ গ্গেনেছি মা হখহবা ৷’ ক্ষেতের কাঙ্গ করিতে করিতে সে যে গান গার, 
তাহার মর্খ ভারতবর্ষ ছাড়া শর্ত কোন্‌ দেশের চাবা বুঝিবে ? বঙ্গসাহিত্য-পরিচযের 
দ্বিতীয় খণ্ডে সন্ধ্যাভাষা বিরচিত লাল শনীর থে গানগুলি প্রদন্ত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলির 
পার্থ আমরা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু তাহাদের প্রতোকটি যে খুব উচ্চ অঙ্গের ভাবরাজোর 
কথা ও অৰাস্তৰ তন্বের সম্পদ্‌ তাহা সেগুলি পড়িলে পাঠকমাত্রেই ইঙ্গিতে বুঝিবেন। 
বাঙ্গলার বণিকেরা যে ক্রমশঃ অর্থগৃত্ন ও হর্নীতিপরায্নণ হইয়া পড়িয্নাছিল তাহা 
আমরা যোড়শ শতাব্দীর কাবাগুলিতেই দেখিতে পাই। পল্গী- 
শাকের কথা। সীতিকান্ দেখিতে পাওয়া বাহ মগ ও মূসলমানদিগের মত হিস 
ললনাদিগকে নদীর খাট হুইতে বণিকেরাও হঠাৎ তুলির লইয়া চম্পট দিতেছে। কূপকথায় 
শৈশবে আমরা শুনিয়াছি--সদাগরের! ক্ানাধিনী জন্দরী রমণী পাইলে তাহাদিগকে বলপূর্বাক 
তুলিয়া লইত। চট্টগ্রামের মাই বণিকের চিত্র 'মহিযাল-বন্ধ' নামক গীতিকায়, ভেলুয়া 
নীতির ভোলা বণিকের চিত্রে, এবং মহঙক-সীতির বিলাসী বণিকের চরিত্রে ইত্তিহাসের একটা 
পৃষ্ঠা কাব্য-কখায় লিখিত হইয়াছে বলি! মনে হয় । এই বণিকেরা পরস্বাপহারী এবং ন্্থনূধ 
হইয়া পড়িয়াছিল। পলী-নীতিকাম সৃষ্ট হয সাধারণ কাচ কি প্রস্তরশণ্ড ইহারা সময়ে সময়ে 








৯২৪ বৃহৎ বঙ্গ 
মহামাণিক্য বলি! সরলপ্রক্ৃতি গ্রাম্য লোকিগের নিকট বিক্রয় করিতেছে (Fok 
Literature of Bengal আষটয )। কবিকদ্ধণ সুরারি নীলের যে চিত্র ্াকিয়াছেন তাহা 
একান্ত ধূর্ত, সদসন্জ্ঞানবন্জিত ঠক বণিকের | সমাজে বহু সূরারি লীল না থাকিলে হয়ত কৰি 
কানিক মুরারি নীলের একপ জীবন্ত চিত্র বাকিতে পারিতেন না। বঙ্গ দেশের বিপুল বাণিজ্য 
যে নষ্ট হুইয়া গেল তাহা ছুনীতির ফল বলিয়াই মনে হয়। যে পথ্যন্ত কোন শ্রেনীর লোক 
বনীতিপরারণ ও ধার্সদিক থাকে, ততদিন তাহাদের পত্তন হয না। এক সময়ে বাঙ্গালী 
ৰণিকের নাম ছিল "সাধু”। এই 'সাধু’শব্দের 'পত্রংশ ‘সাউ' ( শাহা, সাহ )| নৈতিক 
আগতেও এই সাধুদের চনিতর-ংশ হইয়াছিল বলিয়া মনে 
হ্য় 

বঙ্গদেশের বিশ্ৃত বাণিজ্ছা-সঘক্ধে উল্লেখ অনেক প্রাচীন বাঙ্গলা পুথি ও বীতিকার 
পাওয়া যাম। সেই সঙ্গে ্াহাজগুলির সাকার ও আরতনারিসঘন্ধে অনেক পুস্তকে উল্লেখ 
দৃ্ট হয়। বংসীদাসের ( ১৫৭৫ খৃঃ ) মনসামঙগলে ্াহকস-নিষ্্াণের একটা উৎসাহিত বিবরণ 
আছে। কবিকম্ধণের তাপ বর্ণনার অত্যাধিক 'তিবঙ্গন প্রবেশ করিয়াছে জাহাজ গুলি এক 
যুগে খুব বৃহৎ হইত, সেই সংস্কার অতিরঞ্জিত কৰিছা কবিরা দে চিত্ৰ াকিয়াছেন, তাহা 
ন্রদ্ধের। "কোবা" নামক ডিঙ্গির উল্লেখ পলী-গাখার অনেক স্থলে পাওয়া যায | ইশ! খার 
বীতিতে এই কোষার এক অতিরঞ্জিত বর্ণনা আাছে। এখনও ঢাকা অঞ্চলে “কোষ” নৌকার 
ব্যবহার প্রচলিত আছে। জাহাঙ্গগুলির মধ্যে ফেটিতে স্ব সদাগর খাকিতেন এবং 
হাহা বিশেষ সুসজ্জিত হইত, তাহ! ‘মধুকর' নামে অভিহিত হইত। আমরা কাবাগুলিতে 
জাহাজের বহু নাম পাইয্াছি, তাহার কোন কোনটি বেশ কবিত্বময়, বখ1__"রাজবাত/” 
শ্রাজহংস,” “সমূত্রফেনা,” *শম্খচুড,” “উদয়তারা,” “গঙ্গাপ্রসাদ,” "ছর্গাবর”। কোন কোন নাম 
প্রাকত-মুগের, নণ!--"গুদ্ারেখী,” “টর্াঠুটি,” “তাড়ার-পটুযা,” "বিন্ধ পন” (বিজয় গুণা )। 
ইহারা পুরাকালে যে খুব বৃহদাকুতি হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাব্যের অতভিরজ্নের 
খুলে কিছু ন! কিছু সত্য ক্দাছে। সমুতরমাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ায় যুগযুগান্ত পরে যে সকল 
সংস্কার ছিল, তাহ! ক্রমশঃ পাড়াগেছে কবির! বাড়াইয়া অশ্রদ্ধের করিয়া ফেলিয়াছেন। 
চাদ সদাগরের একটি আহাজ্দের মান্ধল এত উচু ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে যে তাহার 
উপর উঠিলে বাঙ্গল! দেশ হইতে রাৰণের লঙ্কা দেখ! বাইত। কোন কোন বৃহৎ জাহাজে 
চাদ সঙ্গাগর হাট বসাইতেন; তামিলদেশীয়া নর্ভরকীরা কোন কোনটিতে নৃত্য করিত। 
এই জাহাজের বহর এত ঝড়_ীর্ঘ ছিল যে, একদিকের নৌকায় যখন রৌদ্র খেলিত, সেই 
সময়েই 'অপরদিকের নৌকার উপর বৃষ্টি হইত ( “তার পিছু বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে উদয়- 
তারা। অনেক নায় ঝড়- বৃষ্টি অনেক নায় খরা।”__বিশ্গয় গুপ্ত । কোন কোন জাহাজে 
কলিঙগদেশীয় সৈক্গণ খাকিত। চাদ সদাগরের কোন ভিঙগা এত বড় ছিল যে তাহা 
৮* গঙ্গ অল ভাগিয়া মাইত। কোন জাহাজ্জ এত বড় ছিল বে তাহা একদিকে ঠেকিলে 
নদীর পাড় খবপিয়। পড়িত ও নিম কুষিতে আটকাইয়া বাইত, তখন তাহাকে চালাইৰার 


জাহাজ-নিশ্ধাণ । 








শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯২৫, 


সন্ত ছাগ-যহিষ বলি দিয়া কালী মায়ের তুষ্টি সাধন করিতে হইভ। এই সকল সআজগুৰী বর্ণনার, 
কতকণুলি অতিরজিত সংস্কার হইতে উৎপন্ন হইলেও ইহা! চাদ সাগরের অতুলনীয় বাণিজ্য, 
তরণী, নৌবল এবং বিপুল বৈভবের প্রতি ইঙ্গিত করে। তখন রাজ্গপুত্র ও সদাগরের পুত্রের 
মর্যাদা প্রায় তুল্য ছিল। চান সঙ্গাগর রাহ্ছদণ্ড কেন ব্যবহার করেন, লঙ্কার রাঙ্গা 
এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয্বাছিলেন, বাহ্গল! দেশে বণিকেরা রাজার মতনই সন্মানিত | 
বপকথা। গুলিতে দৃষ্ট হয়, রাজপুত্র ও সওদাগরের পুত্রের ্যাণ প্রা তুলা । 
সেই সকল বণিকৃ-রাজের দেশে আঙ্গকাল জেলেরাও চারটি ভাত পানর না। সপ্তগ্রাম 
বাঙ্গলার প্রাচীন বন্দর ছিল। এখানে জ্গাহাক্ষ নির্শ্মিত হুইত। সনুভ্রবাত্রার প্রাক্কালে 
সরদ্থতী নদী হইতে বণিকেরা "মিঠা পানি” তুলিয়া লইত। এ ননী শুকাইয়! যাওয়ার পর 
সম্গ্রামের এশ্বধ্য শল্য হয় এবং চট্টগ্রাম বঙ্গদেশের প্রধান বাণিদ্কেন্জে পরিণত হয়। 
পাীগাথায় যে সকল বাণিজ্য-তরণীর বর্ণনা! পাওয়া বার, তাহাতে অতিরঞ্জন অতি অর। 
চট্টগ্রামে নির্প্িত জাহালগে চড়িয়া বাঙ্গালীরা এককালে লঙ্কা, লক্ষার্থীপ, মাটাবান প্রন্ৃতি 
দেশে যাইতেন। “নিলক্ষা” শব্দ বোধ হয় লক্ষান্থীপকে, “গ্রলঙ্ষ" প্রথনমকে ও "আবর্তন" 
মাটাবানকে বুঝাইতেছে। “নাকুউ,” “অহীলধা,” “চজ্রসালা” পরভ্তৃতি যে সকল দেশের নাম 
পাওয়া যাইতেছে, তাহারা খুব সম্ভব ভারত-সাগবের কোন কোন দ্বীপ । চট্টগ্রাম ও তামলিপ্ত 
বঙ্গদেশের এই দুই বন্দর বিশ্বৰিশ্বত। চট্টগ্রামের কণক্ধিলীর ভীরবাসী "বালামী” নামক 
এক শ্রেণীর লোক জাহাজ নিশ্মাণ করিত। এখনও বালামীনের বংশধরের ছোট ছোট 
জাহাঙ্গ নির্শ্নাণ করিয়া থাকে। “বালামী নৌকা” ইহাদের নামাস্থসারে পরিচিত । চীন পরি- 
ব্রাঙ্গক মাহন্দের লিখিত বিবরণ হইতে জানা! বায়_একদ! তুরস্বের সুলতান আলেকজাত্ডি যার 
পাহাজ্দ-নিৰ্স্মাণপদ্ধতিতে 'অসন্ধষ্ট হইয়া চট্টগ্রাম হইতে অনেকগুলি জাহাজ নির্মাণ করাইয়া 
লইয্বাছিলেন। আরবী লেখক ইদ্রিস দ্বাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের সহিত বাণিঙ্গা-সখদ্ধের 
উল্লেখ করিয়াছেন--তিনি সে দেশের নাম করিয়াছেন “কর্ণবুল+_ এইশব্দ 'করণফুল' শব্দের 
পঅপত্রংশ । ১৪৮৫ খৃঃ অন্দে চীন দেশের মন্ত্রী চেং হো বাণিজ্য-সঘব্ধে কতকগুলি প্রশ্নের 
সমাধানার্থ স্বন্নং চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন, এবং ১৪৪৩ পৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ আরবীয় পৰ্যটক 
ইবনবতাতু চট্টগ্রামের জাহাচ্ছে চড়িয়া জাবা এবং চীনে গমন করিয়াছিলেন। ১৫৫৩ 
খু: অন্দে পর্ভুগিজ্গ নাই ডি চোন! (গোয়ার শাসনকণী) তাহার সেনাপতি দি নাত্নাকে চট্টগ্রামে 
তাহাদের একটা বাণিজ্য-কেন্দব্থাপনার্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যুরোপীয় নব-উদ্ভাৰিত 
বঙ্কচালিত জাহান্দের প্রতিযোগিতায় চট্রগ্রামের এই বিপুল জাহাক্স-িশ্্াশ কারবারটি 
১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে হততী৷ হইয়া পড়িল। চট্টগ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক জাহাঙ্দের মালিকদের 
নাম লোকে বলিয়া খাকে_-াহার! জগতের সঙ্গে প্রতিবোগিতা চালাইতেন। মুসলমান 
রাজত্বের শেষভাগে তাহার! ক্দীবিত ছিলেন--রঙ্গ, বসির, গুমানি মালুম, মদন কেরানি, দাতাবাম 
চৌধুরী প্রন্থতি জাহাজাধ্ক্ষদের কোন কোন জনের শতািক জাহান্দ ছিল। ইহারা 
হাৰস্মাদদিগের ব্মত্যাচারের সময্রে বৃহৎ নৌসঙ্ঘ লইয়া সর হইতেন। এই শ্রেণীবদ্ধ সাহা" 
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গুলিকে “ুপবহর' বলা! হুইত। বিনি হা্াবছিগকে জন করিয়া খ্যাতি লাভ করিতেন, 
তাহাকে “বহুরদার” বলা হইত । উনবিংশ শতাস্বীর কমাদিকালেও নাবিকগণের কেহ কেহ 
শীৰিত ছিলেন; শিক সঙ্গগর, নহমালুষ, রামমোহন জাঝোগা প্রভৃতি নাম এখনও শোনা 
বায়। রামযোহন দারোগার জাহাজ বাণিজাতরব্য লইয়া স্কটলগডের টুই বন্দরে গিয়াছিল। 
চট্টগ্রাম-নির্ণিত কতকগুলি জাহাঙ্গের বিবরণ সংক্ষেপে আমরা এখানে দিব :__ 

১ বালাম নৌকা ইহা পূৰ্ব নত বড় হইত, এখন আৰ তত বড় হয় না। সাধারণত; 
ইছারা ১৬ দাড়, পাল উড়াইযা চলে । ইহাদের যো বড় গুলি ২০, এমন কি ২৫, টন 
ধান বোঝাই লইয়া যাইতে পারে । কিন্ধ «* টনের অধিক মাল লইয়া ইহাদিগকে সমু্-পথে 
যাইতে দেওয়া হয় না। এই ক্ষিপ্রগামী বালাম নৌকা যয্াদির সাহাৰ্য বিনাও অনায়াসে 
ভারত-সনুযের উত্তাল তরঙ্গ কাটিরা চলিয়া যাথ। এক সময়ে ইহারা স্তি প্রকাণ্ড হইত। 

২। গোষা নৌকা--ইহাও অতি প্ৰাচীন । এই নৌকাগুলি সচরাচর অভি দীর্ঘ হয়। 
ইছারা সাধারণত: টাকি মাছের কারবারের জর ব্যবমত হয়। বর্তমান কালে ইহারা সমূজ্- 
পথে সোনাদিয়া, লালদিয়া, রাঙ্গাবালী প্রভৃতি বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে মৎক্তের কারবার 
উপলক্ষে যাতায়াত করে। এই নৌকাগুলি লৌহের পেরেক দিয়া ্াটকান হয় না 
“গল্পক” নামক বেত দিয়া নৌকার বিভিন্ন অংশ জোড়া নেওয়া হয়, এবং সেই বেতের 
সৰক্কাশে পপ্তামা” গুলি (ছি) দড়ি, কুলা, ধুন! প্রকৃতির দ্বারা এমন শক্ত করিয়া 
“আটকান হয যে, তাহাতে আলপ্রবেশের কোন সম্ভাবনা থাকে না। গোধা নৌকার ভিন্ন 
ভিন্ন অংশ খুলিয়া রাখা হয়। বধাকালে সেগুলি জোড়া দিয়া নৌকা! সমুাত্রার জন প্রত 
করা হয়; ইহাদের গলুই হা্গরসুখো করা হয়। বখন বর্ষাকালে সমুয্লপথ পর্যটন করিয়া 
বিপুল মতগ্তের পশার লইয়া শত শত গোধা নৌকা কর্ণছুলী নদীতে আসিয়া লগ করে, 
তখন সেই মং্তব্যবসায়ীদের আস্বীরস্বজন দামামা, দগড় ও ঢোল লিটা ও বালী বাঙ্গাইমা! 
তাহাদিগকে যেরূপ অভিনন্দন করে, তাহা একটা ধ্শনীয ব্যাপার । 

৩। গপ নৌকাগুলি অনেকটা বালামের মতই, প্ক লীক্দ প্রভাবে কতকটা রপান্তরিত 
হইয়া ও নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। 

৪। সারেঙ্গা নৌকা--কতকটা ভোঙ্গা বা সাল্টির ষত। এগুলি সমুগ্রে যাইতে সাহসী 

হয় না) একটি বড় গাছ কুঁদিয়া নির্িত হয়। 

*। সাম্পান-_নেকটা হাসের মত ক্ষতি, ইহা চীনা নৌকার ধরণে পরস্তত। 

৬। কোন্দা--চট্টগ্রামের স্রশযসমূহের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বৃক্ষ কুঁদিয়া এই শ্রেণীর নৌকা 

তৈরী হয়। ইহা বহ নাল লইযা যাতায়াত করে, নান্দিরা ইহ লগি দিলা ঠেলিযা চালাইয়া খাকে। 
এখন চট্টগ্রামের বাঙ্গালীরা যস্চালিত জাহান্দনি্্াণ শিক্ষা করিতেছে। মিঃ উইলিয়ামস 

এবং লেক্ষট্ক্ান্ট উইলসনের উৎসাহে ইহারা এই বিষয় শিখিয়াছে। উইলসন বালামীদের 
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অধুনা মাধব, কালীকুমার ও হ্বারকানাথ দ্ছাহান্দ-নির্্াণে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন | 
'্মামাদের স্বদেশী নেতাদের ইহারিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত, ছুঃখের বিষয় ইহাদের 
নাম পর্যন্ত অনেকেই জানেন না। 
পল্লী-সীতিকা-সাহিত্যে “নসর যালুষ” নামক গাখান্ ( পূর্কাবঙ্গ-দীতিকা, গর্থ খণ্ড, ১:৪৪ 
পুঃ ) জাহান্দ ও সমূদাত্রাসবন্ধ অনেক তব লিপিবদ্ধ হইয়াছে । মালুমেরা সমুদ্রপথের সমস্ত 
বিষয় অৰ্গত হুইতেন, তাহার! দীর্ঘ পর্যাটনের প্রান্তালে মানচিত্র স্খাকিয়া লইতেন এবং 
নক্ষত্র দেখিয়া দিক্‌ নির্ণর করিতে পারিতেন ॥ সায়েন্তা খর চট্টগ্রামে ব্মভিযান-প্রসঙ্গে 
চট্টগ্রামের ডিঙ্গিগুলির মে বিবরণ প্রদদ্ হইরাছে তাহা! কৌতুকাবহ ( পূর্কাবঙ্গ-দীতিকা ডষটব্য )। 
জাহাজের অংশগুলির বে নাম চট্টগ্রামে প্রচলিত আছে তাহার কয়েকটি এখানে 
দিতেছি বাক (80), কাহন (1০০1), ইরাক (৮০7), হ্থকানকিলা (৮০]০৷), দন্ত 
(০০৮0 ॥০৪t), রাস (190), মান্ধল (7৯51), মাস্ধলেৱ চালুতা (৮2৫ ০1110 77851), ইস্কা 
(৮৭৷৫en)।  *হরক্েহা ও কবর” নামক গাখার ( পুঃ গী:, ॥র্খ খণ্ড, ৯৬১৩+ পৃঃ ) নৌ-সৈল্ত 
লইয়া! জাহাজের বহর কি ভাবে যুদ্ধ কৰিতে যাইত, তাহার একটা উল্লেখযোগ্য বিবরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে। মুসলমানেরা কোরানবান্ী জাহাজকে অগ্রগামী করি! দৃদ্ধের অভিযান করিতেন। 
কোরানের পশ্চাতে ধর্স্প্রচারের অক্ৰিধি উপকরণ, যখা--গোলা, গুলি, কাষান প্রভৃতি জাহান্ছে 
বোঝাই ধাকিত। প্ৰাচীন ছিন্দু বানিজ্য সম্বন্ধ স্নেক কথা ৪৭+-৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে) 
গৃহ-নিষ্্াণাদিসখন্কে অনেক কথা প্রাচীন ৰাঙ্গল| সাছিতো পাওয়া বায়। কোন 
কোন পুরাণে এ সম্বন্ধে কতকগুলি স্বত্র প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের ডাক ও খনা এ বসিয়ে 
নীরব নহেন, হানে সুত্র বাঙ্গলার কৃষকগণের মুখে সুখে" পে 
হাস ( পূর্বদিকে জলাশর--তথার হংস বিচরণ করিবে ), উত্তরে বাশ, 
পশ্চিম ঘিরে, দক্ষিণ ছেড়ে, বাড়ী করগে ছেড়ের ছেড়ে ।” 
বংশীদাসের পশ্থাপুরাশে তারাপতি নামক কর্সকারবাজ্জের যে লৌহ-গুহ-নির্্াণের বর্ণন। 
আছে, তাহা পড়িলে কিরূপ সমারোহের সন্ধিত পুরাকালে আমাদের হর্্মাদি নিশ্মিত 
হইত তাহার একটা! আভাস চোখের সঙ্মূশে উপস্থিত হয়। এই স্বপতির! হয়ত ভিন 
দেশাগত ছিল, নতুবা স্থরধর ও লৌহকপ্ক্ারদের গল ন্মনাচরলীর বহিয়া গেল কেন? 
ইহার! কোনরূপ নোংরা কান্দ করে না, তথাপি ইহাদের ছন্তা পতিতের ব্যাবস্থা কেন? 
ৰংশীদাসের বর্ণনায় স্মপতিত্রেষ্ট তারাপত্তির ক্ূপব্্ণনা পড়িলে মনে হয় যে এইজাতীয় লোক 
বে ভিন্ন দেশবাসী, তাহার একটা সংস্কার কবির মনে ছিল। তারাপতি অবস্তা করিত 
চরিত্র, কিন্তু এই চিক যে শ্রেলী-নিষ্ছেশ করিতেছে তাহা এতিহালিক। 
“তারাপতি কর্মকার সকলের প্রধান | 
ধিক গুণ তার জানে সর্বকাম ॥ 
লীর্ঘ ীর্ঘ হাত পা, মাথার কাটা চুল। 
ডান হাতে হাতুর বাষ হাতেতে তুল ॥ 





ৃষধনিশ্ান॥ 
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পিঙ্গল মাথার চুল বেকা কাকলী । 
নাকে মুখে চক্ষে লাগিয়াছে কালী ॥* 
ইহার পর হাজ্গার হাজার কামার একত্র হইয়া সাড়ে সাত গলদ,” “নয়ন গল দীর্ঘ 
এবং “উভে নয় গজ” লৌহের ঘরখানি কি ভাবে গড়িযাছিল, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। 
বঙ্গে যে সকল কুটিরপিয়ের চর্চা হইত, তাহার কথা পূর্বেই লিখিয়াছি। বাণিজোর 
জনত বঙ্গের বন্জশি জগতের সর্বত্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ঢাকার মসলিনের 
কথা পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বঙ্গদেশের বাণিজ্জাশিমের মধ্যে "শঙ্খপিল্প" একাট প্রধান, 
ঢাকা নগরী ভাহারও শ্রেষ্ঠ কেজ। 
শখের কারবারটা প্রথমত; দাক্ষিণাতোই ছিল। শঙ্খ-শিল্পিগণ তথায় ‘পারওয়া' নামে 
অভিহিত হইত। ছুই হাজার বংসর পর্কের অনেক শাখার কাঙ্গ তামিল দেশের প্রাচীন 
রাজধানী কোরকাই এবং কারেলের রূপে আবি্কত হইয়াছে। বে ভাবে তথায় শখ 
কাটা এবং কাককাধ্যমপ্ডিত হইত, তাহাতে বুঝা যাক এই শিল্পীদের অগ্রশস্ত ঠিক ঢাকার 
শাখারীদের বাবজত হাতিয়ারের মতই ছিল। যালিক কাকুর কর্তৃক চতুর্দশ শতান্দীতে 
টিনিভেলি জেলায় হিন্দু-বাজ্ধানীধবংসের পর এই শিরিগণ বঙ্গদেশে ঢাকায় আগমন করেন 
বলিয়া ভীম ছে, হোবনেল বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির জারক্কালের মেময়রের ( memoir ) 
৪১১ পৃষ্ঠায় যে মত অত্যন্ত দ্বিধার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মত সমীচীন বলিয়া! মনে 
হয় না। এ সম্বন্ধে কোন এঁতিহাসিক প্রমাণ নাই। কিন্তু ঢাকার এই শিল্প যে এত 
আধুনিক তাহা মনে হয় না। হাতের শাখা বাঙ্গলা গৃহস্থ রমণী বহ পূর্কা হইতেই ব্যবহার 
করিতেন এবং সেই শাখা ৰে দুরদেশবাসী শিলিরা প্রস্থত করি! দিত, এমন মনে হয় না। 
[শিবের প্রাচীন ছড়ার বাঙ্গালী কবিরা দেবাদিদেবকে শীখারী সাঙ্গাইয়া গৌরীর সঙ্গে ছার 
দাল্পত্য-কলহের পরিকল্পন! করিয়াছেন। ছিন্ট ও বৌদ্ধ উভয় শ্রেণীর লোকেরাই শঙ্খকে 
তি পৰিত সামগ্ৰী বলিয়া মনে করিতেন বিজ্বাপতি ও চ্ডীদাসের সময়ে এদেশী মেয়েরা 
যে শাখা পরিতেন, তাহা দাক্ষিণাত্য হইতে আমদানী হইত বলিয়া যনে হয় না; “শঙ্খ কর 
চুর, বসন করহ দূর-_তোড়হ গজমতি হাররে"--বিস্ধাপতিয্ এই কবিতা চতুর্দশ শতাব্দীর | 
পুরাকালে বশ্য মহীশৃর, বেলেরি, হায়ড্াবাফ, স্নস্তাপুর, কর্ণাল। কাধিওয়ার, কৃষ্ণ, 
গুলদরাট প্রকৃতি নানা কোক্জে নীখার কাজ হইত। কিন্ত স্বরণাতীত কাল হইতে ঢাকাও 
ry এই শিল্পের একটি প্রধান কেন্ছ বলির! স্বীকৃত হুইবাছে। ট্যাক্াবনিধার সপ্তদশ শতাব্দীতে 
লিখিয়াছেন ঢাকা ও পাবনা ( অশ্বৰাদক ভুল করিয়া পাবনাকে পাটনা করিয়াছেন, 
_ এ. সোঁ, মেময়ার, ৪২৫ পৃঃ) এই ছই নগরীতে নান ২*-* শীখারী ছিল। ন 
আল ই 
০ ব্যবসায়ীরা উল nT অঞ্চলে সুললনানেরা 
চে, রিল ছিলি. 
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পূর্বপুরুষের! কোন্‌ দেশ হইতে ন্দাসিয়াছিলেন বলা! বার না। তাহাদের মেয়েদের বর্ণ 
“এত ফরসা ও দুখের গড়ন এরূপ বে, হারা খাটি বাঙ্গলাদেশের লোক বলিয়া মনে 
হইত না। গ্হারা বে বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিতেন, তাহাও কতকটা বিদেশী ভাবার 
মত, কলহের সময়ে তাহারা বে ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহা! কিছুতেই ৰাঙ্গলা বলিয়া 
মনে হইত না। আমি অর্ধ শতাব্দী পুর্বে বাহা কেশিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি। বর্তমান 


ঘরগুলি ; দাখারীদের, বিশেষ তাহাদের মেয়েদের অতিশয় ধবধবে শ্বেতনর্ণ; শখ কাটিবার 
একরূপ অন্তত লৌহের করাত এবং অপরাপর তব, নখ কাটার সেই একখের়ে শব্দ, বাহা লইয়া 
তামিল কৰি তাহার সমালোচককে পৃঃ পৃঃ কোন এক শতান্ধীতে ঠাট্টা করিয়াছিলেন, এই সকল 
বৈশিষ্ট্য লইয়া ঢাকার শীখারী সম্প্রদায-_বহুযুগ বাবৎ ঢাকা কোতরালীর নিকটে বাস করিয়া 
আসিতেছেন। তাহাদের প্রতোকের বাড়ীতে তখন একটি করিয়া কূপ ছিল; সেই কূপে গান 
এবং সেই গৃহে আহারাদি সমাপনপূর্কক দিনরাত তাহারা শাখা তৈরী করিতেন--ঠাহারা 
কদাচিৎ বাছিরে বাইতেন। এব প্রবাদ আছে বে যদিও বুড়ীগঙ্গার ঘাট তাহাদের গৃহ হইতে 
শ্ধ মাইল মাত্র দুরে, তথাপি অনেক অশীতিপর বৃদ্ধ বুড়ীগঙ্গার ঘাট কোখান্ধ তাহা! জানিতেন 
না। এ সকল প্রবাদ অবশ্যই অতিরঞ্জিত, কিন্তু ইহার মূলে এই সত্যটুকু নিহিত যে এই স্বীয়- 
কার্ণ্যে সম্পূর্ণ্পে নিৰিষ্টচিত্ত-সম্প্রদাত্ বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ঢাকা 
জেলার দাসর! গ্রামে ইহাদের এক কেজ্র ছিল। ইহারা পূর্বে অতিহবস্ম কাককার্ধ্য করিতে 
পারিতেন ॥ রেখাগুলি এরূপ স্থস্মতাবে টানিয়া বাইতেন ও তাহ! গাল! দিম এরপ স্রন্দরভাবে 
রঞ্জিত করিতেন যে, তখন শাখাগুলি অনাড়সবর হইয়াও একান্স হুকচি ও সংযত কলার 
নিদর্শন হইত। এখন নানান্মপ কাককার্ধা তাহাতে ঢুকিস্বাছে সতা, কিন্তু কাঙ্গগুলি আর 
সেরূপ বন্ধের সহিত হয় বলিয়া মনে হয় না । এখনকার শাখা বা; চুড়ি পূর্বের মত 
[হ্রচাকুরূপে কর্তিত হয় না, এখন বাহিরে নানাক্ধপ চিত্তাক্বক চিত্র অদ্কিত থাকে, কিন্তু 
ভিতরটা উচুনীচু ও খুব ভাল ভাবে কাটা হয় না। কিন্ত অর্ধশতান্বী পূর্বের ভাল শাখার 
পৰ্চাদ্ভাগ নিখু তভাবে সমতল হইত । 

হরনেল সাহেব লিখিয়াছেন, এক সমর ঢাকার শাখার ব্যবসায়টার অবনতি আরম্ভ 
হইয়াছিল। বিলাতী বেলোয়ারী চুড়ি ও বিছেন পাট্যারনের গহনার প্রতি রাগের অন্ত 
বাঙ্গালী ভদ্ৰখরের মেত্রেরা আর শাখার প্রতি বেলী আকৃষ্ট হইতেন না|; কিন্ত স্বদেশী ব্যাস্ত 
হওয়ার পর হইতে মেয়েরা আব বিলাতী চুড়ি পরেন না, সাবার শাখার প্রতি আগ্রহ 
ৰাড়িয়াছে ; একক আবার এই শিল্প জাগিত্বা উঠিয়াছে। 

১১৭ 








ক বৃহৎ, বঙ্গ 


৯৯৫ হইতে ১৯১৮ পৰ্যন্ত বিলেশ হইতে কলিকাতায় শ্ধের আআামৰানীর নিয়লিবিত 
ফান্দ ছরনেল সাহেবের প্রবন্ধে প্রুধ হইয়াছে: 





eee ee eee ee 
সিংহল হইতে 

৯৪৪২৯ awe Vee, ৮১২২৩, ১৮a, 

মাহা হইতে = 

Soe omen eA 2৪১২ পি 
ব্রিবান্তুর হইতে 

>» শুক ৭৯১ শর চি 
তাই হইতে 

রর ২০০০২ ৪৯ 

মোট ১৮৫৩৮৭১ ২৩৮৭৬৯২, হপ 





এই তালিকায় দৃষ্ট হয় শাখার চাহিদা এদেশে বাড়িতেছে। ইহা একটু শু লক্ষণ। 
ছঃখের বিষন্ধ পৰী এই বিপ বৎসরে ব্যবসারটি কিকপ গাড়াইয়াছে তাহার হিসান 
সআামাদের কাছে নাই। 

খাননে লীগ! বে সকল কাকা চলেছে জার লা নিযে দি 


বি । তাহাতে কোন পৌরাণিক শেবলীার চি কা হইত এখনও সেই দেবতাদের 
 ক্ষোদিত শস্মরেখার অন্দরতাবে অত চিতরযুক্ত শাখ কোন কোন দেবালরে পাওয়া 
॥ একটি চিন দেওয়া হইল। Sate abet নব? 








শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯০১ 
(২) শচ্ধের জ্গাত :--তিত্পুটী, বামেশ্বরী, কান্দী, দোকানী, মতি-হালামত, পাটী, 


(৩) শচ্মের ছারা কি কি তৈরী হয় -_শাঘা, আতরদানী, নালা, এসট্ে, সেক্টাপিল্‌, 
ঘড়ির চেন, ক্দাংটি, বোতাম, রুশ, ব্যাংগেল, ব্রেস্লেট, পো, ক্ষমালঙানী, জলশন্খ, বাচ্মপঞ্খ । 

(৪) শাখার নাম: 

প্রথম যুগ--গাড়া ( ২ গাছা হইতে ॥* গাছা পরান )। 

মধ্য যুগ--সাতকাশা, পাচদানা, তিনলানা, বাচ্চাদার, সাঙ্গাৰালা, আউলাকেনী। 

বর্তমান যুগ__সোণা বাধানো, টালী, লাইনমোড, চিন্তরজন, পানবোট, মোড়ানো, 


ৰঙ্গদেশ  বন্্রব্ধন-পিযের জন্মদুমি। বসোরার যেমন গোলাপ, ছিমালঘের বেমন 
দেবদারু, বস্্বর্নশি্প তেমনই বঙ্গের নিক্্ব। এক্ষেত্রে বাঙ্গালীর 
প্রতিদবন্বী নাই। 
এদেশে এককালে চরকা মেয়েদের হাতের অপরিহার্য আয ছিল, বেসন বিষ্ণুর হাতের 
সুদর্শন চক্র । এখন উহা মহাস্মা গান্ধীর হাতে উঠিয়াছে। চরকা কথাটা ‘চক্র’ কখারই অপলংশ 
ঃ বলিয়া যনে হয়। উহার ন্দাকারটা কতকটা স্বদর্শন চক্রেরই মত। 
boi পূৰ্দাকালে রাজার রানী হইতে লীনতম কুটবস্বামিনী সকলেই চরকায় 
স্থতাঁ কাটিতেন। বাঙ্গলার ব্রত-কখার অনেকগুলিতেই চরকা দিয়া সুতা কাটার কথা 
আছে। যোড়শ শতাব্দীতে সুসঙগহর্গাপুবের রাগী একদারাঙ্গাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমাকে 
কেমন ভালবাস?” রাঙ্গা জগানকীনাথ সাহার ভালবাসা সম্বন্ধে নেক কথা বলিলেন। রাণী 
কমল! মাথা হেলাইরা বলিলেন, "আমার মৃত্যুর পরে তুমি দ্বানসাগর শ্রাদ্ধ করিলে, চিতাত 
মঠ দিলে, আমি তো আর তাহ! দেখিতে আসিব না! আৰি জীবিত থাকিতে খাকিতে 
কি কি করিতে পার, নামি দেখিতে চাই" বাজ! বলিলেন, “তুনি বা বলিবে ভাই করিব” 
রাণী বলিলেন, “বেশ, নানি সাত দিন সাত রাত ধরিয়া চরকায় ‘এক টাকিয়া' সুতা কাটিব, 
সেই সুতা বটা দীৰ্ঘ হইবে, সেই মাপে তুনি আমার জন্ত একটা দীন্ি কাটাই দিবে 
কাহার নাম রাশিবে “কমলা-সায়র’।” কমলা! সায়রের কতকাংশ এখন সোনেশ্বর নদের গর্তে, 
_ৰাকী অংশ এখনও বিস্মান। সেই দীখিসংক্ৰান্ত ছর্ঘটনা এবং রাজ্জী কমল! দেন্ৰীর 


ববান-পিলপ। 








৯৩২ স্বহৎ বজ 
শোচনীয় মৃত্যু সে ্বনেক শলীগীতি এখনও সে অঞ্চলে প্রচলিত, তাহাদের ছুইটি আমি 
প্রকাশ করিয়াছি ( পুঃ গীঃ, ওর ও চর্খ খঞ্)। 

“চরক! আমার ভাতার পুত, চরকার দৌলতে ন্দামার হয়ারে হাতী বাধা,” প্রকৃতি 
র্থ-বাচক প্রবচন এখনও পাড়াগীয়েৰ মেয়েদের মুখে সুখে শোনা ঘাত্ধ। সেয়েরা চরকার 
ভাৰে এতটা! অভিক্ৃত ছিলেন বে, চারের কলঙ্কটাকে “চাদের মা বুড়ী চরকা কাটিতেছে” এই 
ব্যাখ্যা করিয়া ছেলেদের বুঝাইতেন। চরকার সুতা এত সরু হইত যে এখনও তাহার 
বে নয়না পাওয়া বা, তাহাতে আশ্চর্য হইতে হয়; অথচ চরকার ব্যবছার তো এযুগে রান 
উঠিয়া গিয়াছে । এখনও বিক্রমপুরের বানশের যেরের! চরকার সুতায় এরপ হুল্ষ পৈত! তৈরী 
করেন বে, চার দ্ডী পৈতার চার পাচটা একটা বড়-এলাচের খোসার মখো অনায়াসে পুরিয়া 
রাখা বায়। ন্সামি যখন ঢাকা কলেজে পড়িতাষ, তখন আমার এক বিক্রমপুর-নিবাসী 
সহপাঠী ৰড়-এলাচের খোসার মধ্যে পুরি! তাহার মাতার হাতের 
কাটা চারিটি শৈতা ছ্ামাকে উপন্থার দিয়াছিলেন; সেই চারিটি 
শৈতান্ধ ২৪* হাত সুতা ছিল। সেই সুতা মাকড়সার জালের যত 
হুক হইলেও বেশ শক্ত ছিল, আমি তাহা বহুদিন ব্যবহার করিঘাছিলাষ। 

বাঙ্গলার চরকা ও বাঙ্গলার হুভা বাঙ্গলার গৃহপুলির এরূপ অপরিছাধ্য অগ্ীয় 
উপকর হইয়া পড়িয়াছিল যে, পোকে কথাবার্তা, উপম! দেওয়া প্রকৃতি সমস্ত বিষয়েই এই 
চরকা ও হুতার উদ্যাপন করিত এমন সকল ব্যাপারে সভার 
উল্লেখ ও উপমা দেওয়া হইত, বাহ! এখন অস্তৃত ঠেকে) কিন্ত 
(সেইভাবের গায়োগ দ্বারা বুঝ? দায়, বাঙ্গলার সুতার কারবারটা কত প্রিয় ও বহুল পরিমাণে 
প্রচলিত ছিল। একটি প্রাচীন বৈক্ণবগান এইকপ = 


*( সে হাটে ) বিকায় নাকো! দন্ত তো 

বিনা তাতি নন্দের সত ॥ 

সে হাটের প্রধান পাতি, প্রজাপতি পঞ্পতি, 
আর মত আছে ভাতি--তানের শুধু যাতায়াত ॥” 


7. কিন্ত পুরুষের! চরকা। কাটিতেন নাঁ-তাহ! ভাহাবের অপমানের বিষয় ছিল। গর্থের 
পূর্কাভাগে দেখাইয়াছি, বদি কোন সেনাপতি যুদ্ধে অক্ষমতা দেখাইতেন, তবে রা! প্রায়ই 
ওাহাকে অপমান করিয়া বলিতেন, “তোমার আর যুদ্ধে বাইয়া কাজ নাই, তোমাকে 
“একখানি চরকা পাঠাই দি /” বঙ্গদেশে চরকার পাট উঠিয়া গেলেও আসামের মেয়েরা 
এখনও চরকা ছাড়েন নাই; তাহারা রেশমের উপর এখনও যেজপ সুস্ম কারুকার্য্য করেন, 
তাহা অতি স্বন্দর ॥ চানরের উপর কক্কা বড়ই শোভন হয়। বড় ঘরের মেয়েদের হাতের 
সাঙ্গ দেখাইয়া বরপক্ষকে সন্ধট করিতে হয়, তবেই ভাল বিবাহ হয়। বাঙ্গলার মেয়েরা 
এখন বিলাতীর নকল করিছ! ‘লেল’ তৈরী করেন এবং বাহ কচিং ব্যবহারে লাগে তাহাই 


একট 
আলে হও গাজা 


শালার সুতার খাবলা। 








শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৩৩ 
রচনা! করি বাহাছরী লইতে চোষ্টত হুন। কিন্ত ্দাসামের মেয়েরা ভাল রেশমে নিত্য 
আয়োজন বস্তাদি বন্ধন করিয়া পাকেল। 

কার্পাস দ্বার! বন্ত্বরন ভারতবর্ষে যে কত প্রাচীন, তাহা নির্শয় করা কঠিন। াশ্বেদের 
প্রাচীনতম অংশে গ্রাতিদের স্তরের উল্লেখ ন্দাছে (“হে শতকুকু, ছু চোগ্জলি বেকুপ ভাতিদের 
কতা খাইয়া ফেলে, হন্চিন্তা মাকে তেমনই খাইয়া ফেলিতেছে-_১*৫-৫৮ )1 এই গ্োকের 
ইঙ্গিতাখ_গাতির! সেই প্রাচীন কালেও সুতার মাড় দিত। সু পুঃ ২** বৎসর পূর্বে 
গ্রীকেরা ভারতীয় কার্পাসের কথ! জানিতেন। ষ্টাটিটিয়াস (9+117,) কার্পাসকে পকার্বাসম” 
নামে উল্লেখ করিয়াছেন ॥ নদে, ফর্বেস্‌ ৰয়েল (J. Forbes Royle, M. 1১, F. R. 5.) 
তাহার "ary ॥is৷০৮y ০ 0০০০” পুস্তকে লিখিকাছেন, "গ্রীকেরা ঢাকার মস্লিনের কথা 
বিলক্ষণ জানিতেন, তাহারা বন্থশিজের সর্ধোৎ্রুষ্ট বলিত ইহাকে নির্দেশ করিয়াছেন এবং 
“গ্যাঞ্জোটিকা' নাৰ দিয়াছেন, যেহেতু ইহা গঙ্গার উপকূলে প্রস্তত হইত (১২+ পৃঃ)।” বাঙ্গালী 
শিল্পী যে এ বিষয়ে জগতে অপ্রতিধন্বী--তাহা| সকলেই একবাকো স্বীকার করিয়াছেন। 
প্লিনি হইতে আরম্ভ করিয়া ডাকার উরে (1). 1179) এবং টেইলর পর্যন্ত বহু লেখক ঢাকার 
দল্লিনের শেষ সুখ্যাতি করিৱাছেন। 
্লিনির সমস বাঙ্গলার মল্লিনের নাম ছিল “কার্পাসিযাম” ; এই শব্কটি সংস্কত ‘কার্পাস* 
শব্দের 'অপত্রংশ। সতীতকালের মস্লিনের সর্বশ্রেষ্ঠ কেঙ্, ঢাকার ন্দদূরবন্তী ভাওয়াল 
পরগনার অন্তর্গত “কাপপিয়া” এখনও এ নামে পরিচিত। 
বাইবেলে এই মন্লিনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় ( ইঞ্দেকিল, ১৯ অধ্যার, ১+, ১৩ এবং ইসিয়া, 
এ অধ্যায়, ২৩)। 
গ্লিনি লিখিয়াছেন, “রোমের মেয়ের! মস্লিনের ভান করিয়া স্বীয় নগর অবশ্বব সাধারণের 
বিলক চক্ষের নিকট উপস্থিত করেন "_"A dress onder whose 
slight veil our women continue to show their shapes 
to the public.” 
ডাক্তার উরে বলিয়াছেন, “রোমের পূর্ণতষ খরশবর্ধোর সুগে ঢাকার মস্লিন তথাকার 
মহিলাদের সর্কপ্রধান ও প্রস্থ বিলাসের সামগ্রী ছিল (Cotton Manufactare of Groat 
Britain by Dr. Ure) | ইয়েটস্‌ লিখিয়াছেল, ভারতীয় কার্ণাস খৃষ্ট জন্মিবার চুইশত বৎসর 
পুর্বে গ্রীসদেশের বাজারে প্রচলিত ছিল । (Tesitriam Antiquorum.) 
ু্িনেলের পৃুস্তকেও মস্লিনের প্রপংসাহ্থচক উল্লেখ দৃষ্ট হ্ছ। প্রিনির লেখাতে পাওয়া 
NE 2 খায় যে বজ্গদেশের ঢাকানগরীই এই বস্তের সর্বশেষ কেন্রকৃমি ছিল। 
সমস্ত জগতে সুপ্রাচীন কাল হইতে ইহার ব্যবহার ও আদর হইত। 
বাল পাগলা একদিকে চীন, অপর দিকে তুলি সার, ইনি 
এবং পারস্কদেশের সহ্বিত এই বাশিল্জা চলিত ; ইহার কিছুদিন পরে 
প্রভেন্স, ইটালী, ল্যাংপ্ধই ভক এবং স্পেন দেশে চাকার ষস্লিন প্রেরিত হইত (১০২০, 









৯৩৪ বৃহৎ বঙ্গ 


রঙ্গপুর সানিতা-পরিষৎ পাত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ঢাকার মন্লিন লিক প্রবন্ধ--আবছল আলি )। 
ইন্ি্টের বিখ্যাত রাঙ্গা এাস্টোনিও তাহার সৈলতলিগকে “কাবাসাম” বক্র উপন্থার দিতেন 
েভারনিয়ার লিখিয়াছেন, মহন্মদ ক্ছালিবেগ ভারতবর্ষ হইতে পারক্থদেশে ফিরিয়। রাজ! 
চাসেফিকে একটি নূলাবান্‌ প্রস্তর-খচিত বৃহৎ ভিত্বের মত পুত্র নারিকেল উপহার দেন, 
ইহার মধ্যে ৬: হাত দীর্ঘ একখানি মস্লিন কাপড় ছিল; উহ! এত পাতলা বে হাতে 
রাখিলে আলে) কোন জিনি হাতে আছে বলিষাই মনে হইত না। 
য় ববিতীয় পতান্দীর শেষভাগে এবিয়ান ঢাকার মস্লিনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, 
(Periplas of the Erytbrean ২৩০) | নবম শতাব্দীতে হুইজন চীন পর্যটক ভারতবর্ষের 
বিবরণ সন্ধে একখানি পুস্তক লিখিযাছিলেন (Account of India and China by Two 
Mabammedan Travellers. | এই পুস্তকের সন্ধান করিয়াছেন আবিব তিও ইছারাৎ। 
টেলার সাহেব তাহার ‘টপোগ্রাক্ষি স্মৰ ঢাকা" গ্রন্থে (১৯৩ পৃঃ) লিখিয়াছেন--“উক্র হই মুসলমান 
লেখকের মতে ঢাকার লোকেরা এষন চযৎকার কার্পাস বাহ প্রস্তত করে যে জগতের সরূত্র 
আহার তুলনা হইতে পারে না। গোল আনাবে এই বুলি রক্ষিত হয় এবং ইহার একখানি 
এত স্থন্ম যে একটি অন্তুরীয়কের রক্তপথে সমস্ত কাপড়খানি টানিয়া আনা যায়।” প্রফেসর 
উইলসন লিখিযাছেন “৩০. বৎসর পু ছিন্ুগণ বাশি জগতে রতি ছিলেন” 
(0507০080090 to Rigvada 88০00) 1 কুলভা নামক একখানি ভির্কাতীয় পুন্তকে 
০ হু লিখিত আছে ০৪ 10809 নামী এক বর্স-বানিকা 
দরে মল্লিন পৰি বাহির হইছিলেন বলিয়া তিনি উলঙ্গ হওয়ার অপরাধে 
্মভিযুক্তা হইয়া ক্দপমানিতা হুইয়াছিলেন। গ্রীসের লেখকগণ 
প্রাচীনকালে তথাকার তরুণ ও তরুণীদের এইরূপ বত ব্যবস্থারের নিলক্ছতার জন ভীত্রভাবে 
নিন্দা করিয়াছেন টেলর ফুঝোপীয় প্রাচীন লেখকদের হত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন বে 
ভাছাদের মতে “চাকার মস্লিন মানুষের হাতের তৈরী নছে--উছা পরীদের হাতের কান" 
(১৯৩ পৃঃ)। একদা যস্লিন-পরিহিত| রাজকুমারী জেবউদ্লিসাকে দেখিয়! তাহার পিতা 
আরঞ্জেব উলঙ্গ মনে করিয়া ভৎপনা করাতে কুমারী বলিয়াছিলেন, “মামি কাপড়খানি 
পাবার দুাইসা পরিয়াছি "এই সাড়ীখানি ২+ গন্ধ লব্বা ছিল, ইহার গজন প্রায় ১ 
আউন্স (Bolts Consideration ov the Affairs of Indin, P. 206) সঙ্জাজী নূরজাহান 
এইকূপ বস্তের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তাহার সহচরীরা মসলিন পৰিধা সাহার নিকট উপস্থিত 
হইতেন। মোগল ল্াটগপ এই যললিন বনের প্রচার সমন্ধে একটা 
বাহানেন জৎসাহ।  ধ্যাৰ্িত ছিলেন যে কোন কোন সমাট এই বত বিদেশে পাঠাইতে 
₹ নিবেন করিয়া আইন প্রচার করিয়াছিলেন। সপ্রদশ শতাঙ্গীতে নুরে গন্ষচি ও 
ক্যাসানের প্রতি 'অত্যনিক স্মঙ্ছরাগের ফলে ভ্ঞারতববী সমন্ত প্রধান নগরে সন্ান্তদরে মস্লিন 
বিশেৰরূপে নানু হইয়াছিল। 











শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯০৫ 


বিপুরেরগণ এই বের উৎসাহ দি ইহাকে কণকিত বাচাই রাবিয়াছিলেন। +19/09৯ of 
Ancient ০০ Middle Aue" নামক পুপ্তকে মিসেস ন্যানিং লিশিষাছছেন__নবালে উপর 
বিছানো! একখানি সদর মসলিন এক গা বাসের সঙ্গে বাহির! ফেলিছাছিল; এই জক 
সেই গাভীর মালিক নির্াসন দণ্ডে দঞিত হইয়াছিল। ইত্ডিহাস লেখক কাকি খা মোগল 
রাজ-শন্ত:পুরে মস্লিনের আনর সম্বন্ধে অনেক কণা লিখিছাছেন:; তাহাতে দেখা বার, এই 
বগ্রশিজ রাজাবাদসাছের কতট। মনোযোগ এবং অস্তুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ইল্পিরিছাল 
গেজেটরার হইতে (১৯-৫ পৃঃ) নিলিশিত বিবরণ ভর কুল আলি লা সংগ্রহ 
করিয়াছেন ( রঙ্গপুর সাহিতা-পরিবৎ-পহিকা, ১০২, ১ম সংগ্যা, ৩৯ পুঃ) ৯৮৭১ প্রঃ 
অন্দের প্রদর্শনীতে ঢাকার মস্লিন জগন্জের যত বন্শিযের নুন! পাওয়া গিয়াছিল, তন্মখো 
বহুগুণে শ্রেষ্ঠ বলিছা অবধারিত হইয়াছিল; অধ্যাপক কুপার এই প্রদর্শনীর বিষরণে এই কাৰ 
উল্লেখ করিযাছেন। ১৮৫১ খৃঃ বন্ধের প্রদর্শনীতে ভাল যস্লিন একটু ছচ্গাপ্য হুইরা 
পড়িয়াছিল, অনেক আছাসে কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল । ১৯৯১ খৃঃ অন্ধের প্রদর্শনীতে 
উৎকৃষ্ট মল্লিন “শিমের জয্বচিহ্ন" নাম দন করিযাছিল, তখন উহা একটা হচ্াপা 
হইয়াছিল বে ঢাকাত মাত্র একৰর ঠাত্তি উহা বরন করিতে পারিত। লঞ্জনের শিলপশালা 
একখানি মন্লিন রক্ষিত ছিল, তাহ! দৈ্ে বিশ গন্দ ও প্রন্থে এক গঞ্জ এবং তাহার ওজন 
৭২ আউন্স ছিল। 15501931509. নামক গ্রন্থে ডা” এক. ওয়াটসন জগতের 
সমস্ত ৰত্তের সঙ্গে তুলনা করিয়া ইহার স্প্রতিদধন্মত্ব স্বীকার করিয়াছেন । তিনি লিখিছ়াঙেন, 
শুধু গুণে নর-_এবপ সুস্ম কাপড় যে এতটা টেকসই হইতে পারে তাঙ্া ধাংপার শতীত। 
১৭৭৬ খৃঃ অন্দে একখানি মন্লিনের ৬* পাউণ্ড সুলা ছিল, জাঞাদ্দীরের সময়ে একখানি 
উৎকট মস্লিন (আাৰরোান ) ৪** পাউও সুলো বিক্ৰীত হইত ॥ 

উনবিংশ শতান্দীর প্রথমভাগে এই মন্লিন ঘুঝোপে বিশেষত: ফ্রান্সদেশে প্রত পরিষাণে 
রণ্ডানি হইত। ১৮১৭ 'অন্দে কেবল ঢাক! হুইতেই এককোটি খবাহাপ্গলক্ষ টাকার যস্লিন, 
রপ্তানি হইযাছিল। ভারত-নিপ্দিত সাধারণ বারও সুরোচপ বেট কাটুতি হইত। 

প্টপোগ্রাফি অৰ ঢাকা” পুস্তকে লিখিত আছে, ১৯* হাত লদ্বা একখানি যস্লিনের 
ওজন ছিল মাত্র & তোলা) ১৮০০ সুষ্টানছে অবনতির লমরও 
লোনাধগীতে নিন্মিত একখানি ১৭৫ হাত দীর্ঘ মস্লিনের 
৪ তোলা মাত্র গুক্ছন ছিল। পুর্কে ঢাকাত ইহা হইতেও অনেক 
হথন্ম মস্লিন নিৰ্মিত হইত। 

ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পদ্ম ও মেঘনা এই নৱননীত সঙ্গবন্থলে ১৯৬০ বর্গমাইল পরিমিত তূখণ্ডে 
সৰ্ক্দোহক্ৃষ্ট মস্লিন প্রস্থত হইত, ইহাদের কেন্সস্থান কাপাশিছা এখন তাওয়ালের জঙ্গলে 
পৰিব্যাপ্ত । ঢাকা, সুক্াপাড়া, সোনারগী, ডেমরা, তিতবন্ধী, বালিযাপাডা, নপাড়া, মৈকুলী, 
বহারক, চরপাড়া, বাশটেকি, নবিগজ্, সাহাপুর, ধামরাই প্রকৃতি স্থানে মস্লিনের স্তি 
এখনও ভাতির| বহন করেন। তাহার) হয়ত তুলিহা গিদ্াছেন যে, এককালে তাহাদের 


১৭* হাত মসলিনের 
গন & তোলা। 





৯৩৬ বৃহৎ বঙ্গ 


পূর্কপুরুষেরা অগ২ং জয় করিয়াছিলেন এবং শিল্জগতে তাহারা রাঞ্চক্রবর্তীর আসনে 
সমাসীন ছিলেন। 

যেখানে পল্থা, যেগ্না ও ধলেশ্বরী বিরাট্‌ জলরাশি লইরা বহিয়া যাইতেছে, যেখানে 
নিৰ্মল সৌরকরোন্ছল আকাশ এ নবনদীর যতই দিগন্স প্রসারিত, যেখানে ভিলা বাহিয়া 
ছেলের! তাহাদের অবাধ প্রহর ছোতক ভাটিগাল গান গাইয়া আকাশ বাতাস ও জলরাশির 
স্তরে স্থর নিণাইরা থাকে--সেই রাজোর তন্তুবা্গণ আকাশ, তৌত্র ও ছ্যোৎঙ্গার বর্ণ রিয়া 
রাধিয়া, জলরাশি ও মনের স্বচ্ছতা লইরা -শ্রোতেঃ প্রবহমাণ গতি দাত করিয়া বশিের 
বর্ণ, স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্য্য পরিকল্পন। করিয়াছিলেন, তাহা যে “ৰত্তের স্ব”, “বিজয় চিপ, 
“পরীগণের লীলা”, *গন্ধাশিশির”, *প্রবহষাণ নীরা", "গঙ্গাজলী”, “েখডুখুর", “বাতাসের 
জাল” প্রভৃতি নামে পরিচিত হইবে, তাহাতে বৈচিত্রা কি? 

মাড্রাজ্গের অন্তঃপাতী নছলিপাতন বন্দ হইতে বিদেশীয় বণিকেও! এই বর মুরোপে 
চালান দিতেন। এই মছলিপ্তন হইতে “স্লিন' নাম বাঙ্গলার কার্পাস বস্ত্র গহণ 
করিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন তুরস্কের সমাটেরা বাঙ্গলার 
এই কাপাস বে পাগড়ী পরিতেন, এন তথায ইহার চাহিদা 
খুব বাড়িয়া । সপ্তদশ শত্তান্দীতে যখন প্ুগীজ জলঃহ্যাদের 
ভয়ে বঙ্গোপসাগরে যাতায়াত কঠিন এ অস্তব্ধা-জনক হইয়া উঠে, তখন তুরগ্থের রাজধানী 
যোস্ল নগরের বন্ু-নিশ্থাভার! বের বন-শিমের আঅঙ্জকরণে একরপ সস্মবন্ত তৈরী করিতে 
আরম্ভ করেন। সেই নাম হইতে ‘মল্লিন' শব্ধের উহ হয়। আমানের মনে হয় যছলিপত্ন 
নাম হইতেই যস্লিন নামের উদ্ভব বেনী সম্ভবপর | 

মস্লিনের নিম্লিশিত প্রকার ভেদ পরিদষ্ট হয় (১) কুনো--ইহ্া ঠিক মাকড়লার 
জালের মত সস্ম_ইহ! পরিলে কোন কাপড় শরীরে আছে বলিয়াই মনে হইত না। 
(২) কং ইহাও খুব সথস্ম। (৩) সরকার আলি--নবাব বাদসাহেরা এই বস্ত্র পরিধান করিতেন, 
ইহা যেমনই সুন্ম তেমনই শক্ত হইত,_ষ্ঠাতিদের উৎসাহের জন্ত এই বস্তরের ব়নকারীদিগকে 
সরকার হইতে জাঙণীর দেওয়া হইত। (৪) খাসা--ইহাও সহুস্মে ঘন-সর্িবি্ট তরে প্রত 
হইত । সাইন আকৰরিতে ইহা ‘কলাক’ নামে অভিহিত হইয়াছে। সোনারগায়ে উৎকট 
খাসা লিশ্দিভ হুইত। (৫) সবনস্‌ ( সান্ধা শিশির ) নামেই ইহার পরিচত্ন_শিশিরের মতই 
ইহা স্বদ্ধ এবং সন্ধ্যার মতই ইহার বর্ণ। (৯) আৰগোয়ান (প্রবাহিত জল-শোত ), ইছা 
পরিধান করি জেবউদ্রিসা পিতার নিকট উপস্থিত হইলে আরঞজেব ওাহার ককাকে উলঙ্গ 
ত্র করিয়| ভগন! করিয়াছিলেন, কিন্ত রাঙ্গ কুমারী সাত বেড় দিয়া কাপড় পরিযাছিলেন। 
আবছল আলি +* বেড় লিখিয়াছেন--ইহা স্পষ্টই তিরজন | 

ইহা ছাড়া তাজেব, সরবন্দ, বদনখাস, আলাবালে, সরবতী, তরন্াম, কুমীস, তুরিয়া, 
২ আক, চারখানা, বলনল-খাস ও জ্ানকানি প্রনৃতি বহু প্রকারের সন্লিন প্রস্তুত হইত। 

 টেলরের টপোগ্রা্ী পৃপ্তকে এই সকল বহর সত-সংখ্যা, ব্যবহার, ওজন, নলয প্রতি বিধযে 


মলিন নামের উৎপত্তি 
ও পারছে 








শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৩৭ 


অনেক কথাই লিখিত হইরাছে। ঢাকার ইতিহাস লেখক অবুক্ত বতীন্্রমোহন রায় 
তাহার উৎকৃষ্ট গ্রস্থে এই সকল বিবরণ বিস্তারিত ভাবে সন্ধলন করিয়া আলোচনা করিছাছেন 
(১৫৪-২২৪ পৃঃ )। ঢাকাই মস্লিনের বে সকল শ্রেণীর বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহার 
অনেকগুলির ক্মাধার সস্মুভের আছে, বণা_ল্গামদানী বধের মধ্যে, তোড়াদার, কারেলা, 
বুটিদার, তেরছা, অলৰার, পার্নাহাজ্ছার, মেল, ছুবলিজাল, ছাওয়াল, বাল আর, ডুরিয়া, গেছা, 
সাবুরগ প্রকৃতি নানা প্রকার ভেন দুষ্ট হইয়া থাকে। ডাকার মোটা! কাপড়ের এক সময়ে খুব 
“আদর ছিল, বখা__বাক-তা, বুদ্ি, এক পাটা ও জোর, হথনথাম, নু, কসিদ!। মস্লিনের ছিটও 
পূর্বে নানারকমের ছিল। ষখা-_নন্দন-সাহী, আনার-ানা, কবতুর খোলী, সাকুতা, পাছাদার, 
কুন্তিদার প্রন্তৃতি। এই যুগে সেই স্বপ্ন ভাগ গিহাছে, এ দেশের কৌন, পারিজাত, 
চিন্তামণির মতই সেগুলি নামে মাত্র পরিণত হইয়াছে। অবনতির দিনেও ১৮** খৃঃ অন্বে 
+ তিঙ্তৰাদিতে ১৫০০০০১ 
টাকার মন্লিন প্রস্ত হুইযাছিল। ১৮৪৬ খৃঃ অন্দে ঢাকাত ১৫০, সোনার গাঁ ও ডেষরাতে 
2০", তিতৰদ্দিতে ১+৬* এবং নুড়াপাড়া, আৰদল্পা পুর প্রতৃতি স্থানে +*__সকল সমেত 
৪১৮" খানি তাত ঢাকা জেলায চলিত । বতীন্্ৰবাবু নবাবী আমলের বস্তের [চাহিদ। ও 
বিক্রয় সমন্ধে নিয়লিনিত হিসাব দি্াছেন, ইহার অনেক কথাই টেলরের পৃস্তকে পাওয়া 
বাইবে। ১৮০ খৃঃ শন্দের তালিক| এইক্রপ : 

শরিমীর বাদপাহের জন্জ সাদা ও বুটাদার মসলিন ও চৌশয-খচিত বস্ত্র ১,০০২ 
(নার্কট যুক্ত), মুসিদাৰাদ নবাবের জক ৩.*-০--, জগৎশে্ের জন্ত ১৫ 
নত ১ পাঠান ব্যবসায়ীদের জন্তা ১৪. 
ব্াবসায্বীদের জর ১৫. 
ব্যবসায়ী ২০২০০০২, ফরাসী ব্যবসায়ী «* 
(১৮৯ পুঃ)" 

৯৭৫৩ খৃঃ অন্দে ২৮৫০-০ টাকার বগ্র বিক্রয় হইযাছিল। ১৭৮৩ খৃঃ অবে ঢাকা 
হইতে ৫০১-১০০১ টাকার বস্ত্র বিদেশে প্রেরিত হয়। ১৭৯৩ পৃঃ জন্যে ১৩৮২১৫৪২ 
সূলোর বস্ত্র ঢাক! হইতে বিদেশে রপ্তানী হইঘ্াছিল। ১৭৯৯ খৃঃ অন্ধে ১৩৬২৬১৮ ৬/২ 
সুলোর বন্ধ ঢাকা হইতে নানাস্বানে প্রেরিত হইয়াছিল। 

ইংরেজরা অনেক কল-কআ! করিছ়াও ঢাকার এই অপূর্ব বন্ত্-শিল্পের সহিত প্রতি- 
খোগিত করিতে পারেন নাই । ওয়াট্পন লিখিস্রাছেন, “Vith all our machines and 
wonderful inventions we have hitherto been unable to produce fabric 
which for fineness or utility can equal the ‘woven air’ of Dacca.”— আমাদের 
সমস্ত ৰত্ন এবং নানাবিধ অত্যাস্চধ্য উপাত্বগুলি দ্বারাও আমরা এপর্যন্ত কি ব্যবহারের 
পক্ষে উপযোগিতান্ কি চারুশিল হিসাবে ঢাকার এই “হাওয়ার ইন্্জালে”র সমকক্ষতা করিতে 
পারি নাই। 













ঢাকা মদলিনের চাহৰ । 





১১৮ 
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বাহারা বসামান্ সিদ্ধি লাভ করেন, তাহাদের অসামান্ত কঠোর পরীক্ষা দিয়! প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে হয়, এই বুঝি বিগাতার নিন চাকার এই বিরাট ও শ্রেষ্ঠ শিলট কিভাবে বিলোশ 
পান্ত হইল সেই কৰুণ ইতিহাস ন! বলাই ভাল। নুসলৰান রাজত্বের শেষরিক্‌ হইতে 
এই তত্বাহগণ যত বিড়ম্বনা সহিহ, তাহ! সাধনার শান্তি, প্রতিভার প্রায়শ্চিত্ত । দালাল- 
দিগের হাতে তন্তবায়গণ লাঞ্ছনার একশেষ সহ করিয়াছে, হতভাগাগণ বন্দীশালার আৰম্ভ 
হইয়াছে, তাহাদের উপর যে সকল স্কুলুষ হইরাছে, তাহাতে তাহারা প্রাণপণ করিহাও 
পারিশ্রমিকের ভাগ নানাঞ্জনকে দিয়া তাহাদের হাতে একরূপ কিছুই রাখিতে পারিত না। 
বড় দুঃখে এই অত্যাশ্চ্্য ব্যবসায়ি গতির! ছাড়িয়া দিয্বাছিল--সে সকল দুঃখের কথা 
William Bolts (১৭৭২) সাহার Considerations of Todian Affairs নামক গছে, Mill 
ভাহার History of British India, Sir George Birdwood wis Report on the 
Old Records of the India Offiea লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের সহিত 
প্রতিযোগিতাত এই কারবার ধ্বংস হুইয়া দিয়াছে। ১৮০, পৃঃ স্মণ্ে ইংলও তদ্ধেশঞ্াত 
ৰস্তিমের উন্নতিকযে ঢাকা ল্লিন ইংলণ্ডে বিক্ু্ন নিষেধ করিয়া আইন পাস করেন। 
মলমল, আবরোয়া, ঝুনা, তারেন্দাম, তাঞ্জেৰ, জামদানি, ডূরিয়া ও 
সা কই ও খালা এই আট প্রকার মসলিনের উপর নিষেধনিধি জারি রইয়াছিল। 
ইহার পূর্কদেই (১৭৮৭ খু) মাঞচেষ্টারের সঙ্গো-জাত পিরের 
রক্ষার জন্ত মস্লিনের উপর শতকরা ৭৫২ টাকা কর ধার্য হয়; বেড়াজালে পড়ি 
এই শিল্প নষ্ট হইয়াছে । 
কিনে মস্লিন তৈরী হইত, টেলর সাহহের তাহার সনিদ্তার বর্ণনা দিযাছেন। সংগতি 
জীঘুক্ত কেদারনাখ চট্টোপাধ্যায় বাশ ( ১:৩১, শ্রাবণ ) প্রধাদী পত্রিকার কোন সুদক্ষ 
যার সাহায্য লইয়া মস্পিন বয়ন সখক্ধে গু'টিনাটী লেক কথা লিবিযাছেন এবং চিত খা 
বুঝাইয়া দিয়াছেন। 
তিনি দেখাইরাছেন যুরোপের প্রস্থত নকল মস্লিনের সুতায় প্রত্যেক ইঞ্চিতে গড়ে 
৮৮ এবং ৫৬:৬ পাক দেওয়া হয়, তৎগ্থলে ও পরিমিত ঢাক! 
সঙ্গি উৎকা ও মস্লিনের সুতোর গড়ে ১১০০১ এবং ৮*৮ট পাক দেওয়া হইত। 
সারি হাতে কাট! হুক! ও কলের সুতার পার্গক্য অনেক । কলে কাটা 
কাপড় পরিবার ক্দঘোগা হয়, অত হুশ্মা কাপড় ধোপে নষ্ট 
রা লা সুতার মসলিন ধোয়াইলে তাহার চাকচকা বাড়ে, আরও বেনী 
টেকসই হয় এবং ব্যবহারের পক্ষে অতান্ত আরামপ্রদ । 
সাধারণতঃ যে সকল উৎকট মস্লিন তৈরী হইত, তাহার কতা ৩ বংসরের নন বয়ন্ক 
মেরেরা প্রস্তুত করিভ। বাসব্নকানীরা বে বহর সাহায্যে মস্লিন তৈরী করে তাহাতে 
লতা কিছুই নাই। তাহা তি আহিম এপালীতে কথেকখানি কাঠ, দড়ি ও কয়েকটি 
আট ছার! প্রন্থত | এই উপাছেমস্লিনের নত উত্কট বত তাহারা কিৰূপে নিশা করিত, 
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তাহ! যুরোপীয় শিল-সমালোচকগণের বিশ্বন্ উৎপাদন করিরাছে। কেদারবাবু লিখিরাছেন, 
“চাকার তাতিপ্দের দেহের গড়ন ছিপ ছিপে ও কোমল । তাহাদের দৈহিক শক্তি ও উত্বমের 
কিঞ্চিৎ ভাব পরিলক্ষিত হইলেও অপর পক্ষে তাহারা হক্মম্পর্ক্গান ও ওজন সম্পর্কে 
সম অশ্নতৃতি-সম্পন্ন ; শুধু তাহাই নহে,_দেহপেশীর পরিচালনে তাহাদের বে অসামাক্ত ক্ষমতা 
আছে, তাহার ফলে হাতের আঙ্গুলের সঙ্গে পারের সঙ্কূল ঠিক সমান তালে পরিচালিত হুইয়া 
থাকে। উঁতিহাসিক কস্ট ইহাদের সম্বন্ধে উচ্ছবসিত প্রশংসায় বলিয়াছেন যে ইহারা যে 
সকল মগ্শাতির সাহায্যে অতি সুক্ষ বস্তু বয়ন করিতে পারে, ও সকল য্রপাতি দ্বারা! ইযুরোপীযর 
ভাতিরা তাহাদের শক্ত ও স্বপ অঙ্গুলির সাহায্যে মোটা চট্ও তৈরী করিতে কদাচিৎ সমর্থ 
(১৮1 “ডাকার ভাঁতিরা সুত! দেখিবামাত্র তাহার হস্ত! 
০) ঠিক করিতে পারে, নলের মো কতটা সুতা পাকানো আছে তাহা 
ঠিক করিবার তাহাদের কোন ভৌলদগ নাই। স্থতার শ্রেষ্টত্ব চোখ 
চাহিছাই ঠিক করে এবং দৈর্ঘ টিক করিতে হইলে খানিকটা শোলাঙগনিতে কিছু দে দূরে 
বা পুতি তাহাতে সস! যেলিয়া দিবা স্থির কৰে ।.....-..হেতা াপিতে এক হাত ছুই 
থা গণনা করে এবং রতি দিয়া ওদন করে। এক তি ওজল প্রা হই গ্রেন। 
লালে যখন দিদ্ীর বাদশাহের দস্ধারে মসলিন পাঠান হইত, তখন সেই মস্লিনের 
নৈর্থা সাধারণতঃ ছিল ১৫* হাত, ওজন এক রতি; কিন্তু সময় সঘর কম বেশী হইয়া 
১৪* হাত হইতে ১৬+ হাত পৰ্যন্ত হইত! টানায় ১৪+ হাত এবং প’ড়েনে ১৮* হাত সুতা 
আবশ্যক হইত” ( প্ৰবাসী, ১৩৩৭ শ্রাবণ )। 
সুতো প্রস্তুত করিবার প্রপালীও অতি স্ক্ষ শিল্পকলার পরিচাবক | বেশী গরমে গে 
সুতা হইতে পারিত না। কাটুনীরা প্রা হইতে বেলা এক প্রহরের মধ্যে সত! কাটিত। 
কিন্তু ত্য শত কয়র পূর্বে ভাল হয়। বদি গরম বেনী হয়, তবে একটা আধারে 
জল রাশির তাহার উপর সভা কাটা হইত। জলের স্বাভাবিক বাষ্প গরমের সময় সুতা 
কাটার অস্ুকূল। 
হুন্ম মসলিন বোওয়াও নানাতপ উপান্ে সম্পাদিত হয়_পাটে আছড়াইলে ইহা 
ছিন্ন ভিন্ন হুইয়া বার়। প্রথমে কাপড়খানি ঈষৎ উষ্চ জলে সিদ্ধ করিয়া পরে 
সাজিমাটি ও সাবানের জলে দুবাই! রাখিতে হয্ব। তারপর এক নবদূর্ধাদল যুক্ত খোলা- 
স্থানে উচ্ছল রৌ্র-করে শুকাইতে হয়। আধা শুক্নো হইলে মস্লিন পুনরায় জলে 
সিদ্ধ করিস! সর্বশেষ নেবুর রসবুক্ত খুব পরিক্ষার জলে সিদ্ধ করিরা কিছুকাল রাখিয়া 
দিতে হয়। থে সকল কাপড়ের সুতা ব্যবহারের দকুন এদিক সেদিক সরিয়| গিয়াছে 
তাহা! সোল করিবার প্রথাকে ঢাকার লোক “কাটা করা” বলে। উহা ঢাকায় নদদিয 
নামক এক শ্রেনীর লোকেরাই জানে ; ঢাকা ছাড়া দন্ত ঢাকার মস্লিন তেমন সুন্দর 
করিয়া কেহ ধৌত করিতে পারে না, কারণ অঙ্ত কোন স্থানে এই “কাট! করা'র রীতি 
পরিচিত নহে। 
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চাকার রিপুকরেরা মস্লিনের ছেঁড়া জারগাণুলি এমন স্বন্দরভাবে মেরা করিতে 
রি স্ব পারে যে তাহাতে রিপুর চিন্ত্নাত্র থাকে না। টেলর 
জি খাই শিস লখিয়াছেন ঢাকার কী নহিকেন খাই ক, 
তাহাতে নাকি তাহাদের কাজের নেশা বাড়িয়া বায় এবং রিপু 
Bet eu ( Topography of Dacea, p. 176 ) 1 
সত! কাটার ছুই প্রধান ক চরকা ও ভলন কাঠি। খুব ভাল মস্লিলেন সুত! ডলন 
কাঠি দি তৈরী করিতে হয়। দশইঞি দৈর্ঘ্য একটি সব চের নিতাগে কষ গোলাক্তি মৃত্তিকা 
চকা ও জান কাঠ রাখিয়া দেওয়া হয, উহাকে “ডলন কাঠি" বলে। টেকে চালাইৰার 
সময় হাত বানে ভিজিলে খড়ির গুঁড়া দিয়া ঘাম শুকাইরা লইতে 
হয়। ডলন কাঠির সাহাযো ছুই আছুলে টেকো ঘুরাইতে বেশ ভার বোধ হয়। কিন্তু 
এ সম্বন্ধে অধিক লেখা নিশগয়োজন, যেহেতু সুতা ও কাপড়ের প্রস্তত-প্রণালী স্বচক্ষে না 
দেখিলে ইহার একটা পরিষ্কার ধারণা করা অসম্ভব । 
ঢাকার মস্লিন বহু প্রাচীন এবং এঁতিছাসিক যুগের প্রারস্তেই ইহার খ্যাতি জগন্ম 
প্রচারিত হুইরাছিল। হুদীর্ঘ যুগের পরেও জগতের ঈশ্বর সমকক্ষ দিল্লীর উশ্বকেরা উদ্ধর- 
কালে এই কারবারটা বিশেষভাবে উৎসাহিত করিছাছিলেন। দিমীরগণ মযুরসিংহাসনে 
বলিতেন, ভাঙ্মহলের সৃষ্টি করিতেন, মস্লিন পরিতেন এবং যমুনার নীলগলিলে দেওয়ানী 
খাসের প্রতিিষ দর্শন করিতেন ; এই যুগে ইহাদের কোনটির মতই কিছু হয় নাই। 
ঢাকার মস্লিন সন্ধে ১৮৮* খুঃ অন্ধে রাজা রাজেহ্রলাল মিত্র “শিরিক দশন’ নামক 
পুস্তকে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাছার অনেকাংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল -_ 
“ঢাকাই বন্ত সকলেরই গ্রন্থ ; অপিচ হিন্দুদিগের শিলকশরনৈপুণ্য বিষয়ে এই অনুপম 
বস্ এক মহতী ধ্বজ|। পৃথিবীর সর্কাত্র লকল পারধশা তন্তবায়েরা ইহার তুল্য বস্তুবয়নে 
বহকালাবৰি বক্বণীল আছে ; কিন্তু অস্থদ্ধগীয় এই জয়পতাকার গর্কা খর্ক করিতে অগ্তাপি 
কেহই সক্ষম হয় নাই। ঢাকাই বন্ধ বংপরোনান্ডি সামাল বয়ে প্রস্তুত হয়, কিন্তু এই সামন্ত 
ত্র ও তথ্যাবহারকর্তূদের কি আশ্চহা ক্ষমতা, বে বিলাতের অদ্বিতীয় শিমকুশল ব্যক্তিরা 
বহুসূল্য বাশ্গীয় যত্রসহকারেও তাদৃশ সস্মবস্তত পন্থত করণে পরাস্ত হইয়াছে। ছুই সহজ 
বৎসর পুর্বে এই অস্থপম বন্ধ প্রাচীন রোম রাজো প্রসিদ্ধ হইয়া! ছিন্দুদিগের শিক্প-সাফলোর 
অনির্কাচনীয় প্রধাণ স্বরূপ গণ্য ছিল ; এবং অধুনা ইংলপ্রদেশের তত্ধবায়দিগের তিরস্কার স্বরূপ 
আনসমাঙ্দে বিখ্যাত আছে। জনৈক যুরোপীয শিল্পকর ইহার প্রশংসায় কহিয়াছিলেন যে 
“বোধহয় ইহা ৰিচাৰৱী ও অগ্দরার! বপন করিয়াছে; এতাদৃশ হস্মবগ্র মযুস্থের হুল হস্তে 
শন্তবে ন ফলত: এই প্রশংসা অপ্রযোজ্য নছে। 
প্ঢাকা প্রদেশের সর্বত্র এই উত্তম বন পরস্থত হয়; পরন্ধ পশ্চাৎ লিখিত নগর সকল 
ইহার প্রধান বাণিজ্য স্থল; তথা : চাকা, অবর্ণগ্রান, ভুষরা, তিতবাদী, জঙ্গলবাড়ী ও 
ৰঙ্েৎপুর। এই সকল নগরী মধ্যে ঢাকা সর্ক্েভোভাবে সুপ্রসিদ্ধ । এতরগরীর বনার্থে 
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পুর্ঘকালে পৃথিবীর সকল স্থসভাদেশ হইতে বনিগ্বর্গ ও স্থানে আগমন করিত । অধুনা 
দনূলোর বিলাতি বস্ত্র ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হওয়াতে বহসূলা ঢাকাই বন্ধের প্রতি 
জনগণের তাদৃশ অন্থরাগ ও স্পৃহা নাই ; তথাপি এ নগর নিতান্ত ভরীতষ্ট হয় নাই। অস্তাপি 
তথায় নানাবিধ ব্যবসারীদিগের সমাগম হইয়া থাকে। 

শবস্বরনের প্রথম ক্রি স্তর প্রত করণ । এই কম্ম এদেশীয় পদ্ীগ্রামের স্ত্রীলোক 
দারা সম্পন্ন হয়। এই জীলোকদিগকে সামান্ত লোক কাটনী বা ‘হৃত! কাটনী” বলিয়া 
খাকে। এই কাটনীদিগের স্বগিন্সির অতাস্ত তীক্ষ। তন্ার! ইহার! করের স্ত্ব_তারতম্য 
বে প্রকার উত্তমনূশে করিতে পারে পৃথিবী নধ্যে এক্কপ আর কুত্রাপি কোন জাতীয়েরা 
পারে না। অ্পবরন্ধা হীরা সর্বো-কষ্ সুত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। বরঃক্রম ত্রিংশত বৎসর 
আঅভীত হইলে তাহাদিগের নয়ন ও স্বগিন্রিয় তংকর্শ্মে অপটু হয়, সুতরাং তাহার! আর তত 
উত্তম সুত্র প্ৰস্তত করণে সক্ষম থাকে না। পূর্কান্রে বেলা > ঘটক! পর্যন্ত ও অপরকে 
৪ ঘটিকার পর স্তর কাটিবার সময, এতদাতীত অন্ত সময়ে বিশেষতঃ রৌদ্র প্রথর থাকিলে, 
উত্তম সত্ব প্রস্থ হয় না । 'মলমলখাস' নামক স্বপ্রলিদ্ধ বন্ধ বুনিবার সুত্র অতি প্রভাষে 
কাটিতে হয়; এবং ৰস্তুপি সেই সমন কাটনীর চতুবযিত স্থানে শিশির না থাকে, তবে 
এক পাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিঘা তছপরি সুত্র কাটার প্রয়োজন হয়; নচেৎ সুত্র ছিন্গ ভিন্ন 
হই বায়। এই প্রকারে থে সুত্র প্রস্তুত হয় তাহ! উরণনাতের সুত্র হইতেও হুস্ম। ইহার 
১৭৫ হস্ত সুত্রের পরিমাণ এক রত্তি মাত্র । ফলতঃ ইহার একসের পরিমাণ স্ত্র বিস্তার 
করিলে প্রা ॥** জ্যোতিষীর কোশ স্থান বণ হয়| অশিতু এই অদ্ভূত সুত্র বাদৃশ সঙ 
ইহা প্ৰস্তত করণের শ্রম তংপবিষাণে বহল। ছুইমাস কাল নিয়ত পরিশ্রম করিলে এক 
তোলক পরিমাণ স্বত্র প্রস্থ হয় ; সুতরাং ইহার সূল্যও অত্যন্ত অধিক । একলের সর্ষেদাত্রট 
স্তর ৬৪* টাকার নানে প্রাপ্ত হওয়া বাত্ব না। সুত্র প্রন্তত হইলে 'ফেটা” বা 'লুটার' আকারে 
রাখিতে হয়। পরে তন্ধবায়ের] ও ফেটা বা লুটা জলে ভিন্সাইয়া উহ বংশনিন্মিত এক 
চরকিতে বেষ্টন করিয়া এ স্তরকে ছই অংশে পৃথক্‌ করে, বাহ! উত্তম তাহা “টানার! ( ৰস্তরের 
লব) নিমিতে ব্যবহার হর, এবং অবশিষ্ট ‘পড়েনের' ( বস্তের প্রন্থহত্র ) উপযোগায | 
হজ ও প্রকার পৃথক্‌ পৃখক্‌ হইলে টানার সর তিন দিবস নিল জলে ভিজাইয় রাখিতে হয়। 
চতুর্থ দিবসে উহা হইতে নিশ্গীড়ণ করত উন এক চরকিতে বেন করিয়া নৌস্ শুক 
করিতে হয়। অনন্তর তাহ! অঙ্ারচর্ণ মিলিত জলে পুনরায ভিলাইতে হয়। মারের 
পরিবর্তে তূষা! অর্থাৎ পাক-পাত্রের তলঙ্গাত অঙ্গারৰৎ পরার্ণও ব্যবহৃত হয়। ছই দিবস 
এই জলে রাখিয়া ও হুত্রকে পরিষ্কার জলে বৌত করিদবা ছাতার গুৰু করা হয়। অতঃপর 
ই স্তর পুনরাত্ব এক রাত্রিকাল পরিষ্কার জলে ভিন্ছান থাকিলে মাড় দিবার উপযুক্ত হয়। 
. ঢাক! অঞ্চলে খৈরের মণ্ডের ব্যবহার আছে এবং উহ! হুত্রোপরি লিপ্ত করিবার পুর্বে তাহার 
সহিত কিঞ্চিৎ ধুন! মিশ্ৰিত কৰিছা থাকে | এই প্রকারে টানার সুত্র পরন্তত হইলে তাহাকে 
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ভিত” ‘ধান’ ও ‘অৰম’ সুত্ৰ মধ্যভাগে ব্যবহার করি! থাকে; সর্কোংকইট বস্বয়ন 
কালেও এই নিয়মের অনাথা করে না। ‘পড়েন’ পরস্থত করণে পুর্ব পরিশ্রম নাই। 
তাহাকে একরাতি কাল জলে ভিজাইয়| তৎপর দিবস প্রাতে যণ্ডে লিগ করিতে হয়; 
পরন্ধ টানার স্থত্র এককালে প্রস্তুত করিতে হয। পড়েনের শুর প্রত্যহ প্রস্তুত করিতে 
হয়। এককালে এক খানের ব্যবহারোপযোগী তব প্রন্থত করিলে তাহা নষ্ট হইয়া বায়। 

“পূর্ব প্রকারে স্তর প্রা্তুত হইলে বথানিহমে বপনকণ্থ আরম্ভ হয়; কিন্তু স্থান 
সঙ্গ প্রযুক্ত তাহার বিস্তারিত বিবরণে না নিরন্ত থাকিতে হুইল। 'লমলখাল 
বন্বপনের উত্তম সম আআমাড়, শ্রাবণ এবং ভাত মাস । এত অঞ্জ সময়ে তংকর্শ্ করিতে 
হইলে াইতের নীচে কিঞ্চিৎ জল রাধির| কেবল প্রাতঃকালে পরিশ্রধ করত তাহা! নুম্পন্ 
করিতে হয । ঢাকা প্রবেশে বে সকল বন প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে মলমলধাস, সরকার আলি, 
সনা, রঙ্গ, আবরওয়া, খাসা, পৰণম, আলাৰালী, তঞ্জেব, তরন্দম, সৱবন্দ, সৱৰতী, কোমিস, 
ডোরিয়া, চারখান! এবং জ্ামদানী_-এই কয়েক প্রকার বর সর্বপ্রসিদ্ধ। 

শমলমলখাস মুসলমান ৱাজাদিগের আবিপতা সময় রাজপরিবারের! ব্যবহার করিত। 
তৎপ্রযুক ইহা ‘খাস’ উপাৰি প্রা হইয়াছে। ইহার টানার ১৮** স্তর থাকে এবং 
এক অন্ধ (আৰি) খানের পরিমাণ ৮ তোল ৮* আনা মার | ও খান অনারাসে এক 
শরীর মধ্য দিয়া চালিত হইতে পারে। ইহ! বপনে ছয়মাস কাল ব্য হয় এবং ইহার 
ল্য ১০০১৫৯২ টাকা। 

“সরকার আলি পূর্বাপেক্ষায় মধাম। রাজ প্রতিনিধির ইহা ব্যবহার করিত এবং 
ইহার টানার ১৯** স্থত্ খাকে। 'ঝুনা” বস্তু এমন তান হুশ্ম যে ইহা পরিধান করিলে 
পরীরোপরি বস্ত্র আছে এমন বোধ হয় না। ইহার তুলনায় 'গাজ” নামে প্রসিদ্ধ বস্তুও 
অতি দুল জ্ঞান হয়। ইহার ছুই হন্ত প্রপন্ত বস্ে ২++* টানার সুত্র থাকে। মুসলমান 
রাজমহিমীর| ও নর্ভকীর! এই বজ্র ব্যবহার করে। অক্তর ইহার বাবহার নাই। প্রাচীন 
বোদ্ধ গ্রন্থে এই বন্ধের ব্যাবহার ভ্রীলোকের পক্ষে নিষেধ আছে। তাবণিয়ার সাহেব লেখেন 
যে মুসলমান রাজ্দাদিগের আআজ্ঞাক্রমে কোন বণিক্‌ এই বঙ্ ক্রয় করিয়া! স্থানাস্তর করিতে 
পারিত না। “রঙ বস্ত্র পূর্কবৎ, কেবল বপনের প্রথা স্বতগ্। ইহার টানার ১২+, সত 
মা থাকে। 'ব্দাৰরওয়? অতি প্রসিদ্ধ বহর । ইহার তুল্য স্বচ্ছ বছর আর কুত্রাপি হয় 
নাই। ইহার টানার ২* স্তর মাত্র খাকে। ববনের! ইহার স্বদ্ধত! জোতোঙ্গলের তুলা 
জ্ঞান করিয়া ইহাকে “আব” (বারি), ‘রওয়া” ( গতিবিশিষ্ট) উপাধি দিয়াছেন। এই 
ৰ্বোদ্দেশ কথিত আছে ষে কোন সময় আরঙ্গঙ্গেৰ বাদশাহ স্বতনয়ার বর্ণ তাহার বন্ধ কেপ 
করিয়া প্রকাশ হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করাতে সে কহিয়াছিল, “পি, স্তর 
সন পরিধান করিয়াছি, তথাপি কেন তিরদ্ধার করেন?” “খাসা” বা ‘জঙ্গল খাসা? পুর্বে 
(লোনারগীগে প্রন্থত হইত । ইহা সক্কায় মলমল অপেক্ষা ঘন এবং অধিক প্রশস্ত । ৩ হস্ত 
শ্রশত্ত খাল! প্রাপ্য নহে। “শাবণন, এই মলমল অতি যনোহর। ইহা রজনীযোগে 














শিক্ষাীক্ষার কথা ৯৪৩, 


পম ক্ষেত্রে বিশ্তৃত কযা রাখিলে শিশির দারা সিক্ত হইয়া পর প্রাতে বৃত্ত হব; জগত 
যত দিব বৃদ্ধি হইতে থাকে তন শিশির পু হইলে তাহা পুন্য দৃিগোচর হয়। সার 
শবণমের টানা +৮, স্তর থাকে 1” 


রেশম 


বঙ্গদেশে রেশমের কীট-উৎপাদকরিগের নাম তৃতডাবী। তূতপত্রের জ্ সাধারণতঃ 
১৯ বিঘা! জমির প্রযবোজন। তু চারি প্রকার, ১ম সার,__-পত্রবৃহৎ ও ্ষল কালো বর্ণ হনব) 
হয় ভোর--পত্র অপেক্ষাকৃত ছোট_-হগলী ও মেদনীপুর অঞ্চলে ইহা বেশী জন্মে ; তর দেশী ; 
৪র্খ চীনি। 

পূর্বে বঙ্গদেশে চারি প্রকারের কীট দারা রেশম প্রস্তুত হইত। ১ম ৰড়_ইহাতে 
বৎসরে একবার মাত্র রেশম জন্মে। ২য় দেশী__বৎসরে ইহা হুইতে পাঁচবার রেশম হয়। 
এস চীনি (অপর নাম মাত্রান্দী )--বংসরে ছয় সাতবার রেশম হয়; ধর্থ বণশিক্ষর-_ফেখী ও 
চীনি কাঁটের মিশ্রণে জন্ম-_ইহাতে উত্তম রেশম হয় না। 

রেশযের কীটকে তুতচাখীর! সাধারণতঃ "গুলো," “পোকা” বা “পোক” বলে। দেশী 
কীটের ডিম বসস্তকালে ১* দিনে, বৈশাখে ৮ ছিনে, আযাঢ় মাসে + দিনে ও শরৎকালে প্রায় 
হই মাস পরে ফুটিয়া থাকে। বড় কীটের ডিম কাত্তনের শেষে জন্মে এবং দশমাস পরে 
অর্থাৎ মাঘ মালের প্রথমে কাটাবস্থার পরিণত হয়। কাত্তনের শেষে ৪*টি পুংকীট 
ও ৪০ট স্বীকীট ভাল হইলে ২৪ ষ্টার মধ্যে ১২৮০ (১০ কাহন ) ক্র ক্ুজ 
ডিম প্রসৰ করে। ডিমগুলি প্রথম লীতাভ তারপর মেটে পাথরের বর্ণ হয । নব জাত 
কাটদিগকে চাষীরা প্রভাহ চারবার নূতন তুক্চের পাতা খাইতে দেয়। চারিদিন ভুতের 
পাতা খাইয়া কীটগুলি খুমাইরা পড়ে । এই দুষক্ষে চাষারা "আঙ্গারে ঘুম” বলে। এই ঘুষ 
দুইদিন পর্য্যন্ত থাকে ; ঘুম ভাঙ্গিলে কীটের ভশ্ব পরিবন্ডিত হুইরা অক্তকূপ চ্ হয় এবং 
এই অবস্থায় তাহারা পুনরা তুত খাইতে থাকে। এই খাওয়া ও তৎপরবর্তী অপরিহাধ্য 
ঘুম--এই প্রক্রিয়া ৪ বার হুইয়া থাকে, ইহার যো ত্বক্‌ পরিবর্তন করিব কীট ৩২ অঙ্গুলী প্রমাণ 
দীর্ঘ হয়। এইবার পুনরায় ইহাদিগকে ১* দিন তুত খাইতে দেওয়া হহ্_ তারপর তাহারা 
আর কিছু খাইতে চাহে না। এই সমত একটা ভালা হইতে তাহাদিগকে রমা দিয়া প্রস্তুত 
২% হাত প্রস্থ এবং ৩৮০ হাত দীর্ঘ পর একটা আধারে রাখা হয়। এই ক্মাধারের নাম 
শিং ফিংএর উদ্ধে ছুই অঙ্কুশ গভীর তিন অঙুলী প্রস্থ সক বাশের খোপ সকল নির্পিত 
থাকে। চাষীর! এ খোপে এক একটি কীট রাখিয়া দের । তখন কীটগুলি তাহাদের মুখ 
হইতে এক প্রকার সুত্র বাহির করিয়া স্বীর দেহ ্দাবুতত করে | ক্রমাগত £৬ ঘণ্টা সত প্রস্তুত 
করার পর কাটের! নিস্তক হইরা পড়ে। এই গুটি প্রস্থত হওয়ার ৫ দিন পরে চাষীরা 





৯৪৪ বৃহৎ বঙ্গ 


ওটি সাথ কীট নৌদের উত্তাপ অথবা “তনুর” নানে গৃহে, রাখিষা নিহত করে, ততপরে 
ওুটিগুলি তপ্ত জলে সিদ্ধ করিলেই অনায়াসে সুত্র প্রস্থ হয 

এখনও বহরমপুর বাঙলার রেশমী বের গৌরব কতক পরিমাণে রক্ষা করিয়া 
'আসিবাছে। “রেশম” ফাসি শন্দ। আমানের দেশে এইক্ূপ বজ্রের নাম ছিল 'কৌবেয' 
“ক্ষৌম, 'পট্র'। রাষারণে সীতার পীত কোষের বাসের উল্লেখ আছে। বহাভারতে, 
সা পর্ব দৃষ্ট হয়, হিমালম্ের উত্তর প্রনেশস্ক শক জাতীয় রাজারা যুধিষ্টিরকে “কীটজ বশ 
উপচৌকন দির্মাছিলেন। ভারতীয় সাহিতো চীন দেনী রেশমী বস্তের অনেক 
স্থলে উল্লেখ আছে। বুথ পঞ্চম শতাব্দীতে রখের পতাকা! পরাস্ত চীনা বঙ্গে প্রস্তুত 
হইত। এ সঞ্থন্ধে কালিদ্াসের পরিচিত "চীনাংশুকমিৰ কেতোঃ প্রতিবাতং নীঘযানস্ত" 
সহজেই মনে পড়িৰে। 

চীন সয়া ফোহির (£০-) বংশোস্তৰ রাজ চীননং (01০ 3০০৪) ২৮, খৃঃ পুর্বে 
রেশমী বন্ধ উদ্ভাবন করিঝ়াছিলেন বলিয়া কিংব্যস্থী আছে। ২৬২ খু পুর্বে চীন সহাট 
হোছেনাট (1947 19) ভাহার পাটরানী সিলিং চিকে (5;-1০8-0)) রেশমী সুতার 
উৎকৰ্ষ সাধনের ভার প্রদান করেন। এ বিষয়ে রাজ্ঞীর কৃতিত্ব এত বেনী হইয়াছিল থে, 
লোকে তাহাকে রেশমের দেবতা বলিয়া! জানিত। 

Econowies of Silk Industry নামক পুস্তকের লেখক আর. পি. রওয়াল্লি (৪. 0, 
alley) প্রভৃতি রেশমতব্বজ্জ পত্তিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতের রেশন - এই 
দেশজ, উহাকে সর্প কোন স্থান হইতে আনিতে হয় নাই। শুধু হণ নহাভারতে নহে, 
পৃথিবীর আদি গ্রন্থ খখেদেও ইহার উল্লেখ আছে। মনু বহ স্থানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, 
( পঞ্চম অধ্যা। ১২৮ শ্লোক) নৰম অধ্যাত, ১৯৮ স্রোক ; থাদশ আধ্যায়, ৬৪ সোক)। বৈদিক 
সাহিত্য ও সংস্কৃতে এই বঙ্ধের যে যে নাম পাওয়া মা ( উপ, কৌবের, কীটজ, ক্ষৌন ) 
তাহাদের কোনটিরই চীন দেশীত্র রেশমী বের নামের সঙ্গে সানৃষ্ত নাই। সে সকল নাম 
ভারতবধধের নিজস্ব, এবং এই বঙ্ছের উল্লেখ বখন সৃষ্ট লক্মিবার বহু পূর্ব হইতে ( চীনদেশীয 
ষগ্তের আদিকাল হইতে প্রাচীনতর সমহের ) ভারতী সাহিতো পায়! বাইতেছে--তখন 
এই শ্রেণীর বন্ধ এদেশেই উৎপন্ন হইয়াছিল, পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, (1. 0. 
Rawalley's Economics of Silk Industey, p. 15) 1 

ইয়ুরোপে এই বন নত ছিল। রোমের রাঙা এই বসের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। 
কিন্তু ইহা এত দছুৰদ্দল্য ছিল যে রা্গরানীরাও ইহা পরিতে পাইতেন না। সমাট্‌ 
আরিলিযানের পত্রী একটা অঙ্গরন্ষ। এই ঝন্ছে বানাইতে চাহিষা ছিলেন ; কিন্ত সা বহবাহ- 
সাধ্য বলিছথা তাহা! রাজীকে দিতে সম্মত হন নাই। ১৯-- বংসর পু্ধে রোম সমাট্‌ 
হেলিওগেৰলস রেশমী বন ব্যবহার করিতেন বলিয়া তঙগেনী রাকা তাহাকে অপরিমিত 

তিরন্ধার করিয়াছিলেন। বুট জন্মিবার ক্দর সময পরেই মুরোপে ভারতীয় 





















শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৪৫. 


ভারতবর্ধের প্রাচীন লেখকদিগকে কলনাপ্রিয় ও ইতিহাস-ক্ছান-শৃন্ত বলিয! নিন্দা করিতে 
যুরোপীয় পণ্ডিতগণের কেহ কেছ উৎসাহ বোধ করেন। কিন্ত তাহারা বে বাস্তবক্ষেত্রেও 
কোন আতি হইতে নাল নহেন, স্কুরোলী প্রাচীন লেখকগণই তাহাদের গ্রন্থের পৃষ্ঠার পৃষ্ঠার 
তাহার পরিচ দিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ গদ্থকার ইসনার্ড লিশিহাছেন, শুধু ভুত খাওয়াইরা 
একটা গাভীকে বহুদিন রাখিয়া! দেওয়া হয়, তারপর তাহার বাছুর হইলেও তাহাকেও 
ছুত খাওয়াইয়া শেষে মারিয়া ফেলা হয় । এ বাছুরের মাংস একট! পাত্রে বাশির) দিলে 
ভাহ। পচিযা বান্ধ এবং তন্মধ্যে রেশমী কীট দেখা দেয,__-সেই কীটজ সুত্রে ভারতী 
(কোষের বস্ত্ৰ প্ৰস্তত হইয়া থাকে। 

থে গৃহে এইভাবে কীটের ক্রমবিকাশ হয়_-তাহার নাম “বানক” ; ইহার পরিমাণ 
2+ হাত দীর্ঘ, ১ হাত প্রস্থ, * হাত উচ্চ। এই গৃহে পর পর পাচা মাচান থাকে, 
এত্যেক মাচানে ১৬টি ডালা--উহার পরিমাণ ৩৭ হাত দীর্ঘ, ও ২৭ হাত প্রস্থ; এক একটি 
ডালায় ৩২৮ কীট রক্ষিত হুয়। স্তরাং সকলগুলি ডালাতে ২, কীট পালিত, 
হইতে পারে। এই গৃহে এককালে তিন মণ, তিন সের রেশম প্রস্তত হ-_তাহা! ছাড়া 
আরও কিছু অজদরের রেশম পাওয়া বাহ্_তাহাকে "ওছা রেশন” বলে। 

রেপম মৌত করি মাঙ্গ| খা করিক্তে হয়। তাহাতে প্রতি সেরে এক পাদ পরিমাণে 
রেশম নষ্ট হয়। চীনি গুটাতে এক রতি পরিষাশ রেশম জন্মে এবং ওঁ রেশম প্রায় 
৮৮ হাত দীৰ্ঘ হয়। ওঁ রেশমের যাট তোলায় এক ঙ্গোক! উত্তম গরদ প্রস্তুত হুইয়া থাকে। 
এই পরিমাণ বনত প্রস্তুত করিতে পাচ হাজার সাতশো হাট (৫৭৯ ) শুটার সুত্র দরকার। 

এ সম্বন্ধে 2২ বংসর পূৰব এক বিশ্ববিশ্ৰুত বাঙ্গালী পত্তিভ লিখিয়াছিলেন, “৫৭৮০ 
জীবের প্রাণ নষ্ট না করিলে এক জোড়া গরছের বগ পরিধান করা অলাধ্য। অধুনা 
খাহারা অবিরত বৈধ হিংসার নিন্দা করিনা থাক্নে, তাহাদিগকে দ্িজ্ঞাহা যে তসর, গরদ, 
চেলি, সার্টিন ও মকমল ইত্যাদি কীট বসত তাহারা কি বিবেচনার ধারণ করেন? 
হার! খবরই জ্ঞাত আছেন যে বিংশতি বংসর প্রভাহ ছাগমাংস ভক্ষণে যত সংখাক 
জীবহত্যা ঘটে, এক জোড়! গরদের বন্ধার্থ ততোধিক পাপের (1) সম্ভাবনা ; কারণ উক্ত 
বন্থের প্রত্যেক গঞ্জ-পরিমি পদার্থ অস্ততকরণে সহলাধিক জীবের প্রাণহানি হয়| ১২৪৯ 
বঙ্গানদে (১৮৪১ খু) ১৯১১৮০ মণ রেশম ও ৭৬, ৮৪৬ খান কোড! আর ৭,৫৮,৭৮৩ থান 
রেশম মিশ্রিত কার্পাস বস্ত্র বঙ্গদেশ হইতে বিদেশে পেরিত হইস্থাছিল। তত্ধিন্ন এতদ্দেশে 
থে রেশমের বস্ত্র ব্যবন্ধত হইয়াছিল তৎসমুদয় প্রস্ততকরপার্থে ১,২-,০** মণ রেশমের 
আবগ্তক) এবং এই রেশম উৎপন্ন করণার্থ প্রতিবর্ধে অভাবতঃ ৮,৩২,৫২,*৩,২৫২ জীব- 
হত্যা হইয| থাকে | বৈধহিংসাহেবী মহাশয়ের কৌবের বর ব্যবহারে বিরত হইলে উক্ত 
সংখাক জীবের অনেকে রক্ষা পাইতে পারে 17 (বিবিধার্থ সংগ্রহ, ২য় পর্ব, ২৫ পৃঃ।) 

নৈতিক ও অধ্যাস্ম জগতের এই গড় প্রশ্ন সমাধানের ্দামাদের অবকাশ নাই। কিন্ত 

উপরে বে সংখ্যার সমন্ধ দেওয়া হইল তাহা দ্বারা ৯২ বংসর পূর্ক্দে ইংরেজ রাজত্বের প্রাক্কালে 
১১৯ 











লি বৃহৎ বঙ্গ 


আমাদের রেশম, ব্যবলাহীদের যে সমৃদ্ধি ছিল তাহার কথা স্বতঃই মনে হইবে। আমরা 
মোগল বাজন পথান্ত এই ইতিহাসের গাড়ি টানিগাছি। সুতরাং পরী সমযের বন্ধের 
ৰাণিজা-ধৰংসের বিষানব় কুলনা-হুলক চির উদ্ঘাটন করা আমাদের বিষ 
এখন সমস্ত ভারতবধ হইতে বে রেশম বিদেশে রপ্তানি হইতেছে, হার একট! ভালিক! 
কামার টেবিলের উপর আছে। এই তালিকা! হইতে শুধু বঙছেশের অংশটা কতক পরিমাণে 
অসমান করা যাইতে পারে । ১৮৯৭-৬৮ পুষ্টান্কে ভাযতব্ধ তইতে > কোটি ৫, লক্ষ 
টাকার কেশম বিদেশে প্রানী হইয়াছিল । ১৮৮৭--৮৮ অন্দে যে চালান বাহ তাহার 
মূলা শুধু ৪* লক্ষ টাকা । ১৮৯২-৯৩ অন্দে রপ্তানি, বাড়িয়া গিরাছিল, উহার দুলা 
৮৭১০০০০১ টাকা--ইহা লনা ভারজবধ্ের হিসাব ॥ 








বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্য 


আমর! পুর্ষেই লিখিয়াছি, বঙ্গকেশে বহু পৃর্ষে ক্াধা-নিষাস হইথাছিল এবং অধিবাসীর! 
বেদোক্ত ধৰ্ম্ম পালন করিতেন। নগেঙ্গনাধ বনু মহাশয় প্রাণ করিয়াছেন, আসামের 
শাহকে এখনও বৈদিকর্্-পালনকারী এক শ্রেণীর লোক আছেন, ধাছারা ঠিক বৈদিক 
প্মিদের মগের অগ্রকূপ গজ জপ করিয়া বৈদিক অশ্ুষ্ঠান করেন। 
শরবন্ধী জৈন এবং বোদ্ধবর্্দের প্রভাব এদেশে বুদ্ধি পাওয়ার পরে এবাং এদেশের 
জনসাধারণ ন্বভাষতঃই পণ্-বধ-হিরোবী হওয়াতে বৈদিক এদেশে ততটা প্রচলিত 
হইতে পারে নাই। যহাভান্যের উদগাহরপ-প্রসঙদে পতঞ্জলি 
লিখিয়াছেন, “লোকেন্বর আজ্ঞাপততি,..-.--.প্রাগঙ্গং গ্রামে 
্রাঙ্ছণা আনীর্তামিত্তি।* এই লোকেম্বর শুঙ্গবংশীয ব্রাহ্মণ রাজ পৃদ্যামিত্র । তিনি বৌদ্ধ 
প্রভাবে পুর্বা্েশ বৈরিকাচার-বিরহিত দেখিবা তথার বেগ জপ আানাইয়াছিলেন, উহা 
পৃঃ পুঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর কণা। 
কিন্ত নিতুর যদিও গন ও বোদ্ধধ্শা বিশেষ করিয়া প্রচলিত হইয়াছিল, তথাপি 
_ পটী প্রথম দিককার কয়েক শতান্দীতে এদেশে বেজ্ঞ ব্রাহ্ষণের কোন কালেই অভাব হয় 
_ নাই । ভাম্ৰলিপিতে ইহাৰ বহল পর্ণ দৃষ্ট হয়। দাঘোদরপুরের ( দিনাজপুর ) পাঁচখানি 
তাহ্পাসনে ৷ পঞ্চম ও বাট শতকে এদেশে ব্রাক্ষণগণ "অগিহোত্র" ও “পঞ্চ 
টি, কোটিব্ধে এই সকল বৈদিক কায 


নি 
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বরে ভূমিতে এতিবিদ্‌ আন্মণগণের বসতি ছিল। খু নৰম শতান্দীতে নিন্দিত দিনাজপুরের 
রৰমিত্রের পরুন দুই হয় উক্ত নিশ্রের পুরুষ বংশাঙ্করমে বেদবিস্ঞার পারদশা 
ছিলেন। কেনার বিশ ঝালান্কালেই “চতুর্কদিাপরোনিধি” পান করিয়া বের এবং বৈদিক 
সাহিত্য প্রধিতৰশ! হইযাছিলেন। তাহার পিস দেবপালের মী দ্ভপাণি “বেদচতু্টযকপ 
সুখপন্মলগগাক্রান্ত" ছিলেন। দেৰপাল দেবের  লমসানরিক *ছন্দোগপরিপিষ্টপ্রকাশণ 
গ্ৰন্থক নারা়ণেরও অশেষ বেদজ্ঞানের পরিচর পাওয়া বাযধ। পরীর দশন শতকে মহীপাল 
দেবের বাগগড় লিপিতেও ব্দেজ্ঞ ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। পাত পৰুন শতাব্দীতে রাঙ্গা 
কৃতি ৰশ্্ার সময়ে তগানীন্তন কাম্পে বহু বেজ ্াঙ্ছণ বাস করিতেন, তাহার প্রাণ 
পাওয়া বায়। কামক্ধপের ভাস্কর বশ্থার তানশাসনে বেদের বিভিপ্ শাশাবলথী ২০৪ জন 
আ্গ্ধণের নাম আছে। ইহ! ছাড়া এদেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন যুগের বহু বেধজ্ঞ বাক্মণের বিষ 
পণ্ডিত শযুক ছর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয় ভাহার লিখিত হরগ্রসাদ-সংবদধনা-লেখমালার 
অস্তাতি প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, এই বিষয়ে আমি সেই প্রবন্ধটি হইতে সাহাষ্যা গ্রহণ 
করিযাছি। বৈদিক গ্রন্থ বোদ্ধমুগে এদেশে ভাদৃশ আবৃত হয় নাই, এই জন যাহা কিছু 
ছিল, তাহা শু হইয়াছে । তথাপি পুণৰিষ্ণ, হলায়ুৰ, রাধনাধ, রামকুষ, প্রন্ৃতি করেক 
জন বোদক গ্রথকতার নাম ও ঠাহাদের গ্রন্থের বিষ পণ্ডিত ছর্গানাথ উল্লেখ করিয়াছেন। 
ৰাদলার জনসাধারণ সেন রাঙ্গা পূর্কো পপ্ডবলি ও বৈদিক বজ্জাদির বিথী ছিল। 
এই জন্ত বঙ্গের বাহিরের লোকেরা এই দেশ বেক-বহিতুতি, ত্রান্ষণহীন বালহ। বিজপ 
করিতেন। বস্তুত; ব্গদেশে কোন কালেই পণ্ডিতের ভাব হয নাই। আমরা ২৯১-৯৮ 
এবং ৩৫৩-৭৬ পৃষ্ঠায় বঙ্গীর পণ্ডিতদের কথ! আলোচনা করিয়াছি । 

ইংরেজদের আবিভাবের অব্যবহিত পরেও বাজ্গলায় এইকপ তুবনঙ্জরী পণ্ডিত অনেক 
ছিলেন, ধাহাদের পদতলে বলিং! উইলসন, কোলক্রক, কেরি, ওয়ার্ড, টমাস ও মার্সম্যান প্রকৃতি 
সুপণ্ডিত সাহেবগণ এদেশের ভাষা ও সাহিত্যোর পাঠ গ্রহণ করিতেন। এই আদ্দপদের নধ্যো 
আমরা মৃত্য পণ্ডিতের নান উল্লেখ করিতে পারি। নার্সব্যান সাহেব ভাঙার জীরানপুরের 
ইতিহাসে স্মত্যু্রক্থা সখ্ধে লিবিয়াছেন:--"কোট উহইলিয্নান কলেজের পত্তিতরিগের 
পুরোভাগে ছিলেন মৃত্যু: ইনি উড়িস্বাবানী, এবং বিভার আহাজ বলির! পরিচিত 
ছিলেন” (সামি 05)95596 ০ ॥i৷০৮৯৷১/৪এর তাবার্থ "বিচার জাহান” শবে 
বুঝাইলাম )। কিন্তু কিনি উড়িগ্যাবাসী ছিলেন না; বঙ্গদেশবাসীই ছিলেন। থে হিসাবে 
মারসম্যান তাহাকে ‘উড়ি ্যাৰাসী” বলিন্াছেন--সে হিসাবে আমানের বিদাসাগর মহাশকেও 
উড়িষ্যাবাসী বলা চলে। নৃত্যু্জ তকালঙ্কার ১৭৬২ খু অন্দে মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। 
মার্সম্যান ইহার সখগ্ধে আরো লিবিসাছেন "ইহার সঙ্গে আনাদের সুবিখ্যাত আঅতিধান- 
রচত্বিতার ( জনসনের ) খুব সারৃত্ত ছিল। জনসনের নতই যৃত্যুজত্বের অসাধারণ পাঞিতা 
ছিল এবং ওাহারই নত হিন্দু পত্তিতের বিরাট ও অশোভন বনু ছিল। সংস্কত শাস্তে 
ভাঙার মত পাঞ্তা আর কাহারও ছিল না; মিঃ কেরি প্রত্যহ ছুই তিন ঘণ্টা 





৯৪৮ বৃহৎ বঙ্গ 


ইহারই কাছে ভাষা শিক্ষা করিতেন” নৃত্য পরী প্রবোধচজ্িকার ইংরেজী ভুমিকা 
মাসম্যান লিখিযাছেন, “নু কান যুগের সরে পত্তিতদের তম” ("One of the 
most profound sclolurs of the জপ) এই প্ৰাচীন আঙ্ণদিগের শুধু পাত্িভ্য নহে, 
ইহাদের নৈতিক দৃঢ়তা ও বিশ্বাস দেখিয়া দেই সকল আ্রপত্তিত পাত্রী সাহেবের বিশ্িত 
হইয়া গিয়াছিলেন। কেরি সাহেবের জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছে যে এক সদাশয় আদ্ণ 
একদা একটি লোককে মৃত্যুর হন্ত হইতে রক্ষা করেন; এই ব্যাপার আদালতের বিচারাধীন 
হয়, এবং ব্রাহ্মণকে সাক্ষী মান! হইয়াছিল। কিন্তু সান্ষীকে আদালতে বাইয়া শপথ 
লইতে হয়। ব্ৰান্ধণ শপথ লইতে ন্্বীকার করেন, এই অপরাধে মহাস্থা বরাহ্মণকে হাজত 
ভোগ করিতে হয়। তিনি একাট লোককে জীবন দান করিয়াছিলেন, প্রতিদান স্বরূপ 
আদালত তাহার উপর এই উৎকট বাবস্থা করিলেন। ক্ষোভে ব্রাহ্মণ হাজতে তিন দিন 
তিন রাত্রি উপবাস করি রহিলেন, প্রাণভ্যাগ করিবেন তবুও আদালতে শপথ গ্রহণ 
করিবেন না, এই গ্াহার পণ। এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণের প্রতি সন্মান দেখাইয়া 
কেরি লাহেৰ বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাংপূর্কাক তাহাকে নুক্তিগান করেন। বঙ্গদেশে তখনও 
যেরূপ ধর্মবিশ্বাস ও সাধুত বিরান করিতেছিল, তাহা দেখিয়া পাত্রীর নেক সম বিলাপ 
করিয়া বলতেন, “কুসংস্কার সত্বেও হিন্দুরা ভাহানের ধর্শ্ের প্রতি যেব্প অচল! ভক্তি ও 
উকান্তিকী নিষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন, আমানের বৃষ্ঠানদিগের বধ্য তাহার সিকি পরিমাণ 
অন্থরাগও তে দেখিতে পাই না।* (বঙ্গভাবা ও সাহিত্য, এষ সংস্করণ, ৫৬১ পৃঃ জষটব্য। ) 
টমাস সাহেব নবদ্বীপে বাইয়া তথাকার পণ্ডিতদের আশ্চধ্য চরিত্রবল, নির্ভীকতা ও প্রগাঢ় 
বিশ্বাবুদ্ধি দেখিয়া চমত্রুত হইয়াছিলেন। সেই যুগের বাঙ্গালীদের উদারতা, বন্ধুর জরা, 
প্রতি্তির জরু অকাতরে স্বীঝ প্রাপগান প্রকৃতি মহাগণের অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। এই 
পুস্তকে সে সকল লিপিবদ্ধ করিবার অবকাশ নাই। বাঙ্গালীদের অসামান্ত বিদ্ারাগে 
সাহেবেরাও বিস্মিত হইয্নাছেন। প্রভাপারিত্য-চরিত-লেখক লালা বস্তু সববন্ধে ডাঃ 
কেরি লিখিযাছেন, “ইহার কপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিচাহুরাী পণ্ডিত আমি দেখি নাই। ১৬ বংলর 
রসের পূর্বেই ইনি আরবী ও পারসী ভাষা সম্পূর্ণ আরব করিয়াছিলেন, সংস্কত ভাষায়ও 
ইহার তুলযারূপ অধিকার ছিল” "A more devout scholar than him 1 never saw 
পারার Before his 10th year be became m perfect master of Arabic and 
Persian. His koowledge of Sanskrit was not less worthy of note.’ কেৱির 
মত বহভাবাবিৎ পত্তিতের এই প্রশংসা উপেক্ষা করিবার কথা নহে। রামরাম বহু অষ্টাদপ 
পতান্দীর শেষভাগে চু চড়া জন্মগ্রহণ করেন এবং নিবতা গ্রামের এক পাঠশালায় প্রাথমিক 
শিক্ষা রাত হন। ১৮** টানছে ইনি ফোট উইলিয়াম কলেজ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
অষ্টাদশ শতাবীর শেষদিকে আরও অনেক দেশবিশ্রত পণ্ডিত বঙ্গদেশে জন্মিঘাছিলেন। 
হস সত্তাকে লাম লী ইহার সে ২০০৯ সনে 
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“বহু মছামছোপাধ্যার পপ্তিতকে বলিতে শুনিয়াছি--“আর্শ্য-চিকিৎসার শেষ পৰি গঙ্গার | 
জচৈতন্তদেৰের যুগের পর এত বড় পণ্ডিত ভারতে জন্মগ্রহণ করেন নাই /* 

ইনি সৰ্ব্শান্ে বিপারফ ছিলেন এবং ৭৭ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা! করিয়া গিরাছেন। 
তন্মধো আডুর্কোদ-সংক্রাস্ত ৩২খানি, তহগ্রন্থ ২খানি, জ্যোতিৰ >খানি, ব্যাকরণ খালি, 
স্বতি "খানি, নাটক, আখ্যারিকা, মহাকাব্য ও ছন্দগ্রন্থ ১৩খানি এবং ১৪খানি বিবিধ 
বিষয়ক । ঠাহার রচিত স্বাযূর্কোদ-দংক্ান্ত টাক! “জয়কমতক" এখন বজদেন্ট শ্রেষ্ঠ 
ভিবক্গণের প্রধান অৰলব্বন। গঙ্গাধর নশোহর জেলার মারা গ্রামে ১৭৯৭ পৃষ্টাব্দের 
ভুলাই মাসে (২৪শে আবাঢ়, শুক্রবার ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৪ সনের >১৯শে ন্ট 
সূত্রকবদ্ধুরোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পিতার নাম ছিল ভবানী রাত ও মাতার নাম অযথা 
দেৰী--এৰং ইনি তাহাদের একমাত্র সন্তান ছিলেন। 

এই পত্িতক্গের শিরোমণি-স্বত্ধপ আমরা লাভা ন্লান্সসোহনন ন্রাস্সেন্স লাখ 
উল্লেখ করিতে পারি; ইনি প্রাচীন ও আৰুনিক কালের সন্ধিস্বলে বিরান্ধমান। ইনি হুগলী 
জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭৪ খু অন্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩০ দৃরান্দের ২৭শে সেপ্টেৰর 
বৃষ্টল নগরীতে প্রাণত্যাগ ক্রেন। পরাধীন ব্বাতির একটি লোক, ধন-মান-বশ্বধ্য-নিস্তাগর্কিত 
ইংরেজদিগের মধ্যে তখনকার দিনে যে উচ্চ প্রশংসা ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পাইযাছিলেন, তাহাতে 
বুঝ! যাইবে, ব্ার্্যসভ্যতার প্রধান লীলাকেক্রসমূহে তখনও জ্ঞান-ধর্ণ্মের পুণা-প্রদীপ 
আলিতেছিল ; জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ বাঙ্গলার ত্রাহ্মণকে বে জগদ্‌-শুরু বলিয়| মার করিঙা- 
ছিলেন--তাছা তাহাদের অজল অকপট জবসের অক্নিন্দন খারা প্রভীতি হয়। আমরা 
এখানে কৰেকগ্জন প্রসিদ্ধ বাক্ধির অভিবত উদ্ভুত করিয়া দেখাইৰ--বঙ্গীৱ মন্দিরের 
হোমানল বিদেশী শ্ৰদ্ধাতক্তি কতটা আকৰ্ণ করিয়াছিল। লাুনের ইউনিটারিয়ান সমিতি 
হইতে রামমোহন রায়কে যে অভিনন্দন দেওয়া হয়, সেই সমিতির দুখপাত্র হুইয্া রাজাকে 
মানপত্র দেওয়ার সমর স্তার জন বাউরিং ( ১৮ 40) 10/5778:) বাহ! বলিযাছিলেন, 
তাহার মন্ত্র এই "কেহ কেহ কজন! করিয়াছেন, মি এখন |্বামাদের নব্য বিশ্ব- 
বিশ্ৰুত অমর-কীৰ্ষ্ি ৰাক্তিগণ, হাহানের বশ যুগযুগান্ যাবত চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের 
মধ্যে কেহ যদি হঠাৎ সপরীরে উপস্থিত হন, তবে আমাদের মনে কি ভাব হুইবে? 
দি হঠাৎ সুটো, সক্রেটিস, মিলটন কি নিউটন অকস্মাৎ আসিয়া দেখা দেন, তৰে আমরা 
কি ভাবিব ? স্মামাদের একজন কৰি, বিনি স্বৰ্গা্ব প্ৰতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করি ছিলেন 
সলিষ! লোকের বিশ্বাস, তিনি দক্ষিণ মেকর সেই সুন্দর জ্োোতিস্মান্‌ আলোকপুঞ্জ বাহা “বর্ণ 
আুশদণ্ড' (39119) (1০৯5) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা ধাহাৱা সৰ্দপ্ৰথম 
দেখিযাছিলেন, তাহাদের বিশ্মপাধি্ মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা অঙ্কন করিতে 
চেষ্টা করিয্াছেন। আমি এই সমিতির পক্ষ হইতে রাজা রামমোহন রায়কে আপ্যায়ন 
করিতে যাই! সেইরূপ ভাব-বিহবপতার সহিত হন্ড প্রসারিত করিতেছি" আমেরিকার 
ভাঃ বুধ নিচ ইষ্টলিনের নিকট ১৮০০ খুনে ২%শে নভেখর নে চিঠি লিখা ছিলেন, 














৯৫০ বৃহৎ বজ 
তাহাতে রাষমোহন সম্বন্ধে এই কথাগুলি ছিল -_-ইহার মৃত্যুর পরে আনি ইহার 
সমস্ত এস্থাবলী ভাল করিয়া পাঠ করিলাম। তাহার ফলে আমার এই ধারণ 
বন্ধমূল হইয়াছে যে, রামমোহন রায়ের ষবকক্ষ ব্যক্তি জগতে বর্তমান কালে বা 
অচীতে কখনও আন নাই।" রেভারেও জে. স্কট পোর্টার প্রিসবিটেরিযান সপ্তায় 
বলেন, “যে কোন বিষয় আলোচনায় তাহার অগাধ পাতিতোের পরি পাওয়া যাইত, 
সেপ পাত্ডিভ্য আমি আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই। ভাহার যুক্তিও সাব! এবং 
মৌলিকত্ব একশ ছিল, বাহার অধিক আর কাহারও হইতে পাকে ন।। জগতে মত লোক থে 
কোন যুগে জন্মিযাছেন, রামমোহন রাম তাহাদের সর্ব শ্েষ্ঠদণের অন্ততম।” ১৮৩১ খৃঃ অব্দের 
>১৪ই অক্টোবর তারিখে কিনস্‌ বাড়ী পিজ্জা ( লণ্ডন ) বকতা কালে বেভারেও জে ফণা 
বলিয্াছিলেন, "একট কৰিতবপূৰ্ণ স্বদের সত তাহার অস্তিত্ব বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্ত 
তিনি মৃত হইয়া ও এখনও যে স্বরে কথা৷ কহিতেছেন তাহা ুগ যুগান্তর ভরিয়া শুধু ভারতবানী 
নহে, খুরোপের ও আমেরিকার অবিবাসীনের কাণে বাবে” নিউ গ্রানেল সিটে 
বেভারেণ্ড এাসদ্লযাণ্ড রামমোহন সন্ধে বলিয়াছিলেন, "বে পযন্ত জগতে ধ্্মতত্ব প্রচারিত 
হইবে, ততকাল ৱামমোহনের নাষ কেহ তুলিতে পারিবেন না।* কর্নেল ক্ষিটদ্‌ লরেপ 
( মানচেষ্টারের মারল) ভাহার ইংলণ্ড, ইজিপ্ট ও ভারতবর্বের মশা (১৮১৭-১৮ 
খৃঃ ) লিখিয়াছেন, *এত্যাশ্চধ্য শক্তিসম্প ব্রাহ্মণ, তাহার পাত্তিত্য অসাধারণ; আরবী, ফার্সী, 
সংস্থত, ইংরেজী, ৰাঙ্গল! ও হিন্দুস্থানী ইহার নখাণে এবং ইনি কথায় কথায় লক ( Lc ) 
এবং বেকনের (15০99) গর্ব হইতে প্রমাণ উদ্ধত করেন।” সামাজিক সাম্যবাদের তৎকালের 
প্রধান নেতা! সথবিখ্যাত রবার্ট ওয়েল ইহার সঙ্গে তর্কে হানিয়া গিয়াছিলেন। এ সন্ধে 
মিঃ রেকর্ডার হিল ( ॥০০০৮এ০৮ 1:1] ) লিখিয়াছেন, “বাজ! ব্মামারের ভাষায় তর্ক করিলেন, 
ইংরেজী ভাষাত ঠাহার বিশ্বয়কর অধিকার আমাদিগকে অভ্তৃত করিল। রবার্ট হারা 
গর একটু চটি গেলেন। তাহার এপ বিচলিত ভাব ও অসহিষ্ণুতা আমি আর কখনই 
দেখি নাই। রাজার ভাব স্থির, সংৰত ও প্রশান্ত 1" ডাঃ বুট ইষ্টলিন সাহেবকে ১৮৩৩ খৃঃ 
অন্দের নভেম্বর মাসে লিখিয়াছিলেন, "খামার চক্ষে রাঙ্গা রামমোহন রায় মযন্যাত্বের পূর্ণ বিকাশ, 
জগতের অতীত ইতিহালে ও বন্মানে জ্ঞান ও বিনয়ের এরূপ পূর্ণ প্রতিমা আর একটিও 
আমি কল্পনা করিতে পারি নাই।* আর একজন ইংরেজ লিখিযাছিলেন, *তকুদ্ধে রাজা 
রামমোহন রা অগ্রতিছন্থী। আমর! স্বীকার করিতে বাধ্য বে এক্ষেত্রে রাজা ইংলপ্ডে 
তাহার সমকক্ষ একজনও পান নাই" মেরি কার্পেন্টার লিখিয়াছেন। “রীরাবপুরের মি: 
এডাসস্‌ রাঙ্জাক্ষে ব্যাপটি্ট, তে দীক্ষিত করিতে ন্মাসিথ! নিছে রাজার সঙ্গে তর্কে পরাস্ত 
হত তাহার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, একথা সকলেই জানেন।* সেই সময়ের সর্ব 
প্রধান হেতুবাদী দার্শনিক জেরেমী কেছাম রামমোহনকে অত্যন্ত শ্রচা করিতেন | 
তিনি রাজাকে একবার চিঠিতে লিখিঘা ছিলেন, "আপনার গুত্কে নাম ন! থাকিলে আৰি 
কিছু ধৰিতে পারিতাম না বে উহা হিন্দুর লেখা/_বরক উহা কোন শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চশিক্ষিত 






















শিক্ষা-দীক্ষার কথা ৯৫১ 


ইংরেছের দ্বার! লিখিত বলিয্াই মনে হওয়া! স্বাভাবিক ছিল।” জন টুয়ার্ট মিলের ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের সুখ্যাতি করিয়! বে্বাম রাজাকে লিখিযাছিলেন,__-“মিলের ইংরেল্গী লেখাটা! 
যদি আপনার মত স্ন্দর ও নিখুত হইত, তৰে আর কিছু বলিবার খাকিত না" 
বিলাতের তৎকালের প্রসিদ্ধ কৰি ক্যান্ৰেল ৱাৰমোহনকে বিশেষ ভক্তি কৰিতেল। তিনি 
যতদিন ইংলণ্ডে ছিলেন, ততদিন সেই দেশের ছাভিঙ্গাত্য এবং বিল্ঞাদশিত ইংরেজ সমান্দ 
তাহাকে গুরুর স্ঞায সন্ধান করিয়া! আতিথা বেখাইতে বানত হইয়াছিল। তিনি ইংলণ্ডেশ্বরের 
সভায় এবং ফরাসী রাজ লুই ফিলিপের প্রাসানে সৰ্ক্দোচ্চ সপ্ছান পাইয়াছিলেন। 

এই বাঙলার এক নগন্ত প্রদেশ রদপুর_তখাকার কালেক্টারের সেরেন্ডাদার, বিনি 
তৎকালের বিধি অঙ্থসারে কেরানিগিরি হইতে উচ্চতর কোন পদের দাবী করিতে পারিতেন না, 
তিনি এত বড় হইয়াছিলেন যে সমস্ত সভ্য জগৎ সসগ্রমে াহার নিকট মাখা নোয়াইয়াছিল। 
এতঙগেনা় পত্তিতগণ ‘মুকুটহীন রা” প্রভাবে চিরকাল সমস্ত জগতের উপর রাজত্ব 
করিয়া আলিরাছেন। কুটিরৰাসী এক নগন্ত পল্লীর পণ্ডিতকে দেখিয়া পঞ্ডিতশিরোমশি 
কেরি গরভৃতি পাশ্চাত্তা প্রথিতৰশা বাকি ঠাহাছের বেস্কনদুক্‌ সেই ফি ব্যক্িকে তৎকালীন 
জগতের সর্ধস্রে্ট পণ্ডিতগণের একজন বলিয়া সংবদ্ধিত করিষাছিলেন। বাঙ্গালী পণ্ডিতের 
মতি পপর কারি নবাস্তায়ের কৃটত্কের মধ্যে এখনও ঘুঝোলীঘ পণ্ডিতগণ মাখা প্রাবেশ 
করাইতে পারিতেছেন না। হে তারতবাসী ! চারিদিকে বিপদ্জাল ছিরিযা। ধরিযাছে, উদ 
মহাঙগেঘের উদ্দাদলীলা | এই ছর্ধ্যোগের গভীর নিশার গাঢ় অন্ধকারে পথ দেখা যাইতেছে 
না; কিন্ত যুগে যুগে লব নৰ প্রতিভার প্ডুরপে, নানক, কবির, তুকারাধ, চৈতন্ত, রামকব্ণ, 
রামমোহন, গান্ধী, বিবেকানন্দ, রবীন প্রন্ততি বিশ্ববিশত পুৰুষৰরদিগের কাদে কি মনে 
হয় না বে, এই তপহ্তার ক্ষেত্রে_এই বক্সগ্থলে এখনও হোমান্ি জল্তেছে, এখনও 
আহিতাযিকের চির ছ্যোতিয্মান্‌ বন্ধনী হেখাযধ নিৰ্দাপিত হয় নাই? এই যুগের মুক্তিমগ্ন 
শিখাইৰার যোগা কোন পুরোহিত আলিবেন, কি আপিহাছেন ; তাহার শীযুখোচ্চাত্িত বানীর 
প্রত্যাশায় সমস্ত দেশ স্তম্ভিত ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। 

এই শিক্ষাপ্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্কো ১৮** খুষ্টান্ছে কলিকাতায় স্থাপিত ফোট 
উইলিঃ!ম কলেজের সমব্ধে আমরা করেকটি কথ! বলিব। 

ভারতবর্ধের প্রাদেশিক ভাষাশিক্ষার উপর এই বিচ্ধালয জোর দিচাছিল, বস্তাতঃ 
ইহা গূৰই স্থান্ডাৰিক ছিল। এ কথাটা তাৰিতে পারা যায় লা যে, ধাহারা কোটা কোটা 
(লোকের ভাগ্যনিমন্তা শাসনকণা, তাহারা সেই দেশের ভাষা না জানিয়া কর্মক্ষেত্রে কাজ কি 
করিয়া সুসম্পন্র করিতে পারেন। এই প্রাদেশিক ভাষা অগ্রাহ করাতে শিক্ষাশাণাগুলিতে 
নানান্প বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। এছেশের লোকের! যৌলিক চিন্তাশীলঙার প্রতিষ্ঠা 
একরূপ হারাইতে বশিয়াছে। গণিত পড়িবে গণ্তের ভাষা ইংরেজী ; ইতিহাস, বিজ্ঞান, 
দর্শন, উন্ধিব্বিজ্া, জা, ভিহক্শাঞ্জ প্রভৃতি সমস্তই ইংরেজীতে শিশ্ছিতে হয়। ফলে 
প্রত্যেক বিষয় শিৰিতে সময়ের অর্ধেকটা যা তংসবন্ধীয ভাষাটা দখল করিতে | এমন কি 
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সংস্কত ও বাঙ্গলায় এমন প্রশ্নপত্র আছে যাহাতে ও হুই ভাষার জ্ঞান ন! থাকিলেও 
শুধু ইংরেজী জানিলেই পরীক্ষা্ধ কৃতকাৰ্য্য হইতে পারে। ভাবা লইয়া কস্রং করাতে 
বিজ্ঞান অতি লই হয় এবং যেটুকু হয় তাহা গতাহগতিক হয়--স্বানীন চিত্াদীলতরার কোন 
উৎসাহ দেওয়া হয় না। বিদেশী ভাষার নানারূপ কস্রৎ দখল করিতে করিতেই জীবনের 
অৰ্দ্ধেক চলিয়া ঘায়। এস মেডিক্যাল কলেছে এত ভাল ভাল ছাত্র গত অর্শতান্দীকালে 
এদেশে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, কিন্ত গভিব চক্রবর্তী হইতে ডাঃ সরকার পর্য একজনও 
এখন দীড়ান নাই, ছিনি মৌলিক গবেষণা দ্বারা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কোন নুতন তত্ব দান 
করিতে পারিছাছেন। ইংরেলী সাহিত্যে আমরা এত কৃতী বে আমরা একরূপ ইংরেজীতে 
হাসি, ইংরেজীতে কানি এবং ইংরেজীতে স্বর দেখি বলিলেও অ্মত্যাক্তি হয় না, অথচ আমরা 
লেম্মপীয়র সথক্ধে লিখিতে গেলে কেবলই টেইন, ডাউন, ভিকটর হিউগো কি বলিয়াছেন, 
তাহারই অনুবৃত্তি করিয়া থাকি ; ক্ঘামাদের যে কোন স্বাধীন মত বা স্বকীর ব্মাদর্শ আছে তাহ! 
জানিও না, দাবিতে পারি না। এদিকে ২৪ বংসরের ইংরেজ যুবক বেন, পুরাণ, বেদান্ত, 
রামারণ, মহাভারত প্রতি যাহা কিছু পড়িবেন, বু বান্দীকি, ঘৈপায়ন কিংবা পাকের খৰি 
কেহই ইহাদের অশান্ত সমালোচনা হইতে রেহাই পান না। ইহারাই «! চিন্াঙ্গগতে 
এমন স্থাদীন ও আমরাই বা এত্প পরাহগ ও শেকলে-বাধা গোলাম হইলাম কেন 
ইতিহাস এবং দর্শনেও আমর! কেবলই পরের মত রোমগ্বন করিতেছি । ইহার একমাত্র 
কারণ আমরা নিজেদের কথাও নিজের ভাষায় পড়িতে পাই না। এ স্বন্ধে এফ, এচ. 
হ্বাইন। আই. সি. এস. বলেন, “কুক্ষণে যেকলে সাহেব বাঙ্গলার শিক্ষা-পদ্ধতির পরিধর্তন 
করিয়াছিলেন, নতুবা! বাঙ্গালীরা যে মৌলিকতাহীন বলিয়া অভিয়ক হইয়া থাকেন সেই 
নিন্দার দশমাংশের একাংশেরও তাহারা ভাজন হইতেন না।” 

প্রাদেশিক ভাষ! অগ্রাহ করার ফল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই অধিকতর দৃষ্ট হয়। এই যে 
কোটা কোটা লোকের ভাষা ন! জানিয়া রাজপুরুষের! এদেশ শাসন করিতেছেন, তাহার ফলে 
শত শত নতরজ্ছম (অনুবাদক ) অফিসে অফিসে বসিয়া গিয়াছে। একজন ইংরেঙগ যদি 
আমাদের ভাষা শিক্ষা করেন, তবে শত শত উকীল নোক্তারের ভাগ, অশুদ্ধ ও অপরিশ্ডুট 
ইংরেজী দিয়া বিচারককে সকল কথা বুঝাইতে হয় ন!। ইহানের এই পণ্ডশযে ব্যর্িত সময়ের 
কি কোন মূলাই নাই? সাক্ষীর জবানবন্দীর ইংরেছী ন্মহুবাদে যে কত বৃখ! সময ও শক্তির 
অপচয় হয় তাহা সকলেই জানেন। মাত্র জনকয়েক হাইকোর্টের জঙ্গ, ছোট স্মাদালতের দঙ্গ ও 
জেলার ম্যাজিট্রেট ও ছেল জল এদেশীয় ভাষা শিখিবেন ন! বসার ভঙ্ষন্ সমস্ত জাতি এই ভাবে 
ঘোর প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ইহা যুক্তিসহ নহে। বিচারককে ইংরেজীতে কি সকল কথাই এই 
সকল উক্চীল ভাল বুঝাইতে পারেন, না. নাফ-মাত্র দেশী ভাষার জ্ঞান লইয়া! বিচারক সাক্ষীর 
জবানবন্দী বুঝিতে পারেন? শালনকর্ঠাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরি দেশের অবস্থা বুঝিয়! লইতে 
₹ হয়, দেশীয় ভাষা না জানিয়া তিনি এই কাৰ্য্য কি ভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন? প্রাদেশিক 
ভাষায় তিনি মে পরীক্ষা দিয়া পাস করেন, তাহা খেলা নাত ; ম্যাটি,কুলেসনের বাঙলা পরীক্ষার 
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শিক্ষাদীক্ষার কথা ৯৫৩ 


উদ্বীর্ণ হওয়ার যোগ্য জ্ঞান তাহাদের মধ্যে অনেকেরই নাই। কি দ্ছা্চ্্যষে বাঙ্গালী 
ম্যাজিস্েটের কাছে বাঙ্গালী উকীল ইংরেজীতে ববৃতা করিস থাকেন! ইংরেজী শিক্ষা এখন 
নিতান্ত প্রয্োজনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া ৰে ইরেসীর বর্ণজ্ঞান-পূক্জ ব্যক্তিদের সঙ্গ 
ব্যবহারকালেও সেই ভাষার শরণ লইতে হুইবে তাহার কথা নাই। সংস্কৃত 
দারভাগ, নুললমানী আইন কাহুন ও ইংরেলী ব্যবহার-শাত্র শিক্ষা করা পরিহার, কিন্ত 
তাই বলিয়া সংস্কৃত, ফারসী কি ইংরেজীতে বকৃতা দিতে হইবে এবং সাক্ষীর জবানবন্দী তর্দ্মমা 
করিতে হইবে এ কথাতে! সমর্থন করা বায় না। শালক ও শাসিতের সঙ্গে পরস্পরের 
সহাহ্তি ও প্রীতির অন্ততম সুল-বন্ধন পরস্পরের ভাবাজ্ঞান। স্আমাদের ভাষা জানিলে 
সাহিতাপাঠে ও কথোপকণনে বিদেশী শাসন-কত্ব! ধানের মনোভাব বুঝিয়া বতটা শ্ৰদ্ধা 
ও প্রীতিপরাহ্ণ। হইবেন-মামর। বদি চিরকালই কি ঝুলি বলিয়া ঠাহাদের কাছে 
পঞ্জপক্ষীর স্কায় হুর্বদোধ হইত! থাকি, তবে সে সহান্তকৃত্তি ও শ্রদ্ধা আমর! ঠাহাক্ষের 
কাছে কখনই পাইৰ না। 

মহাস্মা লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক ১৮০ বৃষ্ঠাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ অতি বড় 
সহদ্দেশ্তে স্থাপিত হুইয়াছিল। 

এই দেশস্থ সিভিলিয়ানগণকে তাহাদের পদ পাইবার পূর্বেই সেই পদে উন্নতি লাভ 
করিবার জন্ত দেশী ভাবায় খুব শক্ত পরীক্ষান্থলে স্বীয স্বীয় গুণপনার পিচ দিতে হইত । 
ভাহাদিগকে চারটিবার বিচারস্থলে উপস্থিত ইয়া দেশী ভাষার তর্কবিতর্ক দ্বারা তাহাদের 
শাসিত প্রদেশের ভাষাজ্ঞানের প্রমাণ দিতে হইত। এই তর্কদডায় দেশীয় প্রধান প্রধান: 
পত্তিতগণ, রাজগণ, বিদেশী রাজদূতেরা, মন্তিগণ এবং বিশিষ্ট মুন্সী ও মৌলভিরা উপস্থিত 
ধাকিতেন। কোর্ট উইলিয়াম কলেছ্জে সিভিলিয়ানদের বাঙ্গল! ও কার্সীতে এই বিচার 
কলিকাতার বিধক্ষনমণ্ডলীর সমক্ষে হইত। এনেশের উচ্চকর্স্চারীগের কর্শ্মোগ্তি এই 
কলেজের অভিমতের উপর সম্পূ্ন্ধিপে নির্ভর করিত। এখানে বিস্তার পরিচত্ন না দিনা 
সমস্ত ভারতে কোন সিভিলিঘানের পদ বা বেতনের উন্নতির সম্ভাবনা ছিল না। (No promo- 
tion was to be given in the public service througbout India in any 
branch of the service beld by civilians except through the channel of 
this College."—Memoirs of De. Buchanan, Vol. I,p. 205.) এই কলেন্দে 
ৰক বড় ইংরেজ্জ অধ্যাপক ও দেশের পত্ডিতগশের ভাব-বিনিময়, চিরস্থায়ী ন্তরদতা ও 
পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দোর একটা! বিশিষ্ট স্থান সবি করা হইত্রাছিল। পিডিলিযানদের 
নিয়লিখিত বিষহগুলি পড়িতে হুইত_(১) স্থরোপের ব্যান কালের প্রধান প্রধান ভাষা, 
হে) ল্যাটন, গ্রীক ও ইংরেজী প্রাচীন সাহিত্য, (৩) গণিত, (৪) ভূগোল, (৫) সাধারণ 
ইতিহাস, (৬) উদ্ভিদ্ৰিক্ছা, (৭) রসারনশাস্ত, (৮) স্যোতিৰ্বিছা, (৯) নীতিবিজ্ঞান, (১) স্বতি, 
(১১) সমস্ত জগতের সংক্ষিপ্ত বযবহারশাজ্র, (১২) ভারতবর্ণের ভিন্ন ভিন প্রদেশের জন আরবী, 
শারদ, ছিন্দস্থানী, বান্দলা, তেলেঞ্, মহারাটটা, তাৰিল এবং কেনার প্রভৃতি 
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সাহিত্য, ভারতবর্ষের ও দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস। এই কলেজ রাষ্ট্র কর্ছ-ক্ষেত্রের একটা 
বড় বিভাগ ছিল এবং প্রধান প্রধান রাজকর্স্মচারীরা অধ্যাপকদিগের সহিত সহযোগ করিয়া 
ইহা পরিচালনা করিতেন। ওষেলেসলীর ইচ্ছা ছিল বে গার্ডেন রিচে একট! বড় প্রাসাদ 
নিৰ্ব্বাণ করিয়া কলেঙগকে সপ্রোধিত্ করা--তাহাতে সমস্ত অধ্যাপকগণ থাকিবেন, ৫০, 
ছাত্র থাকিবার ব্যবস্থা থাকিবে, তাহা ছাড়া একটি বৃহৎ পাঠাগার, বরৃতাশালা, ভোজনাগার 
এবং আত্থযঙ্গিক গৃহাদি থাকিবে। 

বহু উদগারচেত। ইংরাজ এই মহৎ উদ্দেশ্বের প্রশংসা করিয়াছিলেন। একটা কোপ্পানী 
কর্তৃক এত বড় সামাঙ্গোর পত্তন হওয়ার ব্যপদেশে এমন মহৎ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা 
আর কোথায়ও হইয়াছিল বলি! জানা বায় নাই । ভারত সরকারের সঙ্গে এদেশের প্রধান 
প্রধান লোকের একট! মিলন-স্থল স্বাভাবিক ক্রমে এই ভাবে গড়িয়া উঠিলে বোধ হয় পরবর্তী 
নান! রাষ্টরনৈতিক বিড়ঘনা ভোগ করিতে হইত না; প্রাকালেই মিলনের পথ পরগম হইলে 
শাসক ও শাসিভের মধ মতবৈধ এন্ধপ উৎকট হইয়া দাড়াইত ল1। 

এই ফোট উইলিয়াম কলেজের পরিপন্থী হইলেন দেকলে ও রাঙ্গ| রামমোহন রায়। 
১৮০০ খু অন্দ হইতে ১৮৩৫ সন পথান্ত ৰাঙ্গল| ভাবায় প্রধান: ইংরেজদের সংারতার যে 
অনতপূর্ সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হইযাছিল--বাহাতে বাঙলা গন্-সাহিত্য একরপ গড়িয়া 
উঠিযাছিল-_শাহা শূলত: এই ফোট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে। 


মোগলাধিকারে বাঙ্গালী 


মোগল রাজত্বেও দেখ! যার বাঙ্গলাদেশে প্রধান প্রধান যোদ্ধার অভাব হয় নাই। কিন্ত 
পাঠান আমলে হিন্দু রাঙ্গ| ও অপরাপর তুঞারাজগণ যেরূপ দিদীশ্বরের ভকুটি অগ্রাহ্য করিব 
যুদ্ধৰ্গ্াহ করিয়াছেন, মোগল-যুগে আকথর-প্রতিষ্ঠিত বিপুল সামাজ্্োর আওতার পড়িয়া 
বাঙ্গলার সে সাহস ও বীগ্য লু হইয়া গির্াছিল। সাত্রা্তন্ত্রী মোগলের তীব্র লক্ষ্য মুসলমান 
বাদসাহগণের উপর যেজপ ছিল, ক্ষুত্ নগণ্য পদ্জীৰীরের উপরও সেইরূপ ছিল,--সেই শ্রেন- 
দৃষ্টি একাই কেহ কিছু যম ৰা ৰিড্ৰোহেৰ উদ্যোগ করিতে সাহস পাইত না আরঞেৰ 
অভতান্ধ নন্িদমনা ছিলেন, পাছে কেহ দীর্ঘকাল একস্থানে থাকিয়া শক্তি সঞ্চয় করে, 
এন্সক্র তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে একস্থানে স্থির হুইয়া থাকিতে দিতেন না। 
আরজেব বলিয়া নয়, মোগল রাতে এই সাহ্রাজযতত্র অম-বেনী সকল সম্াটের রাজতব-কালেই 
দেখা যাইত। আরক্জেবের সময়ে ছিন্দুদিগের উপর অশ্বতপূর্ক অত্যাচার চলিয়াছিল-_হুতরাং 
সেই যুগে বাঙ্গালীরা কতকটা অসাড় ও হীনবীধ্য হইয়া পড়িযাছিলেন। তথাপি মুসলমান 
নৰ্াবদ্ধিগের 'অবীনে থাকিছা ইহারা যুদ্ধৰিগ্হ করিতেন এবং ক্মনেক সময়েই ৰিশবপ্তত! নিবন্ধন 
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ৰাদসাহগণের প্রিরপাত্র হইতেন। গোলাম হুসেন দেশ্বাইফাছেন যে, আরবের াহার নানা 
প্রকার অত্যাচারের অস্ুমোদনে গৌড়! যৌলভীদিগের নিকট উৎসাহ পাইতেন। ্ঠাহার, 
কাফের-দলনের সদিচ্ছার জন্ত ইহারা চাহাকে নিরন্তর পৰিশ্বাসী পাট (Faithful operor) 
“সনাতন ধর্শের আশ্রয়” (The ০১০০১/১০৮ ০ relizi০০) ইত্যাদি উপাৰি দিয়া স্তোক- 
বাক্য বলিতেন, ফলতঃ ইহাদের হাক! দেশের ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইঘাছিল। আরক্রেবের 
পত্ররাও বলিতে বাধা যে, তিনি অতি দৃঢ়হস্ডে শাসন করিজেন, স্বতরাং তংক্কৃত অক্তায়গুলিস্বারাও 
দেশের শাসন শিখিল হইতে পারে নাই। কিন্ত পরবর্তী সহাটগপের অর্থগঙতা এবং 
শক্তিসামর্থোর অভাবে দেশ উত্তরোত্তর ধবংলের মুখে চলিতে লাগিল; ধাহারা ব্মাইনন্ঞ ও 
অববিচারক তাহারা ক্রষশঃ হুটিয়া গেলেন এবং নিতান্ত হষ্টচরিত্র লোকেরা সিংহবিক্রমে 
প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল । (At last the office of the Cazy or Judge and 
that of Sadar or great Almoner, with many other Magiotratares came 
1191 in law 
ntirely disappeared from the land; nor was 


to be publicly put up to sale, so that the people 





and in distributive jo 
anything else thought of, but how to bring money to hand by any 
means whatever.* (MTutakharin, Vol. IIT, p. 160.) বাঙলাদেশে এই অর্থৃ্তার 
ফলে হিন্দু জমিদারদিগের জন বৈকুণের' বাব হইতে সেই অত্যাচার কতক পরিমাণে 
বুঝা যাইবে-_সামান্ত হিন্দু প্রঞ্জারা যে কত সহিয়াছিল, তাহ! না বলাই ভাল। মোগলের 
সামাঙ্গাত্র অর্থকেই সুলম্জ করিয়া সত প্রদেশে এই বিষের আও প্রসারিত করিয়াছিল। 

সিরাঙ্গউদ্দোলার রাজত্বের অব্যবহিত, পূর্বেও হিন্ুরা সামরিক ব্যাপারে প্রশান্ত লাভ 
করিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বাধীন হইবার প্রচেষ্টা অবশ্যই নিরস্ত হই! গিথাছিল, কিন্ত 
তাহারা শৌর্যোৰীর্ধ্য তখনও বঙ্গেশ্বরগণের দক্ষিণহস্তপ্বকপ ছিলেন। দেওয়ানী বিভাগে 
বিশেষতঃ রাজস্বসবন্ধীয় সমস্ত কার্ণো_-তাহারা অপ্রতিদন্থী ছিলেন। গুণপনা দেখিয়া 
নবাবের! জাতি বা ধর্ম্ম গ্রাহ্য ন! করিনা ইহাদিগকে উচ্চতম পদ দিয্াছিলেন। মোগল ও 
পাঠান উন জাতির মধ্যো যেরূপ অবিশ্বাস ও কুত্তার দৃষ্টাজ্ ইতিহাশের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত 
করিতে দেখ! বার, হিন্ুদিগের মধ্যে সেইরূপ বিশ্বাসের অভাব কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
শুধু সিরাল্গের সর্কনাশসাধনে করেকজ্জন হিন্দু বড়লোক মুসলমান-চক্রীদের সহিত (যাগ দিয়া- 
ছিলেন। মুসলমানের অধিকার-বিলোপের পর সেই সকল বিক্রান্ত ওমরাহ ও নবাব কোথায় 
গেলেন? বঙ্গদেশের জমিদার ও সাথ ব্যক্তিদের তালিকায় তাহারা মুরিমের হইছা পড়িলেন। 
শত ্ত্যাচারেও হিন্দ স্বীয় চকিত্রবল বজায় রাখিয়াছেন, এজন্নই ওাহারা এপধ্যজ্ঞ টিকিযা 
আছেন, অঙ্ক কোন জাতি হইলে ভীষণ অত্যাচারের ফলে হয় তাহাঝ! বিজেতাদের 
সঙ্গে মিশির| তাহাদের নিয়স্তরে কোনরূপে বীচিত্থা থাকিবার একটা অবকাশ করিয়া 
লইতেন, নতুবা নিগুল হুইয়া ৰাইতেন। কতক পরিমাণে ধর্মডাত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াও 
আলও বঙ্গে হিন্দুরাই প্রবল । 
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টা শতান্ীর প্রথমকাগেও ন্যাকা বহ ছিনুকে শাসন-বিভাগের শেখরদেপে 
অভি দেখিতে পাই। ঢাকার দেওয়ান বশোৰজ্ধ রাও নবাব সরফরাজ খার শিক্ষা- 
গুরু ছিলেন। তিনি এই সমদের ইতিহাসে এক প্রসিদ্ধ চরিত্র । সুপ্রসিদ্ধ রাজ! রাজবয়তের 
উপর ও প্রতিপন্ধি পূৰ্দৰঞ্ছে প্রবারবাক্য হইয়া আছে। ভাহাত রাজধানী ৱাজনগরের 
পুরী কীন্িরাশি _ফোলব্চ, নব, একুশ প্রকৃতি বহু হয কী্িনাশার তল জলে 
ভুবিা গিৱাছে--এই সমৰে প্রধান যী ছ্রাষের ভ্রাতা রাপৰিহারী পুর্ণিঘার ফৌছদার নিম 
হইয়া কর্মকুশলতা দারা নবাবের বিশেষ প্রি হইয়া উঠিঘাছিলেন এবং ও নবাবের 
(সকংজঙ্গ) অক্ততম প্রিংপাত কাছ শ্ামহন্দর তাহার কামান ও অস্রশত্র-বিভাগের 
কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন । সিরাজউদ্দোলার সেনানের সঙ্গে বুদ্ধ করিবার সময়ে লকংজঙ্গ 
ওাহার দুসলমান সেনাপতিৰিগকে বলি্াছিলেন, "তোমরা খামের মত ধাড়াইঘা কি করিতেছে 
দেখছ না হিন্দু শ্রামপন্দর অগ্রগানী হইয়া কেমন যুদ্ধ করিতেছে!” একথা পু একবার 
লেখা হইয়াছে। রাজা রাষনারারণ ও সন্দরসিংহ পূণিষ! ও দুরপিঙাবানের বুদ্ধবিগ্রছ্ছে 
প্রধান কাদ্বিরপে নবাবনের অধীনে কাজ করিযাছিলেন। মুততক্ষরিনে ইহাদের লববন্ধে 
অনেক কথা উল্লিখিত আছে। আলমচাদ রারায়ার পুত্র দেওয়ান রাছ কি ঝা 
সাহা নবাবের রা্প্ব-বিভাগের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন | জগৎ শেঠ ও বদ্ধধান রাজার 
এককোটা করেক লক্ষ টাকার হিলাৰ ্সালিবর্থীর দপ্তরে বহুরিন যাবৎ চাশা পড়ি 
গিযাছিল, উহার পপ্তি্ও নৰাৰ সকারে বিশ্বৃতির সাগরে নিমন্দিত হয! গিখাছিল। 
চক্র এই হিসাব ধরাই দিধা উহাদের নিকট হইতে টাক! কানা করিয়া ্মালিবর্থীর 
রাজভাগ্ডারে প্রদান করেন । এই কান্যের জর তাহার খুব সুখ্যাতি হইপ্রাছিল। ছ্যন্ডিরাম 
রাজস্ব-বিভাগে ক্দালিবর্থীর দরকারে অনেক তাল কাজ করিয়াছিলেন এবং ইহার অসামার 
যোগ্যতার অঙ্ই ইনি প্রধান নন্ত্রীর পদ শাইফাছিলেন। তরুণবরন্ধ মোহনলাল সিরাজের 
সর্ধাবিষগে প্রধান নয্্ীর উপর কর্কৃত্ব চালাইতেন,_হঃসহ অভিযানে ছি লিরাঞ্জের বিকদ্ধে 
ড়ধ্জে যোগ দিয়াছিলেন; সৃততক্ষরিনে লিখিত আছে, যোহনলাল পলাশীর ক্ষেত্রে বন্দী 
হইয়া ইহারই করভলগত হইরা নিহত ছন। পূর্ণিরার শাসনকর্তা, আলিবর্দীর জামাতা, 
বেসেটি বেগমের স্বামী নবিপনহ্মদ খান দধানাক্ষিণোর অবতার ছিলেন। তিনি মাসিক 
৩৭ হাঞ্ধার টাক! জাতিবর্-নির্ষিডারে গরীব, বৃদ্ধ ও ছঃছদিগের মধ্ো দান করিতেন, হার 
প্রদান মী ছিলেন ন্মা্সীৰ রাহ, এই বিশ্বাসী ধেওয়ানের সহযোগে পৃশ্যবান্‌ নৰাৰ সর্ম্জন- 
প্রি আধ্শ-বৃশত্তি হইযাছিলেন। ব্ধমানের রাজার দেওয়ান নাপিকচাদকে নবাব 
অস্বারোহী লৈর ও ৯+++ পদাতিকের নেতৃত্ব প্রধান করিয়া সেই ছারিক্ষার ভার দিয়া 
চলিয্থা ৰান। এই আঅষ্টাৰশ শতাক্ীর মধ্যলমর়ে স্মারও বিদ্ধ ছিন্দুরাজকর্শচারীর কথা 
সুলষান উত্তিহালিকগশ লিৰিযাছেন, ইহারা শান্কিপ্রিয্ন হইলেও রণক্ষেতরে সিংহবিক্রান্ত 
ছিলেন। পালিবন্দী বখন বহারাাদের হাতে পড়ি হরির চ্মদীমা উপনীত হইয়াছিলেন, 
কখন এক বরএরদেশের হিন রাঙ্গা তাহাকে পথ দেখাইয়া লইরা বাইকে প্রস্থ হইয়া বম- 
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বশতঃ বিপদে লা গিধাছিলেন, এই ব্যাপারে কিনি এতৰুর লক্ষি ও সবক হইরাছিলেন 
থে তিনি লিঙ্গের তরবারি দার! আস্মহত্যা করিরাছিলেন। শীন্কারা্ রায় নামক এক 
ছিন্ন, কণ্খীর, অভি স্দমৰেজনের কর্স্মচারীর পক হইতে দাজিষগঞ্জের সব এরধান বাকি হই 
ছিলেন। ইংরেন্ছের পক্ষ হুইছ্া ইনি ফরালীক্ের লঙ্গে যে বুদ্ধ করিহাস্িলেন, কতা 
ভাঙার ও তনীঃ লেনানীদিগের সাহস ও এণকৌপলের কৃঙ্নী প্রশংসা! গোলাৰ হসেন 
করিয়াছেন (কতক্ষন, ১৫০ পুঃ, ছিজী খণ্ড )। ইনি ক্রাইককে সম্পরণজূশে আতর করিয়া 
রাজনৈতিকক্ষেত্রে অমিত প্রতিষ্ঠা অর্ক্জন করিহাছিলেন | ই্ার করাদাক্ষিণ্যাদি গণের 
কণ! নৃতক্ষরিনে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। ইনি আ্বাজিনগঞ্জ কলকুলের বাগানগলির 
উ্নতিসাধন ও লাখারণকে বিনা ব্যয়ে তাহাদের উৎপন্প ফলভোগ 
করিবার স্বব্ধাঞ্জনক বাৰ্তা করিযাছিলেন। ক্যান! অন্দরসিংহের 
কথা পূৰ্দেই লিৰি়াছি, ইনিও সেই খুগের একজন সর্কা্ছনবিলিক শেঠ ঝাক্ি। এক 
ন্তকীর পুত্র গোলাম খোউস্‌ ইহারই প্রাসাদে বড় হইয়া ৰিখ্াসদাতককাপুৰ্দক 
ইহাকে নিহত করেন। বিহারের শাসনকর্তা আালিবন্ধার অতি-বিশ্বন্ত জানকীরানের নামও 
এখানে উল্লেখবোগ্য । এখানে বলা উচিত বঙ্গদেশের এই তুগে কারনথগণই অধিকাংশ সময়ে 
বড় বড় রাজ-পদ্ৰী ও সমরকুশলতার খ্যাতি কন করিয়াছিলেন । 

ক্লাইভ ও মীরজাফর বখন সিরাজ্জের ভাণ্ডার লুষ্ঠন করিয়া পরস্পরের বার টাকা 
গ্রন্থ করিতেছিলেন, তখন নবাবের অন্তঃপুরে যে বিরাট ধনাগার লুক্তারি্ ছিল ভাঙ্গার 
সন্ধান ক্লাই পান নাই । কৰিত আছে নগদ আটকোটী টাকা ও বহু বণিযুকা| ও জহর 
রাজ-সক্ভঃপুণে ছিল। মীরঞ্াকর ও লাকরুক্চ নামক ক্রাইডের এক দেওয়ান এই টাকা 
নন্মসাৎ করেন। লাভন্কক্ষ ১৭৭৮ পৃঃ অক্দে ৬* টাকা বেতনে কপ করিতেন। ইচ্ছার, 
দশবর্দ পরে মরিবার সময়ে তিনি নগৰ ৭২ লক্ষ টাকা, ১৮ লক্ষ টাকা বূল্যের জমিজমা ও 
৪** শত প্রকাণ্ড খড় প্রভৃতি রাবিয্া বান । এই খড়াপ্ুলির ৮-টিত মনো খাটি সোনার 
সুজা ও বাকী ৩২*টিতে রৌপা-বুজ্রা ছিল। 

ক্লাইন্ের প্রধান মযী (দেওয়ান ) ছিলেন রাষটা্গ । আবি শুধু নবাবের কর্শচাযীকেরই 
কথা এখানে বলিলাম। রাজাদের কথা বলিবার অবকাশ এখানে নাই । এই কাছিলী 
পড়িলে ব্বত:ঃই মনে হইবে, স্বানীনতা-হারা হইলেও হিনদুগণ রাজসঙ্কারে সম্মানিত 
সমস্ত পদই প্রান্ত ছুইতেন। বর্ব্মের বাধা, খাকিলেও অধিকাংশ বড় কণ্ঠচারীরাই হিন 
ছিলেন, এবং ধনৈশ্বধ্যে জগত শেঠ শুধু ভারতবর্ধে নহে, সমস্ত জগতে অণ্রতক্থিন্থী ছিলেন। 
প্রত্যেক যুদ্ধেই আমর! হিন্দু সেনাপতিদের শোশ্যৰীধ্যের কথা পাইতেছি এবং সুপলমান 
উতিহালিকগণই ইহ! কছিয়া গিন্াহেন। হিন্দু ইতিহাস হিন্দুরা লিখেন নাই, হিন্দুর 
কথ! হিন্দু নিঙ্গে কহেন নাই। তথাপি অনেক বাব দিয়া ৰিদেশীয়েৱা এদেশীয় লোকের বে 
চিত্র খ্বাকিছাছেন, তাহাতেও চক্ষু কলসি বায । এই সময়ে আহ্ান্মদাৰানের নৰাৰ দাউদ 
খাঁর এক হিন্দু স্ত্রী ছিলেন। রাঙ্গযহিষী বঞ্ন পুবগ্তা তখন নবাব সৃসথাযুে পতিত হল। 


কা বাতি) 
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হিন্দু স্ত্রী সহমরণ বাওয্ার অন্ত উতলা হইয়া পড়েন, কিন্ত এখনতো তিনি রাজকুমারী 
হইয়াও মুসলমান নবাবের পদ্ধী--বেগন। স্বানিদত্ত একখানি ছোরা ভাঙার ছিণ। তিনি 
চিতানলে উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই ছোরা দিদা সাং অতি কৌপলে স্বীয় গর্ভ 
বিদীর্ণ করিয়া গর্ভস্থ শিশুকে বাত্রীর হস্তে দিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্ত মিনতি 
করিব! শাগ্র সবাহিতভাবে সত্যকে বরণ করিয়া লইপেন। স্থির মন্তিক্কে এমন কাজ 
গত হিনহিলা ভিন কে করিতে পারিত সুতার শর্মা পরমীত আাজাবনীতে 
পৌরাণিক এক রাজসীমন্তিনী সমন্ধে এইরূপ একটি উপাখ্যান পড়িমাছিলাঘ। খার- 
রাজ-কল্তা স্বীয় স্বামী গঞ্ধব্দসেনের মৃত্যুতে শোক-কাতরা, হইয়া! “তীক্ষধার এক 
চুরি লইয়া আপনার পেট চিরিয়া ফেলিলেন, তৎক্ষণাৎ রাঙ্গকন্তার প্রাণবিয়োগ হইল। 
বালক অক্ষত দেহে গত হইতে নিতি হইল।" মুতক্ষতিনে লিখিত আছে: 
“Daud Khan (of Abamadabad) had left a cousort by whom be was tenderly 
loved. She was the daughter of a zemiodar or great Iandlord of that 
hingdom where it was n standing rule, that some of these gentoo (Hindu) 
Princes should ughters to the viceroy in being. This Indy 
who bad been initiated in the Musalman religion, on ber entrance into 
the soraglio, was now pregoant aad seven months gone with the child 
and sbe had entreated for the liberty of following her busband of whom 
at his departure, she had obtained his poigoard, ms a token of bis love. 
The news of his death in the middle of a victory having now reached 
18001011050, she took the poignard, and opening ber own belly with a 
precaution and dexterity that amazed everyone, she carefully drew out 
the child avd tenderly recommended it to the bystanders, after which 
few words, she expired.” (Mutakbarin, Vol. 1, P. 96) এই আহন্মৱাবাদের 
হিনুরমমীর সঙ্গে পূর্ক্দোক্ত সমীর নাম করা যাইতে পারে। আমরা খাস বাঙ্গলাদেশের আর 
একটি দৃষ্ঠাব্ের উল্লেখ করিব--ইনি বর্ছসানের স্ন্দরী রাজকরা। ইনি শোভা! সিংহকে থে 
ভাবে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহ! ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। শোভা সিংহ বান আক্রমণ 
করিয়া রাজ! রুফরাসকে হা! করেন, রাজ-হস্তা, মহাক্ষমতাশালী শোভা! সিংহ রাজকুমারীর 
প্রেম প্রার্থী হইয়া তাহার শব্যাগৃহে প্রবেশপূর্কক অনেক অস্থনঃবিনয় করেন, তৎপরে বলপূর্কক 
তাহাকে ধরিতে গেলে__( ‘she drew from under her garment ৯ knife which 
the had concealed in hopes of fioding ao opportusity to gratify her 
revenge: With this weapon she ripped up bis belly.” ("Narrative of the 
Govt. of Bengal” by Franeis Gladwin, 1758, PP. 5-5.] বাধকুষারী 
প্রতিহিংসা শইৰার আন্ত বে শাণিত ছুরিকাখানি বানালে নুকাইযা রাখিযাছিলেন, তাহা 
শোলা সিংহের পেটে ৰি'বিযা দি ভাহাকে হত্যা করেন। 




















সপ্তদশ অধ্যায় 


প্রখন্স পশ্রিচেছদ 
বাগগল৷ ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ-_আাদিযুগ 


* নানান দেশের নানান ভাষা । 
বিনে স্বদেশী ভাষা ছিটে কি কৃষ ॥"_-নিধুবাৰু। 


বাঙ্গলা ভাষা ৰা পৃথিবার যে কোন ভাষার উৎপত্তি নির্ণর্ব করিতে যাও! বাতুলভ। 
আদিযুগের মানৰ প্রথম যে ভাষা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাই যুগে যুগে তপান্তরিত হইয়া 
ভিন্ন ভি প্রদেশে তির ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে। এই অচিহ্নিত আদিস্থান খু জিবার চেষ্টা 
ডন! মাত্র । বাঙ্গালী বতদ্ধিন, ৰাঙ্গল! ভাষা ততৰিন;--কারণ এষন কোন যুগ নাই, যখন 
এদেশের লোক কথা কহে নাই। পুর্বে এই দেশের ভাষাকে পত্ডিতেরা স্বণা করিয়া “প্রাক 
না শুধুই ‘ভাৰা’ নাম দিয়াছিলেন, তারপর সংস্কৃত ভাষার লোকের! ইহাকে ‘গৌড়ীর ভাষা" 
নামে শতিহিত করিতেন, 'বাঙ্গল! ভাষা’ নামটা খুবই আখুনিক । 

তবে এই ভাষায় কৰে পুস্তক, কবিতা, নীতিহত্ৰ ইত্যাদি নানাবিষয়ক রচনা হইতে 
অৰু হইয়াছে, তাহাই বিবেচা। অশিক্ষিত ৰ! অৰ্দধ-শিক্ষিত লোকেরা পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ভাষা 
বুঝে না। কিন্ত তাহাদের মনেও আনন্দ, প্রেম, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি ভাবের উচ্ছাস বহিয়া বায়; 
আনন্দ ও ছঃখের আতিশনো কথার সুর আসে; সেই সবরই গান, সেই স্বরই বেদ; 
সামবেদে তাহা রাগ-রাগিনীতে বৃয্িমান্‌ হইরাছিল। 

বুদ্ধদেব মৃত্যুকালে বলিত্া গিয়াছিলেন, তিনি বে ভাবায় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেই 
ভাষায়ই যেন তাহা লিপিবদ্ধ হয়। এই আৰেশের ফল “বামশদ ।” শুধু ধন্মপদ নহে, ্বীন- 
যানাবলৰী বৌদ্ধগণের সমস্ত সমৃদ্ধ পল্ী-সাহিত্যা। এই পদ্লীভাষার নাম হইল পালি। 
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাবারও এই একসঙ্গে শরবৃদ্ধি হত । পণ্ডিতের! যে শুদ্ধ ভাষা 
বাহার করিতেন এবং বাহ পাণিনি ও অপরাপর বৈভ্বাকক্চণ বছ গবেষণা ও বিজ্ঞান-সঙ্গত 
অঙ্থনীলন ছার! ুবীমও্লীএ আহ এবং একমাত্র বলঘন করিয়া তুলিযাছিলেন, বদ্ধদেবের 
মৃত্যুর পর-_সেই ভাষার নিয়স্তরে আর এক ভান! লিখিত ভাষায় পরিপত হইয়া গেল এবং 
তাহাও কালে এতটা বিশুদ্ধ ও উন্নত হইয়া গেল বে তক্ষন্তও পুনরায় ব্যাকরণ-সগ্ধলনের 
শ্রযোজন পড়িল। এই ভাবার সাধারণ নাম প্রাকৃত । সাহিতা-বপৃণকার ইহার ১৮ প্রকার 
ভেদ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বস্তুত: এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির সংখ্যা আরও অনেক বেনী। 
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এক সময়ে এই ভাষাষ্চলির মধ্যে মহারাষ্ট্র ও যাগবী ভাবাই প্রাধাল্ লাভ করিয়াছিল। 
ধ্যভাষায় ইহাদের ভিত গড়ি উঠিলে তৎসঙ্গে বহ দেশজ আফিম ভাষার শব্দ এই প্রান্ত 
ভাষার প্রবেশ করিৱাছিল। 

বাঙলা দেশে যে প্রাকৃত কথিত হইত, তাহার অনেকটাই অরধ-মাগবী নামে পরিচিত 
ছিল। আমরা অনেকবার লিখিাছি, বাগ্গালীরাই মগের শিক্ষা-নক্ষার উত্তরাদিকারী 
হইয়াছিলেন এবং আদিকালে কথিত বাঙ্গল ভাবার উপর মাগধী প্ারুতের প্রভাব খুব বেলী 
হইয়াছিল। কোন কোন পত্তিত মনে করেন, শুধু অর্মাগনী নহে, পৈশাচিক প্রাক্ৃতেরও 
কতকগুলি লক্ষণ এই ভাষায় স্পষ্টরপে দৃষ্ট হত। যাহা হউক, এই সকল ভাষাতব্বের হুল 
বিশ্লেষণ করিবার স্থান বা! অবকাশ আমাদের নাই। 

বৈদিক যুগের ভাষার ব্যাকরণ আছে, তাহার সাহায্যে বৈদিক-সাহিতো আমরা 
প্রবেশ লাভ করিতে পারি। দ্বিতী যুগে আধ্যভাষা সংস্কৃত; পাণিনি ও তংপূর্বব্ত্রী কয়েকজন 
বৈয়াকরণ হইতে আরম্ভ করি! বোপদেৰ এবং ক্ৰমদীখ্বর পান্ত শত 
শত পতিত ইহার ব্যাখা করিয়াছেন। কৃ্তীর যুগে সংস্কৃতের সঙ্গে 
সঙ্গে পালি ও প্রাকৃত ভাষা সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, এই হুই ভাষায় বহ এছ লিখিত হয় এবং ইহার 
রীতি, নীতি, রচনাপ্রণালী ও প্রকৃতি বুঝাইবার জন্তও ব্যাকরণের অভাব হয় নাই। 

ক্রমে পালি ও প্রাকৃত ভাষা সাধারণের অনধিগমা হুইবা উঠিল। অলঙ্কার-শাত্তর ও পাণিতা 
ইহাদিগকে গ্রাল করিয়া! বসিল, শুরা জনসাধারণের সুখছঃখ ও মনের ভাব বুঝাইবার 
পক্ষে ইহার! আর উপযোগী রহিল না, ভখন জনসাধারণের কথিত ভাষায় পুনরায় সংগীত ও 
প্রবচনাছি রচিত হুইতে লাগিল। সংস্কৃতের আদিযুগে পত্তিতেরা প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে 
"প্রাকৃত" নাম দিয়াছিলেন,_এই নাম কঙকটা ত্বণাৰাজ্জক ; শিক্ষিতগণের গণ্ডীর বহিষ্'ত 
লোকেরা "প্রাকৃত" সংজ্ঞায় অভিহিত হুইত। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের শেষ দিকে লন্দিওচিত্ত 
রামের প্রতি কুদ্ধ হুইয়া! সীতা বলিরাছিলেন, “রাষ, ভুমি প্রাকৃত বাক্তি যেরূপ তাহার স্ত্রীকে 
গালি দেয়, সেইরূপ অপভাষ! ব্যবহার করিতেছ কেন?” ইহা হইতেই বুঝা যার ৰে, ‘প্রাক 
শব্দের প্রতি আধাগণ কি ভাব পোষণ করিতেন। 

বাঙ্গলাদেশে যে সকল পুস্তক প্রাকৃত ভাষা লিখিত হইয়াছিল, তাহ! কি হইল--এই 
প্রশ্ন সহজেই মনে হয়। প্রাকৃত ভাবায় সাধারশতঃ বৌদ্ধগণই গস্থাদি রচনা করিতেন, সুতরাং 

অনান্াসে এই দিদ্ধান্ত করা বাইতে পাৰে যে পরাভূত তৌদ্ধ 

হল পপ পতিত এদেশ হইতে চলিহা যাও পরে পাত ভাষার লিখিত 
শন 1 সুধি, তথা এ ভাষার প্রভাব, এদেশ হইতে বি হইল। 
সেন-রাজাদের সময় হইতে সংস্কৃতের উপর লোকদের অভাবিক কোক হইল. ত্তরাৎ 
সংস্কৃত নাটকাদিতে স্রীলোক ও ইতর বাক্তিদের কথোপকথনের বে নিদর্শন পাওয়া বায় 
তাহ! ছাড়া এদেশ-প্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় লিখিত পৃপ্তক খুব কমই দেখা! বায 
কতকটা নিশ্চিহ্ন হই প্রাকৃত ভাষা উত্ধর-ভারত হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।  "সগৌড়বহ" 


ভাবার তিন হুগ। 


পি 





বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ__আদিষুগ ৯৬১, 


প্রন্ততি অতি ব্মলসংখাক পৃস্তক্ধ আমরা প্রারুত ভাষার পাইতেছি। নেপালের 
পার্বত্য উপত্যকায় এই প্রাক্জের নিধ্শন কিছু কিছু আছে, বেহেতু বৌদ্ধ পত্তিতগশ 
তাহাদের সংস্কৃতত ও প্রারুত ভাষার পু'ধি-পত্র লই! তন্দেশ আশ্রয় করিষ্বাছিলেন। 
কিস আমার মনে হয় গোবিন্দদাস, ঘনশ্যাম, রাঘব শেখর প্রকৃতি বহু বৈষ্ণব কৰি ৰে ভাষায় 
পদ লিখিয়া গিয়াছেন, যাহা! সাধারণতঃ “বরজ্জবুলি* ঝলিয়! পরিচিত,_ তাহার উপর মৈথিল, 
কির প্রভাব খুব বেশী হইলেও উহ! হন্ত এদেশ-প্রচলিত প্রারুতের প্রাচীন ধারাটি বাব 
রাখিয়াছে। গোবিন্দ দাদাদি কৰি বে হঠাৎ একটা নূতন ভাবা! স্থা্ট কৰিয়া তাহাতে পদ 
৭ রচনা করিয়াছেন, তাহা! মনে হয় না| কোন স্থানে ব্াক্কি-বিশেষের 
চেষ্টার একটা ভাষার স্থষ্টি হইয়াছে, এরূপ দেখা বাহ না। ব্রজ্জবুলির 
সঙ্গে নৈধিলীর সাদৃশ্য থাকিলেও অ্রজবুলি নৈধিলী নছে। 
ছই কারণে আমাদের এই প্যান সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে। জনসাধারণের 
মধ্যে প্রাকৃত ভাষা লিখিবার জন্প ব্যবহৃত হইত, ইহ! অন্থমান করিবার কারণ 'আছে। 
প্রথমতঃ প্রাক্নত ভাষা যে সংস্কতের টোলে পঠিত হইত--তাহার প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে। শুধু নাটকে প্রাকৃত আছে বলিয়াই যে উহা অমীত হইত, এনপ অনুমান হয না, 
নিশ্চই প্রাকৃত ভাষ! জন-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা না হুইলে প্রাকৃত ও পালি 
উত্য়বিধ ভাষা শিখিবার ব্যবস্থা এক সময়ে সংস্কত টোলে থাকিবে কেন, গৌর-পদ-তর দিনীর 
একটি পদে দৃষ্ট হয় গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে চৈতরু দেব পালি ও প্রাকৃত উদর ভাষাই শিক্ষা 
করিযাছিলেন। কাব্য-কথ| সম্পূর্ণনপো ওঁতিছাসিক না হইলেও অনেক সময়ে ইতিহাসের 
ইঙ্গিত উহাতে বেষ্ট পরিমাণে থাকে; কৰিকন্ধণের চণ্ডীতে দৃষ্ট হন ্ৰানিয়ার বালা" 
আমন প্রাকৃত পিঙ্গলাদি পাঠ করিতেছেন, ভারভচজ্রও প্রাকৃত জানিতেন, স্বং লিখিয়া 
গিয়াছেন। জয-নারায়ণ প্রন্ৃতি কবির লেখারও ইহার ইঙ্গিত আছে। বনি শুধু নাটকাদি 
পাঠ করিবার জগাই প্রাকৃত পড়িবার ব্যাবস্থা হইত, তবে এখনকার টোলগুলিতেও পালি ও 
পরাক্বত পড়িবার ব্যবস্থা থাকিত। 
দ্বিতীন্বতঃ জপ গোস্বামিক্ৃত প্রাক ভাষার ব্রিচিত কৰ্তা চৈতন্টচরিতামুতে উদ্ধৃত 
হইয়াছে, "ধরি পবিচ্ছন্দং ক্ূপং সুন্দরং* ইত্য।দি পদে বিস্ধাপতির প্রভাব আচে নাই। এই 
প্রারুতই কতকটা সহঙ্গ করিয়া এবং বিস্তাপতির ভাষার কতকটা অঙ্গ করিয়া গোবিন্দদাসাদি 
কবিরা পদ লিখিয়াছিলেন। এক্েশ-কথিত প্রাচীন কালের লিখিত প্রারুতই উত্তর কালে 
শ্রঙগবুলি” হইা দাড়াইমাছিল, বস্তু: উহা হাওয়া হইতে আসে নাই। ছুই কারণে এই 
প্রাকৃত মৈৰিল ও বৃন্দাবনী (ব্ৰঙ্গ) ভাষার বেনী সন্নিহিত হইস্থাছে । (১) বিশ্তাপতির অহ্করণ, 
(২) বাজল! দেশের বাহিরে রাখারুক্-নীলা-প্রচার । পোবিন্দদাসাদি কৰি এই ব্রজবুলি 
বরাবরে সর্কতোগ্রান্থ করিতে চেষ্টা পাইঘাছিলেন। একদিকে উড়িছা পর দিকে বণুরা, 
বনদাবন, এমন কি রাগস্থান পর্যন্ত ঠাহাদের গানের শ্রোতা জুটগ্বাছিল _ভক্তিরদ্রাকর 
প্রভৃতি পুস্তক পড়িলে ইহা বুঝা যাইকে। ব্বুলি প্রান্ত কবিতারই ধারাটি রক্ষা করিয়াছে । 


১ 





৯৬২ বৃহৎ বঙ্গ 


চট্টগ্রাম ও মযধমনসিংহের পূর্বতাগে যেখানে শৌদ্ধ প্রভাব (হীনযানী বৌদ্ধ ) বহ্নি পান্ত 
বজায় ছিল, সেখানে "নাতি-কখা”এ অন্তৰম্া কবিতা গুলিকে “পালি” বলে। ইহাতে মনে হয়, 
পুৰে বৌন্ধগণ গরভাগ কথিত প্রাকৃত ভাষার আবত্ধি করিয়া গানের অংশগ্ুলিকে 
ৰিশিষ্টতাদান করিবার লন্ত উহা পালি ভাষার রচনা করিতেন 

উড়িয়া, ছিন্দী, ৰাঙ্গলা, নৈধিলী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা সহত্র বংসর পূর্কে অনেকটা 
এককপ ছিল, তখন ইহাদের যবো লৌসাদৃ্ত শুব বেশী ছিল। এই কারণে স্বগার 
মহামহোপাধ্যাত হরপ্রসাদ পাত্রী বহাশর সম্কলিত দোহাগুলির মধ্যে বাঙগালা-ভাষার কিছু 
কিছু সাদৃষ্য পাওয়া যায। কিন্ত “বৌদ্ধ গোহা ও গান” এৰং পডাকা রথ” কখনই বাগলা 
ভাষার আদিরাপ বলিযা গরন্থণ করা বায় না। ইহাদের সঙ্গে ছিলীর সাদৃগ্রই বেশী। যে 
সকল শব্দ “বাদল! শব্দ বলিয শাস্ত্রী মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহ! শাখবর্তী প্রাদেশিক 
ভাষাগুলিতেও প্রচুর পরিষাশে পাওয়া বাছ। তাহা ছাড়া অপরাপর 
লক্ষণ অস্থধাৰন করিলে ই সকল দোহা ও গানের ভা! হিন্দী 
* প্রনৃতি ভাষারই নিকটতর বলিয়া মনে হয়। স্তার আজেজ্রনাথ শীল, বিদ্ধ়চন্র মনধুযদার 
প্রভৃতি বিধিধ ভাষাবিদ পণ্ডিতের এই মত, এবং যতরুও জানিয়াছি তাহাতে ডাঃ পিপদ্যান 
লেডি, ডাঃ ব্লক ও ডাঃ গিয়ারসনেরও কতকটা এই মত । বদি এ কথাও প্রমাণিত হয় যে এই 
সকল লেখকদের মধ্যে কোন কোন জনের বাড়ী বঙ্গদেশে ছিল, তাহা দ্বার প্রমাণিত হয় না 
বে সেই সেই লেখক বঙ্গ ভাষার গৌহ! লিখিয়াছিলেন। বরঞ্চ ইক মনে করাই বেশী সঙ্গত 
ৰে তাহারা তংকালে প্রচলিত প্রাক ভাষাত কৰি! লিবিৱ়াছিলেন, নতুবা ওাতাদের লেখাত 
টাকা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইবে কেন ? সেই সকল কবিতার ভাষার লক্ষণগুলি মিলাইয়া 
দেখিলে বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন সানাই দৃষ্ট ছয় না, পাশ্ববর্তী প্রাদেশিক 
ভাষাগুলির কোন কোনটির সঙ্গেই তাহাদের বেশী লারৃহা। এই দোহ। লেখকদিগের কেছ 
কেহ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বিদ্ধণান ছিল্নে বলিয়া পান্রী বহাৰ লিখিঘাছেন। লেই 
যুগের খাটি বাঙ্গলার দৃষ্টান্ত দর্লভ হইলেও একেবারে ছস্তাপা নহে। পৃল্পপুরাণ, ধর্সমপু্জ- 
পদ্ধতি, গোরক্ষবিজর-_ভাক ও খনার বচন প্রকৃতির ভাষা অনেকটা রুপান্তরিত হইয়াছে 
সন্দেহ নাই,ক্িন্ধ তাহাদের মাঝে মাঝে কতক, কতক অংশ সেই আদত ভাষা বজা রাখিয়াছে, 
দৃষটাৰস্বলে বলা! যাইতে পাকে--পৃক্তপুরাণের গঙ্গা, যেখানে পুজা-পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে, 
ডাকের অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত প্রবচনগুলি বথা-_ন্দাতুর-বিধি, স্বী-চরিত্র এবং পিতাপুত্র কলহ 
সংকর সুতুলি, গোরা্ষ-বিলয়ের সাধনা-সঘস্ধীর একত্বিশটি পরশ্-_এই সকল অংশ কতকটা 
অবিরৃতাবে প্রাচীন বাঙলার প্রক্ততি রক্ষ। করিয়াছে; এবং ছুই পতান্দী পরে লিখিত 
চ্ডীদাসের ক্রক্চকীতনের ভাষা খাটি আছে বলিয়া পত্ডিতগণ জানাইছাছেন। স্তরাং একাদপ, 
স্বাদশ। অযোদশ ও চতুর্দশ শতান্ীর ভাষার দৃষ্টান্ত আমানের সাহিতো একেবারে বিরল নহে। 
এই সকল দৃষটান্তের সঙ্গে বৌদ্ধ দোহা ও গানের ভাষা মিলাইয়া পড়িণে একেবারে আকাশ 
(পাতাল প্রতেোগ দৃষ্ট হইবে: এমন কি কাহ্থপানের যী বিভক্তির চি 'র' বা 'এর' বাছা 


দ্ধ ঘোহা ও গান। 











বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ-_আদিযুগ ৯৬৩ 


বাঙলার বৈশিষ্ট্য বলি! ধরা .হত্--তাহার উদাহরণও ব্মপরাপর ভাষাত হলত নহে। 
এইটুকু বলা বাইতে পারে যে, পরার দৌহাকারেরা বে ভাষার লিবিয়াছেন, তাহা আদৌ 
বাঙলা নহে, কিন্তু কানপাধের ভাষার মাঝে মাঝে বাঙলার লক্ষণ একটু একটু দৃ্ঠ হয়, _ কিন্ত 
তাহা এত প্রচুর নহে বে তন্মারা উহ! বাঙ্গলা ভাষারই আ্ণাদিন্ধপ বলি! নিঃসন্দেহে গৃহীত 
হইতে পারে। "ভাক্ষারণব" নামধের পুস্তক একেবারে হর্ক্দোধ ; শাস্ত্রী মহাশয় তাহার 
কৃষিকায় নিঙ্গেই লিখিয়াছেন বে উহার এক বর্ণও তিনি বোঝেন নাই, তথাপি আশ্চর্যের 
বিষয় এই, তথাকথিত নবম কি দশম শতান্ধীতে লিখিত রচনার মধ্যে তিনি কমা, 
লেখিকোলন প্রতৃতি চিনছ বিহা এবং মাঝে মানে গাড়ি টানি তাহার সংস্করণটি বাহির 
করিযাছেন। এই পকল চিন তিনি নিশ্চই সুপ পু'থিতে পান নাই। 

বৌদ্ধ দেহ। ও গান ছাড়িয়া দিয়া আমরা অতি সংক্ষেপে খাটি বাঙ্গল| সাহিত্যের 
আলোচনা করিব। 

সংস্কতের দ্বারা প্রাভাবাছিত হইবার পুর্বে বাঙ্গল! ভাষার যে জপটি ছিল, তাহা প্রাকৃত 
শঙ্গবহল। বন্ধত; ঝা্গলা ভাষাকে বহু প্রাচীন বাঙ্গলা লেখক “প্রাকৃত” সংজ্ায়ই অভিহিত 
করিক্ষেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিতা, যষ্ট সংস্করণ আটা )। 
সংস্কতের প্রভাব চন্তীদাসের সময হইতে আমরা পাইতেছি। সেই 
প্রভাবের লক্ষণগুলি এই (> বহু আভিধানিক সংস্কৃত শব্দের প্র্বোগ, বাহ! সেকেলে 
পাড়াগেয়ে লোকেরা ব্যবহার করিতেন না। (২) সংস্কৃত ব্দলন্ধার শাত্রোক্ত উপমার ছড়াছড়ি 
যখা__উকর সহিত কদনী-তরু-কাণ্ডের, বাহ সহিত নাগের এবং উহা আলাহলখিত বলিয়া 
বর্ণনা, কর্ণের সঙ্গে গৃথিনীর কাণের, স্বন্ধ বৃষের জ্ঞার, মুখের সহিত পত্রের, কণ্ঠের সঙ্গে 
কখুর। সধরের সঙ্গে পক বিখের, স্তনের সঙ্গে জীকলের, গমনভঙ্গীর সঙ্গে গঞ্গতির কিংবা 
রাজহংসের গতির, চক্ষুর চাঞচলোর সঙ্গে খঞ্জনের গতির, বেশীর সঙ্গে রুছগের ইত্যাদি । 
(৩) বিষয়গুলির বিস্তারিত বর্ণনা ও একই কথার পুনরাববত্তি। (6) ব্রাহ্মণের প্রতি অগাধ 
ভক্ষি। (৫) প্রতিৰ্ষিরে দেবতার নিকট সাহাব্যপ্রার্থনা। (৯) দেবতার ও দৈষের উপর 
অচলাতক্তি ও বিশ্বাস । 

খোটাসুটি এইগুলি চতুৰ্দশ হইতে অষ্টাদশ পর্যন্ত পাচ শতাব্দীর ভত্র-সাহিতোর 
লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা বাত্। কিন্তু এখানে একটা কথা বলিয়া রাখ! উচিত, এইত্বপে 
সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ করিতে যাইয়া সব সময়ে আমারিগের কালের পোঁববাপশ্যের প্রতি লক্ষ্য 
রাখা উচিত হইবে না। অষ্টাদশ শতান্দী শান্ত বাঙ্গল! সাহিত্যকে মোটামুটি হইভাগে 
বিভক্ত করা বাহতে পারে; এক ভাগ সংস্কত-প্রভাবের পুকবর্তী ও অপর ভাগ সংস্কত- 
প্রভাবের অঙ্গৰ্ত্ী। প্রথম ভাগের আদিকাল নবম কি দশম শতাব্দী কিন্তু তাহা 
এখনও শেষ হয় নাই। দ্বিতীয় ভাগের উৎপত্তি চতুর্শ পতান্দী এবং ইহারও 
শেষ হয় নাই । প্রথম যুগের ভাষ! ও ভঙ্গীতে এখনও হত্বত বাঙ্গলার কোন নিতৃত পল্লীতে 
গান বাৰিতেছেন ৰ! গল্প রচনা করিতেছেন, তাহ! একান্তরপে সংস্কৃত 


বাঙলার নাম জাত । 












৯৬৪ বৃহৎ বঙ্গ 


প্রভাৰ-বৰ্ব্ধিত এবং সেই মাছি যুগের লকষণাক্ানত। দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ সংস্কৃতের প্রভাবাদিত 
সাহিতোরও প্রচেষ্টা এখনও অস্ত হয নাই, হয়ত এখনও কোন কবি কৰিকন্ধণ বা ভারত- 
চন্দ্রের অস্থকরশে গণেশ ও সরস্থতী-বন্দনা লিখিতেছেন। ইতিমধ্যে নব জাগরণের দিনে 
প্স্তোলি’ “ইক প্রভৃতি পব্ধযোগে মধুসুদন গ্রীকীতির ব্রতী হইয়া ইলিযড্‌ বা 
প্যারাডাইস্‌ লক্ের অস্থকরণে যে যহাকাব্য রচনা করিয়া গেলেন, কিংবা রবীজ্ের শতবেধুবীপা- 
সূরজমন্দিরানিন্দিত নীতিধ্বনি বঙ্গীয় কু ধ্বনিত হইয়া গেল__ঠাহাদের রচনায়ও লেই সংস্কৃত 
প্রভাব দৃষ্ট হই! থাকে। 
হৃতরাং লক্ষণ দেখিরা__({ কালের ছিসাবটা কতক পরিষাশে আড়াল রাখিয়া) সাহিতাকে 
আমরা পূর্কখিত ছইশ্রেণীতে বিভাগ করিয়া লইব। প্রথম শ্রেণীতে ৯ম-১,ঘ হইতে 
অষ্টাদশ শত পর্যন্ত ও তদ্ভাবাপত্ন সমস্ত সাহিতাক্ে অন্ততি করিয়া লইব। দ্বিতীয় 
শ্রেমীর লক্ষণগুলি কতক কতক নির্দেশ করিষবাছ্ি, এখানে প্রথম শ্রেণীর লক্ষণগুলি বিবৃত 
কারিব_ 
(১) খাটি প্রাক শব্দের বাহল্য। (২) উপযাগুলি কোন পুস্তক বা সাহিত্য হইতে ধার 
> বলৰ করা নহছে_- পাড়াগারে বাহা সচরাচর চোখে পড়ে, তাহাই উপমা- 
জপে বাবস্থার করা, যখ! মুখের সঙ্গে 'মহুয়া' ফুলের, চোখের সঙ্গে 
“পরাজিত! ফুলের, গজ ছষ্ের সঙ্গে 'সোলা'র । উপমার বাহুল্য একেবারেই নাই। সংস্কৃত 
প্রভাবাদ্বিত্ত সাহিতো যেরূপ বিদ্কৃত ন্বপবর্ণনা, সংস্কতের কত্িম উপমা ফেনাইয়া 
দীর্ঘ করা হয়, অথচ উহাতে কোন ঝপবান বা ্বপবতীর রূপ একেবারেই চিত্রিত হয় 
না কৃধা পাত্ডিত্যের কোরাসার যো জপ অনৃশ্য হইয়া যার, _প্রাকৃ সংস্কৃত সাহিত্যে তাহা 
হয় না। অতি অম কয়েকটি ছত্রে সুন্দর বা! সুন্দরীর ছবি বধাযখরূপে প্পষ্ট হয়--যখা 
“সোপার তক বধু একবার পেখ, আমার নয্বন দিয়া একবার দেখ” ( মহ! )--"শব্যায 
পড়ি কলস, এলোখেলো বেশ। সারাটি পাল ভুড়ি আছে কক্ার দীঘল মাখার কেশ*_-সেই 
বেকু-নান্দার-হংস-গৃবিনী-গজরাজ-নাগ প্রভৃতি উপমানের বাহুলা-বিড়বিত  কপ-ব্ণন। 
অপেক্ষা পূর্ক্দোকণ্াবের ছি ছে অনাড়ম্বরে ব্যক্ত বর্ণনা! চিত্রটকে কত বেনী উচ্ছল রী দান 
করিয়াছে দ্বিতীর শ্রেণীর কাবযপুলির প্রকৃতি বর্ণনায় এক বেয়ে কৃজিম সংস্কৃতের দাস 
শৃখলে আবম্ধ কতকগুলি বাধা গণ সর্ব বৃষ হয়। বসন্ত কাল হইলেই কোকিল ডাকিৰে, 
অমর গুন্গুন করিবে; বরা হইলেই তেক ডাকিবে, কেযাহুল কুটিবে_এই ভাবে কয়েকটা 
নিদ্দিষ্ট কথা সমস্ত কাৰ্যেই পাওয়া বাহ; কিন্তু প্ৰথম শ্রেণীর কাবো, কৰি নিজের চক্ষে 
প্রকৃতি দেখেন ও নিঙ্গের কাণে প্রকৃতির বিচিত্র ধ্বনি শুনেন, তাই দুচার কথার ছবি উচ্ছল 
হইয়া উঠে। মনুৱা গীতিকার পাড়াগোঁয়ে এৰো পুকুর ও কদদ-মন্যার ও কদলীসমর্িত পুকুর 
পান্টি কৰি যেন কেকটি ছত্রে একেবারে চোখের সামনে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন 
পাওনিয়া মেদ শিরে, বজ্র ধরি মাখে। বউ কথা কও বলি কাদে পথে পথে।* মাথার 
জপতে বজ, খড় বটি তুফানে সিক শরীরটা উড়াইা লই চলিছাছে-কিন্ত তাহা 








বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ --আদিযুগ ৯৬৫ 


অগ্রাহের যধ্যে--পাখীট। তাহার প্রশদ্ধিনীর যান ভ্াক্ষিঝার চেষ্টায় খুরিষা বেড়াইতেছে। 
পহাতেতে দোপার ঝাড়ি বরা নেমে এসে” (কঙ্ক ও লীলা ) এখানে সোগার ঝ্বারি 
নর্থ বিহ্াৎ। 

শরম শ্রেণীর সাহিত্যের কমার এক লক্ষণ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা । দ্বিতীয় শ্রেণীর কির এমন 
কি আধুনিক এসন্তাসিক ও কৰিৱা বাহ! একশত পৃষ্ঠাত বণনা! করিতেন তাহা! প্রাক্-সংস্কত 
সাহিত্যের লেখকগণ দশ পৃষ্ঠার শেষ করিবেন। ইহারা বাহা স্বচক্ষে দেখেন এবং লিঙ্গ 
গে উপলব্ধি করেন, তাহাই লিখিযাছেন। ব্বিতীয শ্রেণীর লেখকগণ ্াহাদিগেও সাম্পদাছিক 
ধৰ্মত ও সংস্কৃত কাব্যগুলির কণা কিছুতেই ভুলিতে পারেন না, যেখানে সেখানে উপলক্ষ 
পারলেই ব্রাহ্মণের যাহান্মা, ভীর্থনষণের পুণ্য ও সংগ্কৃত পুরাণের গলগুলি কুকি দিয়া নবী 
কাব্য অযথা ভারাক্রান্ত করেন। পল্লীসাহিত্যে দেৰলীলা একেবারেই দৃষ্ট হত না। কর্ণ্ম-গৌরবই 
নারক-নানিকাদের প্রধান ক্মবলঘন 1 তাহার) বিপদের চূড়ান্স ভোগ করিও দেবতার নাম 
জপ করিতে বলির! যাইবেন না, বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার পাইবার জক্ত এ্াপপণে চেষ্টা করিবেন । 
সংক্কতের প্রভাবাদিত সাহিতোর পথ একেবারে উণ্টা--সেখ্ানে নান্তক-নান্বিক! বিপদে 
পড়িলেই স্তোত্রপাঠ 'আরস্ত করিযা দিবেন এবং উদ্দি্ট দেবতা যে তখনই মলি হাত ধরি 
তাহাদিগকে বিপদ্‌ হইতে আন করিবেন, সে স্স্কেও পাঠকের পুর্ব হইতেই কোন সংশঘ্ 
দৃষ্টি হয় না এবং এইজ চিলির অপুষা্ নক গৌরব লক্ষিত হয না। 

ব্রাহ্মণা-প্রভাবের পূর্ক্দে বৌদ্ধনীতিই সমান্জে কাধ্যকরী হইফাছিল। বৌদ্ধনীতি, 
কর্বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ; এই হুত্র স্ুসারে ক্টফল কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, যেমন 
কর্ম করিবে, তেমনি ফল ভোগ করিবে। এই নত প্রাকৃ-সংস্কত সাহিত্যে নাথক-নাছিকারা 
অবিরত কন্দুীল। ব্রান্ধণা নীতি ভক্তিবাদ আশয় করিয়া শেষকালে এদেশে বিকাশ 
শাইয়াছিল। বাঙ্গলা মহাভারতে বৈক্বগ্রস্থাদির শিক্ষাঁ-_একবার যাহ হরিনাম করিতে 
যত পাপ নষ্ট হয মানুষ একজন্ম তত পাপ করিতে পারে ন1। “সর্কাত্তে বীন্দ হরিনাম দ্ি- 
অক্ষর সাদি অন্ত নাহি যার বেদে অগোচর* ( মহাভারত, আদি )। জান্দণা ধর্শ্মে 
কর্ম ও জ্ঞান প্রধান স্থান পান্ছ নাই। তক্কিই মুক্তি ও সফলতার একমাত্র শঙ্কা। সুতরাং 
ব্রাহ্মণপ্রভাৰাৰিত সাহিত্যে ভক্কির জত্বদকার, পুকুষকার আড়ালে পড়িছা গেল। মহতা 
প্রণন্থীকে বখন কোন স্থানেই খ.দির়া পাইল না, তন্বন আত্মত্যাগ করিবে বলিয়া সন্ধর করিল, 
কিন্ত তখনই তাৰিল কামার খোজ! তো শেষ হত নাই, সন্ধান করার কান্দ বাকী আছে, শেষ 
পৰ্যন্ত না দেখিয়া ক্সামি নিরাশ হইব না, সুতরাং আবার শু দিতে আরম্ভ করিল। নিজের 
চেষ্টার চুড়ান্ত ন! করিত এই সকল নাঘক-নারিকার! হাল ছাড়িয়া দেন লাই! নৰ ব্ৰান্ধণ্যের 
পুর্বে দেশে যে হিন্দুধর্স্ ছিল তাহ! বৌদ্ধ কপ্মবাঙ নদাশ্র্ করিযাছিল। কিন্তু সংস্কতের 
প্রভাবান্বিত সাহিত্য মশানে বাই জ্ত চণ্ীর “চৌতিপা" ন্মাবৃত্ি করিতেছেন, গুণবন্ধ 
রাধার গুণধর পুত্র মশানে বসির ককারাদি করিয়া বর্ণবালার সমস্ত গুলি বক্র দিয়া কাণীর 
একএকটি নাম প্রস্থ কৰিতেছেন। কালকেতুর স্কাত সহাবারও স্বীহ ‘লোহার সাবলে'র 













৯৬৬. বৃহৎ বঙ্গ 


স্তাহ ছই বাহ্‌ ও মন্্রশস্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিছে না পারিয়া চণীষাতার নাম 
স্মরণ করাই একমাত্র উপায় ঝলিরা গ্রহণ করিদ্বাছে। 

প্রাকৃত সাহিত্যে মাহ্ষই বড়_বেবভার কোন হাত নাই। “সবার উপরে মাহ 
বড়, তাহার উপরে নাই।* এই স্ব সিদ্ধ ৰাক্তি ও তাপসগণ দেবতাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ 
স্থান অধিকার করিধা আছে। হাড়িসিদ্ধা *হুথোর পৃ্ে রাধে বাড়ে চাদের পৃষ্ঠে খায়” এবং 
দেবরাজের পুত্র স্বরং ভাঙার অঙ্গে "চামর চুলায় /* ময়নাবুড়ি যমরাজকে তাড়া করিয়া 
তাহাকে ত্রাহি মধুসুদন ডাক ছাড়াইতেছেন ও গোরক্ষনাথ চত্ডীর গদ খরা করিয়া লিঙ্গের 
প্রভাব দেখাইতেছেন। বত্রাহ্মণায-প্রভাবের যুগে কতকটা এইভাবে ক্রাণকে বাড়ানে' 
হইয়াছে। 

প্রাকৃসংস্কত সাহিত্যকে নিলিখি কতক গুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যার + 

>। পালগাজাদের গান; এই গান এপধাস্ খুব কই সংগৃহীত হইঘ়াছে। কিন্ত 
রাঙ্গাপাল, ধ্ম্মপাল, মহীপাল প্রভৃতি রাজন্তবর্গের সম্বন্ধে যে বাঙলা 
গান ছিল তাহা অপ্ুশাসনাদিতে উল্লিখিত আছে। নহীপালের 
গানের সামা্ত অংশ সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্ধ ইঞ্ার বে একটা 
দী পাল! গান এখনও আছে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । 

যোড়শ শতান্ধীতে লিখি চৈতন্ত-ভাগৰতে যোগীপাল, তোগীপাল ও মহীপাল সমন্ধে 
দে ভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহাতে মনে হয় যে পঞ্চশশ শতাব্দীর শেষভাগে এই 
গীতিকাণ্ডলির বহুল প্রচলন ছিল। 

২। নাখ-ীতিক!; নাধবশ্টের গুরুদিগের কী বর্ণনা উপলক্ষে এই সকল গান 
বিরচিত হইন্াছিল। হাড়িসিদ্ধা ও মহধনামতীৱ মুত পক্চি ও লীলা বৰ্ণনা করিতে যাইয়া 
মর়নামতী-সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। যন্নামতী ছিলেন মেহেরকুলের রা! তিলকচন্জের কণ্ঠ] | 
হিমুর চাদের একজন ইহাকে বিবাহ করেন। ইহার নাম মাণিকচঞ্জ। ইনি 
উন্তরাধিকারুসুত্রে বিক্রমপুরের অনেকাংশের অধিকারী হইয়া 
খগুরের পুত্র ন! থাকাতে মেছেরকুলও লাভ করেন, তাহা 
ছাড়া গৌড় অঞ্চলে বংপুর প্রভৃতি স্থানের একটা খণ্ডরাজোর 
ইনি ইজজার। লইয়াছিলেন। তৎপুত্র গোপীচজ বা গোবিন্ণচজ্জ মাতার আজ্ায় অমবযসে সরস 
গহণ করিয়! ছাফশ বর্ম পরে রাজ ফিরিথ! আসেন, তখন ইহার বয়ঃক্রম জিশ বংসর। 
গোলীচন্জ ( গোৰিব্ৰচন্জ ) সাভারের রাঞ্জা হরিষ্চস্সের অছুন| ও পঞ্ছন! নামক ছুই করাকে 
বিবাহ করেন। সম্ভবতঃ এই গোবিন্দচঙ্দের সঙ্গে রাজেজ্র চোলের ১:২৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ 
হইবাছিল। নাধপম্্রবায়ের আশ্রকথলো এই মধনামতীর গান ( অধবা যাণিক্চন্র-গাখা 
[কিংব! গোবিন্দচন্মের গীতি__প্রতৃত্ি নামবিশিষ্ট পমী-সীতিকা ) একদিকে উড়িন্য অপর দিকে 
বোম্বাই এবং ভারতবর্ষের বহধত্থানে প্রচারিত হইয়াছিল। 

_ নাখ-নীতিকাব মধ্যে গোরক্ষবিজ্দর একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক | ইহাতে যোগী গোরক্ষ- 





শক্ত গুণের বঙ্গ 
নাহিতা। 
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নাথ কিভাবে তাহার পুরু মীননাঘকে কদলাপন্তনে মহিলাবর্গের প্রতি শন্থচিত আসক্তি 
ও তঙ্ছনিত অপমৃত্যু হইতে রক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত স্আাছে। এই কাব্যে ফরজ, 
ভনানাদাস প্রস্ততি কবির ভণিতা পাওয়া বাহ 

৩। ৰ্দপুজার পুখি_ ইহার বচর্িতা রামাইপত্তিত ; বৌদ্ধধর্ম শেষকালে বন্মপুজায় 
পরিশত হইয়াছিল এই পুঙ্গার বিনিবযসথাদি "পাপুরাণ' ও প্দমপুজা-পদ্ধতি” প্রকৃতি 
পুস্তকে পাওয়া যাছ। এই পুস্তকদ্বয়ে অনেক এতিহাসিক ইঙ্গিত '্াছে। 

৪ | ঝীতিকথা, ক্ূপকথা ও পদী-গাথা_প্রাক্-সস্কত সাহিতোর ইহারাই মধ্যমণি 
সমস্ত বঙ্গপাহিত্যের ও নাঙ্গালাজ্জাতির গৌরব। কিছুদিন পূর্বেও ইহাদের অস্তিত্ব জানা 
ছিল না। রামায়ণ প্রতি পুস্তকে দেখিতে পাওয়া বায়, বাঙ্ছাদ্িগের সভার রূপকথা 
শুনাইবার লোক ছিল। ভরত যখন হব দেখিয়া মর্্পীকিত হইয়াছিলেন, তখন তাহার 
সাতুলদের সভার “কথ! বলিয়ে”! াহার মন্ত্র জগ্ত নানারূপ গলপ বলিছাছিল। শুধু 
রাজশভায় নহে, বাঙ্গাস্তঃপুরেও কথা বলিবার জন্য স্ত্রীলোক নিযুক্ত ছিল--ইহাদের নাম 
ছিল “আলাপিনী”। রাঙ্গান্তঃপুরে এই “আলাপিনী“দের প্রত্যহ কথ! শুনাইতে হুইত। ছিন্দু, 
বৌদ্ধ ও মুসলমান অধিকারে এই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ সর্বাদ1! পাওয়া যাইতেছে। বৌদ্ধ 
পালরাঙ্গগণের সময তাহাদের কীরিকথ! ইছারা গান বাৰিয়া শুনাইত। তায়শাসনে উতর 
‘আছে যে ধর্ূপাল (?) নিঙ্দের প্রশংসাহুচক এই সকল গান ও গল্প শুনিহ! লঙ্জান্স যুখাবনত 
ক্রিতেন। মুসলমানরাজাদের সময়েও এই "কথা বলিযে'দের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। 
'আলিবর্া খার স্বন্ধে মুতক্ষরিনে লিখিত আছে হে, তিনি প্রত্যহ একটা নির্দিষ্ট সময়েই এই 
গৱ্রকারীদের মুখে গপ শুনিতেন। নীরজাফরের পুর মীরন যেক্িন ঘোর অন্ধকার ও 
ঝড়বৃষি-পূর্ণ নিশীখে কআআজিমগঞ্জের নিকট গভীর অরণ্যে স্বীর স্কুত্ শিবিরে বঙ্গাখাতে 
প্ৰাণত্যাগ করেন, তখনও স্ঠাহার সঙ্গে ছুইটি গণিকা ও গায় বলিবার জয়৷ একজন “আলাপিনী' 
ছিল। এই গমকারিকা সেই বঙ্জাঘাতে প্রাণত্যাগ করে, গোলাম হুসেন এই উপলক্ষে 


এই সকল “আলাপিনী” ও গল্পকারক রাজা! ও রাজতুলা সহাস্ত ও উচ্চশিক্ষিত বাক্ধিদের 
প্রাসাদে নিযুক্ত হইত, সুতরাং স্থকৌশলে গল্প করার নীতি তাহাদের শিক্ষা করিতে হইত। 
রাজাদের আশ্রয়ে এতদ্েশে ঘেরূপ পু চাপিল গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই সয় বলিবার ভঙ্গী, 
বিষয়, চরিত্র, সূল ঘটনার বিবৃতি_গলকাবীর! সেই্পই আশ্চর্য কৌপলের সঙ্গে 
লিখিয়াছিল। এই গল্পের মধ্যে বৌদ্ধ জাতকের আশ্চর্য আত্মত্যাগ, হিন্দুর নিষ্ঠা, পাতিত্রত্য 
এবং নরনারীর বিবিধ ক্যাপ এরূপ মনোরম ভাবে কযা উঠিত, যাহার তুলনা ভত্র- 
সাহিত্যেও বিরল। অথচ এক একটি গল্পে অফুরন্ত পরিহাস-রুস এবং বালকের যনোরঞ্জনের 
(উপনোগী উপাদানও থাকিত। কথাগুলির অধিকাংশই গঞ্জ, মাঝে যানে গান থাকিত- 





৯৬৮ বৃহৎ বঙ্গ 


ইহাদের যেমনই উচ্চশিক্ষা, তেমনই ককুণরস; পাঠক কখনও হাসিবেন এবং কখনও কীদিবেন 
এবং এক সঙ্গে বৌত্র-বৃষ্টির খেলা-_ন্মালো ও ছাষা_্ঠাহার সুখে চোখে দেখা যাইবে। মাঝে 
মাঝে অলৌকিক ঘটনা থাকাতে বালকদের কমনা-শক্তি উদ্বোধিত হুইবে। নীতি- 
কথাগুলির মধ্যে মালঞ্চমালা, কাঞ্চনযালা, আন্ধ! বন্ধু স্বামরায়, নছর মালুম, শঙ্মালা, 
কা্গলরেখা, ধোশার পাট প্রভৃতি কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর । ইহাদের মত গল্প অল্প কোন 
ভাষায় আছে কিনা জ্গানিলা। কারণ যে জাতির মসলিন স্থস্ম শিল্পের অপ্রতিৎন্দী সামগ্রী, 
ধাহাদের নবাক্ায সর বুদিবৃ্ধির অতুলনীয় নিদর্শন, সেই জাতি ভিন্ন হৃ্ম সৌন্দর্যোর 
জাল ' বুনিয়া সার কে এরূপ গল্প বচন! করিবে ? মনে হয়, উপনিষৎ, বৌদ্ধ জাতক, 
হিন্দু পুরাণ, রামাতণাদি কাব্য প্রনৃতি সকলের রস নিংড়াইয়া এই গীতিকণা-গুলি প্রসত্ত 
করা হইয়াছে। ইহা বাঙ্গলার গার্হন্থা জীবনের মার্কা যেনপভাবে প্রকাশ করিয়া 
দেখাইয়াছে তাহার তুলনা নাই। 

ব্বপকথণ শুধুই ছেলেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য রচিত | ২২ জোয়ান ও ২৩ জোয়ানের 
কথা প্রন্থতি এই শ্রেণীর। ইহা! সমন্তই গঞ্জে রচিত। গীতি-কথার শ্রেষ্ঠ 
ইহাদের নাই। সম্ভবতঃ বঙ্গীয় বপকথাই সমর লঙ্ঘন করিয়া পাশ্চান্তাদেশ বিজয় 
করিয়াছে । এসধন্ধে আমরা 691 14479 নামক পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছি। 

পয়ীণীতিকা--ইহাদেৱ খুব প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। যেগুলি পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাদের কোনটিই মুসলমান-রাজত্বের পূর্বের নহে। সঙ্ধবত; পাল-রাজাদের গ্রশংসা-হচক 
বে সকল গাথা প্রচলিত ছিল-__পালীগীতিকাগুলি সেই ধারাটি রক্ষা করিয়াছে। গঙ্গার আদি 
খুঁজিতে যেজপ হরিদ্ধারে যাইতে হয়, এই পদ্নীগাখাগুলির উৎপত্তি নির্দেশ করিতে হইলেও 
আমাদিগকে সেইকূপ সুপ্রাচীন হিন্দুরাজত্বে যাইতে হইবে। ইহাদের ভাব ও চরিত্র সমপ্তই 
নবব্াপাণোর বিরোধী। ইহাদের অনেকপ্ডলিতে মেয়েরা যৌবনে উপস্থিত হইয়া! নিন্দেরা বর 











বাঙলা! ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ আদিযুগ ৯৬৯ 


প্লীগীতিকাগুলির কতটা আদর বর্তমানে বাঙলা দেশে হইবে, তন্থারা বুঝা মাইবে বাঙ্গালী 
তাহার ভবিষ্যৎ গড়িবার কতটা শক্তি রাখে। এই পল্লীগাধাগ্লির সমন্ধে আমরা 
ইতিপূর্বে (৩৮৪-৪২ পৃঃ) একবার আলোচনা! করিয়াছি । মনু, মহ্যা, চন্দ্রাবতী, রানী 
কমলা, বণিক্‌ ছুহিতা কমলা, দেওয়ানা মদিনা, মঞ্র মা, ভেলুয়া, নছর মালুম, ্রক্পেহা ও 
কবর, 'আন্ধা বনু, শ্তামরায় প্রভৃতি গাথা উৎকৃষ্ট । আমরা বড় বড় কাব্য ও পুরাণে ছই চারিটি 
প্রধান নায়িকা পাই। কিন্তু আশ্চশ্যের বিষ্ধ এই যে, গাথাগুলির প্রাত্ব প্রত্যেকটি স্বীয় 
দশ বার পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র গওীর মধ্যে এক একটি সমর আলেখোযের স্থইি করিয়াছে। ইতিহাস- 
বিশ্ৰুত ভারতের সাবিত্রী, সীতা, শকুন্তলা, দষয়ন্ত্রী, ছ্রোপদী প্রহৃতির পার্শ্বে বঙ্গীয্ গাখাপুলির 
নায়িকারা এক পঙ্ক্তিতে স্থান লইতে পারেন। বসোরার বাগানের গোলাপের যত এই 
গাখাসাহিত্যে আদর্শ নারীগণ অফুরন্ত । ইহারা একচ্ঠাচে ঢালা! নহেন। পাতিত্রতাই ইহাদের 
একমাত্র আদর্শ নহে, নেক স্থলেই ব্াহ্মণ্যৰিনি লক্মিত এবং স্বামরায়, আঙ্ধা বন্ধ প্রকৃতি 
শালা পাতিত্রত্যকে আড়ালে ফেলিয়া একনিষ্ঠ প্রেম তাহার বিন্ধয়ী ধ্বজ! উত্তোলিত করিয়াছধে। 
ইহারা সামালিক নিন্দা-প্রশংসা দ্বার! তিলমাত্রও বিচলিত হন নাই। হিন্ু-সাহিতোর সহিত 
'অভ্যন্ত পাঠক চমৎকৃত হইয়া দেখিবেন এই গাথাকখিত মহিলারা সম্পূ্বত্ধপে ভিন্ন ডাচে ঢালা, 
অথচ ইহার! কোন স্থানেই স্বভাবকে অতিক্রম করেন নাই। এমন কি স্বান্ধা বন্ধুর পালায় যখন 
রাজকুষাবী স্বামীকে বলিয়া কহিয়া তাঁহার রা্র-প্রাসাদের শব্যাত্যাগ করিয়| একটা অন্ধ 
ভিক্ষুকের জন্য প্রেমের মাল্যহস্তে নির্ভীকভাবে চলিয়া গেলেন তখনও তাহার প্রতি দোষারোপ 
করার প্রবৃত্তি হয় না। মনে হয় যেন বিশুদ্ধ একখানি স্বর্ণপ্রতিমার মত প্রেমের দেবতা 
বিশ্ময় উৎপাদন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। যকত, সামান্দিক বিধি এই নৈসর্গিক খাটি নিষ্ঠার 
কাছে যেন দুৎকারে উড়িয়া গেল। সহজিযারা যে পরকীয়া প্রেমের দশ গঠন করিয়াছিলেন, 
তাহা বাঙ্গলার হাওয়ায় স্বত্ত, স্বাধীন ও একনিষ্ঠ প্রেমিকাদের এই সকল ছবি দেখিয়া । 
গাখা-রকেরা! সংসার পর্যন্ত সীমা-বেখা চিন্ছিত করিয়াছেন, সহজিয়ার! সেই চিহ্ন ডিঙ্গাইয়া 
যাইয়া ইহাদের জন্য স্বর্গের দ্বার উদ্দুক্র করিয়া! বলিযাছেন__তোমরা ইহাদিগকে যাটীর মান্য 
মনে করিয়াছ, কিন্ত ইহারাই স্বর্গের অধিবাসী ; এইবপ সমা্জ-ভোলা সাহসিক প্রেমই 
ভগবানকে পাইবার একমাত্র পদ্থ-“ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছরে যে জন, কেহ না চিঙ্কয়ে তারে, 
প্রেমের আরতি বেজন জানয়ে--সেই সে চিনিতে পারে”_-চণ্ডীদাস। ইহাদের জয়ের নির্শ্মল, 
মুবিকাণ্তত্র সাধুত্ব এবং তপক্কা ও কষ্ট সহিবার অসীম শক্তি দর্শনে স্বতঃই হৃদয়ের নর্ঘয 
ইহাদের পায় দিতে ইচ্ছা হয়,_ইহাদের লমান্গনিন্দিত ছুঃসাহসিক কষ্টের জন্য অভিযোগের 
ভাষা! দুখে বসিয়া ফিরিয়া! যায়। এই গাখা-সাহিতো বাঙ্গলার সমাজ, রাজনৈতিক 
অবস্থা, ভৌগোলিক তব, আচার-ব্যবহার, বাণিক্া-শিল প্রনথতি নানাবিষয়ের যে উদাহরণ 
পাওয়া যায়, তাহা! এতিহাসিকের পক্ষে অমূল্য | 

প্রচলন-_-ভাক ও খনার বচন সমন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা গিয়াছে। ( ১৯১৫-১৮ 
পৃ্া)। 
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বাঙ্গলার কতকগুলি ধর্কাব্য আক্‌-সংস্কত সাহিভোর অন্তর, যথাঁ-মনসামঙ্গল, 


শিবায়ন ও দর্মঙ্গল কাবা এবং কৃষ্ণ-বামালী । ইহাদের পন্ধন দেওয়া হইয়াছিল প্রাক্‌-সংস্কৃত 
টি অজ্ঞ বুগে। বৰ্ম্মমঙ্গল কাব্যে যহারাজ ধর্র্ালের শ্রালিকা রঙগাবতীর 
পুত্র মেদিনীপুরের যয়ন! গড়ের রাজ! কর্ণসেনের পুত্র লাউফেন 

কক কামকপ (কাউর) ও “অঙ্ছেয়টেকুব” বিজয় বণিত হইয়াছে। ইহা! ছাড়া লাউসেনের 
মাতুল মহামনের ( মাহস্কার ) ষড়যঙ্থ ইত্যাদি বিষয় বপিত আছে। পাল-রাঙ্জাদের সময়ের 
এদেশের লোকের আদর্শ ও রাজতক্তি বে কত বড় ছিল, তাহার বহু আভাস এই, 
কাব্যে দৃষ্ট হয়। হিন্দু রমণীর তপোবল ঝঞ্জাবতীর চরিত্রে উচ্ছল ভাবে সাকা হইয়াছে 
কালু ডোমের আশ্চর্য্য বীরত্ব ও প্রতিশ্রুতি বক্ষ! করিবার জন্য করক্ষেপহ্ীন ভাবে ক্গীবন- 
ভ্যাগ এবং বৌদ্ধ জগতের কতকগুলি গুণকে খুব রং ফলাইয়া দেখান হইঘ়াছে। 
লক্ষ্যাৰ চরিত্রে অসামার বাজন্ডক্কি, স্বামিপুত্রকে মৃত্যুর দুখে ঠেলিযা দিয়াও যে বাজভক্তি 
বিন্দুমাত্র বিচলিত হয নাই, একেশের অধন্ভন স্তরের পোকেদের উন্নত নৈতিক আদর্শ প্রতিপন্ন 
করিতেছে। বাহারে সাক্ষা দেওয়ার বিভীষিকা হবিহর বাইতির চরিত্রে এবং ছিল্দুললনার 
ধর্স্মতীকত! তাছাৱ জীর চরিযে দৃষ্ট হইতেছে। বর্সম্গলের 'আাদিলেখক মযুরভটের রচনা! 
এখনও সমস্তটা পাওয়া বায় নাই; কিন্তু পরবর্তী কৰি মাণিক গান্থুলী, রূপরাম, ঘনৱাম ও 
শীতারাম প্রকৃতি কয়েক জনের কাব্য স্মামর! পাইয়াছি। এই সকল কবি ব্যতীত আরও বহকবি 
ধ্বমঙ্গল রচনা করিযাছেন। পরবর্তী কবিরা জাঙ্াণ্যের আদর্শের সঙ্গে বৌদ্ধ ক্সাদশ মিশাইয়া! 
কাব্যগুলির গৌরবের ছানি করিয়াছেন। এত বড় বীর লাউসেনকে ভক্ের প্ক্রিতে ফেলিয়া! 
তাহাকে দিয়া এব-পরলাদের কঅতিনয় করাইতে যাই ছার শৌধাবীধ সমন্তই মাটা করিয়া 
ফেলিযাছেন। তথাপি প্রতোক খানি ধর্সষঙ্গলে হিন্দ্রাজত্বের কিছুনা-কিছু উপকরণ 
আছে, তাহা অতীব সুলযবান্‌ ; স্নেক ভৌগোলিক ও প্রাচীন সমাজের তত্ব এই পুণ্তকগুগিতে 
পাওয়া সায়, শৈললিপি ও তাম্বণাসনপুলির সঙ্গে ধর্ণনঙ্গল কাবাগুলি মিলাইয়! পড়িলে 
বঙ্গের ইতিহাস-সন্ধানী পাঠক 'অনেক তত্ত্ব আবিক্ধার করিতে পারিবেন। এখনও বছ 
কবির রচিত্ত ধর্মম-মঙ্গল বঙ্গের পল্লীতে পড়িয়া রহিয়াছে, কে তাহাদের খোৌদ্দ করে? এখনও 
অজেদডেকুরে ইছাই খোষের শ্রামকূপার মন্দির, কর্ণগড়ে লাউসেনের ভগ্ন রাজপ্রাসাদ সেই প্রাচীন 
বাঙ্ষগণের কীর্ঠিকণা দোষণা করিতেছে। বে হরিপাল রাজার কল্প! কানেড়ার সঙ্গে 
লাউসেন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ভাহার নামাক্ষিত হরিপাল-নগরী এখনও বিমান এবং সাহার, 
বিশাল পুরীর বাহিরের ছিক্‌টা এখনও “বাহিরখণ' বলিয়া পরিচিত। ইছাই ঘোষ 
তান্্শাসনের স্বর দোষ কিনা ইহা! লইয়া পশ্তিতগণের মধ্যে বিতর্ক চলিতেছে এবং প্রাচীন 
রাজ! পাইলে স্ঠাহাকে স্বশ্রেণীতে টানিয়া! আনিরা স্বজ্গাতির গৌরব বৃদ্ধির জয় কেহব',ভাহাকে 
উস রি 
i কলিযুগের রাজচকবন্িগণের মধ্যে লাউসেন, ম্থীপাল প্রকৃতির নাম ছিল। আধুনিক 
০০৮৮০ ক. 
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টার ঝান্গণ অতিন্ধিধার সহিত বৌদ্ধ রাজনবর্োর কীনতিক্ঞাপক এই পুস্তকের যখন একটি 
সংস্করণ প্রণয়ন করেন, তখন জাতি যাওয়ার তরে ভীত হইয়াছিলেন। হিন্দুরা প্রথমতঃ 
বৌদ্ধ জগতের প্রাচীন কাব্যগুলি, বাহ! জনসাধারণের হাতে ছিল, তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা 
বোধ করিয়াও এই সকল কাব্যের শ্রোতার সংখ্যা ও প্রাপ্বা অর্থের লোভবশত; শেষে 
সর্ব সন্ধোচ ত্যাগ করিয়াছিলেন, একটা প্রত্যাদেশের দোহাই দিব! অবশেবে তাহার! এই 
বিষয় হাতে লইদ্বাছেন, কিন্তু হারা ধর্সমঙ্গলকে নুতন আদর্শের আমলে আনিতে চেষ্টা 
করিয়া ইহার বৈশিষ্টা নষ্ট করিয়াছেন । 

বায়ন সম্বন্ধে পূৰে লেখ। হইয়াছে । আন্দণা প্রভাবের পুর্বে শিবঠাকুর ইতর 
লোকের মধ্যে কুষাপ-দেবতাবূপে পুজা পাইতেন। তারপর ঝাঙ্ণা-ুগে এই শিবনাকুরকে 
কৰিকত্বপ মুকুন্দরাম, রামেশ্বর চক্রবন্রী, জরনারারণ লেন এবং 
ভারতচন্ছ বায়গুণাকর প্রকৃতি কবিরা একটু উন্নত করিতে চেষ্টা 
করেন। মুকুলারাম শিবকে কতকট। কালিনাসের শিবের মহিমা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
মহাভারতকার কালীদাস ইহাকে স্বকীয় গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন তাহার শিবের 
মধ্ো--জনসাধারণের ধারণার চিঙ্ছমাত্র নাই--সে শিব কুচুনী পাড়ায় যান না, ক্ষেতে 
হুল চালনা কৰেন না, সবাড়ের উপরে চড়িয়া ভিক্ষার বাছির হন না, এমন কি 
শিৰানীর সঙ্গে কৌদলও করেন লা। কিন্ত ভারতচন্্র এতবড় সংস্ততের ভাব লইয্াও 
সাধারণের আদর্শটা ছাড়িতে পারেন নাই। সেই পুরাতন খসড়ার উপর কুলি বুলাইয়া 
তিনি গ্াহাকে কতকটা সভ্যন্তব্য করিয়াছেন যাত্র। একমাত্র রামেশ্বর "শিবের নীতের” 
প্রাচীন ক্রি বঙ্গায় রাখিযাছেন; ইহাতে শিব্ডাকুর কৃষাপ, গাহার কৃত্য ভীষ,--শিব ক্ষেতের 
আগাছা তুলিয়া ফেলেন, আইল বাধেন, শশ্যে পোকা লাগিলে বণ দেন--এবং জোকের 
উৎপাত হইলে তাহাদের মুখে ঢুশ লাগাই হত্যা করেন। ইনি খেয়া পাড়ি দিয়া 
কুছুবী পাড়ায় খান এবং শিবানীর সঙ্গে কৌদল করেন এবং ঠাহার মান ভাঙ্গাইবার অর 
পাখার বোঝা কাধে করিয়া হিমালয়ে যান। বিজ্বয়-গণ্যের মনসানঙ্গলের শিব কতকটা 
এই ধরনের | শিবের গীত সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা *৭২-৭০ পৃষ্ঠার একবার লিখিয়াছি। 
বস্তুতঃ এই গীত বে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া নদাসিয়াছে তাহার একটি প্রমাণ 
এই থে বাঙ্গল! ভাবায় হিন্দুর যতগুলি দেবমহিমা-জ্ঞাপক প্রাচীন পুণি পাওয়া বায়, বথা-- 
চণ্ডীমঙ্গল, মনসাদেবীর ভাসান, সঙ্গদামঙ্গল প্রনৃতি তাহার সকলগুলিতেই শিবের ছড়া 
দিয়া সুখবন্ধ করা! হইয়াছে। এই প্রাচীন শিব সম্পূ্ণকূপে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব- 
বিরহিত । ক্শিক্ষিত নিন্ম শ্রেণীর শিব বঙ্গদেশের শত সহ কুকের ঘরের লোক; 
এই দেবচরিত্রটি কৈলাসেরও নয়, শ্মশান-মসানেরও নগ্ন, নিবাতনিষ্ষ্প দীপলিখার 
তায় নিৰ্বিকল্প যোগ-সমাধি-প্রাপ্ত ভাপসও নহেন, এমন কি কালিদাসোক্ত মাচ্ছিত- 
কুচি, কতকটা সন্দিদ্ধ-চিত্ত প্রেমিকণ নহেন, তিনি চাবার বরের খাটি মান্য | পরবর্তী 
যুগে সংস্কৃত পুরাপের বে প্রভা দেশবক্স সর্ধত পড়ির! শিবকে ম্দল্য দান করিয়াছিল 


বান 
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জনসাধারণও যে আদর্শের ভাগীদার হইসাছিল__এই প্রাচীন শিবচরিত্রে তাহার কোন 
চিফ পাওয়া বায় না। 
শিবের গানে শিব নে কপ, কষ্ণ-ধামালীতে ক্ষণ কতকটা সেই প্রকারের, ইনি 
চাষার ঘরের ছেলে, রাধা চাষার ঘরের মেয়ে; কু ব্বাধার দইয়ের ভাড় বহিবার বাক 
তৈরী করিবার হত বাশ চাছিতেছেন, কখনও তাহার মোট 
বহিতেছেন__সমই রাধার একটি চুখন পাইবার প্রত্যাশায় । ক্র 
ধামালীর দু মাক্দরিতকচিযুক চাষার ঘরের; এই ধামালী ছই শ্রেণীর: এক 
শ্রেনীর নাম শুকুল, পর শ্রেণীর নাম আসল। এই আসল এত অঙ্নীল যে তাহা চাষীরা 
পৰ্যন্ত নিদ্দের ঘরে গাহে না--স্বালোক ও শিশুদিগকে দুরে রাখিয়া তাহারা মাঠে 
যাইয়া গায়। কিন্তু শুকুল গামালীতেও বে কুচি পাওয়া বায--তাহাতে মধ্যে মধ্যে 
কাণে, হাত দিতে হুয়__চণ্ভীবাসের করষ্ণকীর্ভন এই কৃষ্ণ-ধামালীরই সংশোধিত সংস্করণ । 
বৌদ্ধমগের এই শিবচরিত্র ও ক্রি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে চাষাদের 
দেবতা তাহাদের মাখা ডিঙ্গাইরা যার নাই, তাহাদের ঠাকুরকে চাষারা নিজের দলে ভিড়াইয়া 
নিজস্ব করির। লইয়াছে। এই সকল দেৰচরিত্রে কৃত্রিমতা, সাজসজ্জা বা ক্াড়খর কিছুই 
নাই,-_-কোন দ্বিধা বা সম্্মের সহিত চাষারা তাহাদের দেবতাকে দেখে নাই, তাহাকে 
আপনার জন বলিয়া ভালবাসিয়াছে। এইভাবে দেবতাকে মনের মান্য করিয়া লইবার 
ফলে আমরা উত্তরকালে বৈষ্ণবদের পঞ্চতব্বের অপুর দার্শনিক মহিষা দর্শন করিতে পাই। 
গৃহস্থালীকে শাস্ত, দাস্য, সখা, বাৎসল্য ও মাধুধ্য এই পঞ্চরসের গৌরবে মণ্ডিত করিয়া ইহার 
আরশ বৈঝবের! ধর্ম্মবেরীতে প্রতিষ্ঠিত করিযাছিলেন। সেই উচ্চ আদর্শের ভিত গড়িয়া 
দিয়াছিল চাষার!। 
চত্ডীপুজা বহু প্রাচীন। শ্রীযুক্ত ডাঃ আর. এন. সাহা, এম. আর. এ. এস. ১৯৩১ 
সনের ১৮ই অক্টোবর তারিখের 1,15৪ সংবাদপত্রে চণ্তীপজা সঘন্ধে একটি সন্দর্ভ 
লিখিছ়াছেন। তাহাতে এই পূজার প্রাচীনত্ব সন্ধে নেক প্রমাণ 
দিয়াছেন ; তিনি বলেন, "বাঙ্গালী বণিকের! অষ্টাদশতুজ্জ! উগাচণ্ডী 
হর্গার পূজা! শ্যাম, কন্বোজ, চীন, কোরিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ, হুমাত্রা, জাভা, 
বালী, বেনিও, সেলিবেদ্‌ এবং ফিলিপাইন দ্বীপসমূহে লইয়া যান। এই সকল স্থানে 
কদম বঙ্ীয় বর্ণমালার আঠারটি অক্ষর ( বযজ্জনবর্ণ ) মাত্র প্রচলিত | ১৮ যহাপুরাণ, ১৮ 
উপপুরাণ ও মহাভারতের ১৮ পর্ব, বাঙ্গলার ১৮টি বীজ অক্ষরের যহিমা-ক্াপক |” দক্ষিণা 
পথের একটি গিরিগুহার অক্কিত অষ্টাদশ হস্তবিশিষ্টা প্রাচীন মহিনযদদিনীর সুন্তি যেরূপ, 
সেইরূপ প্রাচীন শক্তিুষি স্বণাতীত কাল হইতে অগতের নানাস্থানে দুষ্ট হয়। 
আমরা "History of the Bengali Language ২৪৭17051915 নামক পুলকের ২৫১ 
পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি, ক্রীট দ্বীপ হইতে ভাঃ ইাব্স ৩:** পঃ পুঃ অন্দের সিংহবাহিনী নৃষ্ি 
“সাৰিষ্ধার করিয়াছেন। স্ব: পূঃ ২৮.» ন্মনধে প্রন্তত এসিয়া যাইনরের ‘ইয়াসিলি' 
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বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ_-আদিযুগ ৯৭৩ 
গিরিমন্দিরে ( ভোগান্গ কিউ নামক স্থানে ) “মা” দেবতার সুতি এইরূপ, ৬০০ খৃঃ পুঃ 
নদের কার্খেজের ছুর্াও বোধ হয় এক পত্ক্কিব 

সুতরাং দেখা যাইতেছে এই মাকপূঙ্গা বহুপ্রাচীন। জানার পম্বনম্‌ নামক স্থানে 
অন্ন একসহজ চণ্ডীমন্দির আছে। এই সমস্ত মন্দির ৫২৫ সঃ হইতে ১৪৭৯ পৃষ্টাব্দের মধ্য 
নি্মিত হইয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্গলাদেশে দেখা! যায় বাতৃপুজা বাঙ্গলার আর্ত্যগণ প্রথমতঃ 
স্বীকার করেন নাই। বণিকৃদ্ের মধ্যে উহ! প্রাচীনকালেই প্রচলিত হইয়াছিল, কিন 
প্রথমত; মেয়েদের ঘারাই উহার প্রচলন ঘটির়াছিল। বণিক্-সীমন্মিনীরা! লুকাইয পুজা! 
করিতেন এবং তাহাদের স্বামীরা চণ্ডীকে “ডাইনী” দেবতা বলির! দেবীর ঘটে লাখি পরান 
মারিতেন। কিন্ত যে করিয়াই হউক বণিকেবা শেষে উহা গ্রহণ করিছাছিলেন। বাঙলা 
সুচি, হাড়ি পরস্ৃতি নিয়শ্রেণীর ব্যক্রিরা এককালে পক্কির উপাসক ছিল। বোধ হয় মায়ের 
পুজায় পশ্ুৰলি এমন কি নরবলি দেওয়া হইত, এলন্ত শেষে বণিকের! পথযন্ উহা ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগে শক্তির এবংবিধ পুক্া ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয, শেষে সুচির হাতে 
পৌরোহিত্যের ভার পড়ে-_শৃন্পুরাণের ছুই একটি কথায় উহ্াই ন্থমিত হয়। “র্গীকে” 
কখনও “হাড়ির মেয়ে” বলা হয়, হাড়ি বাড়ীতে বা না বাকজিলে ছর্গাপৃঙ্গ কোন কোন 
স্থানে 'আরস্ভই হইত না, একূপ জনশ্রুতি আছে। “হাড়িকাঠ” শব্দ দ্বারা শুধু "হাড়িশদের 
সহিত এই পুজার সমন্ধ সুচিত হয় নাই, পশুবলি ব্যাপারগুলি যে এই শ্রেণীর লোকেরাই 
করিতেন তাহা মহান করা বাত। এখনও কোন স্থানের কালীর মন্দিরে ছাড়িরাই পুজার 
পাওা|। দিনাঙ্গপুরের কোন কোনও স্থানে এন্ধপ পৌরোহিতোর দৃষ্টান্ত পাওয়া! যায় | 

বা্গলাদেশে এই পূজা বৈষ্ণবেরা ন্তান্ বিদ্বেষের সহিত দেখিতেন। বৃন্দাবন দাস 
ষোড়শ শতান্দীর প্রথমভাগে এই পুক্গা এবং এতংসংক্রাস্ত গানগুলির প্রচলন খুব প্রসয়চিত্তে 

দেখেন লাই। ভ্রীবাসের বাড়ীর দরঙ্গায় বিষপত্র ও সিল্দুর-মাখী। 
আন পা দি। চীৰ পাদী সামগ্রী কোন আন "বাখিয| গিয়াছিল, এজ 
বৈষ্ণব-সমান্দের সে কি ক্রোধ! সেই ব্রাহ্মণের এই অপরাধে কুষ্টরোগ হইয়াছিল বলি! 
বণিত আাছে। নরোত্মবিলাদে শক্তিপূজকের যে চিত্র অদ্ধিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতই 
ভয়াবহ । কোন কোন শাক্ত মদ খাইয়া খঙ্গাহন্ডে নৃত্য করিতে থাকিত, তখন যাহাকে 
পাইত, তাহাকেই হত্যা করিত। “হলেও ব্রাহ্মণ তার হাত না এড়ায়।" বৈষ্ণবগণ 
কালীর শাম করিতেন না, দোস্কাতের কালীকে ‘সেহাই’ ও জবাক্ছুলের সঙ্গে কালীর 
পাদপয্মের সংশরব বাছে, এ্সন্জ তাহাকে “ওড়* ছুল এবং বিৰপত্ৰকে ‘বৰ্কপাতা’ সংজ্ঞায় 
"অভিহিত করিতেন। অথচ ব্াশ্চধ্যের বিষয়, স্বহং চৈতল্দেব দাক্ষিণাত্যে অষ্টতুঙ্গার 
মন্দির দর্শন ও দেবীকে প্রণাম করিয়াছিলেন। 
শাক্তধৰ্ম মুসলমান আবির্ভাবের পর এদেশে খুব প্রচলিত হইযাছিল। এই ধর্ম 
জগতের যাবতীয় মন্ুস্যের অন্য দরজা খুলিয়া রাখিযাছে, কাহাকেও বাদ দেয় নাই। বোধ হয় 
জগতে একপ উদাধ্য আর কোন বর্ম দেখাইতে পারে নাই। চোর, ডাকাত, সি'দকাটা, 
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“গামছামোড়া' সকলেই মায়ের সন্তান । বে জন যে ব্যবসায় করিবে, সেই কালীকে মা বলিয়া 
পুজা দিয়া যায়। সামি একখানি খনা দেবিযাছিলাম, তাহার উপর কালীর কষ একখানি 
ধাতব ৃর্তি। সেই সুষ্টির নাম "ডাকাইতা! কালী*। মাতা সন্তানের কলন্ধ নিন্দে লইয়া! 
কলঙ্কিতা হইয়াছেন, তথাপি সন্তানকে ছাড়েন নাই। 
বাক্গলাদেশে সপ্তদশ শতাব্দীর পর হইতে শাক্রবস্থ বাঙ্গালীর গার্ছস্থোর 'অঙ্গীয় 
হইল, সে কথা পরে বলা যাইবে । এখানে মাত্র এই বলা উচিত ৰে প্রাক্-সংস্কত সাহিত্যে 
চতীম্গল ও মনসামঙ্গলের যে খপড়া প্রস্তুত হইয়াছিল, বিজ গুপ্ত, বংনীদাস, নারাধণ দেব 
ও ক্ষেমানন্দ একদিকে, পর দিকে কৰিকদ্ধণ, মাধবাচার্য্য ও জয়নাবাতণ তাহাই কবিত্বমপ্ডিত 
করিয়াছিলেন। নবম শতাব্দী এমন কি তৎপূ্কবর্তী সময়ের খসড়ার উপর পরবর্তী বয় 
কবিরা! বারবার তুলি চালাইযাছেন, তচ্গন্ত শেষের কাব্যগুলির স্বক্‌-মাংস ত্রাগণ্যযুগের 
হইলেও উহাদের অস্থিপঞ্জর সেই বআদি যুগের | চণ্ডীমঙ্গল ও মনমামঙ্গল যে প্রাগ্‌ ব্রাহ্ধণা যুগের 
খসড়া, তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে নায়ক-নানিকা নিচশ্রেণীর লোক এবং এই দুই পুস্তকের 
কোনটিতেই ব্রাক্মণকে সমূচিত সম্মান দেওয়া হয নাই। এই কাবাগুলির নাঘক-নারিকার! 
আনৌ সংস্কৃত অলঙ্ধাৰ-শাস্ের লকগশাক্রান্ত নহে। উক শাঙ্রাস্থসাবে নায়ক আগণ কি 
ক্িকুলোদূত হইবেন, তিনি বিন্‌ ও সর্বণসম্পত হইবেন; কিন্তু এই কাৰাযগুলির 
মধ্য চণ্তীমঙগলের নাক ব্যাধ কালকেতু, সে তো প্রিরদ্শন আনে নহে, বরং কুতী--"গ্রাসগুলি 
ভোলে যেন তেম্মাঠির্া তাল। ভোজন কুৎসিত বীরের শত্মন বিকারা।" পণ্ডিত হওয়া 
দুরে থাকুক সে হত্তিমূশ, বাহ্মণ ও ক্ষতি তো সে নছেই--দ্বণিত ব্যাখ,_-বাহার গৃহে প্রবেশ 
করিবে তাহার “উচিত হয় স্রান।” চত্ডীমঙ্গলে ত্রাদ্ধণগণের অবস্থা এত শোচনীয় যে, একজন 
পত্তিত বাণ মত-বিকুদ্ধ কথ! বলিযাছিল, এক বেশে ধনপতি “নফরে আদেশ করি মারে 


খনার 
রাখিয়াছেন, এজ তাহাকে খুব 
ভারত সংস্কৃতের গৌড় 
নাই । এক তিনি ব্যাবের ছেলে ও বেপের ছেলেকে কাথা 
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চণ্ডীমঙ্গল ( অন্নদামঙ্গল ) একেবারে নূতন ছাচে ঢালিয়া গড়িযাছেন। কাব্য-নায়ক গুণবন্ধ 
রাজার পুত্র স্বন্দর_ক্ষত্রির, রাজ্গপুত্র এবং সব্দগুণাৰার | নায্িকাও সর্ধাতোভাবে তাহার 
যোগ্যা ও অলঙ্কারশাস্তের সঅন্মোদিতা। 

মনসামঙ্গল, চণ্ডীষঙ্গল ও নৰ্স্মমঙ্গল কাব্যগুলি বিগ্নেবণ করিলে দেখা যাইবে_-এগুলির 
'আদত লেখার উপর নানান্ধপ চারুপিযের খেল দেখাইয়া পরবর্তী কবির! “নূতন মঙ্গল" 
লিখিয়াছেন। 'আদিযুগ ও মধ্যযুগ দুইয়েরই প্রভাব ইহাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়|, 

গাখা-সাহিত্যে ও নাথ-দাহিত্যের কালসনবন্ধে আমরা কিছুই বলি নাই। ইহার 'অনেক- 
গুলিতে চতুদ্দশ, পঞ্চদশ এমন কি তহপরবর্তী যুগের হস্তচিহ: থাকিলেও ইহাদের খসড়া! বহুপূর্কে 
রচিত হইযনাছিল। গোরক্ষনাথের সময় ও রাজ! গোবিন্দচক্রের সময় আমর! জানি ; তাহাদের 
সন্ধে গাখাগুলি সেই সময়ে কিংবা তাহাদের মৃত্যুর "্সনতিপরে রচিত হইয়াছিল বলিয়াই 
মনে হয়, তবে যুগে যুগে তাহাদের ভাষ! পরিবন্ধিত হইয়া অসিয়াছে এবং নূতন নূতন কবির! 
তাহাদের নূতন নূতন 'অঙ্গবাগ পরাইয়াছেন, তথাপি ইহাদের মধ্যেই সেই প্রাচীন ভাষ! ও 
ভাবের 'অনেক চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। ডাক ও খনার বচন এবং শীতিকথাগুলি পালরান্দাদের 
সময়কার জিনিব বলি! অন্থমিত হয়| গু্টায অ্টন কিংবা নবম শতাব্দী হইতে এই শ্রেণীর 
কবিতাগুলি আরন্ধ হইয়াছিল, একপ পঅস্ুমান করিবার অনেক কারণ আছে। 


~ 


ছিতীক্প পন্রিচেছদ 
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যে বঙ্গদেশ এক সময়ে দীপন্ধর, শান্ত-রক্ষিত, ভদ্রণীল প্রভৃতি বৌদ্ধনেতার বাসস্থান 
ছিল-_ঘাহার এক প্রান্তে সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ পরিণত বয়সে ভিক্ষু সাজিয়। ধলেশ্বরীর তীরে 
বৌদ্ধ মঠগুলিতে আীবনের শেষ-বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, এবং নাল্লার ও স্থরাপুরের সধ্যবন্তী 
বিশাল বিহার দুখ শির উত্তোলন করিয়া! “বাজাসন” নামে পরিচিত হইয়াছিল, অপরদিকে 
বিক্রমপুরের বজযোগিনী পল্লী বোদ্ধ যোগী ও যোগিনীগণের তাত্বিক অনুষ্ঠানের এক প্রধান 
কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, নেখানে হিউন সাঙ্গ সপ্তম শতাব্দীতে অন্ধত্তি বৌদ্ধ বিহার 
দেখিয়া পিাছেন_ “সেই বঙ্গনেশ দ্বাদশ ও অয়োদশ পতান্দীতে নব ব্রান্ধণোর লীলাতৃমি হইয়া 
ছড়াইল। ব্রাক্মপগণ সমাজে বে সকল পরিবর্তন আনয়ন করিলেন, তন্মধ্যে প্রধান এই 
কয়েকটি ॥ (>) সনুত্র-যাত্রা নিষিদ্ধ হইল । (২) গোঁরীদানের ব্যবস্থা হইল। (৩) কথিত 








পভ বৃহৎ বঙ্গ 


ভাষাগুলি স্বপ্য বলিয়া কোন ভদ্র রচনার গণ্তীতে স্থান পাইল না। (৪) দেবভাষা 
রাগ প্রজাবে আৰ্বের সংস্কতের প্রভাব অশেষরূপে বৃদ্ধি পাইল। (৫) ত্রাহ্মণগণ সমাজের 
সির স্থানে দাড়াইযা ঘোষণা কৰিলেন_-ঠাহারাই সমাজের একমাত্র 
নারাধ্য-_মপরাপর জাতি পতিত শুর ক্ষত্রিয় বৈশবোর কোন প্রকার 
প্রাধান্ত স্বীকৃত হইল না। কলিতে ব্ৰাহ্মণ আব শুর ছাড়া কল্প কোন জাতি লাই) 
ইহাই তাহার! প্রচার কবিলেন। 
ভক্তিই একমাত্র লক্ষ্য ; জ্ঞান ও কর্স্মের অধিকার লোপ শাইল। কর্ণের মধো বরাগণকে 
দান ও ব্রাক্মণকে পুজা করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম । এককালে হৈপায়ন ব্যাস ব্রাদ্কে কোন্‌ তিথিতে কি 
দান করিলে কি ফল হয়, তাহা লিখিয়া শিলধাছিলেন (৪৮ পৃষ্ঠা জষ্টব্য সেই লেখাটাই বঙ্গীয় 
সমাজ্দের অন্থশাসনবপে বন্ধসূল হইল। ব্রাহ্মণবেষ্টীত রাঙ্ছ-সভায় এই সংস্কৃতের প্রতি প্রগাঢ় 
'ন্থরাগের ক্ষেত্রে বাঙলা ভাষার কোন ভরসা ছিল ন!। শাল্লীর কোকিলের কণ্ঠ অবশ্য থামে 
নাই, এবং দূর ময়মনসিংহ, জী, গাড়োদেশ প্রভৃতি যে যে স্থান সেন-রাজাদের অধিকৃত 
হয় নাই, সেখানে ছিন্দুদিগের প্রাচীন 'আদর্শ বৌদ্ধ-কর্ম্ববাদে পুষ্ট হুইয়া পদ্নীগাখায় গুপর যুগের 
সৌনৰ্ঘ্যবোদ এ পূৰ্ারাগের লীলাখেলা দেখাইতে লাগিল, ব্রান্ধণা-প্রতাৰ সে সকল দেশে প্রবেশ 
করিতে পারে নাই। পূর্ক-মযমনসিংহ--যে স্থান হইতে সর্ক্োহক্ক্ট শদ্লীগাথাগুলি পাওয়া 
গিল্াছে-__ভাহা বহুযুদ্ধে সেন-রাজগণের হাত হইতে সী স্বাধীনতা ধাচাইয়া রাখিয়াছিল। এফ 
সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশ এই গাখা-সাহিতা লইয়া বিভোর ছিল, কিন্তু এবার সেন-রাজ্গণের যুগে 
সেই গাধা-সাছিত্যের উপর পউক্ষেপ হইল। গাধার কবিগণ সেন-রাহ্গগণের কীর্তি কেনই 
বাগান করিবেন? তাই মহীপাল, রাঙ্গাপাল, ধর্পাল, রামপাল, যোগীপাল প্রকৃতি পাল- 
রাজজন্তাবর্গ সন্ধে হারা গান বািয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরগণ হেমন্ত সেন, বিজয় সেন, 
বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন, বিশ্বূপ সেন বা হর সেন সথস্কে একটি গাথাও রচনা] 
করিয়াছেন বলিয়া! উল্লেখ নাই। অথচ ঠাহাদ্ের পরে ত্রিপুরার রাজা ব্মমরমাণিকা, 
ধরামাণিক্য ও রাজ্জী কমলা! দেবী সন্বস্ধীয় বহু গাধার উল্লেখ আছে-_এদিকে ঈশা খা মন খা, 
ফিরোজ খাঁ প্রনৃতি বু মুসলমান নবাক-বাদসাহ-সৰস্ধীয় পরীগাথা আমরা পাইয়াছি। 
শসেন-রাজ্জগণ ব্রাহ্মণদিগের মত অবলব্বন করিয়া পল্লীভাষার কোন উৎসাহ দেন নাই। 
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পঙ্গীসাহিত্য একেবারে আড়ালে পড়িয়া গেল; ব্রাহ্মণ শা্তব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন 
'ও ব্ৰাহ্মণ কথকেরা পুষ্পমাল্যের দ্বারা মন্তক বেষ্টন করিয়া বেদীতে বসিয়া ব্যাখ্যা, বর্ণন ও 
কর্তনের ভার লইলেন। পল্মীভাবার বিরুদ্ধে রালন্বার বন্ধ হইল । হাহার! সংস্কৃত শাস্ত্রের 
কথা কথিত ভাষায় লিখিবেন, সখবা শ্রবণ করিবেন--ঠাহাদিগের অন্ত রৌরব নরকের 
ব্যবস্থা হইল ; ব্ৰাহ্মণগপ এই অভিসম্পাত করিলেন। 
বঙ্গ-ভারতী এই বিপদের সমত্রে বিদেশী রাজগণের বাহু ন্মাশ্রয় করিয়া দাড়াইলেন। 
মুসলমান নবাবের! এ দেশের শত শত ধর্স্ম-উৎসব সম্বন্ধে তথা ও বিবরণ জানিতে চাছিলেন। 
ব্রাহ্মণের! এই ছুৰহ ব্যাপার কতবড় অস্তব কার্য, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্ট! করিলেন। 
মোটকথা তাহারা মুসলমান নবাবদিগকে শীস্ত্কখা জানাইবেন না, ভর দেখাইলেন-শুধু 
ব্যাকরণ পড়িতেই এক জীবন কাটিয়া বাইতে পারে । তুক্িবা এদেশে বাস করিয়া এদেশের 
এককূপ অধিবাসী হুইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহারা বাঙ্গলা কথা কহিতে ও লিখিতে জানিতেন। 
মুসলমান রাব্জারা সংস্কতের মাহাম্মা শুনিয়া কতকটা সঙ্ত্ত হুইয়া পড়িলেন। তাহার! সংস্কৃত 
হইতে মহাভারত, ভাগবত প্রনৃতি পৃপ্তক বান্গলা ভাষায় অনুদিত করিয়া তাহাদিগকে 
শুনাইতে আদেশ করিলেন। এই কার্দ্য ব্রাহ্মণগণ অবন্ত ঘোর অনিচ্ছায় গরহশ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। নসরত সাহের ন্মাদ্েশে একখানি মহাভারত রচিত 
হইয়াছিল, তাহা এখন লুপ্ত কিন্ত তাহার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। 
এই মহাভারত হয়ত খুব উৎকুষ্ট ভাবে সঞ্চলিত হয় নাই-_এক্সন 
হুসেন সাহের সেনাপতি টট্টগ্রাম-বিজ্ঞ্বী পরাগল খাঁ! কৰীন্্ৰ পরমেশ্বর নামক আর একজন 
কবি-ারা মহাভারতের অস্থবাদ সঙ্ধলন করাইয়াছিলেন। এই অন্থবাদের প্রাচীন পুথি 
বঙ্গদেশের সর্কত্র পাওয়া যাইতেছে এবং ইহার পত্রে পত্রে পরাগল খাঁর অনেক স্ততিবাদ 
আছে। নৈৈমিনী-রুত অশ্বমেধ পৰ্কেেৱ একখানি শন্থবাফ পরাগল খার পুত্র বীরবর ছুটি খার 
'মাদেশে বিরচিত হইয়াছিল, সহিত্য-পরিধৎ এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন । এই অন্থবাদ- 
কারকের নাম জীকরণ নন্দী। গোঁড়েশ্বর সামন্থন্দিন ইউসফের ব্দাদেশে মালাধর বন ভাগবতের 
অনুবাদ খৃঃ ১৪৭৩-৮* অন্ধে সঙ্কলন করেন, বঙ্েশ্বর তাহাকে “গুণরান্দ খা! উপাধি প্রদান করিয়া- 
ছিলেন। বিশবাপতি সসন্মানে “প্রকু যেদিন সুলতানের” উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি একটি 
পদে লিখিয়াছেন যে, নসিরা শাহ প্রেমের প্রক্ মন্ত্র অবগত 'আছেন এবং “চিরঞ্জীব_-রহু 
গৌড়েম্বর, কৰি বিগ্বাপতি ভণে” বলিরা ভাঁহাকে আশীর্বাদ 
সুসান নৃপাতিগপর  করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল মুসলমান বাদসাহগণের যধ্যে হসেন 
উৎসাহ সাহই “দেশী ভাষার” সর্ধাপেক্ষাঁ বেনী পৃষ্টলোবক ছিলেন বলিয়া 
মনে হয়। পরাগলী মহাভারতে ইহাকে “কলিযুগের রুষ্ অবতার” বলিয়া অভিহিত করা 
হইয়াছে। খৃঃ ১৪৯৪ অন্দে রচিত মনসামঙ্গলে বিজ্য়গুগ্ু ইহাকে “সনাতন হুসেন সাহ 
নৃপত্তি-তিলক” বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। আরও কদ্ধেকখানি প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যে 
ইহার সুখ্যাতি আছে। 
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হেন সাহ তাহার দীর্ঘ ছাকিসে বৎসরের রাজত্বকালে সমস্ত বঙ্গদেশের প্রন্দার চিন্ত 
'মাকধণ করিয়াছিলেন বলির মনে হয় ; ইনি চৈতন্তরেবকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং কথিত আছে 
ইহারই রাঙ্গ-প্রাসাদে হিন্দু ও মুসলমানকে এক দেবতার উপাসক করিবার উদ্দেশ্বে 'সত্যপীর' 
নামক মিশর দেখতা পরিকমিত হন। এই সত্যপীর সন্ধে সর্প্রধম মৈমনসিংহ-নিবাসী ক 
নামক জ্ঞাতিচ্যাত এক হ্ৰাহ্মণ-যুবক তাহার গুরু এক পীরের আদেশে কাব্য রচনা করেন। 
এই কাব্যে সতাপীরের যহিমা-প্রচারের বাপদেশে বিস্কাুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। 
ইহাই বাহ্গলাভাষার সর্কপ্রথম বিদ্াহন্দর। পুস্তকখানি কৰিত্বপপূৰ্ণ সরল ভাষার লিখিত, 
ইছা এখনও দুদ্রিত হয় নাই । সামার নিকট ইহার হন্ত-লিখিত একখানি নকল 'আছে। 
কাব্যখানি অন্থমান ১৫২ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। সতাপীরের সায় ‘মাণিকপীর’ এবং 
“কালুগাঙ্জি’ হিন্দুমুসলমানের উপাস্ক মিশ্র দেবতা এবং ইহাদের মহিমদ্াপক অনেক পুস্তকওড “ 
বজতাযায় বিরচিত হুইয়াছিল। বাহ্মলাভাষার উৎসাহ-দাত! আরও '্ননেক মুসলমান বাদসাহ- 
ওমরাহের নাম আমর! পাইয়াছি। এখানে তাহাদের উল্লেখের অবকাশ নাই। ‘আমাদের LL 
ধারণ! মে মুসলমান বাদসাহদের কন রহেই ঝাঙ্গলাভাবা রাজ-দরবারে ও ভড্র-সমান্দে প্রবেশের 
প্রথম সুবিধা পাইয়াছিল, নতুবা সংস্ত্ের ভুকুটি সহ করিয়া আমাদের দীনা-হ্থীন! মাৃভাম! 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকিলে ব্রাষণ্য-শাসিত ভত্র-সমাজ্ে স্থান লাভ করিতে পারিত 
না। বঙ্গীয় মুসলমানের ন্মধিকাংশই বৌদ্ধরা হইতে গৃহীত হুইয়াছিল। বোদ্ধজন- 
সাধারণের মধ্যে বাঙ্গলার চর্চা প্রচলিত ছিল। তাং স্বদেশের ভাষার উপর 'ছুরাগ 
বঙ্গের মুসলমানেরা পূর্ক-সংস্কার হইতে পাইয়্াছিলেন। 

ব্রাহ্মণের এই সকল কাধ হয়ত উৎসাহ দেখান নাই। কৰীল্ পরমেশ্বর কি জাতীয় 
ছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই, কিন্ত ব্রাহ্ধ। হইলে তাহার 'অসংখা তণিতার চধ্যে কোন লা 
কোন স্থানে “দিন” শব্দের প্রয়োগ থাকিত বলিয়া মনে হয়। এক “‘কৰীঙ্' ছাড়া হার, 
আর কোন উপাধির উল্লেখ নাই! এখনও হয়ত চট্টগ্রাম বা নোয়াখালীর কোন পু:থিতে 
কাহার স্মান্মবিবরণ পাওয়া যাইতে পারে। ভ্রকরণ নন্দী ত্রাণ ছিলেন না--বৈষ্ত বা কায়স্থ 
ছিলেন। মালাধর বস্তু কায়স্থ ছিলেন। স্থতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রা্ষণগণ সহঙ্গে স্বণিত 
ভাবায় কাৰ্য লিখিতে দাড়ান নাই, কিন্ধ তংপৱে শাহেন সা ৰাদসাহগণের আদেশ ও উৎসাহে 
কাহার! এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং রাঙ্ছা মহারাহ্গবের রাঙ্গা ও বাদসাহের 
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কৰি ষাটাবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন মহাভারত নসন্থবাদ করিয়াছিলেন। ইহারা বিক্রমপুর" 
বঝিনারদ্িবাসী এবং স্থবর্পবণিক্‌ ছিলেন। বষটীবরের পিতা কুলপতির কথা গঙ্গাদাস খুব 
গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন । সম্ভবত: একই সময়ে এবং কানীদাসের কিছু পূর্ব 
রামেশ্বর নন্দী নামক আর একন্দন কৰি মহাভারতের একটি অনুবাদ সঙ্গলন করেন। 
মহাভারতের প্রায় সমস্ত অন্থবাদই ক্রাক্ষণেত্তর জাতীর ব্যক্তির লিশিত-_ইহা লক্ষ্য করিবার 
বিষয় । ৰোড়শ শতাব্দীতেও ইহাদের বঙ্গভাবার প্রতি বিরূপতা ঘোচে নাই । 
এই অনুবাদকগণের মৰো অবিসংবাদিত ভাবে কালীদাস সঙ্ধাশরে্ট । ইহার বাড়ী বঞ্ধমান 
জেলার শিক্গি গ্রামে । এই লিংহগ্রাম ইতিহাস-বিশ্রত, সিংহলী বিজয় সিংহের প্রতিষ্ঠাপিত 
OEE “সিংহপুর 1" কানীদাসের সুদীর্ঘ বংশাবলী তিনি স্বয়ং লিখিয়া 
টিউন দ্নিয়াছেন। তাহার অনেকগুলি ভ্রাতা ছিলেন, তাহারা সকলেই, 
স্বকবি ও গ্রন্থকার ছিলেন। তাহার ভ্রাতা রুষ্ণদাসের ”কষয্গল” 
ও গদাধর দাসের “জগন্নাথমঙ্গল” ছুইখানি উল্লেখবোগা কাবা। কাশীদাসের মহাভারতে 
সংস্কত শন্গের ছড়াছড়ি ; সুললিত শব্দচয়ন এবং বর্ণনা জীবন ও ছদযগ্রাহী করার ক্ষমতা 
তাহার বিশেষরূপ ছিল। তিনি আছি, সভা, বন ও বিরাটের কতদূর লিখিয়| স্বগত হুন 
এবং তাহার মৃত্যুকালীন আদেশ রক্ষণ করিরা ঠাহার ব্রাতু'পুত্র নন্দরাম দাস বাকী কয়েক পরম 
রচনা করিয়াছিলেন, কিন্ত এই শেৰ পর্দগুলির অনুবাদ প্রারই পূর্ববর্ী কৰিগণের ভাল ভাল 
অংশের দ্গোড়াতালী। নন্দরাম দাস নিত্যানন্দ ঘোবের নিকটেই এ বিষয়ে বেশী খরণী। 
পাছার মহাভারত হইতেই তিনি বেলী সন্ধলন করিয়াছেন। এমন কি স্ত্ীপর্ষের “গান্ধারী- 
বিলাপের” উৎকৃষ্ট 'সংপটি তিনি নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত হইতে হুবহু নকল করিয়া নিজের 
ভণিতা দিয়া চালাইয়াছেন। বাঞ্গলার কত কবি যে মহাভারত এবং ইহার 'অংশ-বিশেষের 
অঙ্গবাদ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। রাজেন্গদাসের শকুক্লা উপাখ্যানটি বড় 
সুনার, এবং গোপীনাণ দত্তের "দ্রৌপদীযুদ্ধ” প্রভৃতি পালা সম্পূর্ণ মৌলিক। কাশীদালী 
মহাভারতে জীবংস ও চিন্তার মত কতকগুলি উপাখ্যান নূল-বহিত্বত ৷ ও উপাখানটি গ্রাম্য 
গাখা হইতে সঙ্গলিত হইয়াছে এবং “তিলক-বসস্থ” পালার ( দর্থ খণ্ড, পূর্ববঙ্গ-নীতিকা ) সঙ্গে 
ইহার সাধৃশ্ত সকলেরই চোখে পড়িবে। কালীদাস বোড়শ শতান্দীর শেষভাগে হার 
মহাভারত শেষ করেন । 
সম্ভবতঃ রাজ! গণেশের আআজ্ঞার লিমা গ্রামের সূরারি ওনার পুত্র বনমালী সুখুটির ওুরসে 
এবং মালিনীর গর্ভঙ্গাত কৰি ক্বত্বিবাস সর্বপ্রথম বাঙ্গলা রামায়ণ রচন! করেন। রচনার 
শ্া্ছলতা, প্রসাদপ্ডণ এবং গহশ-বহ্ছন সম্বন্ধে উপযোগিতাবোৰ 
মা, কতিধান।  ভৃত্বিবাসের প্রধান গুণ সুূল রাষায়ণের কোন অংশ বাদ দিয়া কি 
ৰাখিলে কাব্যখানি বাঙ্গালী পাঠকের হনয়গ্রাহ্থী হইবে, ইহা তিনি বিশেবর্ধপ ক্ছানিতেন ; 
এবং ঠিক এই বোধ না| থাকাতে স্থপপ্ডিত ও সুকবি বঘুলন্দনের “রামরলায়ন* খানি কৃতকাৰ্য্য 
হইতে পারে নাই। কত্ধিবাসের পরে বোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ময়মনসিংহ-নিবাসী 
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বংশীদাসের করা! চক্জাবতী পিতার ন্মাদেশে পল্লীগাখার আকারে যে সংক্ষিপ্ত রামায়ণখানি 
রচনা করেন, তাহা এখনও পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে লল্মবাসিনীগণ বিবাহ-বাসরে গাহিযা 
থাকেন। মাইকেল সধুতৃদন সীতা-সরমার কখোপকণনের অংশটি চন্্রাবতীর বামায়ণের একটি 
স্থল হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বলির! মনে হয়। সহ সরল কৰিতপূর্ণ ভাবার মনের কথা করুণ 
ও মৰ্স্পশী ভাবায় লিখিতে চক্াবতী সিদধহস্া। ভাহার অসম্পূর্ণ রামায়ণ সম্প্রতি বি্বিষ্ালঃ 
প্রকাশ করিয়াছেন । (পুর্সবঙ্গ-গীতিকা চতুর্থ খণ্ড, ২ ভাগ )। 

কিন্তু এই রামায়পপ্ডলির মধ্যে সর্দাপেক্ষা বেনী মৌলিকছের দাবী কৰিচ্গের | 
ইহার নাম শঙ্কর, উপাধি “কবিচ | বাঙলার রামামণে ‘অঙ্গনের রামবার' “তরণীসেন 
ও বীরবাহর যুদ্ধের পালা' প্রৃতি অংশ কবিরের লেখা । কবির সন্মুখে চন ও নিত্যানন্দ 
ভগবানের 'অবতার হইয়া লীলা! করিয়া পিয়াছিলেন। জগাই, মাধাই, নারোজী, ভীলপন্থ 
প্রভৃতি দানব-প্রক্কতি লোকেরা ইহাদের রূপাসপর্শে উদ্ধার পাইয়া গেল। এই সকল জীবন্ত 
রতিহাপিক ঘটনা! কবির জদ়পটে গাড় বর্ণে অড্ধিত হইয়াছিল। তৎক্বত রামায়ণে সেই, 
সকল চির প্রতিফলিত হইঘ্াছে। বান্দীকির বুদ্ধ-কাওটাকে তিনি ভক্তির কুজ বা সংকীর্্ন- 
কূমিতে পরিণত করিলেন। বাক্ষসগণ জগাই-মাধাইএর স্বায় রাষ-লক্ষণের প্রতি অন্ত 
ছুড়িয়া শেষে ন্তাপের উদ্াসে গো সমাবন্ধি করিতে বসিল, কেছ কেহ ঝা রামনামের 
ছাপ স্বীয় অঙ্গ ও রখের চতুংপার্খে অক্ধিত করিস! রণকৃষিতে কীর্তনদুমির অভিনয় করিতে 
লাগিল। একটা জীবন্ত ইতিহাসিক ঘটনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এই সকল 
বিষের বিসদৃশতা আমাদের চোখে ঠেকে না। দিনি যৃদ্ধ করিবেন, সাহার বৈফবোচি অজ 
বিসক্ন এবং বিনি শক্ত তিনি গ্াহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ভক্তি ও ক্ষমার লীলা 
প্রদর্শনের মধ্যে যে অসামর্রপ্ত ও বিজ্ধপের উপযোগী উপাদান ন্দাছে-_তাহা আমাদিগের এই 
সকল কাহিনীর যথার্থ রস উপভোগ করিতে বাধা জন্মায় না। মানুষতো চিরদিনই তার 
সহিত যুদ্ধ করিতেছে-_াহার বিধি নিতা লঙ্ঘন করিতেছে অথচ তপ্ত হইয়া াহারই 
শঙ্গে আস্মসমর্পণ করিতেছে কবিচন্তরের বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে শুধু বৈষ্ণব ইতিহাসের অংপ 
নহে, পূর্বের সনাতন ধর্মের উপাদান থাকাতে উহা চিরকাল হৃদয়স্পর্শী ও সুখপাঠ্য হইয়া 
খাকিবে। 'বঅঙ্গনের রায়বারের' মধ্যে বে পরিহাস-রসিকতা আছে, তাহা! বিশেষ মার্জিত 
কুচি পরিচায়ক ন! হইলেও উহা তৎকালোপযোগী হইযাছিল। এই যৌলিকত্বই কৰিচন্লের 
বাহাছরী। ছঃখের বিষয়, তথাকথিত “কৃততিবাসী' রামায়ণ কবিচন্জের সমস্ত রচনাগুলি বেমালুম 
আত্মসাৎ করিকা এবং নিজ্ধ দেহে কৃত্িবালের নামের শিলমোহর লাগাইয়া তাহারই স্বত্ব সাবাস্ত- 
পূর্বক আজ পযন্ত সমানে বাজারে চলিতেছে। 

রামানন্দ খোষ নামক একব্যক্তি বৰ্ধমান হইতে ‘রামলীলা’ নামক একখানি রামায়ণ 
প্রণয়ন করেন । উহ! ১৬৯৪ খুঃ শঙগে বা তৎসগ্িহিত কালে বিরচিত হয়। এই পুল্তকখানির 
মধ্যে বিশেষ পাতিত্য ও স্থানে স্থানে কৰিত্ব আছে--কালিদাসের রঘুবংশ হইতে ইনি কোন 
কোন অংশ গ্রহণ করিরাছেন। ইহার সদন প্রধান কথা এই বে ইনি বৌদ্ধ ছিলেন, এবং 
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নিজেকে বুদ্ধের স্মবতার বলিয়া! পর্িচন্ন দিঝাছেন। ইনি সোদ্ডাসে লিখিয়াছেন যে পুরীর দারু- 
বৰদ্মকে ইনি ‘পাপিষ্ট' বৈ্ৰ ও সুসলমানগশের হাত হইতে বলপুর্ক্ক 
লো আবার নামান গ্রহণ কৃত পুনরায় শৌদ্ধজগতে অপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। দাক্ষব্দকে 
এইভাবে অভিষিক্ত করিয়া তিনি তৎসন্থুশে তাহার রামলীলা 
(রামায়ণ ) পাঠ করিবেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। কাব্যভাগে প্রদত্ত 
তাহার স্াস্মবিবরণ পাঠ করিলে মনে হর যে তাহার বহু শিষ্য ও নমনুচর ছিল। তিনি নিজকে 
শু বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এই কাব্যের মান একখানি প্রাচীন পুণি পাওয়া গিয়াছে 
তাহা! প্রাচাবিগ্বামহার্ণৰ নগেন্দনাথ বস্তু মহাশয্বের নিকট আছে। তিনি এতৎসন্বন্ধে হরপ্রসাদ- 
সংবর্ধনার পুস্তকে একটি হুদীর্থ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তৎপূর্ক্দে আমি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এই 
পুস্তকের কণা লিশিক্বাছিলাম। পুপ্কখানি প্রকাশিত হওয়া! উচিত। রামায়ণের 'অক্পান্ত 
অন্ুবাদকগণের মধ্যে মহাভারতের লেখক যঞ্টাবর সেন ও গঙ্গাদাস সেনের রামামণ 
উল্লেখযোগ্য । কৃত ন্মাচার্োর রামায়ণখানি প্রকাশিত হুইয়াছে। বহু পাণ্ডিতা ও 
কবিত্বপূর্ণ বৃহদায়তন 'রামরসায়নখানি কৰি রছুনন্দন গোস্বামীর 
রাগ াখাধখ। সূর্য কীন্তি-ইনি উনবিংশ শতাদীর প্রথম ভাগে জীবিত 
ছিলেন। এই কাব্য বটতল! হুইতে প্রকাশিত হইবাছে। রামমোহনের রামায়ণ ভক্তির 
অঙ্কুরস্ত সুখাভাণ্ডের মত) তাহার একখ্ানি মাত্র পাগ্ুলিপি সাছিত্য-পরিষদের পু শিশালায় 
'আছে। জনক রাঙ্জার আদেশে দ্বিজ্ ভবানী বামাণের উত্তরকাণ্ড "্মবলখনে ‘লগ্মণ-দিস্বিজয়” 
নামক এক কাব্য প্রণয়ন করেন। এই কাব্য-রচনার জয় তিনি উক্ত রাজার 
নিকট হইতে প্রতাহ ১৯২ টাকা পারিশ্রমিক পাইগ্রাছিলেন। এই কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
বিরচিত। সেই সময়ে এই পারিশ্রমিকের মুল্য নেক বেলী ছিল। শিবচক্র সেনের “সারদা- 
যঙগলপ__রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অন্থবোদ। শিবচন্্র সেন বৈদ্ধবংশীর, বিক্রমপুরনিৰাসী ছিলেন | 
পাচপুরুষ পূর্বে তিনি জীবিত ছিলেন। এই পুস্তক একবার ছাপা হইয়াছিল। 
ভাগবতের শমথবাদের মধ্যে মালাধর বসুর “ভকষঃবিজ়+ই সর্ধাপেক্ষা প্রপিদ্ধ গরন্থ। 
বিখ্যাত শ্রামানন্দ, শন্ধর কবিচন্, লাউড়িযা কৃষ্ণদাস ও মাধবাচাধ্য 
পরন্থতি কবির! ভাগৰতের অংশবিশেষ রচনা করেন। গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবেরা জীক্বক্ণের খশ্ব্ধ্য গরা করেন না, স্ৃতবাং ন্বধিকাংশ নমহুবাদই ভাগবতের ১*ম ও ১১ 
স্বন্ সম্পর্কিত এবং ইহাদের প্রতোকের মধোই ভাগবতবহিতূত কথা 
আছে। রাধার প্রেমলীলা অনেকগুলির মধ্যেই বর্ণিত হইয়াছে । এই 
প্রসঙ্গট অবস্তা ভাগবতে নাই। আমরা প্রায় সমস্ত পুরাণেরই প্রাচীন বঙ্গাহবাদ পাইয়াছি। 
তাহা ছাড়া! কূপ-গোশ্বামীর বিদদ্ধ-মাধব, ললিত-মাধ্ব, উচ্ছল-নীলমনি, কুষদাস কবিরাঙ্গের 
গোৰিন্দ-লীলামৃত প্রস্থৃতি বহু সংস্কৃত পুস্তকের বঙ্গীয় প্রাচীন পদ্াস্থবাদ আমর! পাইয়াছি। 
শেষোক্ত কাব্যের বাদ করিয়াছিলেন কৰি যহুনন্দন ৰাস । ইনি নিবাস 'আচাধ্যের কল্কা 
হেন প্রভা দেবীর মন্্র-শিক্ত ছিলেন। 


অবাক) 


ভাগবত পাপ পুরাণ । 
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রসময় দাস ও অপর কয়েকজন কৰি জয়দেবের নীতাহুবাদের পরারান্থধা্ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু পরবর্তী (১৭৩১ খৃঃ ) অস্বাদক পিরিষর জয়দেবের ছন্দের মাধুর্য বজাত রাখিয়া অন্থবাদ 
নি প্রশ্ন করেন, তাহাতে দেবের ঠিক হুর ধরা পড়িয়াছে। 
৯৮ বু অন্দে সৈয়দ আলোয়াল মলিক মহস্থৰ ্োসি রচিত হিন্দী 
প্লাবতের যে বন্দী প্ানথবা্ করেন তাহা শুধু স্বাদ বলিলে তংপ্রতি অবিচার করা হয়। 
ৰাঙ্গা 'পন্াবতে 'আলোমাল বে অসাধারণ পাত্তিতা, কৰিত্ধ“শক্তি,” হিন্দুর পূজা-পাৰ্কাপের জ্ঞান 
এবং সংক্চতের উপর অধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতীব বিন্ময়কর। ভারভচন্গের বহপূর্কো 
“সালোয়াল বঙ্ভাষায সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের বে ইশ্বহ্যোর পরিচর দিয়াছেন, তাহা অপ্রজ্যাশিত- 
ভাবে আমাদিগকে একেবারে চমৎকবত করিরা ফেলে আশ্চর্দ্যের বিষয় এই বে সংস্কতবহল এই 
ক্াবোর অনেক প্রাচীন পু চট্টগ্রাম অঞ্চলে ফারসী 'অন্ধরে লিখিত দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি কোন 
কোন ইংবোঙ্ের মনে বঙ্গাক্ষর রোমান অক্ষরে পরিবর্ধন করিবার কণা উদয় হইয়াছে, কিন্তু তাহা 
হইবার নহে। পালি ভাষাটা দেবনাগর অক্ষর ছাড়িয়া রোমান অক্ষর গ্রহণ করিয়াছে। 
সংস্কতের অতি সন্নিহিত পালি ভাষার এই বেশ-পরিবর্তন আমরা একেবারেই অঙ্মোদন করি 
না। তাই বলিয়া তাহাৰা সংস্কৃ, বাঙ্গল| এবং অপরাপর প্রাদেশিক ভাষা উপর এই জুলুম 
চালাইতে সফল হইবেন, এমন বোধ হয় না। 
প্রত্যেক বিষয়ে জাতীঘতার একটা দিক্‌ 'আছে। বাঙ্গলায় তিনটা +শ তিনটা 'র 
প্রন্ৃতির কোন উপযোগিতাই নাই। সাছেবেরা এদেশে আসিয়া গরম বা ছাড়িঘা এখানকার 
উপযোগী ধুতি চাদর পরেন না, কেছটাপরী্ষকাল ঘর পি করিয়া নিদাকণ কষ্ট সহ করেন, 
তৰু গরম কাপড় ছাড়েন না। বাঙ্গলা অক্ষরে যত অপ পরিসর স্থানের যধো কথাগুলি লিখিত 
হয়, রোমান অক্ষরে লিখিলে তরপেক্ষা স্নেক বেলী স্থানের দরক্ার। ক্র ভারতবর্ষে থে 
শত শত প্রাচীন পুথি ব্সাছে, রোমান সক্ষর প্রবহ্থিত হইলে তাহ! পড়িবার লোক জুটিবে না। 
এই জাতীয়তা-বিরোনী প্রস্তাব কখনও সমধিত হইতে পারে না, মুসলমানের! ফারসী অক্ষর 
চালাইবার মে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার নিনর্শন চট্টগ্রাম ও জট কিছু কিছু আছে। 
আশ! করি কেহ বাঙ্গলা ভাষার বুকের উপর এই শেল বিধাইতে চেষ্টা করিবেন না। 
বাঙ্গলার বিরাট্‌ ব্দ্থৰাদ-সাহিত্যের পুণাগুণ-সব্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার 
হঠাৎ সংস্কৃতের মহাভাপার নিজের গৃহের বাবে উন্মুক্ত দেখিয়া বঙ্গীর সঅঙ্ুবাদ-কারের! দুহাতে শব্দ 
ঠন আরম্ভ করিতে লাগিয়া গেলেন। প্রথম প্রথম বঙ্গভাষায় সংস্কৃত 
সনাক্ত রাখী কল। বোনা নিসতৃশ হইয়াছিল; কষচদাস কৰিরাঙ্ের “একাশ্তাপবাস” 
গ্ধাত্াস্ব্' প্রকৃতি সদ্ধি-প্রন্থোগ উৎকট । এমন কি বহু পরে রাষপ্রসাদের "জননী জাগৃছি 
জাগৃহি এবনুচিতমবুনা তব নহি নহি নহি” ছুঃসহ | ক্ষিন্ত আলোত্বালের "মলয়সমীর 
শ্ুসৌরভ স্থশীতল, বিলোলিত পতি অতি বসভাবে; প্রচলিত বনম্পতি, কুটিল তমাল, 


মুকুলিত চূততলতা কোরকজালে।” পতি পরে বাঙ্গলার সঙ্গে সং্কৃতের রাজ-যোটক হইয়াছে। - 


এই ব্যাপারে সর্বমাপেক্ষ! কলী ভারতচঞ্জ ; তিনি সংস্কৃত হুকহ তোটক, কুঙ্দ-প্র্নাত প্রতৃতি 








সংস্কৃত প্রাভাবাদ্িত বাক্লা-সাহিত্য এত 


ছন্দ নির্দোবভাবে বালান ক্ছানিয়াছেন। বাঙলা বর্ণমালায় লঘু-গুরু ভেদ নাই, স্থতেরাং 
সংস্কতের 'হ্দগুলি নিলি করিয়া বঙ্গলায় সানা! ৰে কত বড় কঠিন কাঙ্গ তাহা সহজেই অঙ্গমিত 
হয়। ভারতচন্দ শুধু এই কাৰ্য্যে আশ্চর্য সফলতা দেখাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, উপরস্ধ সংস্কৃত 
কবিতায় যাহা নাই, সেই স্কঠিন মিল নেয়ার রীতিও সংস্কৃত ছন্দে রচিত বাঙ্গল| পক্ষে 
প্রবর্তিত করিয়াছেন। ভাহার রচিত কবিতার কোন কোনটি সংস্কতের এত অধিক অনুগামী 
হইয়াছে যে তাহা! কাশী কি পুনার পত্ডিতেরা দেবনাগর অক্ষরে পাঠ করিলে তাহা! সংস্কৃত 
বলিরাই দুল করিবেন, বখ!:--“জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃবধবজেশ্বর, শৃগাস্শেখর দিগন্বর, অর 
শ্মশান-নাটক, বিষাণ-বাদক, হুতাস-ভালক নহেশ্বৰ ৷” 
ক্রমে বাঙ্গলা 'ভাষা এতই সংস্কত শব্দে বিকৃষিতা হইল যে, এদেশের অনেক শিক্ষিত 
ব্যক্তি সপ্রদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলা দেখিয়া বঙ্গভাবাকে সংস্কৃত হইতে উদ্ধৃত বলিয়া 
মনে করিয়াছিলেন। 
প্রাচীন কালে বহু ধর্্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল লেখা হইয়াছিল। সেগুলি প্রাক 
সংস্কৃত যুগের । তাহাই পরবর্তী যুগে সংস্কৃত হইয়া বর্ধমানাকারে পরিণত হুইয়াছে। 
ঘাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত কাণাহৰি দত্ত রচিত মনসা-মঙ্গল সবন্ধে সংস্কত- 
বিৎ ৰিঙ্গ ও বলিয়াছিলেন-_“উ্া বহু প্রাচীন কালের লেখা, অধুনা! পুষ্য হুইয়া! গিয়াছে; 
মী লেখকের ভাষা ও ছন্দের জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না”__ইত্যাদি | ইহা 
ছারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে কাণাহরি দন প্রাক্‌-সংস্কৃত যুগের 
কথিত ভাষা লিখিয়াছিলেন, শিক্ষিত বিজয় ওপরের তাহা ভাল লাগে নাই। প্রাচীন 
মনসামঙ্গল কাৰ্যকে ধাহারা সংস্কৃত শব্দের নববেশ পরাইযা ভদ্র সমাচ্ছের কাছে ব্দালিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্য বাখরগঞ্জের ফুলত্রী গ্রাম-নিবাসী বিজয়গুল্র (১৪৯৩ খু), 
সমকালিক কবি ময়মনসিংহ-নিবাসী নাৱায়ণদেব, ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত 
পাতুযার-নিবাসী বংলাস ভ্রচাগা ও প্টাহার বিহুনী কন্যা চন্্াবতী 
{১৫৭৫ পৃঃ ), বিক্রমপুর ঝ্নারদি-নিবাসী যষ্ঠীদাস ও গঙ্গাদাস 
[সেন (ষোড়শ শতান্দী), বন্ধমান সিলিমাবাদ পরগনানিবাসী কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি 
কবিরা বিশেষ উন্লেখবোগ্য। এপধ্যস্থ মনসামঙ্গল-রচক এক শতের উপর প্রাচীন 
কবি পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশ--বিশেষ পূর্ববঙ্গ নদীমাত়ৃক স্যাতসেতে, হাওরপূর্ণ 
জঙ্গল! দেশ, এখানে স্পভীতিহেতু মনসাদেৰী অতি সাগর দেবতা; ভাক্ৰমাসে 
ইহার পূজার মন্দিরে গান করিবার জন্য বহু “নূতন মঙ্গল” রচিত হইয়াছিল। 
পূর্কোক্ কবিগণের মধ্যে বিজত্বগু্রের সময়ে পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান-সংঘর্ষের যুগ, 
কবি সেই সংঘর্ষের করেকটি জীবন্ত চিত্র দিয়াছেন। নারারণ দেবের হাতে বেহুলার বিলাপ, 
চিন্তস্বাৰী কাকুণ্ামত্তিত হইবা হগ্রাহী হইয়াছে। বংশীদাস তাহার সময়কার সামাদিক 
ছবিগুলি--দেশে শিল্প-বাণিজ্োর অবস্থা, জাহাঙ্গনির্্াণ ও স্থপতিবিচার প্রসঙ্গগুলি খুব 
জৃদমগ্রা্থী ভাষায় বর্ণনা! করিয়াছেন। ক্ষেমানন্দ সমস্ড অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্য বজ্জন করিয়া! 


অনলা-মঙ্গলের কৰিগণ। 













৯৮৪ বৃহৎ বন্দ 


কাব্যখানিতে এত করুণ রস চালিত দিয়াছেন, যাহাতে বেহুলার দীর্ঘ ছঃখকাহিনীতে যেরূপ 
পাঠকের ছুচখাক্র পড়িয়া থাকে, তেমনি হার মাতার সঙ্গে মিলন এবং স্বগুরালয়ে 
প্রত্যাৰ্ডনের প্রসঙ্গে চক্ষে বিরল পুলকাক্র পতিত হয়। 

চণ্ডীমঙ্গল এই শ্রেণীর কাব্যও দ্বাৰশ-ত্রযোদশ পতান্দীর রচিত কতক কতক পাওয়া 
গিয়াছে। চৈতন্ত-ভাগবতকার লিখিয়াছেন পঞ্চদশ শতান্দীর পূর্কভাগে--চৈতর্ের 
আৰিাবের পূর্বে, বহু ভক্ত ভ্তীমঙ্গলের পালা গাছি! রাত্রি- 
জাগরণ করিতেন। রাঙ্গা লাঙ্ছণসেনের সমকালবর্ৰী বা অব্যবহিত 
পূৰ্বে বিক্রমণীল নামক এক রাঙ্গা মঙ্গলকোটে বাজন্ধ করিতেন, ইহার কাহিনী কোন 
কোন ফার্সী পুস্তকে পাওয়া! যায় এবং “সেক শুভোদয়া” নামক পৃস্তকেও ইহার উল্লেখ 
দৃষ্ট হয়। ধনপতি সদাগর এই বাজার আলিত ছিলেন। বহু চেষ্টার পর মুসলমানগণ 
এই রাঙ্গা ধ্বংস করেন। পরতরাং স্ব: দ্বাদশ শতান্দী হইতেই এই কাহিনীর উদ্ভব 
হইয়াছে বলরাম, কৰিকদ্ধণ, মাধবাচাৰ্দয পৰন্ত কবির! মুকুন্ধরামের পরে চট্ডীমঙ্গল 
বচন! করিযাছিলেন। কিন্ত সূকুন্দরামের কাবাই এইক্ষেতে সর্ধলেষ্। নুকুনদরাম সন্ধি 
যুগের কৰি, পাহার ভাষা ও ভাব-_উয়েই প্রাক্-সংস্কত মুগ ও সংস্ক-গুগের নিদর্শন 
|আছে। এই আখ্যানের সমস্ত উপাদানই মুকুন্দরাম পূর্ববর্তী কবিগণের নিকট লাইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু াহার হুম কবিদৃষ্টিতে খু টিনাটি বিষয়গুলির নানারুপ সৌন্দর্য ধর! 


নাই, যেহেতু স্চিরাগত গর পুক্জাঁমগুপে যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিতে হইবে__সূলগ্ের 
পরিবর্ধন শ্রোতারা সঙ্ধ করিবেন না; কিন্ত সুকুন্দরাম হার চরিত্রগুলিকে জীবন্ত মান্য 
করিয়াছেন--এইখানে গাহার বাহাছরী। ব্যাধ-নার়কের ছই বাহ “লোহার সাবল”, 
তাহার বক্ষে ব্যায়নখের পদক, সে শৈশব হইতে ময-বিশ্তায় পটু, "অঙ্গে রাগ! ধূলি 
মাখে।” সে মথন খাইতে বসে--তথখন ধাড়িতে হাড়িতে ক্ষ, পুইশাক, হরিণের 
পায়ের গোড়ালীর মাংস প্রভৃতি খাইয়া নিজের সাধৰী ও অস্থরাগিণী স্ত্রীর জর কিছু রহিল 
বাঁ না রছিল-_সে চিন্তা না করিয়াই বলিয়া উঠে, “রন্ধন করেছ ভাল আর কিছু আছে?" 
তাহার গ্রাসগুলি ”তেম্দাটিদ্থা তালের মত" এবং ভোহ্গনটি অতীব কুংসিত। সে এত 
বড় বুর্খ যে যখন পার্কতী তাহাকে সাতঘড়া ধন দিয়া! তাহারই শুরোধে একখড়া নিজে 
কাখে করিয়া লইয়া চলিলেন, তখন “মনে মনে মহাৰীর করেন যুকতি। ধনখড়া লয়ে পাছে 
পালায় পার্কমতী", সে যখন কথা কহে তখন স্ত্রীকে প্রতি কথায় বর্ধরের মত ধমক দেয়_ 
নব্য করিয়া রামা কহ সত্য-ভাব!। মিথ্যা হলে চোষে কাটিব তোর নাসা'_ সুতরাং সে 
বে সূর্ণ ব্যাধ, তাহা বুঝিতে ভিলা বিল হয় না; অথচ নৈতিক জগতে সে রাজচক্রবন্ধী, 
তাহার বাহ-বর্কারতার মধ্যে তক্ষণ-সুশ্যের জায় চরিত্রের জ্যোতি টক উচিয়াছে। গু সারি 
লীলের সঙ্গে কথাবার্তায় তাহার শিশুর রায় সরলতা সৃষ্ট হয়। চণ্ডীর সঙ্গে ব্যবহারে তাহার 
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ছাপ্পত্য-দীবনের শুত্র সততা, সঅসামান্ত নৈতিক বল, স্রীলোক-ঘটিত ব্যাপারে সরল সেম 
সাবধানতা, ন্দন্তায়ের প্রতি ক্রোধ বিশেবভাবে প্রকাশ পাইয্লাছে। তাহার এই সকল 
মহদগুপ সত্বেও তাহার সাধুর ল্ায় দৈন্য এবং নিজেকে ক্ষুল্রাদপি ক্ষুদ্ মনে কৰিযা পরকে 
সন্মান করার বৃত্তি তদী চরিত্র মধুর করিয়া! তুলিয়াছে। ুক্সরার চরিত্র কষ্টসহিষ্ণুা, সংবম এবং 
শ্বামি-ভক্কির খনি; সে স্বামীকে এত ভালবাসে বে নিদাকণ দ্ারিগ্র্য এবং উপবাসাদির কষ্ট 
সে তিলমাত গণ্য করে না; সে তাহার বারমাসীতে প্তীকে বাহ! বাহ! বলিয়াছিল--তাহা 
অক্ষরে পক্ষে সত্য--কিন্ত সেগুলিও সে ছুঃসহ মনে করে নাই; স্বামি-প্রেমে ন্ন্নান সুখে সে 
পৃথিবীর সমস্ত ছঃখ সহিয়াছ্বে ; সেকথাগুলি বলার উদ্দেশ্য শুধু চণ্ডীকে ভয় দেখাবার ইচ্ছা। 
চণ্ডীর প্রতি তাহার সন্দেহ যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই তাহার ভযাতুর প্রাণের গভীর প্বামি- 
ভক্তি দেদীপ্যমান হইয়া উঠিতেছে। তারপর বন চণ্ডী বলিলেন, “এনেছে তোমার স্বামী 
বীধি নিঙ্গগুণে__হয় নয় জিজ্ঞাসা! করহ বীরবরে”-_তখন যেন স্ব্ণপ্রতিমা তর্রে স্নান হই! গেল। 
কামর! এতক্ষণ পর্য্যন্ত উপদেশকের বে দুখোস পরিয়াছিল, তাহা খুলিদ্। গেল এবং অসম ছঃখে 
সে কাদিয়| ফেলিল। কৰিকদ্ধণ বাহ! কিছু বৰ্ণন! কৰিয়াছেন, তাহা! স্বর্গের কথা হউক কি 
নরকের কথাই হউক,__সমন্তই বাঙ্গলার মাটীব। বাঙ্গলাদেশের পদ্নীগুলি হার অন্ধন- 
কৌশলে জীবন্ত হইযাছে। তিনি পশুপক্ষী, প্রাকুত দৃশ্য প্রকৃতি বাহ! কিছু বর্ণনা! করিয়াছেন 
সমস্ত বিষয়ই মানব-সমান্দকে প্রত্যক্ষবৎ করিয়া! তুলিয়াছে। কাণলকেতুর সঙ্গে পশুদের যুদ্ধ 
মোড় শতান্দীতে মোগলদের সঙ্গে ছিন্দুদের লড়াইয়ের একখানি চিত্র । মন্ুশ্য-সমাজ তাহাকে 
এতটা পাইয়! বসিয়াছিল বে, ভ্রমবগুলি কলে কুলে উড্িহা যাইতেছে একথা! খলিতে যাইয়া 
কবি মাস্থুমের সমাজই স্মরণ করিয়াছেন। “এক ফুলে করলা, পান করি সদানন্দ, ধা কলি 
অপর কুন্থমে। এক গৃহে পেরে মান, খামযান্গী ক্ষিদ বান, অন্ত ঘরে স্থাপন সম্সযে ।” 
ধনপতির গৃহে তকদুখর বণিক্-সভা এজপ স্চিত্রিত হইয়াছে মে তাহা! দেখিলে মনে হয় আমরা 
বড় মাহুষের বাড়ীর একটা বড় রকমের সামান্দিক কোলাহলের মনো আসিয়া পড়িয়াছি । 
আমরা বলিযাছি, ুুন্মরাম সন্ধিমুগের কৰি। সাহার ভাষায় একদিকে গ্রাক্‌-সংস্কত 
খা অপরদিকে সংস্কতাস্মক যুগ--গঙ্গাবমুনার মত__আসিঘা মিলিত হইয়াছে “ভা কুঁড়ে ঘর 
তালপাতের ছাউনি, ভেরেগ্ডার খাম তার আছে মধ্য ঘরে” প্রনথতি ছত্রের সঙ্গে সঙ্গে 
পান্থ কুমাগু, শীতের পরিত্রাণ" এক পঙ্ক্ষিতে বসিয়া! গিয়াছে। করার বারমাসী, 
বণিক্দের কলহ, নুরারি নীলের সঙ্গে কালকেতুর 'দালাপ প্রকৃতি আখ্যান প্রাক্-সংস্কত যুগের 
ভাষার প্রকৃতি দেখাইতেছে। অপর দিকে দশুঙ্ষার বর্ণনা, খুলনার ছাগ লইয়া! বনে বিচরণ এবং 
আুলীলার বারমালী প্রন্থৃতি ংশ নিছক সংস্কৃত শব্দে বচিত। প্রাচীন আখ্যানের নিষয-বস্ধটি 
ঠিকই আছে, কিন্ত নাদ্দন-ঘটকের গোৌরীদানের মাহাম্থ্যকীন্তন প্রন্ৃতি অংশে নকতরাক্ষণ্যের 
প্রভাব পড়িগ্বাছে। এইজন্য কৰিকদ্ধণকে সন্ধিযুগের কবি বলা বাইতে পারে। মুকুন্দরাম 
বর্ধমান দামুক্! গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহারা জঙ্গণগণের মধ্যে কর্রি কুলের 
রানা তপন ওস্া”র সন্ত কবির লিভার নাম জনন মিশু, পিতামহের নাম জগন্নাণ মিশু, 
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৯৬ বৃহৎ বঙ্গ 
পুত্রের নাম শিবরাম। ইনি যৌবনকালে সা সরি. নামে এক অত্যাচারী ডিছিদারের 
উংপীড়নে রাজা বাকুড়া রায়ের স্মাশয়ে চলিঘা মান এবং রাঙ্গকুমার রঘুনাখের গৃহশিক্ষক 
নিযুক্ত হন। চগ্ডীকাৰা ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে বিৱচিত হইরাছিল। এই কাব্যের সঅদিকাংশ সংস্কৃত 
কলেজের ভূতপূর্কা অধ্যক্ষ ই. বি. কাউএল ( %. 13. 0০৮11) সাহেব ইংরেজী কবিতায় 
অঙ্গুবাদ করেন। কবিকদ্বণের পর যে সকল কৰি চণ্ডীমঞ্দল রচনা করিছ়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে জপ্‌সা ( ফরিৰপুর )-নিবাসী জারা কর্তৃক লিখিত “চণ্ডীকান্যই” সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য । ইহার একখানি পুথি “বার কুঞা”র লেখক আনন্দনাথ রাম মহাশবের 
বাড়ীতে আছে। এই রানি প্রকাশিত হওয়া প্রন্োজ্নীয় । 

ধ্দমদলের আছি লেখক ময়ুর-ভট্ট সন্তবত; স্বাদ শতান্দীর লোক, হার রচিত পুস্তক 
বঙ্গের কোন পল্লীতে হয়ত এখনও আছে । একখানি সবর হবপ্রসাদ পানী হাশর 
পাইয়াছিলেন বলির! শুনিয়াছিলাম ক্ষিন্ত তাহা নাকি হারাইয়া 
গিরাছে। এই পুস্তকখানির সন্ধান হওয়! অকীন প্রয়োজনীয়) 
ভ্রিযুক্ত বসস্তকুমার চক্রবর্থী, এম, এ. এই পুস্তকের প্রথমার্ছ প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই কানে দে সকল প্রসঙ্গ লিখিত হইয়াছে স্থামরা তাহার একবার উল্লেখ করিয়াছি। 
পরবর্তা লেখকগণ এই প্রাক্-সংস্কত যুগের কাব্যাগানিকে ক্ূপাস্থরিত করিলেও ইছার 
মধ্যে অনেক এতিহাসিক উপান্ান 'আছে। ভিন্ন ভিন্ন কৰিরুত “ধৰ্্মমঙ্গল"কে একস্থানে 
অড় কিয়! রীতিমত "আলোচন! করিলে ইহাদের মধ্যে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত খরতিহাগিপ 
উপকরণ পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। মহর-টের পরে মাণিক গান্থলী, 
বূপরাম, সীতাবাম এবং পনরাম প্রনৃতি কৰি ধন্মমঙ্গণ প্রণয়ন করেন। মাণিক গান্ুলীর 





ধর্মমজল। 
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রাজসভাত বহু ফার্সী ও আরবী শব্দ ঢুকিম্বাছে; সাইন ও আদালতের ভাষা! সুনলমানী 
ভাৰার অধিকুত হইয়াছে। 'নিশাপতি, “মহাপাত্র, “পাত্র,” “মণ্ল/ ‘হামও্ডণ' প্রভৃতি পদবী 
(কোথার চলিয়া গিয়াছে | তৎস্থলে__উ্জির, ওমরাহ, নাজির, চাকুলাদার, কাজি, দেওয়ান, 
নায়েব, কারকুন হইতে 'আরম্ভ করিয়া ক্র সন্ধার ও বরকন্দা্দ প্রভৃতি সমস্তই সুললমানী শা 
হইয়া গিয়াছে। কিন্ধ সত্যধিক প্রচলন হেতু পাইক ( পদাতিক ), কোটাল প্রকৃতি কমেকটি 
ছিন্দযুগের প্রাকৃত শব্দ কখঞ্চিৎ জীবন রক্ষা করিরা ছে; এই বিদেশী প্রভাব বঙ্গের পল্লীতে 
ঢুকে নাই, সেখানে চন্য হইতে আরম্ভ কৰিয়| ক্ষত যেটে দীপটি পৰ্যন্ত হিন্দু কুটিরের 
সাঝের বাতিটা আলাইমা বাখিয়াছে। এই নিভাচক্ষপা বাষটপন্থীর লীলাখেল! পল্মানদীর 
উদ্দাম জীড়ার ক্লার'একেশের প্রাচীন বৈভ্তন ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, কিন্ত পল্নীর কুটিরখানি 
নিশ্চল দীপ-শিখাৰ ন্যাধ এতদিন পর্যন্তও স্থির হইয়াছিল-_সম্প্রতি পাশ্চান্তা ঝড়ে তাহা 
খিকম্পিত হইতেছে । 

এই ৰে সংস্কত-যুগ আরম্ভ হইল, তাহার প্রধান কথা আচার ও নিয়মের প্রতিষ্ঠা 
সর্ধগাসী ৰৌদ্ধপ্রভাবের শেষ সমত্বের ব্যভিচার--যাছ! চীন, ক্ষাপান, বরদ্ধদেশ প্রাৃতি 
যাবতীয় বিদেশী রাষ্ছা হুইতে আসিয়া উৎকটভাবে এদেশে তাণ্ডব করিতে ছিল,_-তাহার 
হাত হইতে দেশবাসীকে বাচাইতে যাইয়া! ত্রাত্মণ স্বতিকারেরা সামাজ্জিক নিমের পু'টিনাটি 
লইয়া ব্যস্ত হইলেন, খাস্তাদির নিরমসন্বক্ষে খুব জ্বাটা বাটি হইল।  বৌভ্াধিকারে বিবাছ- 
সখ অত্যন্ত শিথিলতা সাল, পৃ চতু্-পঞ্চম শতকেও জাতার রাজারা সহোদবা 
বিবাহ করিতেন, দাক্ষিণাতোর কোন কোন স্থানে ত্রাহ্মণগণের মধ্যে মামাত ভগিনী 
থাকিলে অন্প্র বিবাহ করা সামাজিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। পুণাতে এই ৰীতি 
এখনও বিশ্বমান | উড়িষ্যায দেবরের সঙ্গে বিবাহ-প্রথ' বর্তমান ছিল। নব রাহ্ষণ্য এবিষয়ে 
এত ভাটা স্মাটি নিয়ম বাৰিত! দিল!ষে, বঙ্গকেশে সব শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ ব্যাপারটা একটা 
সমন্তার মধো দাড়াইয়াছে। কোন্‌ তিথিতে কি খাইতে হইবে_-পষ্টাবিংশতিতন্ে শ্ার্ত 
বঘুনন্দন তৎসন্বদ্ধে কঠোর বিধি প্রণঝন করিলেন । কাশীদাস লিখিয়াছেন, যে বাক্তি মাখ 
মালে মূলা ভোজন করে, সে ব্রচ্ষ-হত্যাকারীর পাপ করে। 

জাতিসদদ্ধে স্মতিকারের! ব্রাহ্মকে উচুতে রাখি! স্পর সর্নজাতিকে এতটা নীচে 
নামাই দিলেন যে, বাঙ্গালী জাতি কোন সসীম সম্ত্বোব্বিত স্বর ক্ষত দীপপ্ডলির মত স্বতত্র হইয়! 
শতথা বিচ্ছিগ্ন হুইয়া গেল। দাক্ষিণাত্যে এই অসমতা এখনও উৎকট ভাবে বিরান্গ করিতেছে। 

কিন্ত বাঙ্গল! দেশ চিরকালই ছ্দাস্ত,__স্থাধীনতা'প্রিয়, সিংহকে খাঁচায় পুরিলে সে যেরূপ 
শৃথ্থলকে ছঃলহ মনে কৰিয়া ছট্‌ফট করিতে থাকে, অত্যৰিক ব্রাহ্মণ-শাসনে পীড়িত হইয়া 
বাঙ্গালী এই দৌরাস্মোর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ব্যাকুল হইল। বর্ণের! মন্দিরগুলি 
আত্মসাৎ করিয়া দেবতাদিগকে আড়াল করিয়া দাড়াইলেন, জনসাধারণ ও তাহাদের দেবতার 
মধ্যে এক ছু প্রাচীর উদিত হইল । অভিমানে এদেশের অনেকে ইসলাম ধর্শ্ম গ্রহণ করিল। 
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বৃহৎ বঙ্গ 

এই সকল ন্মতুশাসনের বিরুদ্ধে চৈতন্কদেব সাৰ্দঙ্গনীন ভ্রাতৃভাব ও রাগান্ছগ প্রেমের 
আদৰ্শ লইয! অভিযান করিলেন। সমস্ত বিহিব্যবস্থা ভাসাইয়! ছি তিনি ভগব্-প্রেমের 
ডিঙ্গি বাঙ্গলার ঘরে ঘরে ভিড়াইয়1! দিলেন । সাহার অস্তচরেরা জাতিবর্ণ-নির্কিশেষে সমস্ত 
লোকের গৃহে দেবতা স্থাপন ও স্থবলের শ্রেষ্ট ব্যাক্তিগণের দ্বারা তাহাদের পৌরোহিত্যের বাবস্থা 
করিলেন। দ্মাবার দেবের দুবার 'আচগ্তাল সর্ধজাতির ছব্ত খোলা! হইল । 


Ed 


তুতীন্য পন্থিচ্ছেদ 
চৈতন্য-যুগ 


এপধান্ রূপকথার, নীতিকথায় ও পরীণীতিকার মে সকল মহীয়সী নারীর চরিত্রের বর্ণনা 
পাওয়া যাঃ)-_বঙ্গের শত শত সতী যে প্রেমের আদর্শ বেখাইরা মৃত্যুতে প্রেমের বৈজয়ন্ধীর 
গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, সহঙ্গিয়া প্রেমের সমাজ্-বিক্দ্ধ স্বাধীন-ভর্ৃকাদের তপক্ষা--এই সমস্ত 
উপকরণ ও জাতীর সাধনার ফল আআত্লাৎ করিয়া ঙ্গীর বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হইল। উহা 
বব্গদেশের সৰ্কমোচ্চ তপস্তার কথা। আমাদের দেশের মহিলাদের একনি স্বগীয় প্রীতি, 
সুপ্মাতিহথপ্ত মনোভাবের বৈচিব্যা_সমাঙ্জ-বিজ্োহ ও অবাধ স্বাধীনতাঙ্জনিত নির্ভীক হৃদরবল 
এই সমস্তই এক বাদিকাচরিতে আছে। ইনি গঞ্জের নাঘ্বিকা নহেন, ইনি সাধনার ধন) 
ইনি কোন কাব্যের চক্রিত্র নহেন--ইনি 'মহা্াব' | চত্ডীদাস প্রকৃতি কবিরা এই মহাভাৰ 
অনীকে আকিছাছেন। প্রথমে হুরিলাম-াহাস্মা-ঘে নাম 
সাধকেরা! জগতে একমাত্র সত্য বলিয়া দেখাইয়াছেন, মৃত্যুকালে 







চীনের কবিতা 
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ই চতন্য-যুগ ৯৮৯ 
আগদীশকে কি দেখিতে পাইব না?” এই জগৎকে চারিদিকে শ্যাম ও কর্ণ বর্ণ রিয়া 
বসিয়াছে ; 'আকাশ,_প্রারুতিক দৃশ্য, (নদ-নদী, সদ্ত্র--এ সমস্তই সেই নীলাভ শ্তাম-মিশ্র 
ক্রঞচবর্ণ। ‘অপরাপর রঙ্গের খেলা সহরগৃচছের তা, সেই কষণধুরিমাকে সাজাইতেছে। চণতী- 
দাসের রাখ! সেই ক্ব্চবর্ণের মাধুবীতে ডুবিরা আছেন । তিনি চুল হুইতে যালতীর মালা খসাইয়া 
ফেলিয়। সুক্ত-কুস্তলে ক্বঞ্চের আডা| দেখিয়! মুগ্ধনেত্রে চাহিত্বা আাছেন--“এলাইরা বেনী, কুলের 
খাখুনি, দেখছে খসায়ে চুলে_ক্ষণে ক্ষণে মেঘের মধ্যে অরূপের ব্বপের আভা দেখিয়া “না 
চলে নয়নে তারা”__মমুব-মমূীর কণ্ঠের বর্ণ দেখিয়া সেই কৃষ্ণ মনে পড়িতেছে। গ্ঠাহার 
নাম শুনিয়াছেন, ইন্দির নিরন্ত হুইয়া গেলে জীবদাত্র তাহার স্মাহৰান শুনিতে পায়, কারণ 
তিনি সকলকেই তাহার যধুরাক্ষরা ভাষায় ডাকিতেছেন। সেই সঙ্গীত স্দামাদের কাছে 
বার্থ হুইয়| বায়, কারণ আমাদের কাশ সংসারের কোলাছলের দিকে-_এদরা সেক্সপীরর 
বলিয়াছেন, ৮ Sch music in in our eternal soul, but for the veature of 4৬১ 
that enshrouds ir, we cannot hear. 

বাধা সেই ডাক শুনিয়াছেন, এক্স “বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস (গেরুয়া) পরে, যেমন 
4 যোগিনী পারা” এই প্রেমের বাউড়িয়ার ক্ষুধাতৃষ্ণ কোথায়? তিনি গৈরিক পরেন, “সদাই 
চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সন্বরণ নাহি করে। বলি খাকি থাকি উঠয়ে চমকি, কৃষপ খসিয়া পড়ে ।” 
রাধিকা “ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিল তিল ন্মাসে যা, যন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, 

কদখ-কাননে চায়” এই ছবির সঙ্গে চৈতরূদেবের ছবি মিলাইযা দেখুন । 
রাধিকা “যে করে কানু নাম__তার ধরে পান, পার ধরি কাদে সে চিকুর গড়ি বায়। 
সোনার পুতুলী যেন তলে লুটা-_দিনি কুষনাম শুনিলে আচওডাল সকলের পায় গড়াগড়ি 
দিতেন,__এই রাধার চিত্র কি াহারই পূর্বাভাস নহে? খাহার! বৈষ্ণব পদাবলী সামান্ত 
নায়িকার প্রেম বলিয়া স্থুল করিবেন, সেই সকল সংসারী লোক এই পদাবলী-রাঙ্গো প্রবেশের 

অধিকারী নহেন। 

ভগবান, পুত্ৰকল্যাস্মীৰূপে দিনবাত্রি আমানের সেবা করিতেছেন। এই আমাদের চিরন্তন 
এন চিনস্নসেবকের-_সনতা, দিলি উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন, “একথা 
! কহিবে সই একথা কহিবে । রমনী এমন তপ কৰিয়াছে কবে। পুৰুষ পরশমণি নন্দের কুমার । 
কি ধন লাগিয়া! ধরে চরণে আমার 1” যাহার স্পর্শ যাছকাঠি, তাহাতে সীশা ও লোহা পথ 
লোপা হই! ৰায়, তিনি কেন__কোন্‌ ধনের জন্-মামার পায়ে ধরেন ? সেই বিরাট পুরুষ 
হইয়া কুলি স্থত আমার নিকট এক ভিক্ষার জর ( তাহা ভালবাসা) আমার কুটির-বারে 
আসিয়া হাত পাতিয়া থাকেন। স্টাহাকে না চিনির আমরা প্রত্যহ ফিরাইয়া দিতেছি। 
তাহার সেই সসীম প্রেম_পুত্রকলত্র মাতাডগিনীর মাবফৎ সআামরা প্রত্যহ পাইতেছি,_“আমি 
বাই-বাই-যাইবলে তিন বোল, কত না চুন দের--কত দেয় কোল। পক ক্যাব ৰায় পিয়া 
চায় পালটয়|। বান নিরখে কত কাতর হইযা। করে কর ধরি পি! শপথি দেয় মোরে। 
পু দরশন লাগি কত চাটু বলে।* এই বে প্রেমের খেলা তাহারই বিশ্বে নিরন্তর চলিয়াছে_ 
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৯৯০ ইক) 
এই নিত্য লীলার গেলোহাড় তিনি ॥ তিনি বৃহৎ হইতে বৃহৎ বৃহতের নিকট, কীট হইতে 
কাট কাটের নিকট, এই ভাবে প্রত্যেক জীবের ধারস্থ। খিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, ৰিনি 
রাহদচক্রব্তীর মহোত্সবের বিবাতা, ভিনি কষ পিলীলিকার মিষ্টারকণ! লইয়া পুত গ্াটর 
সন্মুখে দাড়াইয়া আহ্বান করিতেছেন। 

রাধিকা ধশ্কশ্ম কিছুই মানেন না, কাৰণ ধর্মধকন্মের মালিককে পাইযাছেন, “কি 'আর 
নাও ধরম করম__মন স্তর নত্'--“মরম না জানে, ধর বাখানে, এমন আছরে ধারা, 
কাছ নাই সখি তাদের কথার, বাহিরে রহুন ভারা ।” 

“আমি কাছ অঙ্থরাগে এ দেহ ঈপেছি, তিল তুললী দিয়া”--তিল-তুলনী ছি যে দান 
হয়, তাহা সার ফিরাইয়! আনা| বায় না। কে এরূপ আছেন, বিনি বলিতে পারেন--ভগৰান্কে 
তিনি কিছুমাত্র না রাখিয়াদেহ দান করিয়াছেন? সার চক, কর্ণ, নাসিকা, জিব, স্বৰ 
সমস্তই ভগবানের দ্বীন, তাহারই ্রতার্থে ভাহারা! চালিত, তাহাদের অন্ত কোন কাঙ্গ 
নাই। রাধিকা যাহা দিয়াছেন--তাহা চেষ্টা করিরাও ফিরাইহা কসানিবার সাধ্য নাই। 
"কৃত নিবাৰিে তায় নিবার না যাযবে। আনপথে যাই, পদ কাছ পথে ধায়রে ॥ 
এ ছার নাসিকা মুই কত করি বন্ধ; তরুতো ৰাকুণ নাসা পা তার গন্ধ" 

প্রেমিক হিসাবে চগ্ডীদাস অদ্বিতীর, কৰি-শিল্ী হিসাবেও তিনি অদবিতীয়। তাহার 
উৎরুষ্ট কবিতাগুলির মধ্যে পাঠক বা শ্রোতার কল্পনা উদ্বোধন করিবার অবকাশ আছে, তিনি 
সমস্ত কথা খুলিয়া বলেন নাই, ছা ভাৰগুলির ইঙ্গিত দিয়! গিৱাছেন। যেদিন ভগবানের 
প্রতি ভালবাসা জন্মে, সেদিন সেই পুলকের তরঙ্গ সৰ্বত্র বহি! বায়__সেই ভাবাবিষ্ট হইয়া 
হু আস্মহার! হইয়া যায়; "পুকুন আগে দাড়াইতে নারি, সদা ছল হুল খাবি। পুলকে 
আকুল, দিক্‌ নেহারিতে__সব শরামমণ দেখি (৮ বদনা যাওয়ার সময়ে সে কি ভাব! তখন 
তিনি সকল কথা খুলি! বলিতে পারেন ন!--“সখীর সহিতে, ছলেরে বাইতে-_সেকণা| কহিবার 
নয়" মদুনায় যাওয়ার সময়ে তাহার ঘে অবস্থা হয়--ভাহ! বলিতে যাইয়া সুখের কথ! ফিরিয়া, 
দাড়ায়। সে অপ্রকান্ত অসহ আনন্দের কথা মনে হইতেই তিনি আবিষ্ট হই! পড়েন। 
প্যযুনার জল, করে ঝলমল, তাহে কি পরাণ রয়?” কেন যমুনার জল ঝলমল করে--তাহা! 
আর তিনি বলিতে পারেন নাই-_“সেকখ। কহিবার নয় ।” কক কদম ডালে বসিয়া থাকেন, 
স্তাহারই যম়র-পক্ষসংঘুক্ত উচ্ছল সুষ্ঠির প্রতিবি্ জলের উপর পড়িয়া ঝলমল করে--রাধা এত 
কথা বলিতে পারেন নাই, পরবর্তী এক কবি বলিয়াছেন--“ডেউ দিও না কেউ জলে, বলে 
কিশোরী। দরশনে দাগা ছিলে হবে পাতকী ।” 

রাঙা লোকনিন্দা সহিতেছেন-__তাহার স্ছাত্তিকুল-সীল ছাড়া প্রেম, জগ-তর! নিন্দা, তিনি 
কলদী, কিন্ত তাহাতে হক্ষেপ নাই__তাহা শতবার বলিয়াছেন ; “দেখিলে কলফীর সুখ কলঙ্ক 
হইবে__এক্গনার সুখ আর দেখিতে না হবে" উপবাস, লোকনিন্দা, পুরুজ্জনের গঞ্জনা, 
_এসমন্তই তিনি প্রচুল্লমুশে সহিদ্াছেন "খা তথ! বাই আমি, বতরূর চাই। চাদ নুখের মধুর 
হাসে তিলেকে কড়াই ।” এমন অমৃত থাকিতে সংসারের ৰিব আর তাহার কি করিবে? 
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চৈতন্ত-যুগ ৯৯১ 
কিন্ত এত ভালবালিযা€ তিনি সময়ে সমৰে বুঝিতে পারেন না বাহাকে তিনি ভালবাসেন 
তিনি কে? "পর কৈন্থ আপন, 'আপন কৈন্থ পর--র কৈন্ছ বাহির, বাছির কৈনু দর । 
বুঝিতে নারিস্ বধু তোমাৰ পিরীতি" সাধক সৰ্বস্ব দান করিনা সেই অধ্যান্থলোকের 
ছুজ্জেদ শক্তি, যাহা তাহাকে চুন্ককের মত আকর্ণ করে, তিনি কে, তিনি প্ররূতই তাহাকে 
ভালবাসেন কি না এসঘক্ষে তাহার মনে কখনও কখনও দ্বিধার ভাব আসে--পূর্বদোক্ত পদ তহ্গপ 
এক সৃদ়ু্তের উক্তি । বিষ্ঞাপতির রাধা! এইন্ধস এক মুহর্তে বলি়াছেন_“মাধৰ দু 
কৈছে কহবি মোৱ ৷" 
চ্ডীদালের কবিতা _বাঙ্গলার লোকের প্রাণের স্থর। বহুকাল হইতে প্রেমের মনন 
বে পর্লীগাতি স্কষ্টি করিয়া 'সসিয়াছে_ তাহা চণ্ডীদাসের পরে ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত হইয়া প্রমাণ 
করে _-এই কৰি আমাদের কত '্মাপনার। “চলে নীল শাড়ী নিষাড়ী নিভান্ধী” প্রন্থতি পদে 
ন্ঃদগাতা পললীরূপসীগণের ছবি চোখের সন্মুখে ভাসি বাত । এই কবির কবিতা মানবের মনের 
সন্দেহজনিত তীর কষ্ট, সর্বন্থ দেওয়া! গাঢ় প্রেম একেবারে বিনাসর্ততে আত্মদান ও চিরবিরহ- 
বিধুর এবং চিরমিলন-ু্ঠ প্রেমিকের জদয়ের বে সকল কথা আছে, সেই সর্বকাণোপষোগী 
ভাবের এমন একটা ছাপ মারিয়া গিয়াছে, যাহা যতদিন বাঙ্গলাভাবা থাকিবে ততদিন থাকিবে। 
একদিকে সংসার, 'অপরদিকে স্বর্গ - চ্ডীদাসের পদ ইহাদের মিলনের সেতু, একের পৰিণতি 
'মপরে, প্রকৃত পক্ষে ইহাদের ছাড়াছাড়ি নাই । চন্ডীাসের কৰিতা বৰ্ম্মকে একট! উচ্চন্থানে 
রাখি! ত'ককে তাহা দূর হইতে দেখার নাই, তাহাকে একেবারে নিজের খরের সংগা মন্দিরের 
দেবতার পাদপীঠে আনি উপস্থিত করিবাছে; এত সাত্লিধ্যে আনিয়াছে বলিয়া সংলারের 
ধূলি লাগিয়া দেবমুৰ্ি মলিন হইয়াছেন,_লীলতার অভাবে তাহার গায়ে কলছ্কের ছায়া 
স্পর্শ করিয়াছে, এমন কণা ধাহারা। বলেন, ভাহার! খাহাকে লইয়া! আমর! নিতা বাস 
করিতেছি--সেই 'অস্তরের দেবতাকে খনিষ্ঠ সন্ধে জানিতে চাহেন না। 
চণ্ডীদাস বীরদুম নাগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, সেখানকার বাগুলি মন্দিরের তিনি 
পুরোহিত ছিলেন। রামী ( রামতারা) নামক এক খোবানীর পপেমে পড়িয়া! তিনি জাতিচ্ুত 
হন। গ্রাহার ভ্রাতার নাম নকুল ছিল। তিনি স্বরং স্থপপ্ডিত ও স্থগায়ক ছিলেন এবং তাহার 
নেক বন্ধ_ঠাহাদের মৰো, একজন রাঙ্গা তাহাকে জাতে তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
গৌড়েশ্বর ( সন্তবতঃ জালালুদ্দিন ) স্বার বেগম সাহেবাকে কবির সঅন্থবাগিনী যনে করিঘা! 
চণ্ডীদাসের হত্যার ব্সাদেশ দেন। একটা! হাতীর উপর তাহাকে রাখিছা তীব্র বেত্রাথাতে তাহার 
মাংস উঠাইয়া ফেলিয়া! গৌঁড়ের রাজধানীতে স্ঠাহাকে বখ করা হর। কথিত আছে সেই নিষ্ঠুর 
দৃহ্ত দর্শনে বেগম সাহেব! অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং হৃদয়ের স্পন্দন স্থগিত হওয়াতে তাহারও 
লেই সঙ্গে মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে চত্তীদাসের বয়স চল্লিশের বেলী ছিল বলছ! মনে হয় না। ইনি 
হৈখিল কবি বিস্তাপতির সমসামরিক ছিশেন। গঙ্গাীরে উভয় কবির দেখা হইয়াছিল এবং 
উতয়ের মধ্যে দীর্ঘ কথাবার্তা হইয়াছিল, অনেক প্রাচীন কৰি তাহা লিখিয়া গিযাছেন। আমাদের 
মনে হয় চ্ডীদাস অরয্নোদশ-চতুর্ঘশ শতান্দীতে জীবিত ছিলেন। রষ্ণকীর্তন তাহার তরুণ বয়সের 
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পর বৃহৎ বঙ্গ 
লেখা বলিয়া মনে হয়। এই কাব্যের শেষের দিকে চণ্ডীদাসের পরিচিত অধ্যাস্ম-সঙ্গীতের জুরটি 
সাছে। অধুনা! করেকজন পণ্ডিত রামীর সঙ্গে চ্ডীরাসের প্রেমমধ্ধীয় সংশ্ব অস্বীকার 
করিয়াছেন। ব্রান্ধণের সঙ্গে খোবানীর প্রেম, এবে অসম্ভব | এইসকল ছোয়াচে 
রোগাক্রান্ত পাতিতকে চট্ডীদাসের কথাত উদ্ধর দেওয়া! যাইতে পারে “কার পিরীতি জাতি- 
কুলনীল ছাড়া।” পক্ষপুষ্প নামক মাসিক পত্রিকার এ সন্ধে আমি আমার বক্তব্য সবিস্তাবে 
লিখিয়াছি। বস্তুত: চণ্তীদাসের শ্বরাট না চিনিয়া ধাহাবা বৃণা প্রচ্ছান্ডিমানী হইতে চাহেন, 
তাহাদিগকে স্আমরা চণ্ডীদাসের কথাতেই বলিব "কাজ নাহি সখি, তাদের কথায়, বাহিরে রহুন 
তারা” কেহ কেহ চ্ডীদাসের গান বে মহা প্রন আবৃত্ধি করিতেন, তাহাও অস্বীকার করেন। 
মৈধিল কবি বিশ্কাপতির জন্মস্থান মিথিলার বিসফ্ষি গ্রাষে। ইনি বাজ! শিবসিংহ ও 
সাহার পরবন্ধী অনেক বাঙ্ছার অনুগ্রহ পাইরা কাব্য লিখিযাছিলেন। এমন কি সুলঙান 
গয়েসুদ্দিন ও নসির সাহার প্রশংসাও ইহার ভণিতায পাওয়া যায়; 
তাহাতে মনে হয় ধু মিখিলাৰ বাজগণ নহে, গৌড়েববগণের মধোও 
কাহারও কাহারও কপাদৃষ্ট ইহার উপর পড়িদ্াছিল। ইহার ক্সীবন শতান্ধীর উদ্ধকাল ব্যাপক 
থাকাতে ইনি বহু রাজার বাঙ্গত্বকালের ঘটনাবলীর সঙ্গে সাক্জাৎসঘদ্ধে পরিচিত ছিলেন। ইনি 
সংস্কতে 'পুর-পরীক্ষা পরক্ঠতি পুস্তক লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাত করেন, বংশাহক্রমে ইহার 
পৃর্ষপুরুষেরা পাঞ্িতোর জন্য খ্যাতিলান্ করিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার অন্তগ্রাহক রাজা 
ও রাজ্জীগণের মন্যো শিবপিংহ ও লছিমা| দেবীই কবির বিশেষ উৎসাহ-দাত! ছিলেন। ইনি 
রাজ্গার এভটা অস্থরক্ত ছিলেন যে শিবপিংহের মৃত্যুর ৩৪ বৎসর পরেও তাহাকে 
ইনি স্বস্গে দেখিয়াছিলেন, “স্বপনে দেখিস শিবসিংহ তৃপ। চৌত্রিশ বর পরে প্রামল জপ ।” 
পা সমস্ত চতুর্দশ শতান্দী ও পঞ্চদশ শতাব্দীর কয়েক বংসর অবধি ইনি জীবিত 
ছিলেন। ইহার রাধাকক্চবিবয়ক পদাবলী পৃষ্টা যোড়শ শতাব্দীতে যশোরের বসন্তরায় 
এবং অপর কয়েকজন বাঙ্গালী "কর্তা হিন্দী-মিশ্র বাঙ্গলা ভাষায় পরিব্ধিত করেন। সেই 
পরিবন্তিত ব্মাকারে মৈথিল কবির পৰ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে এখনও নীত হইয়া থাকে। 
মহাপ্রকু স্বয়ং দিনরাত্র বিস্ঞাপততি ও চণ্ডীলাসের পদ গান করিতেন, এইজন বাদল! 
দেশে ইহার প্রতিপত্তি খুব বেশী হইযাছে। উপমা ও অন্তার অশন্ধারের ছটা বিস্াপতির 
সঙ্গীতগুলি ঝলমল করিতেছে। ইহার শেষ দিকৃকণার পদ্াবলীর ভাবের প্রগাঢ়তাও কম 
নহে। প্রবাদ এই যে চণ্তীফাসের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎকারের পরে অলঙ্কারশান্ত্রের পরিবর্তে 
ভাৰ-প্ৰবণতার দিকে ইহার কোক বেনী হইয়াছিল। বিষ্ঞাপতির ভাব-পন্মিলনের পদ 
ভাক-সমৃদ্ধিতে অতুলনীয। “পিয়া ঘৰ আওৰ এ বন্ধু গেছে, মঙ্গল আচার করব নিজ 
দেহে। বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে, ঝাড়ু দেহব তাছে চিকুর বিছানে। 'আলিপনা 
দেওৰ মোতিম হার। মঙ্গল কলস করব কুচ ভার” প্রতি পন্দে কবি অশরীরী মিলনের 
কথা গাহিয্াছেন, নেখানে নরদেহই দেবমন্দির এবং ক্র স্বয়ং সেই মন্দিরের দেবতা 
বা আর হানে লেন লাই কিন্ত গোপীৱা তাহাকে বাহিরে না 


বিচাপতি। 
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চৈতন্যুগ ৯৯৩ 
পাইয়া মনের ভিতর পাইয়াছিলেন। ভাব-সন্দেলন বৈঝচ কবির পুর টিং_চিরবিরহের 
মধো চিরমিলন | 

চণ্ডীদাস ও বিশ্বাপতির পরে বাঙ্গলায় ডের নরহুরি সরকার, বাস্থদেব ঘোষ, অনন্ত 
দাস, বংশী দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, জ্ঞান দাস, চন্দ্রশেখর বা শশিশেখর, ঘনস্তাম দাস 
প্রস্ততি শত শত কৰি পদ রচনা করেন। নন্রহৃব্রি সন্রচান্র 
উগ্র সর্ধ্জনপরিডিত বৈষ্ণবগ্ডক ও চৈতন্তের দন্তরগ। ইহার 
রচিত “অঙ্গনে রহিল মোর হিন্বার হেম হার, শিলা বেন গলার পরছে একবার, রোলিঙ্থ মল্লিকা 
নিক্গ করে, গণিয়া কুলের মালা পবাইও তারে। নরহরি ক'র এই কাম, সে সময়ে কর্ণে গুনা*ও 
হরিনাম”-_প্রন্ৃতি পদ প্রেমের পীমুবপূর্ণ ; অন্ত দাসের অভিসার অতি অন্দর ; বংনীবদনের 
“না যেও না মেও, রাই, বৈস তক্তলে, আসিতে পেরেছ ব্যণা চরণকষলে।” প্রকৃতি পদ 
'তুলনীন্ব। ইহাদের অনেকেই চৈতক্সের সহচর ছিলেন । গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, শশিশেখর, 
বলরাম প্রভৃতি কবি পরবর্তী যুগের । গোবিন্দ দাসের কথা ইতিপূর্বে ৭৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিত 
হইয়াছে, ইনি ব্রচ্ছবুলিতেই অধিকাংশ পদ লিবিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস ও বিচ্াপতির পর 
ইনিই বৈষ্ণব কৰিকুলের শীর্ষস্থানীয় ইহার রচিত “করযুগ নঙ্ন সুদ চলু ভামিনী তিমির পযনানক 
'আশে।” “মণিকদ্ধণপণ ফশিমুখবন্ধন, শিখরে কুঙগ-গুরু পাশে” এবং “যে পদতল খলকমল 
ধরণী-পরশে উপশক্ষ। অৰ কণ্টকময় বাটছি আগত যাত নিশক্ষ।” প্রতি পদ--প্রেম যে 
ইঙ্জিযরণিকার নহে--কঠোর সাধনা, তাহাই প্রমাণ করিতেছে। কাদড়া-বাসী ভক্কানসদাসস 
ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি চণ্তীফাসের পদের বিবৃতি করিয়া, কোথাও বা আশ্চর্যা মৌলিকতা দেখাইয়া 
থে সকল পদাবলী রচনা! করিয়াছেন, তাহা এখন কার্তন-গায়কদের প্রধান আশ্রত্। 
কতকগুলি পদের তুলনা নাই, যথা “ক্ূপলাগি সাখি কুরে, গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ 
লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ হিয়ার পরশ লাগি ছিয়া মোর কাদে। পরাণ পীরিতি 
লাগি স্থির নাহি বাধে ॥"__পরে মানুষ বে অপূর্ণ শুধু নর কি নারী একক যে স্বীয় স্বাভাবিক 
‘অপূর্ণতা ব্যথিত এবং পরস্পরের সঙ্গে মিলনের জন্ত বেদনাতুর ও চিরপিপাসিত_ 
তাহাই বুঝাইভেছে। এই অপূর্ণতা লইয়া! নারী-জাতি পুরুষকে ছাড়িয়া! '্ট কিবেন। 
কিরূপে? যদি ভগবানের প্রেম দ্বারা এই চিরতৃঞ্চার্তের তৃষ্ণা ন! মিটে, তবে নরনারীর 
দেহ ও মনের অপূর্ণতা লইয়া! দাড়াইবার আর স্থান নাই। “কবি নৃপজ্দ-বংশজ জয় ঘনশ্তাম 
বলরাম” লবা দাস ও শনস্থ্যান্ম গোবিন্দ কৰিৱাজদের বংশঙ্গাত। 
ঘনশ্যাম গোবিন্দ-পুত্র দিব্যসিংহের পুত্র । বলরাম দাসের পদ্দ অতি সরল পল্লীভাবায় 
রচিত, ইহার “সখি হের দে আসিয়া বাঁ। নিঁদ যায় চাদবদনী শ্তাম অঙ্গে দিয়! পা 
নিশ্বাসে ছুলিছে, রতন বেশর, হামিখানি তাহে মিশা ॥” এবং শশিশেখরের “তুঙ্গ মণিষন্দিরে, 
খিছুলী খন সঞ্চবে--মেখকুচি বসন পরিধানা” কিংবা “অতি লীতল, মলয়ানিল, মন্দমধুর- 
বহনা" প্রতি পদ বাঙ্গলাদেশে সুপরিচিত | গোবিন্দ দাস-প্রনুখ এ সকল কবিগণ যোড়শ 
শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ছ পথ্যন্তবিদ্বমান ছিলেন, ইহাদের প্রত্যেকের 
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অপরাপর বৈৰ পৰ-কর্। 










৯৯৪ বৃহৎ বঙ্গ 


লেখায় চৈতন্ত দেবের জীবনের প্রভাব অতি আন্পষ্ট; এইজন ইহারা এমন একটি পৃথক্‌ 
পতৃ্ক্িব সবি করিয়াছেন--বাহাতে ইহাদিগকে সাত প্রেম-স্গীত-রডকদের সঙ্গে একত্র 
একটা স্থান নির্দেশ করা! উচিত নহে। ইহারা মহাকবি সন্দেহ নাই, কিন্তু বঙ্গদেশ 
ইহাদিগকে আর একটি নাম দিরাছেন--বাহ! ইহাদিগের গুণের বিশেষের পরিচায়ক_লে 
সংজ্ঞাটি “মহাজন” । 

ইহাদের পদে কৰিছ্বের শিমলা অলক্ষিতে খেলিছা গিয়াছে; একটি পদের উল্লেখ 
করিব। চক্র! রষ্চকে পু'জিযা ক্লান্ত! হইয়াছেন, রাধার নিটুর ব্যবহারে হয়ত কৃ আত্মহত্যা 
করিয়াছেন--এই আশঙ্কায় দুতীর সুখ শুকাইযা গিয়াছে; ভাহার চক্ষে স্বিরিত অশ্রু ঝরিতেঝে, | 
তিনি সচলে মুছিয়| তাহা সামলাইতে পারিতেছেন না। হঠাৎ ননুনা-কূলে পনীপহি” মূলে 
তিনি কষ্চকে দেখিতে পাইলেন__”ছড়া! এক ঠাই, বানা এক ঠাই” খুলিখুসর দেহে তিনি নরী- 
সৈকতে লুঠিয| পড়িয়াছেন। চক্র কষ্চকে দেখিয়! হাতে স্বর্গ পাইলেন, কিন্তু গোলীর 
চিরাভ্ান্ত কপটতার সহিত মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া ফেলিলেন। এদিকে শীকঞ্চ 
'ভাবিলেন। দুতী নিশ্চই স্াহাকে খু ছিতে আসিরাছেন; রাধা নিশ্চয়ই স্পা হইয়া তাহাকে 
শাঠাইয়াছেন। তখন এত ছয়ুখর সুখ-সমাপ্রিতে পুলকিত হইয়া সক দেহ হইতে ধুলি 
ঝাড়িয়। দূতীর অন্ত অসহিষ্ণু হইয়া প্রতীক্ষা, করিতে লাগিলেন । ধূর্ডা চক্জা ডাহাকে দেখিয়াও 
ভাহাকে ছাড়াই। চলিয়া গেলেন; তখন শ্-দুখে কু 'দৃতি-দুতি' বলিয়| পিছন হইতে 
ডাকিতে লাগিলেন, কারণ রাখাকে না দেখিয়া থাকা ঠাহার পক্ষে অসম হইয়াছিল। দূত 
উপেক্ষার ভাবে দুখ করাইয়া বলিলেন, “পেছন হইতে ও ভাবে ডাক! ডাকি করিয়া কল্যাপ 
করিতেছে কেন? “কি কনি রে, মাধব, তুরিতহি কহ কু নামার হাড়াইিতে সময় নাই ) 
হাম যাওব গান কাঙ্দে_“তব সনে বাত নহে মনু সমুচিত, দোষ দেওৰ সখী মাঝে ।" 
অন্তরে কুকের স্গ-লাভ-_ হণ সুখ-পরান্তি, কিন্তু বাহিরে উ্ামীনতা1| কবি বিলবিত ছন্দে 
এই হই তাবের লীলা অতি নিপুণভাবে সাকির! দেখাইয়াছেন। প্রথম কক ধুলি ঝাড়িয়া 
দুর অর পরীক্ষা "হচক পদটির বিজন এবং দ্বিতীয় পদটিতে দূতীর বাফ-উদাসীনত! কিন্ত 
ক্রম্ণসঙ্গের জন্ত নিবিড় পিপাসা ছন্দের কৌশলে ধর! দিতেছে। দূতী যে কথ! বলিতেছেন 
তাহাতে মনে হইবে যে সাহার কথ! বলিবার এক মুহূর্ত অবকাশ নাই। এদিকে ছন্দটি 
এত বিশৰ্বিত যে তাহাতে তে| ব্যস্ততা আনৌ নাই, বরং দুতীর বেন বতটা দেরী করিতে পারেন 
ততই ভাল-_এই ভাবটি প্রদর্পিভ হইতেছে। সুখে যাহা বলিতেছেন--ছন্দ তাহার প্রতিবাদ 
করিয়া মিথ্যাটা জাছশ্যনান করিতেছে । “কি কহবি রে, মাধব,__তুরিতহি কহ কহ 
হাম মাওৰ আন কাঙ্গে, আমার দাড়াইবার সময় নাই”__এাড়াইিবার সময় আছে বরং 
আরও কিছু বেনী, নতুবা! এত টানা দীর্ঘ ছন্দে কি জরুরী কণা বলা হয়] কথার যে 
ব্যস্ততা, স্থরে তাহার উদ্টা। পদটি ন্রাক্া ্পেম্খত্লেল্প । এরূপ কৌশল বৈধ পদের 
অনেকওলিতেই দু হইবে। পড়িতে তাহা বেব্ূপ বোঝা বাগানে তাহা আরও 


পরিষ্কার হয়। 











চৈতক্ষ-যুগ ৯৯৫ 
আর একটি গানে রাখা কুঝকে স্বপ্ে দেখিতেছেন-__“রক্গনী শাওন ঘন, ঘন দেওয়া 
গরদন, লে থে রিনি ঝিমি শরনে বরিবে। পালন্ধে শরন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে, আমি নি'দ 
মাই মনের হরিবে। শিখরে শিখণ্ডী রোল, বত লাছ্রী বোল, কোকিলা ডাকিছে কুকুহলে। 
ঝি ঝিনকী ঝাঞ্ছে, ডাহকী সে গরজে, আনি স্বপন দেখিলাম হেন কালে।” নিত্বিতার 
চক্ষু এখানে নুদ্রিত, সুতরাং বর্ণাঙ্গলন্ত মযুরের নৃত্য নাই, নীপ-পুস্পের ঘটা নাই, কুস্তুলোলম 
মেদের খেলা নাই--আছে শুধু, ্রুতির বির । বর্ার শত শৌন্র্ধা ও দৃষ্তাবলী ছাড়িয়া 
কৰি শুধু, অররটির উপর গোর দিয়াছেন, বাহাতে ঘুষের গাড়তা আনন করে--খন 
দন দেওয়া গরঞ্জন_“পাওন’-বঙ্জনীর বিনি ঝিমি বৃষ্টি-বিন্দু-পতনের শব্দ,_ঝিরির কাজ, 
'ভাহকীর চীৎকার-_এসকলই শব্দ নত, ঘুষের প্রগাড়তা বাড়াইবার ওঁক্দজালিক উপায়) 
ৃশ্গপটের. অবতারণা না করিয়া কৰি স্বপ্রাবিষ্টের ুসুস্তির সহায়ক শব্দ-জগতে 
"আমাদিগকে লইয়া গিয়াছেন। এই কবিরা অপৰদ সাহসিকতার সহিত সংস্কতক্গ ছইযাও 
কবি-প্রসিদ্ধি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। একক বর্থাকালে কোকিলের ভাক শ্তনাইয়াছেন ও 
নন্্দাস শভিপারিকার মাতা ডগ্ফ ও বরাবের ধ্বনির পর্িকল্ননা কৰিয়াছেন। 
চৈতন্তের সহচর এবং অস্বর্থিগণ ছে বিবাট সাহিত্য রচনা কবিষ্থাছেন-_ভন্মধো 
কূষ্চদাস কবিরাজের চৈতন্ত-চরিতামৃতের নাম সর্ধ্দা্ে উল্লেখযোগা । ক্রুস্দন্সাস্ল বর্ধমান 
ঝামটপুরে বৈষ্ঠবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 'অগ্জবরসে বিরক্র হুইয়া তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া 
সন্যাস গ্রহণ করেন। চিরকুমার বিজ্লান্থরাগী কৃষ্ষদাস পত্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন। তিনি 
বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব-সমপ্রদায়ের অন্থরোধে ৮৭ বৎসর বরসে চৈত্-চরিতামৃত মহাগ্রন্থ 
লিখিতে আগ করিয়া ৯৩ বৎসর বয়সে ৭ বৎসরের আক্রান্ত চেষ্টা ইহা! ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সমাধা 
করেন। পাণডিত্যে, ভক্তিতে ইহার সমকক্ষ পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় নাই, এবং ইহার শেষ 
ভাগের আখ্যারিকাগুলি বাহ! ইনি ৰূপ, সনাতন, রগুনাথ প্রন্থতি সাধুগণের মুখে শুনিয়া 
[লিখিযাছেন, তাহা নিন্কুল। গ্রন্থের একমাত্র পাগুলিপি অপহৃত হওয়ার তিনি শোকে প্রাণত্যাগ 
করেন। তৈল ফ্রাইয়! আসিরাছিল, তথাপি বেন ঝাপটা বাতাসে দীপ নিবিত্বা গেল। 
রুষ্ণদাস অনেক এতিহাসিক তব লিখিয়াছেন, তাহার দীক্ষা ও শিক্ষাপ্তককদের কথা কহিয়াছেন। 
কিন্তু বৈষ্ণব সঙ্্যাসীর গোড়ামি-জ্গনিত নিষেধ-বিধি মানিরা পিতা-মাতার নাম পর্যন্ত লিখেন নাই। 
তাহার পিতার নাম ছিল ভগীরণ, মাতার নাম সুনন্দা এবং কনিষ্ঠ ভাতার নাম শ্তামদাস। 
চৈতন্ত-চরিতামৃতের পূর্বে সুন্লান্রি গুণ সংস্থতে "চৈতন্তচরিতম্‌” কাব্য রচনা করেন, 
ইহাতে অনেক অলোঁকিক কথা লিপিবদ্ধ আছে_-ভাবা সহঙ্গ ও কৰিববপূৰ্ণ। স্বল্প 
প্পুল্সও ( শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ ) এই সময়ে তাহার চৈতন্বের ্সীবনী সংস্কতে 
চলা করেন--কিন্ক তাহার চৈতক্র-চন্মরোদর নাটকই ( সংস্কত ) সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 
চৈতন্তের তিরোধানে মহারাক্ষ প্রতাপকুজ্র কিন্ধপ শোকাবিষ্ট হুইগ্রাছিলেন, তাহার একটি 
 ককশনাসাস্মক চিত্র মুখবক্ করিয়া কৰি নাটকম্থানি আবস্ভ করিহ়াছিলেন। করচা-লেখক 
গোন্বিস্দদাস্ন ছই বৎসরের চৈতন্ক ত্রমশবতান্ত পঘার ছন্দে লিপিবদ্ধ করেন। চৈতন্তের 








টা বৃহৎ বঙ্গ 
জীবন-সধন্ধে এরূপ এতিহাসিক ও চিত্তাকর্ষক পুস্তক স্মার নাই। চৈতন্তভাগবত জীবাসের 
হুশ নারারণীর পু হুল্লাননন দাস্সেন্র রচিত। ইহ! একখানি সর্বজ্জন-সমাদৃত 
গ্রন্থ। চৈতন্তের জীবন-সখস্ধে অনেক অলৌকিক কথা৷ ইহাতে থাকিলেও পারিপান্িক ও 
'াৎকালিক এরতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা হেতু ইহার গুরুত্ব খুব বেনী। চৈরের সমকালবর্ভী 
জন্মান্নস্েল্ল্ চৈতন্রমঙ্গলেও লৌকিক কথা এবং এঁতিহাসিক তন্ধ উভয়ের সংমিশ্রণ 
আছে। কোগ্রাম-নিবাপী নরহরি-শিষ্য হোলাচ্ন্ন দালেন্র চৈতন্মঙ্গল কবিত্ের' 
নির্কর-্থরপ, কিন্তু ইহার উরতিহাসিক মূলা মম 

জ্মল গোস্সাশীব্র বিদগ্মাধব ও ললিতদাধবে ক্রফলীল! বণিত হইয়াছে। কূপ 
পরথমত্য একই পুস্তকে এই ছুই নাটকের বিষয় লিখিতে পরিকজনা করিয়াছিলেন | কিন্ত 
চৈতন্ত-প্রতুর উপদেশে যখুরার এখ্বধ্যমন্রী লীলা ও রুন্দাবনের মাধুগ্যপূর্ণ কথা স্তর 
করিয়া কবি ছইটি নাটক লিখিযাছেন। মধ্যযুগের সংস্কত-সাহিত্যে এই দুই নাটকের স্থান 
খুব উচ্চে। কূপের ‘উজ্জল-নীলমণি' বৈষ্ণব অলঙ্ধারশাস্থের চুড়ান্ত শ্রন্থ। সন্নাতনেন্র 
“হরিভক্তিবিলাস+ চৈতন্তের উপবেশ-ভিন্তির উপর পূর্ণভাবে প্রতিচিত। এই গ্রন্থ বৈষ্ণব 
সমাজের পরিচালক একমাত্র স্বতিগাস্থ । কূপ ও সনাতনের ভরাহুপ্পুর জীব গোস্সাী্ 
শ্যট্সন্দ্ড' গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমানদের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দার্শনিক গস্থ। এই সকল এবং ইহা 
ছাড়া সংস্কৃত বহু বৈষ্ণৰ এন্থ -যাহা বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনে বসিয়া লিখিয়াছিলেন, 
তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ নন্রহুন্রিক্ুত 'ভক্তিরগ্াকর' এবং আমার Molievsl 
Vaishnava Literature of Bengal নামক পুস্তকে পাওয়া যাইবে । 

এই সকল পুস্তক ছাড়া সপ্তদশ শতকের শেষভাগে পৃর্ক্মোক্ত নরহরি চক্রবর্চিক্কত ‘ভক্তি 
বগ্জাকর+ ও ন্িত্যানস্দ দাস্দেব্র 'প্রেমিলাস' দুইখানি 'অমূলা উতিহাপিক পুস্তক। 
উহাতে তাৎকালিক বৈষ্ণৰ-সমাজের বথামখ চিত্র প্রদ্ধ হইয়াছে। ভক্তি-রত্থাকরের সঙ্গীত- 
বিজ্ঞান-সৰন্ধীয় নধ্যাট উক শান্তর একটি মূল্যবান সম্পন্‌। চৈতন্তচরিতামৃত ছাড়া প্রাচীন 
বাঙ্গলায় ইহার মন্ত পাত্তিতাপূর্ণ পুস্তক আর নাই। হন্রিচন্সপণ দাসেন্র “ছৈত- 
নাখ্েন্র “সীতারিত প্রতি অসংখ্য পুস্তক সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে অষ্টাদশ 
শতান্দীর প্রথম সময়ের মধো লিখিত হয়। বৈক্ষব মহাজনগণের পদ-সংগ্রহ 'জনেকগুলি 
আছে - তন্মধ্যে অষ্টাদশ শতান্দীর প্রথম ভাগে লিখিত ব্ৈক্ষ্লদাসস ( গোকুলানন্দ 
সেন, মুিদাবাদ টে'ঘা-নিবাসী )-কৃত ‘পদকমতরু' সৰ্দাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তংপূর্কে 
জনিবাস আচার্য প্রদুর পৌর ব্রাষ্থাসোহন্ন ঠাকুর পদামৃত-সমূ্র নামক গ্রন্থে 
অনেক বাঙ্গল| পদ সংগ্রহ করিয়া তাহার টাকা সংস্কতে করিয়াছিলেন । বোদ্ধযুগ-স্বশানে 
স্ভাষার” লিখিত পুস্তকের এতাদৃশ সমাদর আর কেহ দেন নাই। নরহরি চক্রবর্তী স্বয়ং 
সংস্কতে ক্রতবিষ্ক পত্ডিত হইয়াও তাহার ভক্তি-রদ্বাকরে সংস্কত স্লোকের সঙ্গে বাঙ্গলা গ্রন্থের 
কোক প্রাণপণ উদ্ধৃত করিয়া! মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন।  বৈফবের 
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চৈতন্ক-যুগ ৯৯৭ 
মাথুর গান, একদিকে নিমাই-সন্যাসের দ্বারা কারুণ্যে ভরপুর হইয়াছে, অপরদিকে বঙ্গের 
তাৎকালিক ইতিহাস সেই বিরোগাস্ত দৃশ্তের উপাদান জোগাইয্াছে। 

মুসলমানগণ আসিয়া দেবমন্দির ও দেববৰিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। রাজসাহী জেলায় 
স্নদগুপ্থের মহিষী যে দেবমন্দিরগুলি বচন! করিয়াছিলেন, তাম্রশাসনের কৰি লিখিয়াছেন, 
তাহার! কারুকাধ্যে জগতে অদ্বিতীয় ছিল, এইরূপ শত শত মন্দির শুধু ্বাপতা-শি্প হিসাবে 
নহে অস্ত হিসাবেও বড় ছিল। ইহাদের আঙ্গিনায় যে কীর্ত্ন-গান 
হইত, প্রতাহ বে ৰাজ-তোগ হইত, রাজা ও প্রজা একত্র হুইয়া 
ভক্তির যে লীলা প্রকটিত করিতেন, বে সকল পর্কত-প্রমাণ কুহুমান্তবকের সুপ প্রতাহ 
দেব-সেবার জন্ত আন্ধত হইত এবং বিগ্রহের অঙ্গরাগের অন্ত যে বিপুল সম্ভার সমানীত 
হইত, শত শত ভক্তিপ্রেম ও ত্যাগের স্বতিদ্রড়িত, হিন্দুর ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনের 
শ্ৰেষ্ঠ অধ্যায় যে সকল মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া! নিত্য সমাহিত হইত, সেই সকল মন্দিরের 
চড়া ডালিয়া পড়িল, ৰিগ্রহ-প্রস্তৱ বেশুতে পরিণত হই গুলির সঙ্গে মিলিত গেল--ছি্গুর 
প্রাপাধিক প্রিয় এই সন্দিরগুলির চিতা-শব্যায় গাড়াইয়া কৰি বখন গাছিলেন, “কু 
তাঙ্দিদ| অলি, মহীতলে পুঠত,__কোকিলা ন! করতহি গান,_সোছি বসুন, অনল 
সমান ভেল-_বীনীস্মরে না বহে উদ্গান। সখাগণ, ধেপ্রগণ,_ বেণুরব বিসরণ”_ তখন, 
্তিহাসিক দৃশ্য অধ্যান্ম সম্পদের অঙ্গীর় হইল এবং *মাণুর”-প্রোতার করুণ হরে খাটা 
জদয়তত্ত্রীতে বারবার ঘ! দিতে লাগিল। বৈক্ণবদের এই "যাণুরেপ্র পালা সম্ান্তিক 
পরিগেবনার সুর | 

এই মাখুৱের মত করুণ গান এদেশে "আর কিছু হয় নাই-_ইহা জাতীয় গৌরব | কবির 
তীব্র ব্যাথার জরে একদিকে কুষ-ভক্কির বস্তা, অপরদিকে রাজকীয় এ্ধ্যের বিলোপ- 
জনিত--সৰ্্মান্িক বিলাপ । 

কত বীর, কত বিক্রান্ত বাঙ্জাধিরাঙ্গের শ্মশান এই বঙ্গভূমি; এখানে লাউসেনের 
সেনাপতি কালু ডোম বখন “খাসা মখমলী” পাকা পায়, শিরে রগটোপ চেল গার | খন 
গোৌফে চাড়া, ঘুরায় াণি” এই সুদ্িতে সৈক্াগণের পুরোভাগে রণক্ষেত্র অভিযান করিতেন 
তখন হ্রাধকূপা! দেবীর আভগ-দানে চির-নিশ্চিন্ত ইছাই যোৰেরও বক্ষ কম্পিত হইত, এখানে 
“খেনার প্রধান চলে সীতারাম হু, যার ভরে প্র কর পড়ে গঞা,” প্রভৃতি দৃশ্য সচরাচর 
দেখা যাইত এবং যখন বারধেশেগণ তাণ্ডব করিতে করিতে সৈক্তগণের অগ্রভাগে যাইতে খাকিত, 
তখন বঙ্গের পৌগ্ড, বাস্থদেবের কি্রুত অভিযান ও সনু, ধশ্থপাল প্রসথতি সমাটুগণের 
দিশ্বিজয়-যাত্রার কথা মনে হইত। এখানে প্রতাপাদিতোর নিকট যখন মানসিংহের দূত 'আাসিয়া 
বেড (শৃষ্ঘল) ও তরবারি রাখিয়া জানাইল, “এক হয় বেড়ী ( অধীনত্বহ্থচক ) রাখুন, তরবারি 
ক্িরাইযা দিন, নতুব! যদি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা থাকে__তবে শুধু তরবারিটি বাখুন।” প্রতাপাদিত্য 
বেকী ফিরাইয়! দিয়া বলিলেন, এই বেড়ী লইয়া বাও, “বেড়ী দিও আপনার মনিবের পায়ে।” 
আর "আমি শুধু মানসিংহকে অয করিয়া ক্ষান্ত হইব না, ব্দাগ্রায দিলীখ্বরকে পরাস্ত ও লিখন, 


মাধৱ গান। 
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করিয়া শক্রুরক্র-রক্জিত অসি মনুনার জলে খৌত করিব" “যহুনার জলে খোব এই তরবারে।" 
কোখান গেল সেই সীতাবাম বাঘ, দিনি মগ ও মুসলমানের অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষা করিতে 
ক্বতসন্কর হইয়াছিলেন ? কোথা গেল “মেনাহাতী,” ছলনাপুক্দক সাহার মন্তক কর্তন করিয়া 
শত্রুরা নবাবের নিকট উপস্থিত হইলে নবাব বিগ্মধ-দহকারে বলি উঠিযাছিলেন, 
পমাহুষের এতবড় মাথা আৰি দেখি নাই, এই বীরকে ধবিষা ‘আনিতে পারিলে না? 
কি ছ্জাগা যে এমন লোকটাকে ছলপূক্দক বধ করিয়া মাথাটা লইয়া খাসিয়াছ।” (৮৪৯ পু 
বোড়শ ও সপ্তদশ শতাদ্দীতে বাদল! দেশে এই বে বীরত্ব ও জর্পরাজয়ের লীলাখেলা হইয়াছে, 
তাহা সেই খুগেব বাঙ্গলাসাহিতো স্বীয় প্রচাৰ অ্ধিত করিয়া রাখিয়াছে। শুধু “যাখুবে' নহে, 
বঙ্গসাছিত্যের অপরাপর বিভাগেও সেই জাতীয় হবে স্বরটি বাজি়া উঠিযবাছিল। 

কত বীর, কত রাঙ্গা যে এই দেশে বৃদ্ধে হত হইয়াছেন, তাহার অবধি নাই। কত বগি, 
উচ্দধ্বীপ-পোভিত ৰাজ-প্রাসাদ, কত নগর-শোডা বিপণী ও প্রমোদ-উদ্ধান নৈশ স্বপের 
তায় বিলীন হুইয়া গিয়াছে। একেশের বে ধুলিকণায পা দেওয়া যায, তাহাই ভক্তির 
অশ্ষ-মাখা বিগত গৌরবের শেষ রেণু। ক্ৃত্ধিবাস যখন লিখিলেন, "লঙ্কায আসিয়া দেখে 
ছিন্নভিত্ সব। নাহিক সে নৃতাগীত নাহিক উৎসব”_তথন শোতার মনে কত শত ক্ষত 
বিলুপ্ত লক্কার '্বতি উদিত হওয়ায় তাহার স্বশ্রনাখা দীর্ঘখাস কৰির লেখ! সার্গক ও বাপ্তবিক 
ককণাপূর্ণ করিত। কানীদাস যখন লিখিলেন, "অষ্টাদশ নক্ষৌহিলী যার সঙ্গে যায়। হেন 
র্ষ্যোধন রাজ! গলার লুটায়” তখন কত ক্ষুত্র কুন ্ণ্যোখনের স্তিমিত করুণ কথা পাঠকের 
মনে হুইত। বঙ্গীয় কৰিগণ সংস্কৃতেরই অনুবাদ করুন, কি কোন নূতন বিদয়েরই ক্অবতারণা 
কক্ুন, পাহারা তাহাদের কাহিনী ঘরে আনিয়া বাঙ্গলার ছাচে পুনরায় ঢালাই করিয়া 
লইয়াছেন, এইজন বঙ্গের প্রাচীন কাবযগুলি বাঙ্গালীর এত প্রি সামগ্রী । বুকুন্দরাম-সখক্ধে 
০%৬৷৷ সাহেৰ যাহা! বলিয়াছেন, বঙ্গীয় সমন্ত কৰি সঘক্ধেই অ বেলী পরিমাণে তাহা! 
খাটে-_"কবি স্বর্ণের কথাই বলুন বা! মর্য্যের কথাই বলুন, তিনি সর্কই নিজ গ্রাম ও 
সমাজের দৃপ্ত স্ধাকিয়াছেন।" এই ঘরে আনিয়া নিজের প্রাশের রসের ভিথান দিয়া 
কথাগুলি সরস ও জীবন্ত করার রীতিটা বাঙ্গালী প্রাচীন কবিদের বৈশিষ্টা। এইস 
কুরুনদরাম পশু-জগৎ ও উন্তিদ্-জগৎ বর্ণনা করিবার সময়েও চমতকার কৌপলের সঙ্গে 
ৰাগালীগৃহের অখ-ছঃখের চির উদঘাটন করিয়াছেন_"বনে থাকি বনে খাই, জাতিতে 
ভালুক । নেউগী চৌধুরী নহি না রাখি ভালুক ।" হস্ডী বলিতেছে, “বড় নাম, বড় 
গ্রাম, বড় কলেবর। পুকাইতে স্থান নাই বীৰের গোচর ॥* এই সকল কণার ইঙ্গিত 
_ ‘অতি স্পষ্ট । 

কত বিয়োগাস্ত নাটকের সার নিংডাইরা বে 'বাখুর' গান রচিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার 
নহে। কুমারী লিখিয়াছেন,_”বে বানী শতসহশ লোকের নটর সংবাদ দে, তাহাই 
প্রকৃত কাৰ্য” এই সকল গানে বাঙ্গালীর হৃদয় সৰ্ব সাড়া দিয়াছে, এজন বাখুরের করুণা, 
রাষাযণ-সছাভারতের বন্দীর সঙনাদের সর, নল কাব্যের বৃদ্ধবৃ্তুলি ধেশনয ভাবের 








চৈতন্ত-ুগ ৯৯৯ 


বন্তা আনয়ন করিযাছিল। “গলার কবচ মোর, শিক্গানার ধর পর, দিও মোর যেখানে 
জননী। নিশান অঙ্গুরী লয়ে, মমুরার হাতে দিয়ে, ক’রো তুমি হ'লে অনাধিনী, শুকার 
বর্ণ ছড়া, বাপের ঢাল খাড়া, সব দিরা সমাচার ঝ’লে!। রশে অকাতর হ'য়ে, শক্ুশির 
সংহারিয়ে, সন্মুখসমরে পাকা মলো” (বর্সমঙ্গল) মৃত্যুকালে মহাবীর শাকার এই উক্তির সঙ্গে 
মাধুরের "ললিতা লহ ক্ণ, বিশাখা লহ শ্রী, চিত্রা লহ নীলমণি চুড়ি” ইত্যাদি পদ 
মিলাইয়! পডুন ; বাঙ্গালীর রণক্ষেত্র ও কানকুজ একযুগে একই বিয়োগান্ত দৃশ্োর 
অবতারণা করিয়াছিল--এই জর্য বঙ্গ-সাহিত্যময় সর্বত্র একই সুরের সাড়া পাইতেছি। 
জত়দেবের কবিতা ঘরে ঘরে আনন্দমত্রের বে আনন্দ-লীলার বার্তা ঘোষণা! করিয়াছিল, সেই 
বাসার উপসংহার পরবরী মাখুর গীতে। বিজ্য়সেনের প্রছাযেশ্বরের মন্দিরের নিকটবন্ী 
প্রমোদ-উদ্থানে কভিসারিকাগণ নুখর নূপুর ত্যাগ করিয়! নীলাস্বরী ও মেদডুগ্বর শাড়ী আধার 
রাত্রির সঙ্গে নিশাইয়া দিয়া "বাধি তাছল খ্বাচলে”--বে লীলা করিয়াছিলেন, জ্দয়দেবের চক্ষে 
ছিল সেই দৃশ্য, কিন্ত পরবর্তী কৰিগণের শ্রেষ্ঠ নাস্িকার নিরাভরণ! বোগিনীর বেশ-_তিনি 
উপৰাস-ক্লিষ্টা, পেরুতাপরিহিতা--“বিরতি আহারে--রাজ্! ৰাস পরে-বেমন যোগিনী 
পারা” ক্রম্চবিরহে তিনি সর্ধস্থত্যাপিনী_”শঙ্ করহ চুর, ভূষণ করহ দূর, তোড়ছি 
গঞ্জমোতি হাররে”--"সীথখাক সিন্দুর--সুছিয়া করহ দূর ।” এই সর্কত্যাগিনীর নিরাভরণ রূপ 
তখন বঙ্গের আকাশে বাতাসে খেলিতেছিল। তখন উৎকট কষ্টিপরস্তর-নির্প্মিত চন্দন- 
চর্চিত নীলকলেবর 'অদুলনীয হাষক্ধপ, বিধানের হাতের নির্মম আঘাতে চুর্ণ-বিচর্ণ তখন 
ভক সাশ্রচক্কু উত্ধে তুলিয়া নব-মেখে, স্বীয় বিপুল কুজ্ধণরাশিতে এবং ময়ুর-ময়ুরীর 
কণ্ঠে সেই কালো! কূপ 'আবিষ্ষার পূর্বক ধ্যানস্থ হইলেন-_-তখন “আকুল নয়নে চাহে মেঘ, 
পানে কি কহে হুহাত তুলে, এলাইয্ বেনী স্কুলের গাখুলী দেখয়ে খসার চুলে ।” এবং “এক 
দিঠি করি, মর মী কঠ করে নিরক্ষণে।* 

শ্রীমন্দির ও জীবিগ্রহধ্বংসের পর বৈষ্ণব কবি-_মাখুরলীলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজলীলার সম্পূর্ণ 
পার্খকা ধারণ! করিতে পারিলেন। ভারতের অন্য কোন জাতি জড় ও অধ্যাস্মরাক্ছোর পার্থক্য 
এতটা বুঝিতে পারে নাই। হীরামণির ভাণ্ডার ও যখুবার 'অভুল এখ্বর্কে দূরে ফেলিয়া! কাঙ্গাল 
ভক্ত ব্রব্সের একটু ধুলিকণার প্রার্থী হইলেন  মখুরার সমস্ত শক্তি অপেক্ষা যে প্রেমের শক্তি 
সহলগুণে বড়-__মাখুরে তাহাই প্রতিপন্ন হইল। এইভাবে বাঙ্গালী জড়-সম্পদের বিয়োগে 
অধ্যাম্ম-রাঙ্গোর প্র! হইলেন ও ভক্তির সুস্ম-তব জদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। 


প্রাচীন যুগের শেষ অধ্যায় 


বহু সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গাস্থবাকে বাঙ্গলার শব্দ-সম্পন্‌ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। কালীরাম দাসের 
মহাভারতে এই সম্পন্‌ বিশেষক্ধপে পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু ুসলবান কৰি নাতলোন্জাতল লংস্কতে 
বে পাত্তিতয দেখাইয়াছেন, পরবর্তী কৰি ভারতচন্র ভিত একটা পাণ্ডিত্য আর কেহ দেখান 
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নাই। ইনি ফতেয়াবাৰ ( আধুনিক ফরিদপুর ও তর্িকটবন্রী কয়েকটি গান লইয়া ফতেয়াবাদ 
পরগনা গঠিত হইয্াছিল ) মূলুকের ন্মদিবাসী। জাহাঙ্গীরের সময়ে ইহার জন্ম হয়। ইনি 
আরাকানে যাইবার পথে জাহাঙ্গে জলদস্থাগণ স্বার| আক্রান্ত হন - কোনও ক্রমে ইহার জীবন 
কষা হয়--কিন্ত ইহার পিতা সমলের কুতুব যুদ্ধ কৰিতে করিতে কনার বা নিহত হন। 
আরাকানে ইনি ষাগন ঠাকুর নামক এক রাজপুরুষের সস্থুগ্রহ লাভ করিয়া পন্সাবৎ কাবা লিখিতে 
আরম্ভ করেন। সজা বাদসাহের সঙ্গে এই সরে আরাকান-রাঙ্গের মনোমালিক্কর স্থষ্টি হয় 
এবং স্মালোয়াল স্থঙ্গার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন,_-মৃজা নাক এক ব্যক্রির মিথ্যা সাক্ষো এই 
অভিযোগ প্রমাণিত হওয়াতে কৰি সাতবৎসর কারাভোগ করেন। এই ঘটনা ১৬৫৭-২৮ 
খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। কারাগার হইতে বাহির হুইরা বৃদ্ধ বয়সে ইনি ছয়স্কল বদিউজ্জমাল প্রভৃতি 
আরও কয়েকখানি কাবা রচনা করেন। কিন্তু পঙ্জাবংই ভাহার সর্বশ্রেষ্ঠ গরন্থ। ইহাতে 
শুধু তাহার প্রগা় সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণের জ্ঞান প্রদর্শিত হয় নাই, 
প্রত্যেকটি হিন্দু পৃজা-পার্দপ, ্সামুককোৰ ও গ্রোতিবশাল্সে সসামান্ অধিকার প্রদর্শিত হুইয়াছে। 
তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত লোকও রচনা করিয়া পঙ্াবৎং কাবোর কোন কোন ন্মধ্যায়ে 
সন্নিবেশ করিঘাছেন। ইহার অনেক কবিতায় নীত-গোবিন্দের ছন্দ ও শব্দ-বদ্ধাত বাঙলা 
ভাষায় নত হইয়াছে । এই কাব্যের বিষয় চিতোরের ইতিহাস-বিশ্র্ত রাজ্ঞীর উপাখ্যানাটি। 
১৫৯০ পৃঃ অন্ধে মীর মালিক মহস্থদ যোনী পঙ্াব ছিন্দীতে রচন! করিযাছিলেন-_নসালোয়ালের 
কাৰ্য তাহারই পগ্ান্ুবাদ। কিন্ত বাঙলার কৰি এই পৃস্তকে এত মৌলিক বিষয়ের সমাবেশ 
করিয়াছেন যে 'আসলটি তাল হইয়াছে কিংবা নকলট ভাল হইয়াছে, তৎসবদ্ধে মতখৈধ 
হওয়া অসম্ভব নছে। 
এই প্রসঙ্গে মুসলমান কবিগাণের সখন্ধে আমাদের একটি কথা বক্তবা আছে। মুসলমান 
নৃপতিগণের অঙ্গগহে রান্গসতান্জ নাঙ্গলা ভাষার অঙ্ুকূলে সর্কাপ্রণম ুবাতাগ বহিয়াছিল। 
বাঙ্গলায় অনেক মুসলমান কৰি বৈক্ণৰপদ বচন! করিনা গিয়াছেন। সুমলমানী বালা 
পুস্তকের সীমা-সংখ্য! নাই, তাহারা এত বেনী যে তৎপন্ধে একখানি বড় ইতিহাস লেখ! 
এই সকল পুস্তকের কতকগুলিতে উতর প্রভাব এত অধিক যে তাহ! বাঙগলাসাহিত্যের 
অস্তগতি করা চলে না, 'পরগুলি খাটি বাঙ্গলা। নগর ও সহবের সংমব-বঙ্গিত বহু দূর 
পাতে হিলদু ও বৌন্ধণণ সুসলমান নৰ্থ গরহণ করার পরেও কণা, উতিকথা এ পরনীগাখার 
প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় অস্থরাগ বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও এক স্ববিস্তৃত সাহিত্য বাঙ্গলার 
_ পরীতে পড়িয়া আছে--তাহাতে নট হইবে বালা দেশেৰ রপকথাগুলির অধিকাংশ মুসলমানেরাই 
রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। নৰ বাছ্নযপ্রডাৰে ছিশুসৰাজ্গে তাহা অধিকাংশস্থলে লুপ্ত হইয়া 
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চৈতন্থ-যুগ ১০০১ 
-সুসলসান-সংদর্ধের বে কৌতুকাবহ চিত্র এই কাব্যে প্রদত্ত হইয়াছে_-তাহাতে এই ছুই 
সমাঙ্গের কতকটা খাঁটি কণা আমর! জানিতে পারি। এইরূপ অনেক কাৰা আমর! দেখিয়াছি । 
আমার Folk Litersture of Heng! নামক পুস্তকে এ সন্বন্ধে কতকটা বিস্তারিত, 
ভাবে আলোচনা করিয়াছি। সহজ্িয়াদের পুখির সংখ্যা নাই__তাহা এক সনুত্র-বিশেষ। 
এই সহজিয়া পু ণিগুলির কতক কতক সন্ধযা-ভাবার লিখিত এবং অনেকগুলির মধ্যেই 
উক্ত সমশদায়ের সান্কেতিক শব্দ আছে, বাহিরের লোকের পক্ষে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয়। 
দৃশটান্তন্থলে আমার বঙ্গসাহিত্য-পরিচন্ের দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩৪-৫ পৃষ্ঠার প্রদত্ত লালশশীর 
গানের উল্লেখ করিতে পারি, এই সকল গানের ভাষা অতি সহঙ্গ বাঙলা কিন্ধ ইহাদের ভাব 
এত জটিল যে আমরা মাখা খুঁড়ি অনেকগুলির কোন অর্থ করিতে পারি নাই। সহজিয়া- 
সাহিত্য বাঙ্গলার গ্রনসাধারণের নিজ্ন্ব। এই সাহিত্যে ছিন্দু দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন এবং 
মুসলমান হী সং্রদায়েৰ মত ও তাহাদের আহ্্টানিক সাধনা--সহজ্দ ভাষায় কিন্ত অতি 
জটিল ভাবের স্ধেতের খারা ব্যক্ত হইয়াছে। এই সুপ্রলার সাহিত্যের বিস্তৃতি ও সংখ্যা 
বাহলাদৃষ্টে মনে হুয়--ৰোদ্ধগণ প্রস্থানের পথে এই প্রাচীন ধৰ্ম্ম ও সংস্কারের 'অবপেষ 
এতন্দেশে রাখিয়া গিয়াছিলেন; আউল, বাউল, ফকির প্রকৃতি বিভিন্ন নামধারী সং্প্রদায়- 
গুলির অনেকেই বৈষ্ব-মোড়কে আটিযা সেই বৌন্ধ-ুগের কথাগুলি এখনও এদেশে 
চালাইভেছেন। এই অক্ষয় বটের বংশ ধংস হইবার নহে, যুগ বুগ ধরিয়া! ইহ এদেশের 
কৃমিতে শিকড় গাড়িরাছে, বৈষণবেরা ইহা লিহা ফেলিযা নিঙ্গেদের ভগবনূ-ভক্কির উন্মাদনার 
ফুল গাছ রোপণ করিতে পারেন নাই, বরঞ্চ ইহাদের সাধনপ্রণালী গুরুবাদ, পরকীয়া, দেহত 
প্রন্থতি তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। প্রীঘুক্ত মণীক্রমোহুন বস্তু মহাশয় এই 
অরণ্যের আশে পাশে ন্মাঙ্গ ১১/১২ বংসর বাবৎ ঘুরিয়াও খেই পাইতেছেন না। চাকদর্শন 
নামক পুস্তকে লেখক স্বর্গীয় পার্কাতীচরণ কৰিশেখর মহাশ খানিকটা তব আবিক্কার করিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এই সম্প্রদায়ের প্রতি অতি বিন্ধা, সুতরাং তাহার ক্দালেখা কতকটা 
বিবর্ণ হই়াছে। 'সামর! এ সম্বন্ধে বি্তৃতভাবে 1৯৯-৮২ পৃষ্ঠার আলোচনা করিয়াছি। 
এখানে আমাদের বক্রব্য এই বে বর্তমান বঙ্গদেশীর মুসলমান সমান্ছের নিম শ্রেণীর 
শ্শখিকাংশ লোকই বৌদ্ধ সং্রদায হইতে গৃহীত, সুতরাং ইহাদের কতক শ্রেণীর মধ্যে 
বৌদ্ধসাধনার প্রভাব খুব বেশী। বৌন্ধল্াবাপরন্্ষী সম্প্রদায়ের মত নীরে ধীরে বাঙ্গলার 
প্লীভবনকে ছাইর! ফেলিয়াছে। সুসলমান ফকিবেরা| পল্লীবাসীদিগের মধ্য ্ফীদিগের মত 
চালাইতেছেন। হিন্দু ও মুসলমান একত্র হইয়া সেই ফকিরদের শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে-_স্বতরাং 
আমরা বে ক্ষুদ্র একল শিক্ষাভিমানী হুইয়া বাঙ্গলা ভাষাটার উপর কর্তৃত্ব ও মূরবীয়ানার 
চাল চালাইতেছি, তাহা শুধু ভাৰাৱ উপরকার স্তবটি স্পর্শ করিছাছে। বিদেশী প্রভাবের 
[কন শিক্ষিত সম্রদায়ের সাহিভা, ঠিক দেশঙ্গ উপকরণে নির্স্মিত হয় নাই। কিন্ত অবজ্াত 
কোটা কোটা নরনারীর মধ্যে যে শিক্ষা এখনও প্রচারিত হইতেছে__পাগলা কানাই প্রহৃতি 
খাঁটি অন-নেতারা। সাহা! দেশম চালাইয়াছেন--আামাদের স্দগোচরে বে সাহিত্য বাঙ্গলার 


১২৬. 
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কুরে গড়িয়া উঠিযাছে__তাহার বিবরণ আমরা কিছুই বাখি না। কিন্ত এই মুসলমান 
" ফকিরদের মুরসেরী এবং কেহতন-বিধযক গান হা বঙ্গের পর্লীগুলির হৃদয়ের অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিযাছে,--তাহা তুকিস্থান, আরব, আফ্গানীস্থান ও পারস্ক হইতে আসে নাই। 
তাহা খাঁটি দেশঙ্গ সামগ্রী ও বৌন্ধ-বাঙ্গলার নিজন্ব। উহা বৌদ্ধ-জগতের কথা,_দেহত্বের 
কখা। পরকীয়া প্রকৃতি মত খাট মুসলমান ধর্মের শিক্ষা নহে। বৌদ্ধগণ ইসলাম এহণ করিয়া 
ৰোৌদ্ধ-সংস্কার ছাড়িতে পারেন নাই, শত শত বাউল ও ফকিরের দেহতব-দিমযক 
গানে তাহা আত্মপ্রকাশ করিতেছে, ইহান্রে সংখ্যা নাই। বাঙ্গলার ছ'চার জন 
বাদশাহ ও আমীরের নাম করিলেই হইবে না, সৈয়দ না, স্বালোয়াল প্রভৃতি করেকমন 
কষির নামই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নহে, এমন কি কয়েকজন বিখ্যাত পরীগাখা-রচকদিগের 
কাছিনী শুনাইলেই আমানের কর্তব্য শেষ হইবে না। শত শত বাউল-ফকিরের গান, 
শত শত কেচ্ছা, খাহা! মুসলমান ও হিন্দুর ঘবে ঘরে এখনও দূর পামীতে কথিত হুইয়া থাকে, 
সহন্িযা-সাহিতোর এক নিপুল ন্মংশ ও মুসলমান বঞজালমের দার! প্রকাশিত বহু বাঙলা পূ খি, 
ছারি-গান, তরঙ্জা-গান প্রকৃতির সন্ধান লইতে হইবে ; এমন কি বাউলদের নৃতা কি পরিমাণে 
পাঠান-নৃতোর নিকট গনী তাহার খোক্ষ লইতে হইবে । ন্দামার বিশ্বাস এই ন্স্থসন্ধান, 
হনি্বাহিত হইলে 'অবিসংাদিতভাবে প্রমাণিত হইবে যে বাঙ্গলা ভাবার এখধ্যগঠনে 
মুসলমানের হাত তিলমাত্রও কম নহে, বরঞ্চ দূর পূর্বাঞ্চলের পা্ীতে সে প্রভাব আরও বেলী। 
মাত্র কয়েকজন মুসলমান “উদ “উদ বলিয়া বকতা করি! াহাদের মাতার দানী 
ঝাড়িয়! ফেলিতে পারিবেন না। মাতৃত্তনোর সঙ্গে বাছা শিখিযাছেন, যাহা যুগ-খুগ ধরিয়া 
ছাদের সমান্দে বদ্ধমূল, তাহার প্রভাব তাঁহারা এডাইবেন কিরপে | 


চনুুৰ্শ পৰন্রিচেছদ . 
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সংগ্রহ করিগাছিলেন। হারান কলর ইহাকে কতকটা ভয়ের চক্ষে দেখিতেন, প্রথমতঃ 
নবাব দরবারে ৰাজবরের প্রাতিপন্তির বরুন তাহাকে রাজাদের খাতির করিতেই হইত, 
বিশেষ দেউলিয়া রাজা রুষচন্্র রাজনের হাতে "রাখি" বাধিয়া দক্ষিণাস্বরূপ পূর্কাকৃত গণ 
কয়েক লক্ষ টাকা হইতে যুক্তি পাইযাছিলেন। প্রকাশ্রভাবে বাজ! রষচন্্র রাজদবনকের 
বিকদ্ধাচারী হইতে সাহসী হইতেন না। “ক্ষিতীশবংশাবলী'তে দুষ্ট হয়, রাজ! রাজ্বয়ত কাণী, 
কাকী, রাবি হইতে পত্তিতগণ আনাইয়া বৈশ্ণৰিগের উপৰীত-গ্রহণের বিষয়ে চেষ্টা করিলে 
রাজা! রুষণচঙ্গ ভিতরে ভিতরে এই কাধ্য পণ্ড করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কোন বৈগকে 
তিনি উপবীত গলা দিয়া হার বানায় মাইতে দিতেন না| রাজব্নত বিৰবা-নিবাহ- 
প্রচলনের অন্ত চেষ্টা পাইযাছিলেন, কিন্তু রাঙ্গনীতি-চতুর কুফচক্রের কৌশলে সে চেষ্টাও 
ব্য্ণ হুইয়া যায়। মহারাজ রাঙ্বয়ত তংৎস্থাপিত রাজ্জনগরের রাজধানী যে পুর্ব গৌরব- 
মত্তিত করিয়াছিলেন তাহার কাককাধ্য দেখিবার জাত বহ দৃপর্াটক রাজনগরে কালিয়া 
ছবি আঁকিরা লইয়া ঘাইতেন। তাহার দেখাদেখি নবন্ধীশরান্দ “শিবনিবাস’ নির্বাণ করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু রা্সব্লতের বৈভব তাহার ছিল না, সৃতরাং সেই সমকক্ষভার চেষ্টা, 


পাবেন নাই। কৃষ্চচ্্র বহু পণ্ডিতমগুলীকে গ্রাহার দরবারে পাইযাছিলেন, রাজবননত 
যদিও পণ্ডিতগণকে অঅকুষ্ঠিত হস্তে সাশ্রয় দিয়াছিলেন, তথাপি হুরিরাষ তক্কসিদ্ধা, কৃষাননা 
বাচাসপতি, রামগোপাল সার্কাভৌম, প্রাপনাথ স্তা়-পঞ্চানন এবং শিববাম বাচস্পতি প্রতৃতির জায় 
সার্বভৌম পণ্ডিত তাহার সভায় ছিলেন কিনা সন্দেহস্থল। এদিকে রুষ্ণনগরের রাজকৰি 
ভারতচজ্ ও রাঙ্ানুগ্রহ-প্রাপ রাম প্রসাদ বঙ্গফেশের প্রাণ অধিকার করিয়াছিলেন। রাজনগরের 
রাজকবি জয়নারায়গ ও আনন্দমন্্ী প্রতিভাপত্র হইলেও অবশ্থা পূর্ক্দোক্র দুই কবির সমকক্ষতা 
করিতে পারেন নাই। ভারতচঙ্গ রায়ের আদিনিবাস ছিল পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রাস 

বর্ধমানের রাজার অত্যাচারে এই পরিবার সর্কাস্বাপ্ত হুন। 

ভাবতচক্গের পূর্কাপুরুষগশ ক্রস্থট পরগনার বান্দা ছিলেন। 
এদিকে তিনি কেশরকুনী বংশের এক কল্পার পাণিগ্রহণ করাতে পাহাকে স্বগুই 
হইতে তাড়িত হইতে হইয়াছিল। ফারিডরোর মধ্য দিয়া তাহাকে উন্নতির ছক্তহ পথে 
ারোহশ করিতে হইয়াছিল। সংস্থত, ফারসী, আরবী, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গলায় তাহার 
তুল্যাৰিকার ছিল, একথা তিনি অরদামঙ্গপে আমাদিগকে জানাইয়াছেন। বিছ্যোৎসাহী এবং 
বিদ্বান রাজ! কচ ভারতচন্্রকে ৪+. টাকা বেতনে তাহার বাজসভার কবির পদে 
নিযুক্ত করেন। ভারতচঙ্ছ তাহার অশ্নদাষগ্গল কাব্যে হার সুগভীর পাত্িতোর পরিচয 
দিয়াছেন। বিজ্ঞাস্ন্দরের বিচার উপলক্ষে “আস্থ-তব্বে পূর্বপক্ষ সুন্দর করিল” ইত্যাদি কবিতায় 
তিনি তাঁহার ক্লায়শাস্ত্রে পাপ্ডিতা প্রমাণ করিযাছেন। তোটক, মন্দাক্রাস্থা, তু্গপ্রয়াত 
প্রস্থৃতি ছন্দ তিনি বাক্ষলায় বে ভাবে ন্মানহন করিয়াছেন, তাহা অতীব বিশ্মষকর সফলতার 


ভারত্যল। 
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পরিচায়ক | বাঙ্গলা শব্দের উচ্চারশে লঘু ভে লাই, তথাপি তংগ্রবন্তিত ছনগুলি 
'অলভারশান্ছের অস্থগত হইয়াছে, কোথাও তিলপ্রমাণ তুল হয় নাই। এই কবিত্ব অসাধারণ, 
কিন্ত ইহা ছাড়া তাহার আরও বাহাহরী আছে। সংস্কত আলঙ্কারিকগণ যে লিষম করেন 
নাই, তাহা--অর্থাৎ, পড্ভের চরণে মিল দেওয়ার হ্ীতি__ভাবতচন্র বালাম পরবন্থিত 
করিয়াছেন, তিনি কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছন্দোবদ্ধ কবিতাগ্খলিকে মিল দান 
করিয়াছেন । আর একটি প্রধান প্রশংসার বিষয় এই বে, এই সংস্কত ছন্দগুলির প্রবর্তন 
করিবার মধো কবির কোনরূপ পরিশ্রমের চিহ্ন দেখা সায় না। স্গারকের কের গানের 
সায় এই ছন্দোবদ্ধ পদগুলি শ্রতিমধুর ও একান্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে । বহু কৰি ইহার পূর্বে 
সংস্কত শব ছারা বাঙ্গলা কাব্যের শোভাবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাকে অনেকের চেষ্টাই 
কবিরা বে গলদ হইয়া গিত্নাছেন, তাহা বুঝিতে লারা! বায়, কিন্তু ভারতচজ্জের ভাষায় সংস্কৃত 
'ও বাঙ্গলার কতি সহজ্জ মিলন হইয়াছে । সংস্কত শব্দ ও ছন্গুলি যে ভিলা ভাষার, তাহা! 
এই বাঙলা কাবা পড়িয়া মোটেই মনে হয় না। ইনি ভাষাসদন্ধে সংস্কৃত যুগের সর্কশরেষ্ 
কৰি, কেহ ইহার কাব্যগুলিকে “তামার তাজ্গমহল' সংস্কা দিয়াছেন ইনি সংস্কৃত ছন্দের 
সঅঙ্ুরোধে প্রাকৃত শব্দপুলিকে অনেক সময়ে সংক্তাম্মক করিয়াছেন--যখ! “ছলচ্ছল কলকল 
টলস্রল তরঙ্গা।” প্রবাহ, নি্ষশ ও নির্দ্লতা--এই ত্রিপ্ণবোধক শান কৰি একটি 
ছয়ে গঙ্গার বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থানে সংস্কৃাব্মক করিবার জন্তা তিনি বাঙ্গলা ‘ছলছল’, 
‘কলকল’, ‘টলটল’ এই তিনটি শব্দকে কিঞ্চিৎ কূপাস্তুরিত করিয়া ব্যবছার করিয়াছেন। 
ছারতচক্রের রচনা কখনও কখনও এইভাবে বাঙ্গলা পদগুলিতে সংস্কৃতির যোহর অদ্বিত 
করিয়া নবী প্রদান করিয়াছে। বিস্তার ঝপব্ণনা প্রন্ৃতি কতকণ্ডলি বিষয়ে 
সংস্কৃতের তৃত ভাহার মাথায় চাপিয়া! পিঘাছিল, অলঙ্কারের দৌরাস্মযে রচনা! উন্নট 
হইয়াছে। 'অতিশয় ভাল করার চেষ্টা এইভাবে বিড়দ্িত হইয়াছে। ভারতচঙ্র কোন 
গোৌরবান্ধিত চরিত্র, কোন করুণ মর্সস্ধদ টনা, কোন মর্স্মম্পশী কাহিনী বর্ণনা করিতে পারেন 
নাই-কিন্ধ ভাষা-সম্পদে, সাধারণ কোন স্নাখ্যাযিকাবর্ণনে, পরিহাস-রসিকতায তিনি প্রাচীন 
₹ কৰিগণের মধ্যে সর্কশ্রে্ট। তাহার অনেক কবিতা সহজ কথার এরূপ গভীর স্তন ির 
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ভীষপ-দর্শন শক্তিমুর্তি বাঙ্গলার ‘যা’ হইয়া! আছেন। এক সময়ে কৰিচন্ত্র বান্দীকির 
যুদ্ধকাণডটাকে সংকীর্তনের ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন, বাহ্গলার রাষপ্রসাদ প্রকৃতি শাক্ত 
কৰিগণ সেইরূপ শেলশূলধারিলী মহাশক্কিকে বশোদার মত জননী করিয়া তুলিযাছেন। এই 
শক্তি এখানে উমা ৷ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে অষ্টমবর্বীা গৌরীদের মাতা শরংকালের শেক্ষালিকার 
বায় যে লক্ষণ করিতেন, বাঙ্গলার শারদীয় উৎসবে সেই গ্রেহাতুরা জননীর মনের আকুলী 
ব্যাকুলী শত শত আগমনী গানে বাক্ত হইয়াছে। রাষপ্রসাদের স্বরে বাঙলার লক্ষ লক্ষ 
বিপন্ন সন্তানের ‘মা'-ডাক সন্ত হইয়া উঠিাছে_সমন্ত বাঙ্গল৷ দেশ তাহার গানে সাড়া দিয়াছে। 
রাজনৈতিক বিল্লব ও ছডিক্ষাদি নানা বিপদে পড়িয়া! বাজলা তখন নয়নছল দিয়া মাতাকে 
পুজা করিতে চাহিয়াছিল--রামপ্রসাদের গান সেই শত সহশ্র বঙ্গসন্তানের নয়নজল-_্মাকুল- 
কণ্ঠের 'মা+ডাক। 

রামপ্রসাদ হালিসহরে জন্মগ্রহণ করেন, কথিত আছে তিনি কলিকাতা! সোনাগাছির 
দেওয়ান-বাড়ীতে মুহুরীগিরী করিতেন, কিন্ধ হিসাবের খাতায় পদে মা আমায় তবিলদারী | 
আমি নিমকহারাম নই শঙ্ষরী” প্রভৃতি গান টুকিয়া যাইতেন, দেওয়ান মহাশয় তাহার 
অসাধারণ শক্তি দেখিরা তাহার মাসিক ৩৯. টাকা বৃত্তি নির্ভারিত করিয়া! তাহাকে চাকুরীর 
দায় হইতে নিষ্কৃতি দেন। তৎপরে রাজা কনর তাহাকে কতকটা জমি নিদ্ধর দান করিয়া 
তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যাবস্থা করেন। ইহা প্রবাদ যে সিরাজউদ্দৌলা রাষপ্রসাদকে স্বীয় 
নৌকায় ডাকিয়া আনিয়া তাহার দুখে মাতৃসংগীত শুনি প্রীত হইয়াছিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে 
কালীবিসর্জনের সময়ে ভাবের পাগল রাষপ্রসাদ দেবীদুস্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝীপাইয! 
পড়িয়া দেহত্যাগ করেন । 

রাঙ্গা রাজ্বল্লতের জ্ঞাতি জয়নারাতণ সেনের হরিলীল! ভারতচন্দের বিস্বানতন্দর বা 
ন্নদামঙ্গলের সমকক্ষ কাব্য না হইলেও তাহাতে সেই যুগের উপযোগী পুণ আনেক 
'আছে। সামাজিক চিত্রগুলি হরিলীলায় খুব ফুটিযাছে। কবি স্বরং রাজবহংশোত্তূত ও বিশিষ্ট 
অবস্থাপগ্ন। তিনি যে খুব বৈভবশালী ছিলেন, তাহা “হরিলীলা”র রাদ্দার হারের মুলানিরণর- 
বর্ণনায় মথেষ্ট প্রসাধিত হইয়াছে। সেই স্থানটি উদ্ধত করিলাম -_ 


খিক লা মণিমঞানল হা তিন হারে ছ লহ মুক বিশ হাজার ॥ বিশ বিশ তি গতি মুক্তা 
ওজন। তাখে মাপিকের বন্ধ অরুণ কিরণ ॥ পঞ্চৰিপ লঞ্চবিশ বন্ধ জুতি হাৱে। ৰেড়শত হৈল বন্ধ লিখিত 
হারে ॥ মধ্য হারে ধুতি সেহ মণিময়। লঘুতকা বিশ ঝি লটকন সুক্ষি। অন্ধকারে রীপ গান প্রক্াশিল 
জাতি । মধ বলিছে তি খেত হীরা খান । বিশ সাথ তাপ চল্রের সমান মামা হার বিশ হালার 
আর জৰা বার। মালার মেরুতে তিন দুশ্টিহ মুক্তার ॥ সেই তিন বিশ রত্তি হইল ওজনে। চললান দেখি তাহ 
আকে হয মনে। পঁকিলেন মু সেই হার মনোহকে। ভান তিন লক্ষ হতিশ হাঞাতে ॥” 


আনন্দময়ী জন্ননারায়শের হ্রাতুস্পূত্রী, তাহার রচিত অনেকগুলি অংশ হরিলীলায় স্থান 
শাইয়াছে__তাহা সংস্তাস্মক শব্দপূর্ণ এবং যহিলা-কবির পাত্িতোর পরিচয় প্রদান করিতেছে। 
বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য (৫ম সংস্করন), ৫১২-১৩ পৃঃ ডইব্য। 








১০০৬ বৃহৎ ৰঙ্গ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বহু ধর্ম্ব-সংগীত রচিত হর। এখানে তাহার উল্লেখের 
সবকাশ নাই । যাত্বাওয়ালাদের মধ্যে কষ্চকমল গোস্বামীর স্বপ্ৰবিলাস ও রাই-উ্মাদিনী 


ককা লাখ ( দিব্যোস্মাৰ ) এই হট সমর কীর্তি । কষ্চকমণের জ্মস্থান নদীয়া 
জেলার ভাজন ঘাট গ্রামে এবং কর্মস্থল ঢাকায়। তিনি 
১৮৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরিণত বসে ১৯৮ বৃষ্ঠাবে গঙ্গাতীরে প্রাণভ্যাগ 


করেন। সমস্ত চৈতগচরিতামভখানি এবং পদাবনী-সাহিত্যের রস নিড়াইয়া! কৰি 
তাহার এই হই গ্রন্থ রচনা করেন, বিশেষ বাই-উন্মাদিনী। এই পুস্তকে রাধার 
নামে চৈভশ্ের প্রেমি দেখান হুইয়াছে। বিনি চৈতন্তের সথদ্ধে অবিদিত-_তাহার 
এই অপুৰ কাব্যের স্বাদএহণের সুবিৰা হইবে না| কয়েক সপ্তাহের মধ্য রষ্ণকমল-রচিত 
বিচিত্র ৰিলাসের ২০,**, পুস্তক বিক্রীত হইঘাছিল। ঢাকার উপর দি! বড় বড় বন্ধ 
ও টর্ণেডডোর প্রবাহ চলিবা গিয়াছে, কিন্তু রাই-উন্মাদিনী হে ক্র বলার সি করিয়াছিল 
তাহার তুলনা! নাই। উনবিংশ শতান্দীর প্রারস্তে পূৰ্মবঙ্গ এই অপুক উন্মাদনার বস্তায় 
ভাগিয়া গিয়াছিল। চৈতন্ত যে কত সভ্য, হার প্রেমের কথা বে কত মর্মান্তিক এবং তিনি 
মে বাঙ্গালী হৃদয়ের কত আপনার জন, তাহা এই রিব্যোন্মাদ যাত্রা শুনিয়া লক্ষ লক্ষ 
শ্রোতা বুঝিযাছিল এবং এই লক্ষ লক্ষ লোক উক্ত গীতিনাটোর প্রত্যেকটি গান জপমালা 
করিয়া রাখিয়াছিল। 
উনবিংশ শতান্ধীর প্রথমভাগে কৰিওয়ালাদের মধ্যে হকঠাকুর ও রামব বঙ্গের বহুজজন- 
সমাদৃত কৰি। প্ৰাচীন কালে দে কষ-ধাষালী নামক কবিতা বঙ্গদেশেৱ পল্লীতে পর্নীতে শীত 
হইতেই ধামালীর সমত আবর্জনা খৃচিয়া গিয়াছিল এবং উহা 
চৈতন্ত-প্ৰেমের পৃত-সলিলে অবগাহনপূর্কক শুদ্ধর্নাত অবস্থায় 
নিয়শ্রেণীর মধ্যে প্রায় ৪** বৎসর যাবত নিশ্চল ও সম্পন্ন হইয়াছিল। তাহার ফলে কৰি- 
ওয়ালাদের গানগুলি শুধু শরকিমধুর নহে, সহজ শুনদর শব্দ-সম্পদ্‌-সম্পঞ্র এবং নির্পতাব-ছোতক 
হইয়াছিল। শিবসংগীত ও কষ্ণধামালীর দুই ধারা কৰির গানে নবীন ধারণ 
করিয়াছিল এ ছুই শ্রেণীর গানও খুব নিযশ্েনীর মধ নীত হইত। কৰিওয়ালারাও 
প্রায়ই নিয়শ্রেণীর লোক-_ ইহাদের মধ্যে সুচি, ডোন প্রকৃতি জাতীয় কৰিও ছিল। 
বাবর এই গানটি অভি-পরিচিত, “মনে রহিল সই মনের বেদনা, তাবে বলি বলি বলি 
বলা হ'ল না, সরমে মরমের কথ! কওয়! গেল না। বি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে, তবে 
নিন্দা রমনী ব'লে হাসিত লোকে। সখি বল্ব সে বিধাতাকে, নারীজনম যেন 
"আর হয় না। যখন হাসি হাসি সে আসি বলে, সে হাসি দেখি ভাসি নয়ন জলে। 















কৃষ্ণচন্দ্র ও তশপরবর্ত যুগে ৰাহ্দলা-সাহিত্যের অবস্থা ১০০৭ 


"ঙ্নায়াসে” শব্দটি বড় করুপ। নে +নদনাস্বাসে” চলিয়া গেল, একটুও কষ্ট হইল না। সলঙ্জা 
বধু ভার হাসিমুখ দিয়া চোখের জল সাসলাইতে পারিলেন না'_ আচল দিয়া দুখ ঢাকনা 
সে শর মুহিয়া ফেলিলেন পাছে নিষ্ঠুর সে, তাহার সেই অশ্রু দেখে । 

এই গানটি "বঙ্গের সেই বুকুভরা মধু” পীর সলক্জ ধুর নৃস্ধির একখানি দৃষ্থাপ্য ছবি, 
এই ছবি কি আৰ দেখিতে পাইব 1 সেই ৰে “বলি বলি বলি বলা হ’ল না সরমে মরমের 
কথা কওয়! গেল না”--কুটিৰার দুখে কুঁভিটির মত নূতন অস্থরাণে ভরা ছদযটি__এখনও যাহার 
স্থগদ্ধ বাতাস বিলাইতে পারে নাই, কোমল দলগুলি তাহা আ্বাকড়াইয়! ধরিয়া রাখিয়াছে, 
এগনও ছাড়িয়া দেৱ নাই। সেই সবর কপ কি আর দেখিতে পাইব ? নাৰী-দ্বাধীনতার 
এই যুগে কি পল্লাবাসিনীর লাজমী মৃর্বির গৌরব ন্সার থাকিবে ? 

বাঙ্গলার কৰিগণের শ্রেষ্ট দান--াগমনী গান। তখন কৌলান্তের মধ্যাদ! অত্যধিক 
হইয়াছিল। পুত্রকন্তার বিবাহে লোকে শুধু কুল পুক্ষিত। এখন যেরূপ নি এ, এষ. এ. 
পাসকর। ছেলের চাহিদা খুব বেলী, সেকালে কুলীনের ছেলেমেছের সথ্যাদা অত্যন্ত অধিক 
ছিল; কুলীনের ঘরে জন্ম হইলে কাপ, খোঁড়া_কন্দর্পের দরে বিকাইত। কৰি 
ইশ্বর গুপ্ত নিজে খুব সী ছিলেন, কিন্তু নিতান্ত কুৎশিত ও অপগহীন-দোষমুক্ত একটি 
কন্তাকে বিবাহ করিবাছিলেন। তাহার পিতা! কুলকাধ্য করিয়া এইক্রপ এক শব্যাসঙ্গিনীকে 
খু ঘাড়ে চাপাইয়া দিয্াছিশেন। আমার কোন সআস্মীর অতিশয় ধনাঢ্য ও সাত 
ছিলেন, তিনি গাহার জো পুত্রকে তোত্লা এবং কুৰূপা মহিলার সঙ্গে বিবাহ দিদধাছিলেন, 
কুলের গৌরব তখনকার দিনে সর্ধগৌরবের উপর ছিল। এই সৰুল বিবাহের ফলে অনেক 
সময়ে দিসদূশ টনা খটিত। 'সনেকেই জানেন ঈশ্বর গুপ্ত এই পরিণরের ফলে স্্ীন্গাতি- 
বিদ্বেসী হইয়াছিলেন। আমার সেই আয়ের পুর তকণ হুখোর ভা প্রতি্াসম্পর ছিলেন, 
বিবাহের ক্স পরেই তিনি পাগল হুইয়া গেলেন। কুলীনেরা 
অর্থের গৌরব চাহিতেন না, তাহারা সাধারণতঃ চিরদরিতর 
খাকিতেন, কেবল কুলের বড়াই করিয়া অনেক সময়ে বিষবাচ্জায়ও বিরত হইতেন, 
তাহাদের পক্ষে এ্রতোকের শতাধিক বিবাহ তো নিতাকার কথা ছিল। এদিকে অষ্টমবর্ণে 
গৌরী সান্সাইবার চেষ্টায় ধনী বাকিরা মূর্খ, একান্ত দরিজ্র ও নেশাখোর বৃদ্ধের হস্তে 
তাহাদের অপোগণ্ড বালিকাদিগকে সমর্পন করিয়া সামাজিক প্রশংসা অৰ্চ্চন করিতেন। সমাজের 
যখন এই ন্মবন্থাতখন এই বিসদৃূশ ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের যাহা কিছু অশুভ ও কষ্ট 
তাহা! ভোগ করিতে হইত্__সেই বালিকা কল্সাকে ও তাহার মাতাকে। আমবা পূর্বে অনেকবার 
বলিয়াছি যে বাঙ্গলার লোকে হিন্দুবস্মকে ব্যাবহারিক ক্ষীবন হইতে পৃথক্‌ করিরা দেখেন নাই 
শোষাকী ধর্ লইরা বাঙ্গালী কখনই তৃপ্ত হন নাই। খরের কথার মধ্যে তাহার! স্বর্গের 
কথ! ন্সাবিফার করিতেন, মন্দিরের ঠাকুর যতদিন তাহাদের অন্তরের ঠাকুর না| হইতে পারিতেন, 
ততদিন সাহারা ঠাকুরের উপাসনা করিয়া সন্ধইট হইতেন না। 

বাঙ্গলার আগযনী গানে বাঙ্গলার ক্ষননী ও কন্তার হৃদয়ের নিভৃত বাৎসল্যের প্রবাহ 


দর গুণত । 





১০০৮ বৃহৎ বঙ্গ 


বহিয়া তাহা চিরপবিত্র কৰিয়া! রাশিয়াছে। স্বাবীর কাছে গৌরীর হমখের কথা নিয়া 
েনকা বাদীর বৃক্ে প্রতি নিহত শেল বিবিত। তিনি বাসী, 
কাহার কক্স বাড়ীর পোষা জীবজন্ধ শান প্রচুরকূশে ভোগ 
কবে, অথচ কল্তার পেটে ভাত নাই, কল্কার ছেলেরা ক্ষার তাড়নায় পাণে পথে দুরিয়া 
বেড়ান্ব_এ কষ্ট বাদে অনহনীয। কিনি গিবিরাঙ্গকে বলিতেছেন, “তুষি 
থে কমেচ গিরিরান্ম, আমায় কতনিন কত কথা, সেকথা আবার যনে শেলসম রয়েছে 
গাখা। মামার ল্যোদর নাকি উদরের জ্বালায় কেঁকে কেদে বেড়াত, হ'য়ে অতি কষুখানথিক, 
সোনার কান্তিক গুলার প’ড়ে লুটাত ।” গণশান্তিতো চিরকালই লখ্বোদ্র--কিন্তু এই পদে 
লখোদরের ক্ষুধা -নিপীড়িত উদরের কুঞ্চন মনে পড়ে, এবং কত আদরের সোনার 
কান্তিকনের এ মর্মান্তিক ছঃখকানিনী খনিগৃের কল্কাবিবহবিধুরা সীমন্ধিনীদের মনে 
আপদ কারুণ্যের সরি করে। এসকল গান মারের মর্স্মবেবনার লিখিত। কবিরা এন্ধপ 
সরল জনদরম্পর্শী কথা কছিতেন, যাহাতে বাক্গলার সথযান্মরাঙ্গোর রাঙ্গা মহেষ্বরের গৃহবর্না 
করিতে বাহ্য! ঠাহাদের বাঙ্গলার মাতে চক্ষে ব্রন নমপরএবাহ বাইয়া দিতেন । 
এনধপ গান শুধু একটি নহে, শব শেকালীর কায় ইহারা সঙ্গত) কোনটিতে মেনকা 
_শগিরি, গৌরী ব্যাষার এসেছিল” লে ন্দাসা ক্ষণিকের জর । স্প্রে দর্শন দিয়া 
গৌরী চলিয়া গেলেন, মায়ের ছুঃশের কথা গুনতে একটি + প্রতীক্ষা করিলেন না। যেনক! 
করার নিষ্ঠুরতা স্মরণ করিনা) বলিতেছেন, তাছারই বা কি দোষ ? "পাধাণের যেয়ে পাধানী 
হুল” গিরিরাজ্গতো পাষাণই বটেন, কিন্তু এখানে গিরিরাজ্দের ভৃদযও থে পাধাণেরই মত 
তাহারই ইঙ্গিত দিয়া স্বামীর উপেক্ষার প্রতি রানী কটাক্ষ করিতেছেন । অগপ একদিন নারদের 
সুখে রাণী গুনিলেন, "যা -মা- ব'লে উন কেঁবেছে” আর কি অভিমান কিবা থাকা বার ? 
স্বামীর পা ধরিয়া কীদিঘা বলিতেছেন, “মাও যাও গিঝি। আনিতে গৌরী, উমা কেমনে 
রয়েছে”_-তিনি তো কত কথাই শুনিয়াছেন, পাগল! জামাই নাকি জাঙ্গ খাইয়া দিগথর 
সাঙ্গিযাছেন এবং প্রাণের গৌরীকে কত গালাগালি করিতেছেন--“উনার বসন কৃষ্ণ, বত 
আতবণ,_ তাও বেচে ভাঙ্গ খেয়েছে,” এসকল কথা তখনকার কিনে প্রা প্রতোক মাডেরই 
প্রাণের কথা ছিল-_ ইহাফ্ের সেই চাপ! কারার ভাষা! বিয্াছিলেন-- কির, এবং এই করার 
ছর্গোংসৰ ভাসিয়া যাইয়া বিস্্জনের বিনায়-বাজ্জনার স্ব বাঙগলার পল্লীতে পল্ীতে একটা 
বন্দ লোত বহাইছ়া দিত। 
মেনকা কখনও 'আর সহিতে পারিতেন না। সেই বাংসর ভরিয়া বিরছের ছঃখে প্রাণ 


বাগ খান। 








কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎ্পরবন্তী যুগে বাঙ্গলা-সাহিত্যের অবস্থা ১০৯৯ 


যায়, তৰে প্রতি বৎসর অনড় স্বামীকে নড়াইবার চেষ্টা করার দায় হইতে সুক্তি পাওয়া বায 
এই যে মেনকারাণীর আর্ত-বাতসলা এবং ছেহ, বাছা কবিরা! মৰ্্মান্মিক করুণার স্থরে বর্ণনা 
করিৱাছেন--আাগমনীর অতুলনীয় পঙ্দ স্থ্ি করিয়াছেন তাহা বাঙ্গলার তদানীন্ধন শরৎ 
কালের নিজের সুর। হর্সোৎসবের সর্ধাপেক্ষা করুণ বসের উৎস-_মিলনোৎসবের যধ্যো 
কর্গা-বিরহের জন্ত ব্যাকুল! জননীর প্রাণের লিক বিলাশ । এই কৰিতাগুলি নাকি 
উৎকট, কৰিওয়ালাৱা নাকি অতি বীভৎস-_অন্থপ্রাস দোষ-হষ্ট পের বিকৃত কচির পথ- 
দশক কৰি-সমাটের এই মন্তব্যের সঙ্গে বাক্ষলার প্রাদ কখনই সাড়া দিবে না। 
কৰিওয়ালারা বে এই পৰিজ উৎস বহাইদাছেন, ভাঙা বাঙ্গলার শুধু পারিবারিক 
মর্পকখার সন্ধান দেয় না--শুধু তাহ! হইলে ইহার মূল্য ততটা বেলী হইত না, করুণ রসের 
উদাহরণস্বরূপ বাঙ্গলার আগমনী গান একটা কর পাইত এই পশ্যস্থ। কিন্তু উপসংহারে 
কৰিৱা যে সকল ইস্ছিত দিত গিয়াছেন, তাহাতে মহেস্বরের মহিমাব্বিত্ সুষ্ঠ বাঙ্গালী-াদয় কতটা 
উপলব্ধি করিয়াছিল-_তাহার ন্দান্তাস পাওয়া হায়। কৰি শেষ গানটির সমাপ্তি-বাকো 
বলিতেছেন, “রাণী তুমি বাতুল হইয়াছ, কুবেরের ভাওার দিয়া ধাহাকে বিষ্ণু ভুলাইতে পারেন 
নাই, ছিনি এক নুহ পারিবারিক জীবনের প্রতি দৃিপাত করিয়া পর মুহে যোগীশ্বরের 
মহৈষবাপূর্ণ উদ্ধীলোকে বিহাৰ করেন, ধাহার তপস্কার যুগ খুগ চলিয়া খান-_ দেবতারা! ধাছার 
খোগ-নিমগ্থ সমাধিস্থ কপের কাছে আসিতে তীত হন, শ্মশানের চিতা হাড়যাল! ধাহার কাছে 
কোষেছ বস্ত্র ও পারিল্জাত হইতে গ্রাঞ্চ-সেই চিতাতভা্াযোরী, অনৃতহলাহলের বৈষমা-বিপ্ত, 
বোগীখ্র মছেখ্বরকে তুমি “খরক্গাষাই” করিয়া বাধিয়া! বাৰিতে চাও-_খিনি লীলাবতঃ 
ক্ণেকের জনতা তকে কাছে ধরা কেন, তাহাকে তুমি চিরবন্দী করিতে চাহ, তুমি বাতুল (” 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাক্ষলার স্ন্তঃপুরের মশ্মোক্তি' ও বাঙ্গালী জীবনের নিগৃঢ়-্ভাবের 
প্রলবণ হইতে এই আগমনী গানের ধারা বহয়! আসিয়া শিব-সমাধির ব্বগলোক স্পর্শ 


আমরা এইখানেই লাহিতোর ইতিহাস শেষ করিলাম। এই যুগে শব্দ-ময্ের গুরু কয়েক 
জন কৰি জন্মিঘাছিলেন এবং ডভাব-বরের গুরু কয়েকজন কবি জন্মিয়াছিলেন। 
তীহাক্ষের লবদ্ধে, সংক্ষেপে হুইটি কথা বলিয়া উপসংহার 
করিব। শব্ধ-বত্বে গোপাল উড়ে কত উৎসবের ঝাত্রিকে 





১০১০ বৃহৎ বঙ্গ 


কি ধাধা আছে দিব ৰে এনেস্_কালেংড়া বাগিনীর এই গানের সঙ্গে টি তালে যালিনী 
মাসী নাচিয়া গাহিযা আসর মাহ কৰিয়া দিত__সে নুহ যে দেখিয়াছে সে কি তাহা কখনও 
কলিতে পারে? শরৎ কালের শিউলি একটি হইটি পড়ে নাঁ-ভাহা| অজ, এই গানগুলিও 
তাহাই । “কে শিখাল তোরে এই 1ঠধ-কাটা বিষ্বে_-থাক্‌ থাক্‌ থাক্‌, হয়ে দাড়কাক__ 
ঠোকর দিলি শিখ নৈবেস্থে--গোবরা! পোকা হয়ে বসিলি পন্সে।” জীবনে সর্বদাই বিকার- 
রহিত নিবাতনিষস্প হ'য়ে ভূক্টীন্তাবে বসি! খাকা যায় নাঁ_একটু তরল জ্আামোদ-প্রমোদের 
অন্ত যনের মাঝে মাঝে! একটা ইচ্ছা হওয়া বে গঠিত, তাহা আমর! মনে করি ন!। যদি সভা 
তাই কেহ স্থাপু কিংবা 'আচলান্বতন তেমন খারা থাকেন, তবে আমি শপথ করিয়া বলিতে 
পারি, যাত্রার হীরামালিনী যদি নাচিন্া গাহিয়া াঙ্ার প্রতি এ সকল গানের ফুল-শর হানেন, 
তবে তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত াসথীধা দুমিসাৎ হইবে । 
এই সকল কৰিস্বের কৃতিত্ব, গোপাল উড়ের বাখনদার তৈরৰ হালদারের কিন্তু এই 
গানগুলি গোপাল উড়ের নামেই চলিয়া আসিছাছে বলিয়া আমরাও সাহার নামের উল্লেখ 
বিধি করিলাম। বষ্ধমান বাদিমোড়া-নিবাসী পাচালীকার দাশরণির 
পব্দের উপর অতি আশ্চর্য অধিকার ছিল, ইনি ব্যক- 
সলঙ্কারের এরূপ সঅপূর্ক খেলা! বাঙলা! শব্দের উপর দেখাইয়াছেন যে, স্বীকার করিতে হইবে, 
ইনি একজন প্ররূত খেলোয়াড় বটেন। সে সকল খেল! দেখিয়া প্রীত হই এবং 
বোধ হয় বিস্মিতও হুই ; কিন্তু যখন এই চটুল লোকটি তাহার ক্ষিপ্র ও উচ্ছল প্রতিভা 
দ্বার! আসর জমাইবার চেষ্টা ছাড়িয়া! দিয়া স্বগৃহে সআসিয়া গৃহদেবতার কাছে "দোষ 
কারও নয়গে! মা, স্বামি স্বখাত সলিলে ডুবে যরি হামা” বলির! কাদিতে থাকেন, কিংবা 
সেই দেবতার রূপে মাধুর্য ও ভীষণতার সংমিশ্রণের আভাস পাইয়া *্নীলব্রণী, নবীন! রমণী” 
বলিয়া স্তোত্র পড়িতে থাকেন--কখনও *নীল-নন্ন-জিনি ত্রিনয়নী, নিরখিলাম নিশানাথ 
নিভাননী” স্মাৰার পর সুহর্তে “লোলরসনা করালবদনী” বলির! ভয়ে চক্ষু নিমীলিত 
কয়েন, তখন তাহার সেই মর্সম্পশী অহ্তাপ--ভাহার দেবতার পরিপূর্ণ দয়ার সৃষ্তি এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সংহার-মূর্তির ধ্যান আমাদিগকে সাহার আঙ্গিনায় পদ্রঙ্গের প্রার্থী করিয়া! তোলে। 
এই শব্দ-মন্ের গুরুত্যকে ছাড়িয়া আমর! কলিকাতার এক সময়ের বড় লোকদের সংগীত- 
কলার অবলঘনপ্বকূপ রামনিখি গুপ্ত সম্বন্ধে কিছু বলিয়া শেষ করিব 
বাষনিধিবাৰু (নিধুবাবু ) ১৭৪ পৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ৯৩ বর বয়সে 


















সংস্কার কিয় স্বতিরক্ষার কোনই ব্যবস্থা হইতেছে না--বড় মাসের বিষয় ! রামনিধি গণ্রের 
_গানগুলি অধিকাংশই সারি মিঞার টঙ্গার অহুকরণে রচিত ; রাধার্চের কথা| বাদ দিয়াও যে 
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A 





কুষণন্দ্র ও তৎপরবর্তী যুগে বাঙ্গলা-সাহিত্যের অবস্থা ১০১১ 


গীত নাই” একথারও অলীকত্ব তিনি প্রমাণ ॥ করিয্াছেন। তাঁহার গানগুলি প্রায়ই 
অতি সংক্ষিপ্ত, নেই স্বল্লক্ষরা গীতিকার গ্রত্যেকটিই একটি সমগ্র ভাব প্রকাশ করে। সেই ক্ষত্র 
গাতিগুলি বিয়োগাস্ত করুণা ও স্বতঃসিদ্ধ কবিতার সার্থক হইন্রাছে। “ভালবাসবে বলি ভাল 
ৰাসিনে, আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জ্ানিনো|। বিধুত্ুখে মধুৱ হাসি, সআামি বড় 
ভালবাসি, তাই দেখে বেতে আসি--দেখ! দিতে আলিনে” * গানটি সর্কজ্ছন-বিদিত। 
[ ইহাতে প্রেমের “স্বভাব” বর্ণিত হুইযাছে--সে স্বভাব এই॥ বে তাহা দিতে চার--নিতে চায় 
না।] "বার মন তারই কাছে, লোকে বলে নিলে নিলে,।দেখা! হ’লে দিজ্ছাসিব, সে নিলে কি 
আমায় দিলে। দৈবযোগে একদিন, হয়েছিল দরশন। না! হ’তে প্রেষ-মিলন, লোকে কলঙ্ক 
রটালে।” [ ইহার অর্থ, সে আমাকে ভালবাসে নাই, বরং ক্মামিই তাহাকে ভালবালিযাছি, 
নে আমাকে কিছুই দেৱ নাই, বরং সেই নিযাছ্ে॥ তথাপি লোকে রটাইতেছে বে আমি 
তাহার মন নিযাছি__একথা। সত্য নহে, তাহার মন তাহাবই!আছে। ] আর একটি গান 
“প্রেমে কি সুখ হ’ত। আমি বারে ভাল বাসি, সে বদি ভালবালিত। কিংগুক শোভিত 
জাগে, কেতকী কণ্টক বিনে, কূল হ'ত চন্দনে ইক্ধুতে ফল ফলিত ।” কবির এই সিদ্ধান্ত কি 
ঠিক? সতাই কি জগতে ভালবাসার প্রতিদান পাওয়া বায় না, তাহা কি পলাশের সুগন্ধের 
মত, কাটাহীন কেয়ার মত, চন্দন তরুর ফুল ও ইক্ষুর ফলের মত ছল ও অসম্ভব ? সতাই 
কি যাহাকে যে ভালৰাসে--সমস্ত প্রাপমন দিয়া ভালবাসে,--সে সেই অতিরিক্ত উচ্ছাস 
দেখিয়াই সরিয়া পড়ে__একছনের অতিরিক্ত আগ্রহে কি অপরের আগ্রহ কুড়াইয়া বার? 
হয়ত কৰি যাহা! ইঙ্গিত করিয়াছেন, জীবনে সভাই তাহাই ঘটে। প্রেমিক বাড়াবাড়ি 
করিয়া বঞ্চিত হন। বে নৈবেগ্স একমাত্র ভগবান্‌কে দেয়, তাহা বাহাকে তাহাকে দিলে 
এবংবিধ বিড়্বনাই খটে। নিধুবাৰু আর একটি গানে বলিয়াছেন “সে এত নিঠুর, তোমার 
প্রতি করুণার বিন্দু তাহার নাই-_তবু তুমি তাহাকে এত ভালবাস কেন?” একটি ছত্রে 
প্রেমিক এই প্রশ্নের উত্তর দিস়াছেন,_-"তবু বে কেন ভালবাসি, তাহা নিজেই জানি না।* 
কিন্তু কৰি এই প্ৰশ্নে্ উত্তর অন্য এক গানে স্ব দিয়াছেন, "আমার স্বভাব এই, তোষ! বই 
আর আানিনে।” ইহাই প্রেমের স্বতাব। নিধুবাবুর প্রধান ভক্ত ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা 
(Miss Marzaret Noble ); তিনি বলিতেন, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে নিধুবাবুর তুল্য কৰি 
আর নাই। 

বাঙ্গলা গপ্মসাহিত্যের উল্লেখ নিশ্থয়োজন। বতরূর দেখা যায়--পূর্কবঙ্গে ত্রিপুরা ও 
আসামের রাজারা প্রাচীনকাল হইতে া্সদরবারে বাহ্গল| ভাষাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ত্রিপুরার রাজ্জাদের তিন চারিশত বৎসর পূর্বের কোন কোন ভাত্্রশাসন আমরা বাঙ্গলার 
লিখিত দেখিয়াছি। তঙ্জপ একখানি তাক্্রশাসন আমার নিকটই ছিল, শ্বগাঁঘ কৈলাসচস্্ 
সিংহ মহাশয় তাহ! আমার নিকট হইতে লইয়া সিরা বার ফিরাইঘা দেন নাই। বঙ্গভাষা 





* এই গানটি কেছ কেহ জীৰ পাঠকে রচিত বলিয়া যবে করেন, কি তাহা সুল। 





১০১২ বৃহৎ বঙ্গ 


ও সাহিত্যে তাহার কতকাংশের নকল দেওয়া হুইস্াছে। ত্রিপুরার রাজাদের বাঙলার 
লিখিত অনেক তাত্রখাসন বাজমালায় দৃষ্ট হয়। সহন্দিয়ারা বহুপূর্ব হইতে তাহাদের 
সত ক্ষ ধ্্বব্যাখ্যা-সম্বলিত পুস্তিকা বাঙলা গস্ছে লিখিতেন। স্মতিশান্ত্ের অনুবাদ 
বাঙগলা গত্তে রচিত হইত। রাধাবল্লত শর্মা প্রায় তিন শত বৎসর পুর্কো সমস্ত স্তর 
গঞ্সে অনুবাদ করিয়াছিলেন। সে বালা সহজ, ছত্রপুলি একেবারেই জটিল নহে 
মসংখাক শব্দে পরিসমাপ্র। তাহা ছাড়া দলিল ও চিঠিপত্র আমর! ছুই তিন শত 
বৎসর পূর্বের অনেক পাইযাছি। গস্ত সাংসারিক প্রয়োজন ও ধর্সব্যাখ্যার জর ব্যবধত 
হইলেও উহা দেড়শত বৎসর পূর্বেও সাহিত্যের আসরে বিশেষ কোন স্থান লাভ করে 
নাই। ৫** বৎসর পূর্কের কৰি চণ্তীবাসের'ও সহজতন্বক্জাপক বাঙ্গল| গঞ্জে লিখিত 
পাতড়া পাওয়া পিয়াছে। কিন্তু যে দেশে গণিতের হুত্র পর্যন্ত কৰিতায় রচিত হইত, 
নে দেশে গন্ত বিশেষ আদৃত হয় নাই, তাহা বলা নিশ্য়োজন। ইংরেজদের আগষনে_ 
ফোট উইলিয়াম কলেক্গ সংস্কাপনের পর হইতে বাঙ্গলা গন্চপাহিত্য বিশেষ প্রসার লাভ 
করিয়াছে। এই সময়ের ( ১৮** খৃঃ ) কিছু পূর্ব হইতেই কেরি প্রতৃতি ইংরেজ লেখকগণ 
বাঙলা! গঞ্ভসাছিত্যের পরিপুষটির জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিলেন। এখন পর্যন্ত বাঙগলা- 
গগ্যকূপ ইংরেজী বাগানের ফলই আমর! খাইতেছি। 
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পল্রিশিন 
প্রখম্স পন্রিচেছদ 
বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__ত্রিপুরারাজ্য 
“লোড পেক্ আনিগাহে দেন বম কাল। তোমা বৃপত্তি হৈল বনের পৃণাল ॥ 
রাণীধাকা শুনি সবে নীরব্ংপ বলে।  প্রতিজ্ঞাকরিল বৃদ্ধে বাইৰ সকলে ॥"--কাঙনাল|। 
প্রানী সঙ্গে সৈক্-গাণ বৃদ্ধে ্রবেশিল ॥  ত্ৰিপুতাপন্দী রানী হী সোগাও হৈল। 
ছয় শত পঞ্চাশ লন পুরা হন । হু সা করে এই রগ 
আোড়বেনী জগ্-লাইক ৰেশেতে হাতির! ॥ ৰবলিলেক বুদ্ধ বাক৷ অহাঙছী হৈছা। 
দূত কলে হারা করি নিবেদন । ডিপুরাপন্দ্রী নাষ রাজ-কানী হন ও 
এত বড় দুখ রাণী কু নাছ শুনি । --অহাযদ্ধ ক তিলে ঝাল জু বংপাষণী। 
দিল্লীশ্বরদের দরবারে এবং অপরাপর বাজসতাত় সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার জনতা 
লোক নিযুক থাকিত। আবজ্েৰ খন বৃঝ্িলেন, ভাহার অত্যাচারে দেশগুদ্ধ লোক 
ক্ষুব্ধ হইয়াছে, এবং তাহার বিবেচনাহ্বীন বৃদ্ধির দলোহে লাক্ষিণাত্যের কতকগুলি যুদ্ধে তিনি 
হারিয়া গেলেন, তখন তিনি দরবারের ইত্তিহাস-লেখকদিগকে বিনায় করিয়া দিলেন। 
তাহার রাজ্দত্বের দশম বর্ণে তিনি ইতিহাস লিখিবার পথ এইভাবে বন্ধ করিলেন; এজগ্া 
তাহার সুদীর্ঘ শেষ সময়কার ঘটনার বিবরণ এত অসম্পূর্ণ (Ad hence the 
after those ten years we find no detail of mauoy partsof his long reign. 
81915115177) Vol IV, pP. 159.) হিন্দুরাঙ্গাদের কেহ কেহ শকান্দ, বিক্রমান্দ প্রস্তৃতি 
কোন কোন স্থানে ব্যবহার করিক্াছেন, কিন্ত প্রাচীনকালের বড় বড় বাঙগার প্রত্যেকে 
নিজ নিঙ্গ রালত্ের 'আস্রকাল হইতে রাজ্যান্ চালাইতেন | 
এই দেশ বহুখণ্ডে বিভক্ত । সেইসকল প্রাদেশিক রাজাগুলি দেশে অক্ঠাজ্জকতার সময়ে 
স্বাতগ্রা অবলথন করিয়া প্রবল হইত এবং সময়ে সময়ে কোন সার্বভৌম নুপতির আশুগত্য 
স্বীকার করিত। ক্রমাগত রাষ্ট্রবিপ্রব এবং এক বংশের উচ্ছেদ 
শাদেশিক ইাতথা। করিয়া অপর বংশের প্রতিষ্ঠার ব্যপদেশে পূর্বতন রাজত্বের 
ইতিহাস শৃশ্ত হইয়া যাইত। ধাহাবা শফ্ষকে জয় করিতেন, তাহারা শক্রবংশের গৌরব- 
কাহিনী রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করিতেন না। এইভাবে ক্ষ্র-বৃহৎ 'অনেক রাজোর 
ইতিহাসই পশ্য হইয়াছে ত্রিপুরার বাজমালাতে এইরূপ কমেকখানি ইতিহাদের উল্লেখ 
আছে, লামা তারানাথ সেনবংনীক্ ও পালবংশের রাজাদের কয়েকখানি ইতিহাসের উল্লেখ 
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১০১৪ বৃহৎ বঙ্গ 


করিয়াছেন (এই পুস্তকের ২৮৮৮৯ পৃঃ)। এই সকল ইতিহাস এখন বিলুপ্ত হইয়াছে । সন্ধ্যাকর 
নন্দীর বামচরিত, সেক শুডোদয়া, গোপাল ভট্ট ও আনন্দ ভট্ট রচিত বঙ্ালচতিত প্রকৃতি 
সামাল্ত কয়েকখানি পুস্তক ছাড়া এদেশে বিশাল হিন্দুর ইতিহাসের কিছুই নাই। আধ্যা 
বর্ত যেরূপ আধাগণের সামাল স্থাপত্য ও শিলকীন্তি ধ্বংস পাইয়াছে, তথায় তাহাদের ইন্রিহাসগ 
মেইন ধংস পাইরাছে। কিন্ত এখনও চেষ্টা করিলে কিছু উপকরণের উদ্ধার হইতে পারে। 
াষ্টরি্নবই এই ইতিহাস-বিলোপেৰ প্ৰধান কারণ। রাষ্ট্রনীতি ও রাষট্রগৌরব-_এবেশে 
কোনকালেই আবাতীয্ গৌরবের বিষনধ হয় নাই-_উহ্বা বংশগৌরবের কারণ হইত, সুতরাং 
একবংশের ধ্বংসের পর অপর. বংশের অন্থাফরে সেই গৌরব ধ্বংস পাইত। দীর্ঘ 
গৌরবই এই দেশের জাতীয় গৌরবের হেতু ছিল; এই জর সমস্ত জাতি তাহা রক্ষা 
করিহাছে। কিন্তু হুই প্রবল ধর্মের সংঘর্ণ হইলে, বিজিত দর্টের গৌরব জয়ী প্রতি- 
কবীরা বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই ভাবে হিন্দুরা বৌদ্ধ ধের গোরবজনক 
ইতিহাসের বিলোপ-সাধন করিয়াছেন। জাতীর ইতিহাসের কষেকটি পৃষ্ঠা মার শ্স্- 
শান্তেরেব্র আত্ম লাইক্যা কথকিৎ জীবন রক্ষা কৰিৱাছে। পুরাণগুলিতে এই ভাবে 
প্রাচীন বাঞ্গগণের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যাঘ। এতিছাসিক প্রচেষ্টা এদেশে এত বেলী 
ছিল যে, এদেশের রাজগণ তালপত্র, তেক্ুটপত্র এবং কাগজের উপরও সমাক্‌ বিশ্বাস স্থাপন! 
মা করিয়া শিলাখণ্ডে ও তাম্রপত্রে--ঠাহান্রে-কীর্তিকখা উৎকীর্ণ করিয়া রাখিতেন। অশোকের 
৮৪০০০ 'অন্থশাসনের মধ্যে মাত্র ৪*1৪>টি পাওয়া শিয়াছে। সেদিনও (১৯০৫ পঃ আনে) 
শোকের এলাহাবাদ শন্থশাসনের কতকাংশ কাটিয়া ফেলিয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ তাহার উপর 
স্বীয় দৌরাম্োর চি রাখিয়াছেন। দুসলমানেরা ইতিহাস লিখিতে জানিতেন, হিন্দুরা তাহা 
জানিতেন না_-এক আমি বিশ্বাস করি না হিন্দুরা আধ্যাস্মিক বিবয়ে বেশী অগ্ুরাগী ছিলেন 
বলিয়া পাৰিব কোন ব্যাপারেই তাহাৰের অপ্রবাগের ক্রটি দেখ! মায় না। শিল, স্থাপত্য প্রভৃতি 
ব্যাপারেও গাহারা জগজ্ছয়ী হুইয়াছিলেন। এখনও জগতে হিন্দু ও বোদ্ধের যে সকল 
কী্িচিন্ছ সহজ বৎসরের অত্যাচার সহিয়া! জগতে টি কিয়া আছে, অন্ত কোন ধর্ম্মাবল্বীাদের 
তাহা! নাই। মুসলমানগণের ইতিহাস লেখার প্রবৃত্তি াহারা বৌদ্ধগণের নিকট পাইয়া- 
ছিলেন। গ্ঠাহাদের এশিযাতে প্রাধান্ত অল্লকাল হইল বিলুপ্ত হইয়াছে, এইজন ঠাহাদের 
খাতাপত্রগুলি লুপ্ত হস্ব নাই) এবং প্রাচা সভভাতায় সমস্ত মনুন্যদাতির ইতিহাসের জরা জায়গা 
করা হইয়াছে, এজর হয়ত সেগুলি ভবিস্টতে লু নাও হইতে পারে। কিন্ত আজ বদি মারহাট্টারা 
বিশ্রী হইয়া! ভারত ন্সর্দিকার করিতেন, তবে বালাজি বিশ্বনাথ, নানা ফার্নাৰিশ কিংবা 
ভাগ্বর পণ্ডিতের হাতে মুসলমানদের ইতিহাস রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ । বর্গীরা হিন্দু 
কিন্ত হিন্দুমন্দিরও তাহাদের ন্মত্যাচার হইতে বাদ পড়ে নাই। বাঙলার প্রাস্তভাগে যে 
কয়েকটি হিনুবংশ শত শত বৎসর টি কির! আছে তাহাদের ইতিহাস ছই একখানি পাওয়া 
গিরাছে। বঙ্কায় ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের হই একটি অক্টালিকার সৃপ্াবশেষ যেক্কপ তথাকার 
অতীত ইতিহাসের সাক্ষী হইয়া খাকে, এই হই একখানি পুস্তক শামাদের তির 
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সেইরূপ সাক্ষী ; ইহারা! প্রাবনের বাহিরে ছিল বলিযাই রক্ষা পাইরাছে, ইহাদের একখানি 
“‘রাজমালা’-_ত্রিপুরার ইতিহাস। সর একখানি কোচবিহারের ইতিহাস । আসামের 
হম রাজ্জাদের বুরুলি তি সুলাবান্‌ ইতিহাস । গেটসাহেৰ লিৰ্িয়াছেন--“অহস্‌ রাজাদের 
বুকুজির মত এপ খাটি ও বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস হুরতি। বুরুকি-লেখকগণ মুসলমান 
ইতিৰবত্তকারগণ হইতেও অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ও লিপিবক্ষ” 

ধৰ্ব্মের সংশ্বব রাখার আন্ত পুরাণগুলিতে রাজাদের কাহিনী কিছু কিছু বজায় আছে, 
এবং ভগবান্‌ রামচন্গের সংস্রবহেতু সন্ধ্যাকর নন্দীর রাষপাণ-চরিত টি কিছ! বআছে। 

াষটবিপ্রব আমাদের দেশের ইতিহাস-বিলোপের প্রধান কারণ, তাহা ছাড়া আরও 
একটি কারণ দ্দাছে, তাহা! এদেশে নব-্রাঙ্গণোর প্রভাব । এই নক-ত্রাহ্ষণ্য জগতের সমস্ত বিষয় 
হইতে হিন্দুর মুখ ফিরাইয় তাহাকে অন্তু ্খী করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহারা রাজন্তাবর্গের 
কী্ি অতি ন্সকিঞ্ষিংকর যনে করিয়া! তৎসন্বদ্ধে কোন সংবাদ দেওয়া উচিত মনে করেন 
নাই। পাধিব সমস্ত কীন্ির প্রতি ইহার! উদদাসীন্ত দেখাইয়াছেন। এই ইতিহাস- 
বিলোপের চেষ্টা ইহাদের এহ বেশী হইয়াছিল যে, প্রাচীন রাজ্গগণ সমন্ধে যত 
পল্লীগীতিক ছিল--তাছা ঠাহারা হিন্দু সমাজের গণ্ভী হইতে বিতাড়িত করিয়া! ফেলিয়া 

শা ইহাদের ছিলেন, নর-নারীর শ্রেমসধদ্ধে সত্যঘটনাস্ূলক বত কিস 
গান ভলৰ।। কাহিনী দেশম প্রচলিত ছিল-_তাহা গাহাদের জকুটাতে অজিত 

হই! গিয়াছে। মহুয়া, শ্যামা ও আছ! বন্ধুর হ্যায় অমর 

গীতি ময়মনসিংহে এখন ন্মার হিন্দুর বাড়ীতে গাইতে দেওয়া হয় না। বৃন্দাবন দাস 
(ক্রাঙ্গণ ) বোষ-কৰায়িত চক্ষে এই সকল নীতির প্রতি দৃষ্টি হানিয়া বলিয়াছেন, “এই ভাবে 
জগতের মিথ্যা কাল বায়।* বৈক্ষব সমাঙ্গ ইহ! হইতে আরও অগ্রসর হইয়াছেন, ফাহাদের মতে 
ধশ্ডিকুই রক্ত গুরু, মাতাপিতা কেহই নহেন। শরীরটা উপেক্ষণীয়_ইহা কাহার নিকট 
হইতে পাইয়াছি, তাহ! জানিবার কোন দরকার নাই,--কাহার দ্বার! আস্মার পুষ্িসাধন 
হইয়াছে তাহাই একমাত্র জ্ঞাতব্য গৌরবের বিষয় ; রফ্চদাস কবিবাজ্ের মত প্রসিদ্ধ লেখক, 
বিনি বৈষ্ণবগ্রূদের কথ! প্রতি পত্রে পত্রে স্মরণ করিয়া তাহাদের বিবরণ সংবলিত এত বড় 
গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তিনি একটিবার ভাহার মাতাপিতার নাম বলেন নাই। 

আমর! এখন রাজমাল বা! ত্রিপুরার ইতিহাসসন্বন্ধে আলোচনা করিব। ভারতবধে 
বর্তমান কালে যত রাজ! বিশ্বমান আছেন, তাহাদের মধো ত্রিপুরার রাজবংশই প্রাচীনতম । 

আদিকাল হইতে ১৮৪ পুরুষের নাম এই বংশে আমরা পাইতেছি। 

রাজমালার প্রথমাংশের নেক কথাই খাটি ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ 
করা খায় না_কিন্ধ পরবর্তী সং অধিক পবিষাণেই খাটি এরতিহাসিক সত্য। কল্হণের 
বা্গতরঙ্গিনী হইতেও আমরা এই পুভ্তকখানিকে মোটের মাথায় বেশী প্রামাণিক মনে করি। 
প্রথমাংশ প্রাচীন প্রবাদ ও গরসুলক । ববাতি-পুত্র রহ, ভিপুর বাক্ষবংশের বআদিপুরষ বলিয়া 
কৰিত।  ক্রহা, কপিলা নদীর তীরে ত্রিবেগ নাষক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। 


মালা 
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১০১৬ বৃহৎ বঙ্গ 


তাহার রাচ্ছোর পুর্ণ সীমানান্ক মেখলী, পশ্চিষে কোচরং, উত্তৰে তৈৰঙ্গ নদী এবং দক্ষিণে 
আচরং ছিল এবং লৌকিক বিশ্বাসে এই বংশ কিরাত বলিয়া আখ্যান হইতেন। িপুরা- 
রাজের অনাচার ও অনাধ্য শ্রেণীতে বিবাহাদির অন্য এই বংশে কিরাত চুকিয়াছিল। 
এই কশিল-াপ্রম ‘সাগর’ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। সাগর-দকসিতিত বিস্তৃত ভুখওড পাচা 
সমৃদ্ধ নগরী ও ছুই লক্ষ লোকসহ ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে জল-্লানে ডুবির লিয়াছে। 

ব্রাজ-মানসাব্স প্রথমভাগ--দৈত্যখও, হিপুরখণ্, ভ্রিলোচনখণ, দক্ষিণখও, 
তৈদক্ষিণখ্, প্রভীতখণড বুঝার, ছেংগোস্পাখণ্ড, ডাঙ্গরফাখণ্ড, রদ্মাণিক্যসও্ এই দশ 
খণ্ডে বিভক্ত 

প্রথমভাগের ইতিহাসভাগ সংস্কতে ছিল-_সে বৃত্তান্ত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর বাজপত্ডিতঘয 
ভাষায় অশ্থবাদ করিতে স্বীকার করিলেন না। অগত্যা ধর্ম্-নাণিকা চনতাই হর্চডে্গের 
শরণাপন্ন হইলেন। ইনি ত্রিপুরভাষায় রচিত ইতিহাস হইতে বাঙ্গলা করিয়া থে কাহিনী 
শুনাইলেন, তাহাই শডত্তেনন্মন্র ও বাণ্দেন্মন্র বাঙ্গলা পরারে অনুবাদ করিয়া 
লইলেন। ( আদিকাল হইতে ১৪৫৮ খৃঃ )। 

দ্বিতীয়ভাগ__অমরনাণিক্যখণ্ড, ব্মাণিকাখণ, ধ্মাণিকাখণ বিঙগযমাণিকাখণ্ড, নস 
মাণিকাখও, উদয়মাণিক্যখঞ্ড, জয়মানিক্যখণ্ড, ক্মরমাণিকা( ২ )খণ্ড, রাজ্যধরমাণিকাখওড, 
যশোধরমাণিক্যখণ্ড ও কল্যাণমাণিকাখণ্ডেবিভাক এবং একাদশ জন রাজার বিবরণ-সংবলিত। 
এইভাগে ১৪৪৮ পৃষ্টা হইতে ১৬৬+ খৃষ্টাব্দ পথযন্ত জিপুরা-াচ্ছোর ইতিহাস পুঙাহপুখভাবে 
বিবৃত আছে। এই ভাগের সন্ধলৰিতা ক্লিক্জাভ্ব্বাগ্ীষ্ণ, ইনি এই খণ্ড-সঙ্ষলনে 
সেনাপতি র- চতুর নারায়ণের নিকট উপকরণ পাইযাছিলেন। 

এই সময়ে প্রাচীন রাজমালার সংশোধন হয়--“পুরাতন রাঙ্গমালা আছিল রচিত। 
পরসঙগতে লগিক ভাষা মে কুৎসিত” 'অলথ্থিক’ অর্থ অসংলগ্ন এবং কুৎসিত ভাষা অর্থ খাটি 
প্রাকৃত । মনসামঙ্গল-রচক বিজয়পুপ্ত যেরূপ পাহার পূর্কবন্রী কৰি কাণা হরিদত্তের ভাষার 
দোষ গাহিয়াছেন, এই অভিযোগ তনতুকূপ। তথাপি আমরা সেই প্রাচীন রাজ্গমালাখানি 
পাইলে বেন সুখী হইতাম । 

তৃতীয়ভাগ-_গোবিন্দমাণিকা, ছত্রমাণিকা, রামমাণিকা, রন্্রমাণিকা, মহ্েজ্রযাণিকা, ধর্- 
যাণিকা(২য়), মুকুন্দমাণিক্য, ইন্দমাণিকা, জযমাণিকা, উ্রমাণিকা এই দশজন হৃপতির ইতিহাগ- 
সংবলিত। ইহাতে ১৬ শৃষ্টাব্দ হইতে অষ্টাদশ শতাস্কীর কিঞ্চিৎ উদ্ধীকাল পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ 
আছে। এই ভাগ লুরণিক্মন্সি উজিন্র-বিবচিত। এই ভাগের উপক্রমণিকায় ছুরগামণি 
উন্দির লিখিয়াছেন, তিনি পূর্কভাগের শুধু ভাষা পরিবর্ধন করেন নাই, তন্ত্র ও পুরাপাদি হইতে 
"অনেক তত্ব তন্মধো প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। মহারাজ ধর্স্মমাণিক্যের (১৪৫৮ খৃঃ) রাজত্বকালে 
রাজনালা ত্রিপুর-ভাষায় লিখিত ছিল, আমরা একপ উল্লেখ পাইয়াছি, *পূর্ে রাজ্গমালা ছিল 
তিপুর-ভাষাতে*_কিন্ত এই রাজ্গার আদেশে রাজমালা "সৃদ্ধাবাতে" বিরচিত হুইল। 
ভাষা নর্থ বাঙদলাভাষা এবং রাঙা ধর্সমালিক্যের কালের এই "সুভাবাকে” হর্গামণি উল্ির 





৮ 





বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরা-রাজ্য ১০১৭ 


"আক্রমণ করিয়া! বলিয়াছেন, ইহা “অলস্রিক কুত্সিত।” এইখানে আর একটি কথা! বলার 
দরকার-_-কোন কোন ত্রিপুর-রান্দের নাম নঙ্গোলিকান ভাষার চিক স্পষ্টই বহন করে, যথা, , 
“ছেং খোম্পা” পডাঙ্গর ফা” “শিতুঙ্গ” প্রন্ৃতি। এক সময়ে চীনরাজাদের প্রভাব বে 
"আযাবের উত্তর সীমানায়, বিশেষত: বঙ্গের উত্তরভাগে, খুব বেনী হুইয়াছিল--তাহার প্রমাণ 
'আছে। উত্তরের প্রভাব এদেশের শিল্পকলা পরিদৃষ্ট হয। যন্ধিও বীযান্‌, বীতপাল প্রভৃতি 
ভারতীয় শিল্াচার্্যগশের প্রভাব নুর উত্তর ও পুর এশিয়ার ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং যদিও 
ভারতীয় ৌনধগণের প্রভাব চীন-জাপানের সরকার দৃষ্ট হয, তথাপি চীন সম্রাটের বিকার 
মাঝে মাঝে বঙ্গদেশের উত্তর দিক্‌ প্যান ব্যাপক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় ॥ তঙ্থাদিতে দুষ্ট 
হয় বলিষ্ঠ সুনি চীনদেশে বাইয়া! তাগ্রিক সাধনা! শিশিষ আনিযাছিলেন। ভারতীর রাজ্দগণ 
ৰিপেষ মগধাধিপতিরা এমন কি গোঁড়রাজগণের কেহ কেন চীনরাজের নিকট দূত 
পাঠাইতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া! বাস্ব। এই বঙ্গদেশেরই অনেক দেবমৃ্তির চক্ষু টীনদেলীয় 
লোকের চক্ষুর স্তায়। হয়ত প্রাচীন কোন যুগে উত্তর দেশের ভাস্করগণ কখনও কখনও 
এছেশে সুস্থ নির্্বাপ করিতেন, তাহাদের তাস্মিক নিশ্যাপরস্পধাব প্রচেষ্টায় “দেবচক্ষুর” উক্ত 
সংস্কার চলিয়া আসিয়াছে। স্যানবংশীয়দের উপাৰি ত্রিপুরা ও নিকটবর্কী জনপদের বান্দার! 
গহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। 
সুসলমানদিগের প্রাধান্ের সময়ে মন্তুমদার, ্ুমলাদার, খাসনবিস, মহালানবিস প্রভৃতি 
উপাদি দ্বারা ব্রাদ্দণগণও পরিচিত হইতেন। ত্রিপুর-রাজগণের এরূপ চৈনিক বা স্ানদিগের 
উপাৰি গ্ৰহণ কৰা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। 
আমর! পুর্বে লিখিয়াছি পুরাকাল হইতে এই রাজবংশের ১৮৪ জন রাজার নাম 
পাওয়া যায়। জন, ইহাদের মধ্যে সপ্রমন্থানীর_-সুতরাং ক্র, হইতে মহারাঞ্জ বীরবিক্রম 
কিশোর মাণিক্য পথান্ত ১৭৭ জন ত্রিপুরার রাঙ্গার নাম রান্দবংশাবলীতে আছে। ক্র 
নামে কোন রাঙ্গা ছিলেন কিন! এবং নমাতির পুত্র কর, ই এই ত্রিপুর-রাজদের নমদিপুরুষ 
কিনা, এই সকল ছুরহ প্রশ্ন-সমাধানে স্থান এখানে নহে। যখন চক্রহ্খ্যবংশ্যর রাজগণের 
গোড়ায়ই এতিহাসিক গলদ দৃষ্ট হয় ( অর্থাৎ কোন জ্যোতিষ্ক হইতে মাহুবের আবিভাব- 
ব্যাপার উতিহাসিকগণের ধারণার ন্দতীত ), তখন শুধু তিপুর-রাজগণের কথা নহে, সেই 
চন্থাবংশের অভিমানী সমন্ত রাহ্গণের বংশাবলীরই আদিকথা ঘোর অন্ধকারাবৃত। এই- 
সকল জরনা-কমনা লইয়া কালক্ষ কর! বিফল। 
মে সুরে আধাবীক তরিপুর-যালদ প্রথম আসিয়াছিলেন, তাহার! থে বিশ্ব কিরাত ও 
* অপরাপর অনারধ্যসমাজে মিশিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। দৈতোর পুত্র জিপুর 
“জন্মাবৰি না দেখিল দ্বিজ সাধু, ধৰ্ম্ম । সেই হেতু নৃপতি হইল 
টা ক্র্বকর্স্থ। শানবর্থ না দেখিল আগম পুরাণ ।  বেদশাত্র না 
পঠিল নাহি কোন জ্ঞান। দীক্ষিত না হৈল, দেবছিক্ষ না ভিনিল। সলোকের ব্যবস্থার কিছু না 
দেখিল। কিরাত-পরকৃতি হৈল কিরাত-সাচার।” শুধু ইহাই বেষ্ট নহে, ত্রিপুর নিজেকে 
ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা! করিলেন। 
১২৮ 
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"আপনাকে আপনে দেবতা! করে জ্ঞান 
যানা করে অক্কে বদি করে হজ্জ দান ॥"-_-রাজযালা, ত্রিপুরথঞ্ড। 
কিন্তু তাহার অত্যাচার ও 'অনীশ্বর-বাদ বত্বন্ধরা বেশী দিন সহ করিতে পারিলেন না 
তিনি নিহত হইলেন এবং তৎপদ্থী হীরার গর্ভে শিবাংশে ভ্িলোচন রাজার জন্ম হইল। এই 
শিব হইতে উদ্ধবের প্রবাদ কুচবিহারের বাঙ্ছাদেরও আছে। প্রাগৃজ্যোতিবপুরের বাপ রাজ 
শিবের পুত্রবৎ ছিলেন, পুরাণে লিখিত আছে শিব কায়িক হইতেও তাহাকে বেলী ভাল- 
বাসিতেন ৷ কোচ, কিরাত প্রতৃত্তি জাতীর লোকেরা শিবের অন্্চর বলিয়া কমিত হইয়াছে। 
দত, ও ভরি. হীরার গে শিবের রসে উৎপন্ন বলিয়া রিলোচন রান] পরম 
৮ শৈৰ হইলেন। ইহার শার্কত্য নাম ছিল "স্থবড়াই।” ইনি ত্রিপুর- 
রাজের ক্ষেত্র-পুত, স্থতরাং চঙ্রবংনীয চিছ_নিশান ও চজদবঙ্গের উত্তরাধিকারী, এদিকে 
শিবসত_ এল হিশুলচিুক্ত ধর ব্যবহার করিতেন তদবনি ত্রিপুরার রাজবংশের 
ধবজে চক ও ত্ৰিশূল উদ্য়বিধ চিতই ছুট হয়। 
ভিশোচন রাজার সময়ে রা কয়েকটি পরিবর্তন ঘটিযাছিল। কপিলমুনির আশ্রম 
ত্রিবেগে প্রথমতঃ এই বংশের রাজধানী ছিল। ত্রিপুর খুব পরাক্রমশালী রাজ! ছিলেন এবং 
মির বহু রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার রাজ্যে নানা! পার্কত্য- 
জাতির বাস হেতু--দেশময় অনাধ্য-প্রতাব ছড়াইয়! পড়িয়াছিল। 
ত্ৰিলোচন সর্বপ্রথম তরিপুর-সমাঙ্গে আর্ধ্য-মাচার প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সমুসকুল হইতে 
চতুদদশ দেবতা আনিয়া রাজধানীতে প্রতিষিত করিলেন। াহাদের সঙ্গে যে সকল 'দেওড়াই' 
পুরোহিত আসিলেন, তাহারা লোকদিগকে শার্ধা আচার শিখাইলেন। ত্রিলোচন রাজার 
রান্দোর দ্িভীয়। গুরুতর ঘটনা/_কাছাড়ের রাজার ( হ্রাধিপতির) কন্ঠার সঙ্গে 
ত্রিপুরেশ্বরের বিবাহ । সপুত্রক হেরদাধিপতি তাহার এক দৌহিত্রকে রাচ্ছোর উত্তরাধিকারী 
করেন। এই ছই রাজ্জোর সঙ্গে এবংবিগ সনধন্ধ হওয়ার ত্রিলোচনের পুত্রের রাজোর সীমা ও 
শক্তি খুব বাড়িয়া যায়। কথিত আছে, ভ্রিলোচন ঘুষদিিরের 


হেরখরাজ্দোর অধিকার লাভ করেন। তিনিই দ্বিলেন সর্কঞ্ো্ঠ। আর একাদশ জনের মধ্যে 
দ্যোষ্ট দক্ষিণ সিংহাসনে ক্মারোহণ করেন এবং অপর দশজনের প্রত্যেককে পাচ 
সহজ অশ্বারোহী সৈক্ের অধিপতি করিছ। 'মগললাধিপতি নিযুক্ত করেন। বআদি-উপনিবেশের 
সময়ে যে আর্দ্যসৈক্ত আসিয়াছিল। রাজ! স্বয়ং তাহাদিগকে পরিচালনা করিতেন। 
নয কাছাড়ের অনিকার পাইয়া সন্তঃ হইতে পাবেন নাই; তিনি উন্ধরাধিকার- 
সবে সমস্ত রাজ্যের 'অদিকারী--এই দাবী ফদিয়া বহুদিন পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ করেন। 
এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ক্রান্ত ও মহাক্ষতিএস্ত হইয়! একাদশ ত্ৰাতা ত্রিবেগের রাজধানী 
লো বরাত! হেরস্বানিপতিকে দিয়া তাহারা আরও সরি! আসিয়া বৰ নদীর ভীবব্ধী 
& লু 
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খলংমা নামক স্থানে রাজখানী স্থাপন কৰিলেন। বরবক্র-তীরে দক্ষিণ রাজার সৈ্তেরা 
আন্মকলহ করিয়া এবং মারামারি কাটাকাটি করিষ। অনেকে (৫০, ) ধ্বংস পাইল । 
দক্ষিণের মৃত্যুর পর তৈদক্ষিণ রাজ্ধ! হইয়া মেখলী রাঙ্ছার ( মণিপুরেশ্বরের ) কল্তাকে বিবাহ 
করিলেন। সুতরাং ত্রিপুর-রাঙ্গগণ কাছাড় ও সনিপুরের রাজাদের সঙ্গে আদান-প্রধান 
দা” তাহাদের সামাজিক প্রশ্নটি আরও একটু জটিল করির! তুলিলেন। তৈদক্ষিপ হইতে 
একচলিশ স্থানীয় সূপতি শিক্ষাবাজ্জ নরমাংস খাইতেন বলিয়া প্রবাদ 'আছে। এই সময়ে 
ছাত্খুল নগর ( কৈলাসহরের নঅন্তবর্থী ) শিবমন্দিরাদি শোভিত হইয়া! সমৃদ্ধণালী হইয়া উঠে। 
ক, হইতে ৯* স্থানীয় ‘কুমার রাজা' অনেক সমরে এই নগরীতে বাস করিতেন। কাছাড়ের 
সঙ্গে ত্রিপুর-রাজগণের সন্বন্ধ খনিষ্ঠতর হইল। জর, হইতে ১*৭ স্থানীয় প্রতীত নামক 
ত্রিপুর-রাজ্দের সহিত হেরখ্বরাঙ্দের একসময়ে পুব বেশী ভাব হুইয়াছিল। উভঘ কুলই 
উত্তরকালে একব্যক্ি হইতে সন্কৃত, এজক্ত হুই রাজা একর হুইবা উদ্তযরাজ্য শাসন করিবেন, 
এই মনস্থ করিয়াছিলেন । এদিকে কামাখ্যা, রনী পাহাড় প্রকৃতি দেশের রাজারা দেখিলেন, 
এই ছই পরাক্রান্ত রাজা সন্মিলিত হুইলে পার্শববর্ী রাজ্যগুলি ইহাদের রাঙ্ছোর স্ন্ত্গত: 
হইয়া যাইতে বিল হইবে না। স্থতরাং তাহারা! চক্রান্ত করিয়া এক শ্রন্ারী রমণীকে 
ইহাদের মধ্যে ভেদ জন্মাইবার নানান শিক্ষা দিয়! ভেটপ্বরূপ বান্ছগয়ের নিকট পোৱ 
করেন। তাহাদের উদ্দেন্ত সফল হইয়াছিল। শ্রন্দ-উপস্থন্দের মত, হুই রাজ এই রমনীকে 
উপলক্ষ করিয়া! পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগাহে উদ্ধত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে হেবধরাজ 
অগ্রতপ্র হই ত্রিপুৱ-রাজের বিকদ্ধে সংকজিত অভিযান 
পরিত্যাগ করিলেন। রাঙ্গা হিমতি ( প্রভীত হইতে এম স্থানীয়) 
রাঙ্গামাটি দখল করেন। রাঙ্গামাটিতে 'লিকা' নামক এক জাতি বাস করিত, তাহার! যুদ্ধে 
পরাস্ত হইল। এই রাজা অধিকার করিয়া অরিপুর-রাজ লিমকূমিতে "অবতরণ করিয়া 
বঙ্গদেশের বিশাল-গড় প্রভৃতি পর্ধত-সন্সিহিত শা্গীগুলি দখল করিয়া! লইলেন। রাঙ্গামাটিতেই 
হিমত্ি রাজার 'অতি বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু ঘটে- যে স্থানে তাহার 
দিশা, পুত ভৌতিক দেহ চিজাগরিতে দ্ধ করা হয়, সেই স্থানের নাম “বৈকুণঠুপুর' 
দিয় ত্রিপুরবাসীরা এক মঠ নিশ্থাশ করেন। 
জহ্‌, হইতে ১৩৩ স্থানীয় ছেংখোস্পা বাজ্গার সময়ে গৌঁড়ের রাজার এক প্রবল- 
পরাক্রান্ত সেনাপতি ছিলেন। তিনি ত্রিপুর-রাজোোর দক্ষিপাংশ লু্ঠনাদি করাতে উভয় 
রাঙ্গার মৰো যুদ্ধ হইবার উপক্রম হুইল । সেনাপতি হীরাবস্ত খা 
লাখ জসোসপা।  পৌডেখরের দুই তিন লক্ষ সৈন্ত লইঘা ছেংখোম্পার সহিত বুদ্ধ 
আসিলেন। ত্রিপুর-রাজ ভীত হইয়া! সন্ধির প্রস্তাব করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
kt লাগিলেন, কিন্তু ত্রিপুরার মহাবাজ্্রী ত্রিপুরাস্ন্দরী স্বীর কাপুরুষ 
দহাালী নুরী স্ানীকে বিস্তর ভৎপনা করিয়া স্বীর সৈলদলের নেতৃত্ব করিতে 
হত্তিপৃষ্ঠে আৰোহণ করিলেন। তাহার উৎসাহবাকো হিপুর-নৈভের! জীবন পণ করিহা 


হি রাজ।। 
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যুদ্ধ করিতে অঙ্গীকার করিল। তিনি: ত্রিপুর-সৈক্তদিগকে পুত্র বলিয়া সমোধন করিয়া 
বলিলেন, “গৌড়সৈক্ত আসিয়াছে যেন মম কাল। তোমার নৃপতি হৈল বনের পৃদাল। 
যুদ্ধ করিবারে আমি যাইব আপনে । যেই জন বীর হও চল আমা সনে।” ( রাঙ্মালা, 
ছেংখোস্পাখও )। তাহাদের অশ্বকূল প্রতিশ্বতি পাইয়া! মহাদেবী স্ব রক্কন-কাহ্যের 
ত্যাবধায়িকা হইয়া মহিষ, গবয়, মেষ, হংস, হরিণ, নানাত্প অসংখ্য শুকর 
প্রভৃতির মাংস রন্ধন করাইলেন, "হর সহস্র মক্্ের কলস ও দদি-হত্ধাদির ভাও" 
'সানীত হুইল এবং ত্রিপুরার কুকি ও রাজ-সৈক্ত একত্র হইয়া মহারাজ্জীর এই খাক্ষসন্তার 
উপভোগ করিয়! তৃপ্ত হইল। মহারাজ্জীর রণবেশ ও উগ্রচণ্ডী মূর্তি দেখিয়া অগত্যা 
বাজাকেও রণক্ষেত্রে মাইতে হইল। * হারাবন্ত খার খড্লোর কো স্বর্ণ-নির্প্িত ছিল এবং 
মাথায় সোনার পাগড়ী এবং বঙ্গে সোনার “ন্দিরা* (বশ) ঝলমল করিতেছিল। জিপুর- 
সৈন্য মহারাজ্ঞীর নেতৃত্বে ছুক্রযবেগে গোঁড়সৈন্তকে আক্রমণ করিল এবং হ্বরাবন্ত খায়ের 
রাঙবেশ লক্ষ্য করিয়া তাহার দিকেই ছ্গোরে আক্রমণ চালাইল। গোঁড়লৈরা পরিণামে 
ভঙ্গ দিয়া পলাইযা গেল। কথিত আছে এই মহাহবে একলক্ষ সৈক্প নিহত হইয়াছিল। 
এই সময়ে রাজা উ্চদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, একটি সুগ্ডস্থীন কৰপ্ধ আকাশে নাচিতেছে, 
একদও নৃত্য করিয়া কবন্ধ ধরাশারী হইল। এক লক্ষ সৈরোর মৃত্যু হইলে নাকি রণক্ষেত্র 
একটি কবন্ধ দেখা দেয়। 1 রাজা বুঝিলেন, এই যুদ্ধে একলক্ষ লোক মরিয়াছে। ভীরু রাজা 
চোখে সরিষা কুল দেখিয়াছিলেন, কিংবা কবন্ধ দেখিয়াছিলেন বলা যায় না। যুদ্ধ জয় 
করিয়া ছেংঘোস্পাঁ সেই হতাহত সৈর-সন্ূল যদ্ধক্ষেত্রে এক তিল স্থান বিবার উপযোগী 
পাইলেন না) তখন তাহার জামাতা রণে পতিত এক অতিকায় হস্তীর বৃহৎ দন্ত 
খাগাদাতে কাটিয়া রাজাকে বসিবার স্থান করির! দিলেন। রাজ! জামাতার বিক্রম দেখিয়া 
প্রীত হইলেন এবং জ্ছামাতাকে সম্মানিত করিলেন। তদবধি রাঙগপুত্রদের সঙ্গে ত্রিপুরায় 
রাজ-নামাতারা একসঙ্গে একাসনে বসিবার অধিকার পাইলেন এবং জামাতারা সেনাপতির 
পদ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পূর্কো তাগাদের প্রতোকের জগ রাঙ্জ-সরকারের দৈনিক একসের 
মাত্র চাউল বরাদ্দ ছিল॥ ত্রিপুরা স্রন্দ্রী জোয়ান ডি আর্কের প্রায় দেড়শত বৎসর পুর্বে 
বিশ্লমান ছিলেন। গোৌঁড়েশ্বরের সঙ্গে এই যৃদ্ধ ১২৪* পৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল, তখন 





৮ “রাণী সঙ্গে গণ বৃদ্ধে পরবেশিল। 
বি রাণী হী নোৱাৰ হৈল। 
ছয় শত পক্ষাণ সন বিপু বন (১২৪০১) 
পুরী রানী করে এই ৪1৮ ৰংপাৰলী। 
1. কোৰ কোন পুরাণে এবং ছুলনীনাসের রামাণে এক লক্ষ লোক বক্ষে নিহত হইলে ইনপপ 
কষ লেখা মাগ, এই নান পাঠা শাঙ। ঝাজদাব+লা্পাদক কালীএস্জ দেন তাহ! তাথার উক রাহাসগীঘ 
পানিতে উল্লেখ করিাছেন। 
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গৌড়েশ্বর ছিলেন সম্ভবত; লক্মণসেনের বংশধর স্বর্ণগ্রামের কোন রানা * পূর্ববে্গে 
তখনও হিন্দু শাসন ক্ষ ছিল। কেশৰসেন অথবা দনৌজ্দ মাধব হয়ত এই সমযে স্ব্ণগ্রামে 
রাজ করিতেছিলেন। ইহারা সকলেই “গৌড়েশ্বর' উপাধি ধারণ করিতেন। 

ছেংখোল্পার পুত্র আচোঙ্ ফার সমন্ধে আর একটি প্রথা প্রবন্ধিত হন । বাঙ্দার নাম 
অনুসারে শুধু “মা বাণী” যোগ দিয়া! মহারাজ্জীর নাম রচিত হইত, যথা! আচোঙ্গের যহ্িষীর 
উপাধি হইল “আচোঙ্গ মাঁরানী”, তৎপুত্র “খিচোঙের” বাজ্জী “বিচোগ্গ মাঁরাদী” এই 
নামে শ্ভিহিত হইতেন। কিন্তু এই প্রথা খুব দীর্ঘকাল ছিল না। সআচোগ্গরাজ জয়স্তের 
(জৈস্তাপাহাড় ) রাঙ্গ-কন্তার পাগিগ্রহণ করেন। স্থতরাং ত্রিপুর-রাজ্দের সঙ্গে কাছাড়, 
মশিপুর ও জৈস্তাপাহাড়-রাম্দের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ হইরাছিল। 'আচোঙ্গ রান্দার 
পুত্র ভাঙ্গর ফার ১৮ পুত্র জন্মে; ইহাদের কাহাকে রাদ্ছাদান করিবেন, এই সমস্য 
তিনি বিব্রত হইয়া পড়েন; অবশেষে স্থির করিলেন, বিনি সর্ধ্াপেক্ষা বুদ্ধিমান তিনিই 
রাঙ্গোর অধিকারী হইবেন। বুদ্ধির শ্রেষ্টত্ব নিজপণ করিবার জন্ঞ তিনি ১৮টি পুত্রকেই 
এক্থানে খাওয়াইতে বসাইয়া কুকুর-বক্ষককে ত্রিশটি অনুক্ত কুকুর ছাড়িয়া দিতে ইঙ্গিত 
করিলেন। ক্ষুধার্ত কুকুরগুলি ছুটির! আসিয়া কুষারগণের পাত্রে সুখ দিল, সুতরাং তাহারা 
খাস্মত্যাগ করিম! উঠিয়া পড়িলেন; সর্কনিষ্ট পুত্র বাছ ঘণ কিন্তু আসন ত্যাগ করিলেন না, 
কুকুর তদীয় অগ্নপাত্রের সন্নিহিত দেখিয়া তিনি দূর হইতে ভাত ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন, 
তাহাতে কুক্ধরগুলি দূরেই বহিয়া গেল, ইতিমধ্যে তিনি সমাহার সমাধা! করিয়া! ফেলিলেন। 
কনিষ্ঠ পুলের বুদ্ধির পরিচ পাইয়া রস্ত ফাকে গোঁড়েশ্বরের সভায় পাঠাই দিলেন এবং 
ঝাকী ৯৭ জনের মধ্যে বাল্য বিভাগ করিয়া তাহাদিগকে “রাজাফা* নামক মোষ্ট পুত্রের অনীনে৷ 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। রাজাফা যৌবরাঙ্জা পাইয়া! “রাজ্ধনগরে" স্বীয় ৰাজধানী 
স্থাপন করিলেন। তৎপরে নিযলিশিত স্থানগুলির শাসনভার 'অপরাপর কুমারদের মধ্যে 
বিভাগ করিয়া দিলেন_(১) কাইচরঙ্গ (২) ন্সাচরঙ্গ (০) তারক (৪) বিশালগড় 
0) ঘুটিমুড়া (৬) নাকি বাড়ী (৭) "আগরতলা (“আগর পুত্রে রাঙ্গা ন্দাগরতলা দিল” 
_ডাঙ্গফাখণ্ড, বাঙ্গমালা ) (৮) মধুগ্রাম (৯) ধন্দনগর (১৯) থানাংচি (১১) খোপাপাখর 
(১২) লাউগঙ্গা (১৩) মোহিরীগঙ্গা (১৪) বরাক ননীতীর অবধি (১৫) তেলাইক 
(১৬) মণিপুর । রাজ্দাফা-সকলের উপরে ; তিনি রাজনগরে বাস স্থাপন করিলেন, তাহ! 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । এই প্রদেশগুলি এক বহু বিস্তৃত রাজ্যের সীমা প্রদর্শন 
করে। এক দিকে পদ্মানদী-_-অপর দিকে নাগা-পাহাড়। উদ্ভরে খাসিয়া পাহাড় এবং 
দক্ষিণে সমুদ্র_-মোটাদুটি এই ভাবে সীমা নির্দেশ কর! যাইতে পারে | 

ছফা বহুসৈক্ত ও ধনরন্ধ লই! গৌড়ে গমন করেন । গৌকেশ্বরের সঙ্গে ডাঙ্গরফার 
বিশেষ সৌহার্দ্য ও মৈত্রী ছিল এবং বত্ফা তথায় থাকিয়া রাক্মনীতি শিখিতে পারিবেন, 

. পে সে এই বৃদ্ধ পুরা হইল 

শী়দেশে জেবা রা ছিল ॥”- জিপুর-বশোবলী। 
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পিতা যহারালের এই 'ভিপ্রারর ছিল। কছফার বাতা পু-বিরহে থে বিলাপ 
করিয়াছিলেন, তাহা লইরা অনেক পলীগাখা। রচিত হইয়াছিল ( “তান মাতা সনঃ 
জার খর পুর ছে কাদিল বিন্তর। সে কথা গীতেতে গায় লোকে ততযপর। 
সি ত্রিপুরার কত যায় ছাগ ছে বা্ছে। সেই বত্ে নীত গার ব্রিপুর 
সমাজে ।"--রাজমালা, ডাঙ্গরফ| খণ্ড )। পৌড়েশ্বর রদ্্ফাকে 
আর দিলেন তাহার সৈকেৰ! খুখুরা-কীট মাটা হইতে ধরিয়া খাইত, এইজন গৌড়ীয়েরা 
তাহাদিগকে উপহাস করিত। গোঁড়েম্বর তাহা শুনিয়া রাজকুমারকে 
এন্সন্ত একটু ঠাট করেন। রর! বলিলেন, "ত্রিপুরার ভদ্রসমাজে_ 
রাঙ্গবংশে এরূপ আচার নাই । আমাদের রাজ্ছোর কুকী প্রদ্গার! এইকূপ খাস খাইয়া থাকে।” 
গড়ের এই উদ্রে প্রীত হইলেন, এবং কুকী, কিরাত প্রকৃতি বিভিন্ন তীয় প্রজার 
বাস-বিশিষ্ট ত্রিপুর-সাম্রান্দোর বিশালতা অন্যান করিয়া! শ্রদ্ধাপূর্ণ হইলেন। 
একলা শুভ সোমবারে যারীতি গড়ের বেকার! বাজনরনা্থ রাজপ্রাসাদে সমাগত 
হুইল। ইহার! সমারোহ করিয়া! আসিতেছিল, কাহারও নফর চাকরেরা সব্ণধচি নিশান লই 
আত অঠে। চলিরাছে; কোন রমণী রঞ্হৃদিত বন্ধ ও মণিষাণিকোর গহনা পরিযা ঘোড়ায় 
চড়িয়া আসিতেছে, কেহ শকটে চলিগাছে॥ তাহাদের “প্রধানিকা” বহসূলাবস্তারৃত 
চৌদোলায় যাইতেছে, উৎসক দর্শকগণ চৌদোলার নিকট ভিড় করিলে ছড়িদারেরা বেত্রাঘাত 
করিয়া জনতা ঠেকাইয়! রাখিতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়! কুমার বছ্ফণ প্রধানিকাকে 
গৌড়ের রাজ্জী মনে করিয়া সগ্রমে বাইয়া অগ্রে দাড়াইলেন এবং কুমিষ্ হইয়া! প্রণাম করিলেন। 
চতুদ্দিকে হাসির বোল পড়িয়া গেল। সেই প্রধানা সণিকার চক্ষে হাসি খেলিয়া গেল? 
কুমারের জী ুষ্ধ ও বুদ্ধিহীনতা দেখিয়া তাহার ক্কপা হইল। এই ঘটনা গোঁড়েশ্বরের কাণে 
গেল। তিনি কুমারকে এসখদ্ধে জ্িচ্ছা দা করিলেন। লঙ্জায় রত্বফার মুখ রাজ! হইয়া! গেল; 
তিনি আড়ষ্ট ভাবে অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, তিনি উহাকে যহারাক্জী বলিয়া তুল 
করিরাছিলেন। বাদসাহ কুমারের এই নিষ্পাপ জয়ের সারলো 
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার দুখ সান দেখিতেছি, তোমার 
পিতা কি তোমাকে রীতিমত বৃত্তি পাঠান ন!।” বা বলিলেন, "মামি কনিষপু পিতা 
আমাকে মাপনার স্মাশ্রয়ে পাঠাই্াছেন এবং অপরাপর ভ্রাভাদিগের মধ্যে রাজা বণ্টন করিয়া 
দিয়াছেন।” 
গৌড়েম্বর এই কথায় ক্রোধান্ধিত হইলেন এবং ওাহাকে শিতরাজ্য বলপূর্কক গহণ 
করিবার জন্ত বহু সৈল্পসমেত ত্রিপুরায় পাঠাইয়া ফিলেন। "জমির খাঁর গড়ে” বে যুদ্ধ 
হইল, তাহাতে ডাঙৰফা পরাস্ত হইয়া পর্বতে পলাইলেন, 
শি খং খলা মু! তখায়ই তাহার সত্য হইল। এই বুদ্ধ সম করিয়া বদ 
রাঙামাটির অধিকার লাভ করিলেন; তৎপরে ক্রমে ক্রমে পর সমস্ত ভ্রাতাকে জয় করিয়া 
| করিয়া ফেলিলেন। এই সকল বুদ্ধ-সংক্রান্ত স্থানগুলি রাঙ্মালার় 


(শীতে এবং বকা । 


গণিকাকে সাক রাম) 
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উল্লিখিত আছে--ঘধা, থানাংচি, তৈতানৰ, ছাছের নদী ( এইখানে ভ্রাতৃগন পুষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার 
ময্ণ। করেন ), তৈলাই্, কাৰতৈ (এই স্থানে হাতার! বন্দী হুইর! ক্রন্দন করিরাছিলেন ), 
সমার ( এই স্থানে এক রাজ্দকুমারের শির ক্ঠিত হইরাছিল ) ( আমর এখানে কালীপ্রসন্নবাৰুর 
সহিত একমত হইয়-সুড়া! অৰ্থে পর্বতের পৃঙ্গ মনে করিতে পারি না ), তৈলাইফক্ (এই 
স্থানে ভ্রাতার| খাস্তাভাবে কদলীর খোসা ববাইয়াছিলেন )। 
যুদ্ধ জয় করিয়া রত্বফ! গৌঁ়েস্বরকে বহু হস্তী ও অর্যাক্স উপডৌকন প্রদান করেন। 
রত্রফা গৌড়েশ্বর হইতে “মাণিকা” উপাৰি প্ৰান্ত হন । রা্ফ্ার বুদ! পাওয়া! গিয়াছে, তাহার 
জলা লামিন । = তাৰিশ ১০৯০ সঃ সঙ্চ। সুলতান লামিন ১০৪৭ খৃঃ হইতে 
২৩৫৮ পৃঃ অন্ধ পৰ্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার জাজনগর ( ত্রিপুরা! ) 
আক্রমণ করি বন অর্থ ও হস্তী পাওয়ার কথ! ইতিছালে পাঞয়! বাৱ । স্বতরাং খুব সম্ভব 
সুলতান সামন্দুন্দিন হইতেই ত্রিপুরার রাজ্জাদের ‘মাণিক্য’ উপাধি চলিরা ক্দাসিয়াছে। মহারাজ 
রানের রন্থমাণিকোর সঙ্গে গোঁডেশ্বরের এই লৌহাদ্দোর হেতুতে তিনি 
বাঙ্গলা হইতে ১*,*** খর বাঙ্গালী লইয়া গিয়া! তথায় তাহাদিগকে 
উপনিবিষ্ট করিবার অন্থমতি পাইরাছিলেন। তঞুসারে তিনি বঙ্গে স্বর্ণগ্রাম হইতে ৪,*** 
সেনা ও বহু ভদ্রলোক লইয়া হার রাক্োে বাস করাইয়াছিলেন। রাঙ্গামাটিতে দুই হাজার 
ঘর, র্পুরে এক হাজার, বশপুরে «++ এবং হীবাপুরে ৫০৮ খর 
বালী ইপনিপি॥ বাঙালী উপনিঝি করাইাছিলেন । ইহাদের অনেকে বৈজ্ত- 
শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। রগ্মমাপিকোর সমন্ধ হইতে বাঙ্গালীর সঙ্গে এই ভাবে ত্রিপুরার সম্ধ 
খনিষ্ঠতর হওয়ায় তখায় এদেশের শিক্ষাদীক্ষ। প্রবেশের পথ স্থগম করিয়া দিয়াছিল। 


ছিতাীস্ম পৰ্রিচেছেদ 
ধন্ম্মাণিক্য 


জন, হইতে ১৪১ স্থানীয় মহামাণিকোর পুত্র মহারাজ ধর্ম্মমাণিকা প্রধম- 
যৌবনে সন্যাসী হুইয়া গিত্াছিলেন। কাসীতে কৌতুক নামক এক ব্রাহ্মণ, ইনি 
রাজ হইবেন, এই কবিশ্য্বানী করিয়াছিলেন । ধষ্মাণিকা 

১22 অতঃপর দেশে ফিরি আসিয়া রাজ! হইলেন। তিনিই বিপু 
ভাষা হইতে রাজমাল! বাঙ্গলা পত্নারে অনুদিত করাইয়াছেন। 

পুর্বে রাজমাল! ছিল ত্রিপুর ভাষাতে । পরারে গাখিল সব সকলে বুঝিতে । প্রভাযাতে 










১০২৪ বৃহৎ বঙ্গ 


ব্রা রান্দনালা কৈল। রাঙ্গমালা বলিরা লোকেতে নাম হৈল।" এহ্বারা বোঝা 
যায় ত্রিপুরার বৃহৎ সাম্রাজ্যে তখন বালা! ভাবাই প্রচলিত হইযাছিল। গ্্মাণিকোর 
সময়ে বহু দীঘি খনন করা হইাছিল। কুমিল্লার বৃহৎ ব্সাগর” এই রাজার প্রধান 
কীনি। ইনি বহু ভ্ৰাহ্মণকে মি নান করিরাছিলেন। একখানি তামপত্রের কতকাংশ 
ানদমালায় উদ্ধত হইস়াছে__ উহা ১৩৮০ ( ১৪৫৮ খৃঃ ) শকে প্রত হইযাছিল। 
ভ্রিলোচন রাজার সময় হইতে ১*জন সেনাপতির উপর সৈক্সবিভাগের কর্তৃত্ব দেওয়া 
হইয়াছিল। ইহার! ক্রমে অত্যন্ত প্রবল হইয়া! উঠে। ধরশমাণিকোর 
পুত্র প্রতাপনাণিক্য অত্যাচারী হওয়ায় সেনাপতিগণ ভাহাকে হত্যা 
করে; খাত্রী তৎংকনিষঠ ধন্ধকে লুকাইফা বাখেন-_বালক তখন 
একাদপৰৰা ছিলেন। পুৰোহিত ইহাকে লইয়া সেন এবং সেনাপতিরা ইহাকে রাজ্দপদে 
অভিষিক্ত করেন। প্রধান সেনাপতি ইহাকে স্বী্ধ কক্কা দান করেন। ইনিই ত্রিপুরার 
ইতিছাস-বিশ্রুত রাজ্জী কমলা দেবী। ধর্কমাণিক) সিংহাসনে ন্দারাঢ হইয়া অপ বয়সেই 
পরৰীণের ক্লায় অভিজ্ঞতা দেখাইতে লাগিলেন। ইনিই ত্রিপুর-রাজ্ছোর কদবিসংবাদিতভাবে 
285 সর্শরেষ্ঠ রাঙ্ছা। ইহার পুরোহিতই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, রাজমালায় 
সা ইহাকে বলি রাজার পুরোহিত ভাবের সঙ্গে উপমিত করা হইয়াছে। 
প্রথমে রাজার সর প্রধান কাধ্য হইল, সেনাপতিদিগকে খর্ক কর! 
প্রত্যেক সেনাপতির অধীন ৫,*** সৈয় ছিল, ক্তরাৎ ১* জন সেনাপতি 4” হাজার সৈত্ের 
অধিনায়ক ছিলেন। এই দশ জন সেনাপতির ভঙ্গীতে রাজাকে উঠিতে বসিতে হইত। 
পুরোহিত রাজাকে উপদেশ দিলেন, “কোলাহল কি কারণে ঝাড়াইতে চাহ । নখে ছেদি বৃক্ষে, 
কেন কুঠার লাগাহ। মহা ব্যাদি জন্মে যদি অধিকাঙ্গ হয়। বিকৃতি আকার দেখি লঙ্ছা 
যে জনময় দস দিয়! ছেদ করি তারে বহি ফেলে। তবে তাকে উপহাস না করে সকলে। 
অতি শিষ্ট না হইবে নাতিক্রোধনতি। এই মতে বুঝায়েছে শুক্র বৃহস্পতি। রাজসিক ভাব 
বদি রাজার না| হয়। 'অতি শিষ্ট হৈলে তার জীবন সংশর ৪৮ ( রাজ্জমালা, ধ্রমাণিকাখণ্ড )। 
পুরোহিতের উপদেশে রাজা তিন নাস কাল অন্ত:পুরে থাকিয়া মবিদ্জা শিখিতে লাগিলেন, 
তাহার দেহ বলিষ্ঠ ও বিশাল হইল। পীড়ার ভান করিযা ইনি কাহারও সহিত দেখা করিতেন 
লা, এমন কি মহারাক্জী কমলা দেবীও তথায় ঢুকিতে পারিতেন 
লেশাপতিদিধকে হখা! না নর একরাতে সেনাপতিবিগকে রাজদৰ্শনের হমতি 
দেওয়া হুইল; রাজগৃহে ৩-৪* জন ওপ্তৰাতক গ্রন্তত ছিল। লেনাপতিরা বখন রাজাকে 
প্রণাম করিয়! ফিরিয়া বাইবেন, তখন পপ্তথাতক-*ল রাজার ইঙ্গিতে তাহাদের প্রতোককে 
বধ করিল। এই লেনাপতিগণের লুপ্ত সও্ডলী হইতে নিতি লাভ করিয়া রাজা স্বর 
তেঙ্গঃপ্রভাবে অলন্ধ ভাগ্ধরের কায় বিরাজ করিতে লাসিলেন। f 
সেনাপতিগাণের গৃহ. লিভ হইল, ভাহান্রে পুত্র-পৌত্রগশকে পর্ন বধ করা হইল 
এ তলে স্বীয় আয়ত কৃত কলার আজ্চাৰীন সেনাপতি নিহুক হুইল। কৰিত আছে, 


পতাপমানিকা (কেক 
যাস )। 
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ধ্যমাণিকোর বার কোটি পদাতিক সৈন্ত ছিল। এই বর্ণনা নিশ্চন্ইই অভিরঞ্জিত। 
সেনাপতিগণের উপানি হইল “বড় যা” ; এই ছদ্ম সৈন্সবল লইয়! ত্রিপুরেশ্বর মেহেরকুল, 
পাটাকারা, গঙ্গামগুল, বাগসাৰি প্রন্থতি স্থান অধিকার করিয়া ক্রমশঃ বঙ্গদেশের নিবহুমির 
প্রতি লোলুপ-দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বেন্ধুরা, ভাহ্বগাছ প্রতি দেশের হ্ঙ্গল কাটিয়া! তিনি 
আবাদ করাইলেন। অবশেষে গোৌড়েশ্বরের রাজ্যা্তর্গত বরদাখাত পরগনা! বলপূর্কক অধিকার 
করিলেন। বরদাখাতের রাজা প্রতাপ গৌড়েশ্বরকে অগ্াহ করিয়া! ধন্তমাণিকোর আশ্থগত্য 
SEY স্বীকার করিলেন। কেবল বিস্রোস্থী রহিল খণ্ডল; এই রাজ 
গৌড়েশ্বরের স্াঙ্গোর অন্তর্গত ছিল এবং দ্বাদশ ‘ৰসিক’ বা 
মগুলেশ্বরের দ্বারা শাসিত হুইত। ধন্ধমাণিক্য তায এক সেনাপতি পাঠাইয়! তাহাকে 
শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ৰশিকেরা ইহাকে ধরি! লইয়া গিয়া গৌড়েশ্বরের দরবারে হাজির 
করাইলেন। হুস্তীর পদতলে নিস্পেষিত করিত! ইহাকে হত্যা করিবার হুকুম হুইল। কিন্তু 
এই ছদ্ধ্ষ সেনাপতি খঙ্লান্থার! বিশজন সেনাকে হত্যা করিস হস্তীর শুপ্ডের উপর ক্রমাগত 
খড্গাসাত করিতে লাগিলেন। হস্তী ছুটির পলাইয়! গেল, কিন্তু সেনাপতির খড়গ ভাদিয়া 
গিশ্াছিল-_এই ন্দবস্থায় তাহাকে সন্ত হস্তীর পদতলে ফেলিয়া বধ 
কর! হুইল । রাঙ্জমালায লিখিত আছে, এই অন্ধৃত কর্স্মী সেনাপতির 
বীরত্বের কথা শুনিয়! কেন ইহাকে হত্যা করা হইল বলিয়া গৌড়েশ্বর ছঃখ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ধনামাণিকোর ক্রোধ কালানলের প্রায় অলিয়া 
উঠিল। কিন্তু তিনি মনের ভাব সংবরণ করিতে পারিতেন। স্বীয় ক্রোধ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া 
তিনি খণ্ডলের বসিকদিগের সহিত সন্ধির প্রন্তাৰ করিয়া াহািগকে স্বীয় রাজধানীতে 
ডাকাইযা নিষ! কৌশলে প্রত্যেকটিকে হত্যা করিয়া! খণ্ডল নির্কিবাদে অধিকার 'করিলেন। 
ধন্যযাণিকোর প্রধান সেনাপতি ছিলেন *চত্রচাগ” ; ইনি খণ্ডলবাসীদের সর্বস্ব শুঠ্ঠন করিয়া 
প্রতোক গৃহস্থকে বৃক্ষপত্র পরাইয়া ভিক্ষুক কবিয়া ছাড়ি! দিলেন। 
ধন্তমাণিক্য গার  শৈল্তগপের মধ্যে জাতিভেদের বৈষম্য ভালবাসেন নাই! সমস্ত 
সৈন্যকে একত্র করিয়া! একদা এক মহোৎসব কৰিয়াছিলেন। পঙ্কতি অঙ্তুসারে যখন তাহারা 
খাইতে বসিয়াছিল, তখন কতকটা খাওয়ার পর এক হবীনকুল-জাত 
শেষ বিলোপ, কাঠি ছোগা। কুকী-সরদ্ধার তাহাদিগের সংখ্য! নির্ধারণ করিবার ছলে একটা 
কাঠি দিয়! সকলের মন্তক স্পর্শ করিল। স্বয়ং মহারাণী কমলাদেী 
এই ভোঙ্সন-ব্যাপারের পরিদর্পিকা ছিলেন ॥ রাঙ্ছভযে কুকী বার! সপৃষ্ট হইয়াও কেহ প্রতিবাদ 
করিতে সাহসী হুইল না এবং ভোঙ্ছন-ব্যাপারও ক্ষান্ত করিতে পারিল না। এই সকল সৈন্ত 
কাঠি, ছোয়া” নামে পরিচিত হইয়াছিল ॥ এই সমরে একটি শ্বেত হস্তীর অধিকার লইয়া 


পনাপতি চা । 


আসামের (হের দেশ ) রাজার সহিত ধন্তমাণিকোর বিরোধ উপস্থিত হইল। ধন্তমাণিকা 
_কাছাড়ের প্রসিদ্ধ খানাংদি দুর্গ অবরোধ করিলেন, এই গড় উচ্চ পাষাশ-নির্শ্মিত এবং ছুলজ্বা 


.ছিল।. আট মাস কাল সেনাপত্তি চয়চাগ দুর্গ বেষ্টন করিয়া রহিলেন, তথাপি আসাম-সৈন্য 
১২৯ 
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পরাতৰ স্বীকার করিল না। একলা তিপুর-সৈক্স একটা গোসাপ ধরিল, পার্দত্য-প্রদেশের 
গোষিকা--বহাকার ও প্রবল শক্তিশালী। কথিত আছে, এই অন্তত 
গাহি ঘা শাহ আব হ্যে আট হাত ও প্রস্থ তিন হাত সহিত ছিল। চহচাগ 
ইহাকে দরিয়া ইহার পুচ্ছের সন্ধিত বেতের বহ্ছু খা দর্ণ-প্রাচীরের উপরে উঠিতে নৈল্দের 
তাড়না করিলেন, সেই বের ধরিষা একটি করিঘা সৈরোরা উচ্ছ উঠিতে লাগিল। তখন গভীর 
বাতি, ক্বসামসৈর এই কাণ্যের কিছুই জানিত না হিপুর-সৈর ছুগ-প্রাকারের সৰ্ধো্চস্থানে 
বহ্ছু আটকাইয়া ফেলিঘা বার যত খানাংছি গড়ে ঢুকিঘা পড়িল। হর বিকৃত হইয়া গেল। 
খানাংছির সৈক্তেৱা এত কাণ হেরি প্রাচীরের উদ্দেশে বসি নিয়স্থিত রিপুর-সৈন্োর দিকে পা 
সুলাইয়া দির নানাৰূপ বিজ্বপ করিত, এইবার তাহারা শাস্তি পাইল। খানাংছি গড় জিপুরগণ 
কর্তৃক বিকৃত হইলে ইহার নাম হইল "তিপুবা-পুরী* এই ছৰ্গৰিজয় সন্ধে নানা কথা 
বাজমালায 'আাছে। আট যাস ধরিয়াও বখন সেনারা প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই, 
তখন চরচাগ রাগিরা সৈক্তরিগকে গালি ছি বলিয্াছিলেন--"তোমরা পুকষ নও -মেয়ে 
মাসুম, চরকা হাতে লইয়া অন্তঃপুৰে ৰাও /* তাহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া শিবিরে গুমাইত দেখিয়া 
তিনি চালে ক্ষুটো করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে সারা রাত্রি বৃষ্টিতে ডিজিয়া ত্রিপুর-সৈক্ত ঘুযাইতে 
পারিত না। বাছা হউক ক্মবশেষে হুশ জর করিয়া চর়চাগ খানাংছি গড় নরক রঞ্জিত 
করিলেন,--তরিপুর-সৈজ্ত নারীগণকে লুষ্ঠন করিয়া অত্যাচারের একশেষ করিল। চাচাগ 
ইহার পরে শার্কত্য প্রদেশের অভাঝরে প্রবেশ করিয়! সমস্ত পাহাড়- 
ক হী বাগ বালী লোকদিগকে সিপুরেশবের নবীন করিলেন। সাধূল নামক 
॥ স্থানে স্বীর শিবির স্থাপন করিয়া ছাইমার',“ছাইবেস “ছাকাচেদ'। 
“ামাচেৰ’, “বাজ”, “রঙ, ‘ছাকা', ‘রাম্খল', “খাষা, “ওশৈছা', ‘খছুং', ‘মাছিল’, 'রাজার়ব' 
প্রকৃতি জাতীর টিপ্াগণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, তাহারা সকলে আগিয়া রাজধানীতে 
স্বী্ স্বীয় প্রতিনিধিসহ ভেট শাঠাইল। ত্রিপুরার রাঙ্ধখানীতে “সহ সহল কুকী ব্সাসিল 
দ্িগবৰা"--ইহারা ‘গঙ্গনন্ত', 'গবর্'; ‘ছাগ’, ‘কাংস, “বা, “ঘোষ”, 'রকত-কষ্চ-শ্বেত-বস্, 
'কাং ধালি', “পিকদানী’, ‘তামার কন্ধ,” “উবার জলপাত', 'কিরাতিয়া খা”, ‘পিতল ও 
কাসার বারি” প্রকৃতি তেট লই স্মালিযাছিল। বরমাণিকা অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং 
খখন কোন কোন সভাসদ সেনাপতি চয়চাগের হুই বৎসরের অস্থপস্থিতি এবং আসামের 
বা কল্তানের সৌন্বর্ত্যে বুদ্ধ হইয়া তথাত কালাতিপাত সমন্ধে হই একট ইদিত করিল, 
তখন রাজা একটু হাসিলেন নাত | বন্ধতঃ চয়চাগকে তিনি পুত্রবৎ দেহ করিভেন। 
ইহার পর চট্টগ্রাম বিজয় করিতে ইন্ছক হইয়া ধরমাণিক্য সৈগ্ত পাঠাইলেন। হুসেন 
সাহের একদল সৈল্ত সেই স্বান অধিকার করিবাছিল, ধরূমাণিকোের সৈঙ্পেরা তাহাদিগকে জয় 
op ক্রিয়া ১৪৩৪ (১৫১৩ খৃঃ ) অন্যে চট্টগ্রাম ত্রিপুর-রাজোর নন 
লন সাং ঙ্গে িঝোদ। করিল। হুসেন সাহ এই সংবাদ পাইয়া গৌড়ম্লিকের অধীন 
দিল কি ক কাছি পেটাল এই সৈজশেনীর মধ্যে “বার 
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দঞগ+দের সৈল্রেরাও ছিল “( বার-াঙ্গলা! সৈরু গৌড়মিক সঙ্গে )"-__ গজারোহী, অশ্বারোহী 
ও পদাতিক সৈকতের অবধি ছিল না। মেহেরকুলে প্রথম বুদ্ধ হইল। ত্রিপুরার সৈর্োরা 
এই যুদ্ধে পরাস্ত হুইল, মেত্রেকুল পাঠানেরা দখল করিল। হটিয়া গিছ্া ত্রিপুব-সৈক 
চণ্ডীগড়ে বনাশ্রয লইল, গৌডৰলিক কিছুতেই হর্গ জয় করিতে পারিলেন না। ধক্মাদিক্য 
গোমতীর একটা দিক্‌ সোনা সুরার মাটি কাটি ভরি করি কেলিলেন। এই নদী স্বায্নতন 
এবং অগভীব-_কিন্ত খুব বেগনীলা। পাঠানেরা নিশ্চিন্তমনে সেই স্থানে শিবির স্থাপন 
করিল__এপিকে এক রাত্রে ধর্ধমাণিক্য সেই নন্দীর বাধ ভাগিয়া ফেলিলেন। পাঠান লৈঙ্ক 
বহু সংখ্যক ডুৰিয়| মরিল। তখন ত্ৰিপুরেশ্বর শত্রুর কাৰন! করিত অভিচারের 'অঙ্থ্ঠান 
করিলেন। একট! চণ্ডালের সু কাটিয়া অর্ধরাত্ে এই অস্রঠান কর! হইল, ত্রিপুর-সৈন্য সেই 
সতিচার-দর্শন করিয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। পাঠানেরা 

পাকে মপমান।  ভাষিল বহু সৈত লই বিযোাসে নিপুণ আগ করিতে 
আসিতেছে । তাহার! পৃষ্ঠভঙ্গ দির! পলাইয্া গেল এবং গৌড়মন্জিক পরাস্ত হুইয! হুসেন 
সাহের দরবারে অবমানিত হইলেন। এই বুদ্ধ জর করিত! ধরমাণিক্য চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর 
হুইঙ| পুনরাত্ধ সেই দেশ ব্দধিকার করেন,_-সেইখানে সেনাপতি “রসাঙ্গবর্্ছন নাবায়ন”কে 
শাসন-কন্তা নিয়োগ করিয়া ধর্মাণিকা রাজধানীতে ফিরিয়া ব্াসেন। কিন্ত এই রসাঙ্গমর্দীন 
নারায়ণ--আরাকান ( রসাঙ্গ ) স্বস্থ, অধিকার করিতে অসমর্থ হন। রাজ! রায়চাগ ও 
রায় কছম এই হুই সেনাপতিকে তাহার সাহাঘ্যার্থে প্রেরণ করেন। এইবার চট্টগ্রাম ও 
সমস্ত আৱাকান প্রদেশ ( ১৪৩৭ শক, ১৪২৫ খৃঃ) অধিকৃত হইল। 
হুসেন সাহ একশত হুন্তি-সারোহা, পৰুসহত৷ অ্বারোষ্ী এবং এক 
লক্ষ পদাতিক সৈল্স তাহার প্রির সেনাপতি হৈতেন খাঁ ও করা খাকে বিপুরা বিজয় 
করিতে পাঠাইলেন। “দ্বাদশ বাঙ্গল! (বার তৃঞার পৈল্ক সামন্ত ) চলে হৈতেন খাঁ সহিতে ।” 
সরাইলের পথে ্রিপুর-সৈল্ত হা গেল পাঠানেরা অগ্রসর হইবা জামির খার গড়ে 
উপস্থিত হুইল। ত্রিপুর-সেনাপতি খন্গরায বহু মু্ধ করিয়াও সেই হর রাখিতে পারিলেন 
_ না। ইতিপুৰো পাঠানেৱা কৈলাগড় ও বিশালপড় দখল 

নম ঈপপি কিয়াছিলেন, সুতরাং বিজয়ী পাঠান সৈক্ত আনো উরে অগ্রসর 
হইর! ছদরিযাগড়ে যাইয়া রাজ্জ-সেনাশতি গগন খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ 

করিল। তিন প্রহরব্যাপী প্রাণপণ যুদ্ধের পর গগন খ পরাস্ত হইলেন। হল্কমাণিকা যশপুর 
ছাড়িয়া রাঙ্গামাটীর দিকে হুটিরা চলিলেন। গঙ্গানগর পাড়ি দির! রাজ্জা ভোষখাটিতে শিবির 
স্থাপন করিলেন। হৈতেন খাঁ স্থপতি ডাকিরা সেই স্থানে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গড় নিশ্দাশ 
করাইলেন। এদিকে গোমতীর অল ত্রিপুরার লোকেরা ৰিবাক্ত করিত্া ফেলিয়াছে, এই আশঙ্কা 
করিয়া হৈতেন খা ছই প্রহরের মৰো সেই স্থানে এক দীঘি খনন করাইলেন। ভোষঘাটিতে 
ভোম-মেয়েরা। তাঙ্মিক থষ্টান দ্ছানিত-_কগিত আছে, তাহার! সান্থৰ খাইত, লোকেরা 
তাহাদিগকে ডাইনি ঝলিত। প্রধান! ডাইনি *বসাগষা-যুবতী” রাজার আজ্ঞাত সাত দিন 


চারা ও আাকান বিজ 








১০২৮ বৃহৎ বঙ্গ 


গোমতীর জল বাধিরা রাখিবে বলিব প্রতিশ্বতি দিল ও হুইটি কলা বাহনলে বাধিরা হতর-যোগে 
উহা উড়াইয়া দিল। সেই কুলা ২** হাত উচ্চে উঠিয়া নদীতে পড়িয়া গেল। যেরপেই 
হউক, এই ভাইনীরা নদীর জলের নানী সন্ধান জানিত। হয়ত যেখানে জল খুব কম, 
সেখানে কৃত্রিম কোন উপার করিয়া রাখিয়াছিল যাহাতে জল দিকে অগোচরে সরিয়া 
যাইভ।* হঠাৎ, গোষতীর একটা জায়গার চড়া পড়িল। হৈতেন খা উহা ভগখানের দান 
মনে করিয়া সেই চড়ার উপর শিবির স্থাপন করিয়া উৎসব করিতে 
লাগিলেন। এদিকে ত্রিপুর-সৈক্েরা বহু কদলী তরু কাটিয়া শত 
শত ভেলা তৈরি করিল। প্রত্যেকটি ভেলার উপর তিন তিনটি 
কুতিম মহম্মসুি। এক একটির হাতে ছুইটি করিয়া বুন্দা (মশাল)। হঠাৎ গোমভীর বাধ 
ভঙ্গি দিয়া স্খ-শয়ান পাঠানগণের শিবিরে ইহারা জল প্রবেশ করাইয়া দিল। চড়া 
ভাগিয়া গেল, হস্তী অশ্ব সৈয়া সকলে জলে ভুবিল। এদিকে মশাল-হত্তে মনু 
ভেলার উপরে ; শত সহজ মশালের আলোতে পাঠানেরা দেখিল বেন শত্রুরা আসিতেছে, 
পশ্চাতে সহজ সহজ সত্যকার সৈরু-_এদিকে বাধ ভাঙ্গার দরুন পার্কদতা গোমতী নদীর 
প্রবল বেগ। সন্থুখের দিকে ভীষণ অরণ্য জিপুর-সৈল্তেবা আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। 
গাবদাছে বৃহৎ বৃক্ষাদি পুড়িযা যাইবার ভীবণ শব্দ, জলের উৎকট কল্লোল, ও ত্রিপুর-সৈয়োর 
গৰ্্ধন | হৈতেন খাঁ ও করা খা রণে ভঙ্গ দিয়! পলাইয়া গেলেন, 

ee ST এবং হুসেন খার ধরবারে অঅবমানিত হুইলেন। যে স্থানে পাঠানেরা 
y বত্রিপুর-সৈয়ের বুদ্ধিকৌপলে এক্স অনতপূর্বভাবে পরাস্ত 
হইয়াছিলেন, সে স্থানের নাম বলগযা। মহারাজ ধরুমাণিক্য বৃদ্ধ জয় করিয়া! সে স্থানে চতুর্দশ 
দেবতার ঘটা করিয়া পুজা করিয়াছিলেন। পূর্কে পার্কাত্য ত্রিপুরায় সহজ সহন বাঙ্গালীকে 
বলি দেওয়া হইত, ধন্তমাণিকা এই বলি বন্ধ কৰিয়া ছিলেন। 

দি দিত. রাজার সআদেশে বলির এইকপ ব্যবস্থা হইল :- ১৪ দেবতার তিন 
বৎসর পরে একটি নরবলি, কালীমন্দিরে এক নরবলি, “দোচা পাথর” নামক দেবতার 
স্থানে দুইটি নরবলি কিন্ত তাহাও শবপক্ষীয় লোক পাইলে হইবে। “ইহার ধিক বলি 
সানা করে রাঙ্গ।" ধর্তমাণিক্য চট্টগ্রামে ছই মন সোনা দিয়া 

ই মৰ সোবাধতুখবেখৰী ভূৰনেশবীর সৃতি নিৰ্মাণ কৱাইয়াছিলেন। কুষ্ণীদের এক জাগ্রাৎ 
kd শিবনি্গ আছে জানিযা তিনি ঠাহার জামাতা হেপাকলাউকে 
তাহা আনিতে পাঠান। কুকীরা ইহাকে হত্যা করাতে এই হার নেতৃবর্গ মৃত্যুদ্ডে 


দত্িত হয়। 


অন্ত উপাতে গোমতী 
জল ধাখা। 


০. বঙছেশের কোন একখানি ইছালে পড়ছিলাম একটা নবীর নী পলক লৌঁার 
[নিত হইচাছিল। তাহা বন্ধ করিলে নবীর গতি খাছ বাইত; একা টা গা পাইলাম 
শা আগামী নী বা সেই কোন উপাত নিশ্থত জা থাকিবে 


© 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_তিপুরারাজ্য ১০২৯ 


ধন্তমাপিকা যেমন বীর ছিলেন, তেমনই রাঙ্গনীত্ি-বিশারদ ছিলেন; তিনি সন্ত 
যুক্ত হুইয়া হিপুরারান্ছাকে সানরাচ্ছে পরিণত করেন। তিনি বিদ্বান্‌ ও বি্বোখসাহী 
ভংকলৰও পাচনী। = ছিলেন! প্রীভাপিক্য রাঙ্গা_কমলার পতি। উৎকল-খণ্ড 
পাচালী রচাইল মহামতি ॥ জ্যোতিৰে যাত্রা-রক্মাকর-নিধি ক্মার | 
পাঁচালী রচাইল রাজা লোকে বুঝিবার ॥ ত্রিহত দেশ হইতে নৃত্যগীত আনি। রাজোতে 
শিখার গীত নিত্য নৃপমপি ॥ ত্রিপুর সকলে গীত সেই ক্রমে গান্ধ। ছাগ ন্মগ্জে তার যক্জ 
ত্রিপুরে বাঙ্গায়॥” ( ধন্যমাণিকা খণ্ড।) রাম নামক এক কবির দ্বারা তিনি 'প্রেত-চতুর্দনী' 
নু নামক পুস্তক রচনা করাইয়াছিলেন, এই কাব্যখানি তাহার প্রিয় 
is ছিল। হুতরাৎ দেখ! যাইতেছে ইনি সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলারই বেনী 
প্রচলন করিয়াছিলেন, পাহার পরস্থাদের মৰো যাহাতে শিক্ষার বিন্তার হয়, এইজন্য তিনি 
“হুভাষা'__বাঙ্গল। ভাষাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। মহারাজ্জী কমলা তাহার নোগ্য| ছিলেন, 
“মহারালী কমলা নাম পৃথিবীতে বন্ধা” ইহার সন্ধে ক্দনেক 
পদ্লীগীতি ত্রিপুরার সরবত গীত হুইত। ধ্তমাণিক্য স্দনেক দীঘি, 
দেৰ-মন্দির ও মঠ নির্বাণ করাইয়াছিলেন। পুর্বাকালে রাজারা মঠ-মন্দির ও বিগহ-নির্াণে 
যে কপ মুক্ত এবং সর্াপেক্ষা উৎকট কাককাশ্যের জন্ত চেষ্টিত ছিলেন, তাহা ধর- 
মাণিক্যের একটি কাধ্যে প্রতীয়মান হুইবে | চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধরমাণিক্য কয়েকটি মঠ নির্মাণ 
করান। তিনি স্থপতিকে বলিয়াছিলেন, তাহার! বণাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যেন সেই মঠখলি 
সৰ্দমাগনুন্দর করে। কাথ্য সমাধা হইলে রাজ! কারিগরকে ছিজ্ঞাস! করিলেন সে বাহ করিয়াছে 
তাহা হইতে ক্মারও ভাল করিতে পারে কি ন!। স্থপতি একটি বক্র হাসিরেখ! অধর-প্রান্তে 
টানিয়া বলিল, “অবপ্রা পারি” রাজ! বলিলেন, "তোমাকে বধাসাধ্য 
মলির হর! করিতে ৰলিয়াছি, মত রম হং, দিতে পন্থত ছিলাম, কিন্ত তণাপি 
তোমার বিস্তার কতকট! পেটে রাখিয়া আমাকে কাকি দিয়াছ ৷” রাজা! তরবারি দ্বারা তখনই 
তাহার যু দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গলায় পঞ্চদশ শতাব্দী ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে 
ধন্সমাণিকোর মত এত বড় রাজ! এদেশে হয় নাই। তাহাকে এই যুগের “সমুদ্র” বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। 
ধন্তমাণিকোর পর ধ্বজমাণিকা ৬ বৎসর রাজত্ব করেন, ততপরে তৎকনিষ্ দ্বেমাণিকা 
ছুবুযা দখল করেন। দেবমাপিক্য তাস্ত্রিক অনুষ্টানে সর্বদা নিযুক্ত থাক্িতেন। মিখিলাবাসী 
ক লক্ষীনারাত্নণ নামক এক ছুষ্ট তান্রিক ব্রান্ধণ দ্বিতীয়া রাজ্জীর সহিত 
আনব বাভিচারে লিপ্ত ছিল, সে তাত্মিককাধ্যে শ্মশানে সহারাক্ের 
সহযোগিতা করিত । দেবমাণিকা ইহার হন্তে নিহত হন। প্রধানা 
রাজ্দ্রী সহমৃত! হন এবং তৎপুত্র যুবরাজ বিজযকুমারকে বন্দী করিয়া হীরাপুরে রাখা হয়, 
দ্বিতীয়া রা্ত্রীর পুত্র নামে মাত্র বান্দা হন__সেই ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীনারাহ্বণই বাজত্ব করিতে থাকে। 
এক বৎসর কাল এই হরাচার বাহ্মণ রাজ্য করিতেছিল। পরজ্জারা ক্ষেপিষ যায় এবং 


পন গাখা। 





১০৩০ তে বছ 


প্রধান সেনাপতি দৈতানারায়ণ কৌশল-ক্রমে বরাদ্ণকে বধ করেন। বিজোহী প্রজজারা শিশু 
ছযাচার তাত বাহ্ষ।। নাল! ইজযাণিক্যকে আছাড় দির! হত্যা করে, এবং সমস্ত প্রজার 

রাজ-আঅস্তঃপুর ঘের দির পাপিষা রাজনাতাকে সংহারপূর্কক হীরাপুর 
বন্দীপালা হইতে বিজয়মাণিকাকে আনিয়া সিংহাসনে অতিৰিক্ত করে। 


তুতীন্ক পন্রিচেছদ 


বিজয্মাণিক্য সিংহাসনে ন্দানঢ হুইয়া দেখিলেন, সমস্ত ক্ষমতাই নৈতানারায়ণের 
হাতে, এমন কি বাসা নান্াইবার 'অন্ধুমতি দেওয়ার ক্ষমতাও রাজার নাই। দৈত্য- 
্াণিক্া ১৬ নারাষণের হাতা হর নাবারণের অত্যাচারে দেশ জর্জরিত হইল। 
টমৰ শাক-বেচা এক রমনীকে হন্দরী দেখিয়! ছ্যডি বলপূর্কক লইয়া 
"আনিয়া তাহার বাড়ীতে রাখিল। সেই রমণীর স্বামী রাজার কাছে 

নালিশ করিল। রাঙ্গা চেষ্টা করিয়াও ছু্ভের ছাত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে 
পারিলেন, না। রাজা দৈতানারায়ণের কনা পুপাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজ্জার 
ইঙ্গিতে গাহার জামাতা মাধব দৈত্যনারাণকে হত্যা করিয়া সেই গৃহে আগুন লাগাইয়া 
দিলেন-_এবং প্রচার করিলেন ক্মপ্রিদাছে দৈত্যের মৃত্যু হইযাছে। অহারাল্জী পিডৃহন্তা 
মাধবকে ছলনাপূর্কক ডাকাইরা হত্যা করিলেন। রাজা ুধযবতীকে এই রাধে নিরসন 
করিষা! দ্বিতীয় মহাদেৰী গ্রহণ করিলেন। বিন্দরনাণিকাকে সার্কভৌম বাজ! স্বীকার 
করি খাসিয়া পাহাড়ের রাজা, ভর রাঙ্গা, জরবন্বীর রাঙ্গা তাহার সত্য স্বীকার 
শী কদিশেন। বিজ্ববাণিকোর রা্ন্বকালে আবার পাঠানদের সরে 
লিগ ৭ শন বশর যুদ্ধি্রহাদি হইযাছিল। সোলেমান করবানী হার 
যাস হালক মসারক খীকে বহু শৈক্ দিয় চট্টগ্রামে পাঠান। প্রথম 
কয়েকবার পাঠানদিগের জয় হইরাছিল। বাঙ্গার সেনাপতি কালা নাজির যুদ্ধে নিহত 
হইলে, ত্রিপুরেশ্বর সেনাপান্তিদিগকে চরকা পাঠাইয়া দিলেন ( অর্থাৎ 
লেনাপতি গঙ্গতীন কক তোমরা চরকা কাট গিষা, যুদ্ধের মোগ্য নও )। যাহা হউক প্রধান 
সেনাপতি গচ্ছভীম শেষে জয় লাভ করিয়া মোর নহতরূত বাদসাের 








১০৩১ কে) 





বিজ মানিকৰ নো-বাতানের আনর্শ (১) । 











বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস ত্রিপুরারাজ্য ১০৩১ 


দেবতার নিকট বলি দিলেন। বলির সম পাঠান ন্সখিনান্বক পশ্চিম দিকে সুখ ফিরাইতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বান্দার লোকেরা তাহা নেয় নাই। তাহার এক কৃত্য ভাছাকে 
বলিল, “খা সাহেব পূৰ্বহি ৰা কি পশ্চিমই বা কি, ইশ্বর সর্ব আছেন” ; তন পূর্কদিকেই 
তিনি সুখ ফিরাইলেন, ভাহার করিত নু দেখিয়া রা অনেক হু প্রকাশ করিলেন। ইহার 
মধ্যে বাদসাহের চিঠি আসিল--মনারককে ছাড়িয়া দিলে তিনি পল্থানদীর ভীর পর্যন্ত সমস্ত 
ভাগ ত্রিপুরেশ্বরকে ছাড়ি! দিবেন। কিন্ত বখন মমারকের হত্যা-সংবাদ পৌছিল, তখন 
রণছন্দভি আবার বাজির! উঠিল। কিন্তু এই সম দাউদ খাঁ বাদলাহ্‌ হইয়া মোগলদিগের 
বিকুদ্ধে দীবনপপ যুদ্ধে নিদুক্ত, এই জর এই সকল অন্তবিরোধ স্থগিত হইল। চট্টগ্রাম 
ৰিঙ্গয়ের পর বিজ্দ়নাণিক্য দিগ্ৰিদরাখ দক্ষিপ-পশ্চিম দিকে রওনা হুইলেন। কেছ 
তাহার সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হুইল না। স্বণ-গ্রাষে আলির তিনি দেখিলেন, 
বিক্রমপুরের গোকের! ত্রিপুর-সৈন্তদিগকে বিজ্রপ করে। রাঙ্গা এক সঙল টাকা ও এক 
এক খানি, চতুদ্দোলা পাঠাই কুলীন চৌধুরীদিগের অন্দরী ক্লাদিগকে পম্যাপ্গিনী 
করিতে লাগিলেন। এই অভিযানের সম বি্যমাণিক? বহ্মাপূত্রের উপরে এক সেতু নির্মাণ 
করাইাছিলেন। কৈলাগড়ে তিনি একটি স্ববৃহৎ খাল কাটাইলেন। 

বি পিকে (খিথি- উহা নদীর মতই হইল, এই নদীর নাম হুইল পবিজ-নপিনী” 


যাহ খাবিাত তারপর হট পা একট প্রশস্ত পথ নিশা করাইলেন_ 
না ইহা “ত্রিপুরার জাঙ্গাল" নামে পরিচিত হইল। ছিনারপুরে 


তিনি আর একটি খাল কাটাইলেন, তাহার নাম হইল “ত্রিপুরার 
খাল”। বালিশির! নামক এক স্থানে বাইয়া রান! সেই স্থানের নাম ‘ৰিদয়পুর’ রাখিলেন। 
বিঙ্গয়ের ছুই পুত্_-ভাঙ্গরফ ও অন্ধ । গণকগণ গণিয়া বলিল ডাঙ্গরফার ‘ছেদ যোগ’ আছে। 
রান্দা তাহার বন্ধ উড়িষ্যার অধিপতি মুকুন্দদেবের নিকট দ্দোষ্ট পুত্রকে পাঠাই! দিলেন, 
তাহাকে বহু ধনরন্ব দিয় বুঝ্াইলেন, জগন্সাণতীর্থে থাকিলে ঠাহার ইহকাল ও পরকালের 
সদগতি হইবে। স্কন্মদেব রাজপুত্রকে ব্দাটখানি গ্রাম ছিলেন। বিজয়মাণিকোর মৃত্যুর 
পর কনিষ্ঠ পুত্র অনন্ত সিংঞগাসনে আসীন হুইলেন। বিজয়মাণিক্য মৃত্যুকালে ভিযক- 
শ্রেষ্ট বাছুরায়কে মিনতি করিতে লাগিলেন,*ন্দামাকে ধাচাইছা দিন, আমি আপনার সর্বাঙ্গ সুপ 
দ্বারা জড়িত করিয়া! দিব।” এই ভাবে রাজ! ৪৭ বৎসর বয়সে গ্রাণত্যাগ করেন। ইনি দেখিতে 
উচ্ছল গৌরবর্ণ ও অতি সুদর্শন ছিলেন | রাজ্মালার বিদ্যমাপিক্যের দিখিক্সয় কৌতুহল প্রদ 
ভাষার বিস্তারিত ভাবে বণিত আছে। তাহার বিখ্যাত অভিযানে €*,*** নৌকার এক বহর 
ছিল। প্রথমতঃ ব্রহ্মপুত্রে সান করিয়া তথায় জয়ধ্বজ্জ প্রোদিত করিয়া “পঞ্চ্রোণা” নামক 
ভ্রাহ্মণাধ্যুমিত গ্রাম স্থাপন করেন। তৎপরে তিনি লক্ষ্যা পার হইত! ইচ্ছামতি অতিক্রমপূর্কক 
পক্মাতীরে উপস্থিত হন। তিনি পথে পথে ব্রাহ্মণদ্দিগকে মুক্তহত্তে তাত্রশাসনাদি খারা, বহু 
ছুমি ও স্বৰ্ণ দান করি! নির্দয়ভাবে শত্রু কলনপূর্বক অগ্রসর হইছ্াছিলেন এবং মনে হয় তিনি 
মস্ত পুর্কাবঙ্গ দখল করিছা লইয়্াছিলেন। আবুল ফছল বিজন্যাণিক্যের নাষ আইন 









১০৩২, বৃহৎ বঙ্গ 
আকবরীতে উল্লেখ করিয়াছেন,_এই রাজার সমসাময়িক কাছড়ের রাজ! নির্ভরনারায়ণ এবং 
অরস্থিযার রাঙ্জা বিজরযাণিক। 

অনন্তমাণিকটকে তাহার শ্বশুর গোপীনাধ কৌশলক্রষে হত্যা করিম! স্বয়ং সিংহাসনে 
আরোহণ করেন; তহপলক্ষে গোপীনাদ-করা মহারাজ জয়া দেবীর যে তেক্যোগঞ্ড উক্তি ও 
ব্যবহার রাজমালায় উক্ত মাছে, তাহাতে এই নহীরসী রমণীর পাতিত্তা, নিষ্টা ও স্তারপরতার 
বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাত। গোপীনাণ ইহাকে জোর করিয়া সহৃতা হইতে দেন নাই। 
গোপীনাখ পূর্বে বিজ্দয়নাণিকোযের সামান্ত কর্সচারী ছিলেন। একদ! তিনি এক আপের 
কুলগাছে উঠিয়া! কুল পাড়াতে সেই ব্রাহ্মণের হাতে বিশেষ প্রহার সহ্য করিয়াছিলেন। বিজন 
মাণিকা ইহাকে ‘বডুয়া’র পদ দিয়াছিলেন। শেষকালে ইনি মহারাজের রন্ধনশালার প্রাধান 
কর্মচারী, হইয়াছিলেন। অক্-পরিবেহ্শ-কালে রাঙ্গ| ইহার হাতে রাজচিন্ছ দেখিয়া! ইহাকে 
“গোপীপ্রসাদ নারায়ণ’ উপাৰি দিয়া প্রধান সেনাপত্তির পদে নিযুক্ত করেন, শুধু তাহাই নহে 
ইহার নিরুপমন্তন্দরী কতা জয়াদেৰীর সঙ্গ স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন। এখন এই বিশ্বাস- 
হস্তা সেনাপতি স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিয়া "উদরমাণিক্য নাম গ্রহণপূর্কক সিংহাসনে 
'মারোহণ করেন। প্রাচীন রাঙ্জধানী জরাদেৰীর ভৎগনার অতিষ্ঠ হওয়াতে, ইনি চক্রপুরে 
নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি অতীব অত্যাচারী বাজ্জা ছিলেন। সঅরিভীম সেনাপতির 
পুত্র গরুড়ধ্বজ্গ বহু রমণীর সৰ্দনাশ সাধন করিয়াছিল। বাঙ্গার কাছে অভিযোগ আসিলে 
তিনি অভিৰোগকারীর কর্ণ-নাসিক! ছেদন করিয়া তাড়াইয়! দিতেন। 
ইহার স্বীয় মহলে ২৪* জন রমণী ছিল। ইহাদিগকে ইচ্ছামত 
স্বীয় অস্তংপুরে রাশির! তিনি শেষে যাকে তাকে বিলাইয়! দিতেন। 
ইহার পুত্রের অত্যাচার শুতোদিক হইয়াছিল। বাজোত শাসন শিথিল হইয়াছে 
শুনি! মোগলেরা চট্টগ্রাম দখল করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। রাজা স্বীয় ভগিনীপতি 
রণাগণকে প্রধান সেনাপতি করিযা তৎসঙ্গে চক্জসিংহ নারায়ণ, 'আগুৱান নারায়ণ, গঞ্জতীম 
নারায়ণ প্রতৃতি বীরদিগকে ৫২,*** সৈক্লসহ সুসলমানদিগের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। কথিত 
আছে ইহাদের পরিচালক ৩,*** সেনাপতি ছিল। পিরোজখা আরি এবং আমালণ! পনি 
এই ছুই সেনাপত্তির পদক এই যুদ্ধে ৪৯,৭৯৮ জিপুর- 

উক্ত এবং ৫,*** মুসলমান সৈকত নিহত হয়; এইভাবে চট্টগ্রাম 

চাম হে পপ! পুর সামা হইতে বিচু হইয়া পড়ে। ১৫৭৬ পুঃ অৰে 
এই যুদ্ধ ঘটিয়া ছিল। 
২... উদ্বয়মাণিক্যের পুত্র জয্ধমাপিক্য রাজা! হইয়া! দেখিলেন--সমস্ত ক্ষমতাই সেনাপতি 
ব্রণাগণের হস্ডে। ইহাকে বণচতুর-নারাঘণের পুত্র বধ করেন। দজয়মাণিকয 
মেনাপতির দৌরাস্মা হইতে রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু সৈক্লের! বিদ্রোহী হইযা তাহাকে 


অনস্তমানিকা ও উন 
মানিকা-১১০১৫% বৃ 





করিল। 
রি ও কাপ ১২ কলে | ইহারা ত্রিপুর- 











বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__ত্রিপুরারাজ্য ১০৩৩ 
রান্দবংশের বাহিরের লোক, কিন্ত দেবনাপিকোর পুত্র অমরমাশিকা এইবার সিংহাসনে 
দক আহার পুর রাজলর সহ নার হান 


১০০৬ খ3, আানিক ইনি, এক হাঙ্গর স্রাব গর্ভে মহারাজ দেবসাশিক্যের রসে 
জন্মগ্রহণ করিত! হা্দরার সঙ্মতিক্রসে ভাহারই গৃহে পালিত হন। 
এইবার সৈন্সকল তাহাকে লইয়া াসিথা রাজ্-সিংহাসনে অভিবিক্ত 
করিল। 'অমরমাণিক্যের প্রধান কীন্দি “অমরসাগর /” এই নীদি-খনন উপলক্ষে জ্রিপুর- 
অমৱানিকচ_১০১২- বাসার পন্যত্যাদা ও মহিন! কতকটা 'অন্থভৰ কৰা বায়। দীৰি- 
sre খননের জবা স্নামবন্ত সীপুরপত্তি চাদরার +++, কলার বস্তু ৭০ 
সলৈ গোয়ালপাড়ার গান্ছি ৭+*, ভাওয়ালের রাজ ১*+, নষ্টগ্রামের 

জমিদার ৫০, বানিধাচঙ্গের জমিদার ৫+, রণভাওয়ালের জমিদার ১***, সরাইলের ইসা খাঁ 
যর? ১০০০ এবং জুলুযার রাঙ্গা ১০০৮ জন লোক দিয়াছিলেন। কিন্ত 
ছেরে (তরাবের) পাঠান রান্দ। কোন সাহাৰ্য করেন নাই। 

এন্ত অমরসাণিকা এক বিপুল সৈন্ত পাঠাইযাছিলেন, এই সেনার ন্সধিনায়কগণের নাম 
ঝাঙ্গমালায 'নাছে--রণগিরি নারাযণ, বগভীষ নারারণ, রণস্কুঝার 
নারায়ণ, বীরঝল্প নারায়ণ, গঞ্গধ্প নারায়ণ, সর্ছন নারায়ণ, 
গজ্জসিংহ নারায়ণ, জিবিক্রম নারাহণ, শরুমদ্দন নারায়ণ, হ্প্রতাপ নারাণ, হিঙ্গুল নারায়ণ, 
রণসিংহ নারায়ণ, সমরবীর নাবাহপ। ইহাদের সঙ্গে প্রথিতযশা ইতিহাস-বিশ্রত ইসা খাও 
ছিলেন। এই দিত ভিবানের উপলক্ষে ধর্সমমঙ্গলের ৰীরদিগের কথ! মনে পড়ে--“সেনার 
প্রধান চলে সিতারাম কৃইঞা, যার দরে প্রমন্ত কুঙ্গর পড়ে সুইঞা।” আমরমাণিক্যের 
পুত্র রজ্যধর এই সৈল্তগণ পরিচালনা করিয়াছিলেন। হ্শ্থা পার হইয়া! ত্রিপুর-সৈক্প গোধারাণী 
গ্রামে দ্ধ করিয়াছিল। প্রহর বানা ফতে খঁ বন্দী হইয়া! ত্রিপুরায় 
আনীত হুইয়াছিলেন, বাজ ঠাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন। ব্বতঃপর তিনি ইসা খাকে বহু সৈন্তদ্বার! সাহাৰ্য করাতে 
এই সেনাপতি মোগলদের বিরুদ্ধে যী হইয়াছিলেন, ঠাহার 'মছলন্দী 
উপাধি ক্মাকবর দেন নাই, উহ! ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিকা বিয়াছিলেন।* ইসা খাঁ অমরমাশিকোর 
রাঙ্জীকে মাকৃসন্দোধন করাতে রাস তাহার উপর প্রীত হইয়াছিলেন, ইহার সবিস্তার বর্ণনা 
রা্দমালা 'আছে। সরাইল পরগনা অনেক শিকারযোগ্য পশুপক্ষী বাছে, এইজক্ত যুবরান্দ 





কা জর - ১৫৭৭ খ:। 





5. নান! প্রাণে শ্রতিপতত হইতেছে ইস! ( ইচ্ছা) কী জিপুক-রাজার প্রসাগেই উশ্নতির পখে উঠিয্বাছিলেৰ। 
ভাও বংশের জাক্লৰাড়ীর যে ইতিছাল পরনের সাত! করিয়াছেন, হাতে ডাহা পু অবস্থা সমগ্র চাপা 
দিপা ভীহাকে নাদের আতা দাড় করাইবার চে হইকলাছে__ক্রিনি ববাবপুজ ছিলেন এ৭ং আকবরের প্রদত্ত 
প্ৰসনৰৰ্দালি" উপাৰি পারা ছিলেন, সেই পুত্রকে এই সকল ধাৰী ্তিপত্র করা হইগাছে। পূৰমব্গ-পীতিকার 
আমরা এই দাবী অসাৰতা প্রমাণ করিয়াছি । 

১৩০ 





১০৩৪ বৃহৎ বঙ্গ 


রাজধর উহার প্রতি লু্ধ হওয়াতে ইসা বাকে উশ্বান ত্যাগ করি জঙ্গলবাড়ীতে াইতে 
হইযাছিল। অমরমাণিকা ১৫৮২ পৃষ্টান্দে হট অয় কৰেন, তৎপূরকে ১৫১৭ পৃঃ অন্দে 
দুলু! রাজ্ছা জয় করিযাছিলেন। ভুলুযার ন্মধিপতি ছুর্ডরার বুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি তাহার সৈন্তলেনীতে ৩৯* শত পাঠান সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহারাজ স্বয়ং 
সিংহরব নারায়ণ নামক সেনাপতির সঙ্গে ভুলা ৩৯০, সৈক্ লইয়া যুদ্ধ জয় করিয়া 
শাসন, তৎপরে বাক্লার ন্মষিপতি কন্দর্প রায়কে যুদ্ধে নিহত করিছা তাহার রাজ্য লু্ঠন 
করেন। সুপ্রসিদ্ধ অমর দীঘির কণ! পুরে লিশিয়াছি, এই দীঘি খনন করিতে তিনটি 
বৎসর লাগিয়াছিল; ১৫৮১ বৃষ্ঠাব্দে ইহার খনন কাধ্য শেষ হয়। সেইখানে জগন্নাথ 
ষ্ঠ নিশ্মিত হয় এবং মহারাজ ১৪খানি গ্রাম এই মে উৎসর্গ করেন “তদবধি চৌদগ্রাম 
নাম তার হৈল।" অনরমাণিক্য বং পত্জিত ছিলেন এবং ভাছার সভায় ছুইশত ভট্টাচার্য 
সর্ষফা লাক্জালোচনা করিতেন | 'অযরমাণিকা 'ফুলকোগাড়ি ছড়া'র 
[নিকট ছুহটি বটবৃক্ষে দুতে জ্দাভডা করিয়াছে শুনিয়া সেই ছইটি 
ক্ষ কাটিতে আবেশ কৰেন; এসঘন্ধে বহুলোকের ভপ্রশন ও নিষেধ তিনি শুনেন নাই। 
বৃক্ষ দুইটি কাটা গেলে সকলে দেখিল, তৃতের উৎপাত খামিযাছে,_ৃতবল হইতে যে রাজবণ 
বেশী তাহা লোকে বুঝধিল। রাঙ্গার একবার উৎকট ব্যাধি হইযাছিল,_এক হট লোক 
প্রচার করিল, রাঙ্গা তাহার আরোগ্য কামনায় দেবােশ প্রাপ্ত হুইয়া ১২৫টি শিশু 
“ফছলকোয়াড়ির ছড়া'র ডুবাইরা পৃজ্ছা দিবেন। তয়ে সহস্র সহতর লোক নিজ শিশুদিগকে লইয়া 
পলাইযা যাইতে লাগিল। রাঙ্গা সেই হষ্ট লোককে দণ্ড দিবার জন্য ধরিয়া আনিতে আদেশ 





সুতে বড় না বাহ ব়। 





১৪৫ 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_তরিপুরারাজা ১০৩৫ 


ইতিমধ্যে সেকেন্দর সাহ নামক নগরাঙগ পুনরাধ বিত্রোহী হইয়া বুদ্ধ গোষণা, করেন । 

তিপুরসৈন্ত মগ্দিগকে কাটিতে কাটিতে তাহাদের ছর্গ পথ্য 
সাপ সার খাবমান। হইল, কি হার হইতে মগকিগের গোলাপ্ুলি অল 

ব্রিপুর-সৈক্কের উপর পতিত হইতে লাগিল। পঁচিশ বৎসর 
বয়ন্ধ মহাবীর রাজকুমার সুক্ঠার সিংহের দ্্রমঙ্গল নামক হস্তী এক প্রচণ্ড গোলার 'আাগাতে 
ক্ষিপ্ত হুইয়া রান্ছপুত্রকে পদতলে পিবিঘ। মারিয়া কেলিল, এবং স্বয়ং মুবরান্গ রান্গপর সিংহও 
উর এবং উদরে গুলির জামাত সহ করিলেন: ত্রিপুর-সৈন্বোর সম্পূর্ণ পরান হইল। এদিকে 
মহারান্দ সেকেন্দর সাহ রাঙ্গপুতকে ভাঙার সৈন্তোরা নিহত করিবে, ইহা কখনও ভাবেন 
নাই । হুঃখিত ও লক্ষিত হইয়া তিনি স্কুল সন্ধির প্রস্তাব করিয্া অমরমাণিক্যের নিকট 
দূত পাঠাইলেন। কিন্ধ পুত্রের সৃত্যু-সংবাদ পাইয়া অমরমাণিক্য ক্রোধে ছলিয়া উঠিলেন, 
[তিনি সেকেন্দরের সহিত পুনরায় যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মগের! উদতবপুর পরান 
“অভিযান করিয়া ক্মাসিল। হঠাৎ তাহারা উৰত্বপুরের রাক্ষপ্রাসাদ খিরিযা ফেলিল। 
ন্মতকিত অবস্থায় আক্রান্ত হুইয়া! রাঙ্গা বস্তা বোস্বাই করিয়া! কড়ি রাখিব! ধনন্ছন সহিত 
উদয়পূরের পার্কতা-দঙ্গলে পলাই। গেলেন সেকেন্দর দুইজন “দেওড়াই”কে খুনি 
পাইয়া তাহাদিগকে রাঙ্গা উপাদি দেওয়ার লোভ দেখাইয়া দ্দমরমাপিকোর প্রগ্যখনের 
সন্ধান পাইলেন এবং তাহা! লু্ঠন করিলেন। ত্রিপুরা-রাজ্দোর এই বিপদ ১৫৮৮ খৃঃ অন্দে 
সংঘটিত হয়। কুড়ামদী নামক এক ব্যক্তিকে শাসনকর্তৃ্ পরদানপুর্ধক সেকেন্দর উদযপুর 
ত্যাগ করিয়া যান। ন্মারাকান-রাঙ্গ ইহার পর অমরমাণিক্যের নিকট দূত পাঠাইয়া প্রস্তাব, 
করেন যে, বি ত্রিপুররাজ ক্সারাকানের বিদ্রোহী সেনাপতি আদম সাহকে প্রতার্পশ করেন, 
তবে তিনি উদছবপুরে আর কোন উৎপাত করিবেন না । রাঙ্গ! অমর- 
মাণিক্য উত্তরে লিখিলেন, “শরণাগত আদম সাহ না দিব কখনি। 
ক্রত্রি্ব বংশেতে জন্ম হইছে সামার তুনি মখ কি জানিবে আমা 
ব্যবহার । দৈব যোগে এক পুত্র মুদ্ধেতে মরিছে। আর ছইপুত্র ন্যাম! প্রধান যে আছে। 
তাহা! ছুই তোম! সুদ্ধে মরে কদাচিত | তথাপি ন্াদমে আমি না দিৰ নিশ্চিত।” পুত্ৰ-ৰিয়োগ- 
ছঃখ-কাতর রাঙ্গা বিদ্রোহী শ্রালককে হত্যা করিয়া অস্থতা্ত হইবা মনুনগীর তীরে আফিঙ্গ খাইয়া 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহারাঙ্গী স্বামীর সহিত আসনত হন। পুত রাঙগধরমাণিক্ গৌড়ীর 
বৈষ্ণৰ ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হন | তিনি সাৰ্কাতৌন ও বিরিক্ষি নারাহণ নামক পৰম বৈষ্ণব পুরোহিত 

ও ২০ ভট্াচার্য্যের সঙ্গে সর্বদা! ভাগবতাদি শাঙ্জ পাঠ করিতেন। 
াদদাণিকা ১:১১- ক্স কীততনীয়| দিনৱাত্র কীর্তন গান করিত; তিনি অনেক 
১8 ধানধ্যান করেন ও নটি নিক করাইয়াছিলেন। সৌর 
বাদসাহ “তাৰণ বাঞ্ষলা” ( বারূঞা.) সমভিব্যাহারে এক কল সৈকত ত্রিপুরা বিজয় করিতে 
পাঠাইফাছিলেন, কিন্ত তাহারা কৈলাগড় পর্যন্ত আসিয়া রাঙ্ছার বিপুল সৈক্র-বল দেখিয়া যুদ্ধ 
করিতে সাহসী হুইল না, ক্িরিকবা গেল। বাজধরমাপিক্য ১২ বৎসর বাক্জক করিয়াছিলেন । 


রানির নু সাহস 
ও শন্মহতা ১৯১ বং 











১০৬৬ বৃহৎ বঙ্গ 


তৎপুত্র যশোধরমাশিকা ১৬২৩ হুঃ অকব্দে রাজা হইলেন--ইহার সমযে দুলার রাজ] গন্ধকা- 
= বশোধরমািক্য-_১৯২  নারাহণের সঙ্গে যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে তিপুর-সৈন্ের জয়লাভ হইয়াছিল 
কিন্ধ জাহাঙ্গীর ইহার রাজ্দের সমস্ত হস্তী ও ঘোড়া চাহিয়া পাঠাইলে, 
ত্রিপুর রাজ উত্তর দিলেন, "হস্তী নাহি দিব আমি না বাব কখন” ইন্পিন্দার ও সুকুল্যা 
নামক সেনাপতি ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। ইন্পিন্দার উদযপূর রাজধানী 
অধিকার করিলেন, পলাতক যশোধরনাণিক্যকে মোগলের! ধরিয়া! আনিস ঢাকায় বন্দী 
করিয়া রাশিল। তথা হইতে ফতেছঙ্গ নবাব তাহাকে জাহাঙ্গীরের নিকট পাঠাই 
দিলেন। যশোধরমাণিক্য রাঙা ত্যাগ করিঘা কানীবালী হইবেন এই বলিযা মুক্তি পাইলেন। 
নানা তীর্থ অমণ করিয়া বশোধরমাণিকা বাহাত্তর বর্ষ বরসে বৃন্দাবনে প্রাণত্যাগ করেন। 
আড়াই বংসর কাল বিজয়ী মোগলের| উদর দখল করিয়া রাখিয়াছিল। “পাপিষ্ঠ মগল 
জাতি হট ছুরাচার। ধর্শ্বকর্শ্ব নিবেধিল নগর বাজার। যত কিছু বহে প্রঙ্গা উদয়পুরেতে । 
মোগলের সৈল্তে লুটে ন| পারে থাকিতে । চতুর্দশ দেব পুজা নিষেধে ববন। কালিক! দেবীর 
পুন্গা করিল বারণ। অমরসাগর ন্দাদি বত সরোবর । খাল কাটিয়া শুকায় মগল বন্দর । 
যত ধন আছিলেক উদয়পুর দেশ । সরোবরে লুকাইছে জানিয় বিশেষ।” ( শোধরমাণিক্য 
খাও ।) কিন্তু মোগল সেনার মধ্যে মহামারি উপস্থিত হইল। কিছুতে তাহার! তথায় তিচিতে 
না পারিয়া মেহেরকুলে আসিয়া আস্তানা! স্থাপন করিল। তখন সেনাপতি ও প্রঙ্গারা 
কল্যাণমাণিক্যকে রাজা করিয়া উদয্বপুরে প্রত্যাবর্তন করিল। 
ৰশোধরমাণিকোর পুর্বে যেকুপ ত্রিপুরারাচ্ছো অস্ত্রের ঝন্ঝনা ও বীরের গর্জন শোনা 
মাইত_-তার পর হইতে ক্রমশ: ব্রাহ্ষণের বেদপাঠ, খোলবাগ্জ ও সংকীতনের রোলই বেশী 
শোনা যাইতে লাগিল। কল্যাণষাণিকা ত্রিপুর-রাজবংশীয় 
কলগাখনাদিক্য ১২৫ গ:। লা্মনারাঙণের সঙ্গে ুন্াদি করা বিরাগ বোধ করিতে লাগিলেন। 
তিনি গুরুর চরণে ধন্বাপ সমর্পণ করিয়া “আজি হৈতে অন্তর ত্যাগ করিলাম আমি” এই শপথ 
করিলেন। তাহার পুত্র গেবিন্দকে দৌবরাজা প্রদান করার 
যাবাণক্ষা-৯৮- উৎসবে ভিন তুলাদান করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবন, মধ, সেতুবন্ধ 
ও উত্তিষ্যা প্রকৃতি দেশ হইতে ২-১* বাণ ্সানাইথা ছিলেন। 
40 
ছিলেন, এবং তৎ ধরস্মমঠ নামে এক মন্দির ও তৎ সংলগ্ন “জগমোহন” নির্মিত 
বা ১০১85 সা 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস ত্রিপুরারাজ্য ১০৩৭ 


বঙ্ধপাশে বন্ধ হন। উক্ত হতভাগ্য সহাট-কুমার তিপুরেশ্বকে যে হীরক-হ্ুরীজ দা ছিলেন, 
তৎবিক্রয়-লৰ্ধ টাক! দিয়া গোবিন্দমাণিক্য কুমিল্লার “হা 
বাদসাহের মসজিদ” ও “সুজাপঞ্" নগর স্থাপন করিয়া! ভাহার 
স্থৃতি-তর্পণ করিয়াছিলেন। নুশিদাবাদের সনদের বলে গোবিন্দ- 
মাণিকোর বান্গন্থ কতক দিনের জন্ত তাহার বৈমাত্রেতব ভ্রাতা নক্ষত্র সিংহ দখল করিয়া নিজেকে 
“ছত্রমাণিকা” বলির! পরিচয় প্রদানপূর্কক রাজাশাসন করিকাছিলেন। ছত্রমাণিক্যের 
মৃত্যুর পর গোবিন্দমাণিক্য পুনরাছ রাজ! হইয়াছিলেন। ইহার পরে ত্রিপুরা-রাজ্মালায় 
মাহা দেখিতে পাই, তাহাতে সার্কভৌন নৃপতিদের বংশধরগণের লাঙ্ছনার কথাই বেশী। 
মোগল সাম্রাজা তখনও ছ্ধান্ত, নুশিবাবানের শাসন কারা মোগল সঙ্গাটের প্রতিনিধি 
গাহারাই সর্কে-সব্ধা। গোবিন্মমাণিকোর_ পুত্র রামযাণিক্য 
তিগুপাবান্‌ ও ফ্যাল ছিলেন। সরাইল পরগনার জমিদার নছর- 
'নালির পুত্র শিকার করিতে যাইবা দৈবদূষ্ঘটনার তরিপুরেশ্বর-কুমার 
চক্র-সিংহের প্রতি গুলি করিযাছিল, কুমারের তখনই মৃত্যু হইল। নছর আলি মিঞা পুত্রকে 
ধরাই মহাৱান্দ ৰামমাণিকোর নিকট বিচারার্থ পাঠাইলেন। বাম- 
মাণিকা তাহাকে ক্ষমা করিলেন। এখন হইতে কিছু হইলেই জ্ঞাতিরা 
যাইয়া সুশিদাবাদে নবাবের কাণে লাগাইত। দ্বারিকা নামক এক বাক্তি নবাবকে জানাইল, 
*রামমাণিকা চক্ষেও দেখেন না কাণে শোনেন না, বুড়া ও ধরব হইয়াছেন, 
আমাকে রাঙ্গা করুন।” কিন্ত এই অভিযোগ তদ্গণ্ডে টি'কিল না। বামমাণিক্ের 
জাপিক) (8)_১৯০হ পু বনাপিকাকে পুনবা সেই সারিকা নানা ছলে সু্িদাবাদ- 
রখািকা_১৭১১ নবাবের ফারমানের বলে অধিকার চাত করিয়া বং ‘নরেজগ- 
আবার রত্বমানিকা মাণিকা* নামে সিংহাসনে অভিৰিক্র হইলেন । কিন্তু নবাবদের 
০ ১৭স৯খুহ। পক্ষণে কষ্ট ক্ষণে তুষ্ট” স্বভাব ; এই নরেশ্রমাণিকা অন্লকাল পরেই: 
সহেজ্মাণিকা--১৭১২- নবাবের ক্রোধে পড়ি! রাজ্গা-চাত হইলেন। পুনরার রক্ষমাণিকা 
সখ্য রাজা হইলেন । ইহার রাজ্ব্বকালে কুমিল্লার প্রসিদ্ধ ‘১৭ রতন 
মন্দির নিগ্সিত হয় । অল্প পরেই বাজার ভ্রাতা ঘনগ্াম ঠাকুর মুশিদাবাদ হইতে ফোজ্দ আনিয়া 
রক্্মাণিকোর সিংহাসন কাড়িযবা লইলেন এবং তাহাকে হত্যা করিলেন | খনগ্যাম ঠাকুরের 
উপাৰি হইল "্মহে্্রমাণিক্য।” ভ্রাতৃহত্যার স্দহুতাপে তাহার শরীর শুকাইতে লাগিল 
এবং তিনিও কর়েক মাসের মধোই পচন পাইলেন। তৎপরে যুবরাজ ছু্্যোধন ( কাহার 
কাহারো মতে ছকে ) বৰ্স্মমাপিকা নাম খারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 
মহারাজ্জ ধর্মমাণিকোর প্রকৃতি হর্দাস্ত ছিল। ভাহার রাজ্দস্ব-স্বকূপ বৎসরে ৫৩টি হস্তী 
মুণিদাৰাদে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্ত তিনি এই ঝা্গস্থ দেওয়া বন্ধ করিব! দিলেন 
এবং পুনঃ পুনঃ তাগিদ সত্বেও চুপ করিয়া রহিলেন। মৃশিদাবাদের নবাব অস্ত বিরক্ত 
হইলেন, ছজমাণিক্য মহারাজের গ্রাম নামে এক প্রপৌঁত্র ছিলেন। ইনি যথেষ্ট অর্থ ও 
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হী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়! নবাব শুচ্গাউ্িনের নিকট হইতে ফৌজ ও সনদ লইয়া আনিয়া 
ধশ্থমাপিকোর সঙ্গে বুদ্ধ বানাই! ছিলেন। মীর হবিবের দ্দবীনে বৃদ্ধ চলিল, রাজা 
পলাইয়া পরাতে আশ্ৰয় লইলেন। গত্রাম “ছগৎমাণিকা” নামে 
সিংহাসনারড় হইলেন এবং নবাব সৈকত পরাস্ত হইল। ইতিমধ্যে 
ধর্সমমাণিক্য মুশিদাবাদে বাইয়া কতকগুলি উৎরুষ্ট তরবারিকে অত্যন্ত 
খারাপ কোদে রাখিরা, খারাপ তরবারিগুলি উৎরষ্ট কোষে রাখিলেন; কতকগুলি অনমূলোর 
পার রং করিয়া ভাল বাজে এবং বহুমুল্য পাথর ধুলিমাটিমাখ! খারাপ বাক্সে রাখিলেন। 
উৎকৃষ্ট খোড়াগুলিকে খারাপ সান্ছে সচ্ছিত করিয়া অদদ মুল্যের দোড়াগুলির গায়ে 
সুলাবান্‌ সাঙ্গ পরাইা দিলেন। এবিকে নবাবের কাছে বাইয়া কাকুতি মিনতি করিতে 
লাগিলেন এবং বলিলেন, “নবাব সাহেব! আমার বাহা কিছু আছে সমন্তই আপনাকে দিতে 
'আনিয়াছি।" নবাব দেখিলেন, বর্ম্মমাণিক্য নেহাত ভালমান্থৰ। এদিকে জগৎ শেঠকে 
খুস খাওয়াইয়া ধর্স্মমাণিকয হাত করিব রাখিয়াছিলেন। যখন নবাবের নিন্দেশ অস্থুসারে 
জিনিধের মধ্যে সূল্যবান্গুলি বাছিয়া নবাব নিজ ভাগারে রাখিতে বলিলেন, তখন জগৎ শেঠ 
প্রতারণা করিয়া সেই খারাপ ন্ছিনিষগ্চলিই খুব ভাল বলিয়া নবাবের জন্য গ্রহণ করিলেন 
এবং রাগ স্বচ্ছন্দ মনে মূল্যবান তব্যাদি লই! নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া সআসিলেন। ধর্মাণিকা 

অষ্টাৰশ বর্ষ রাজ্য শাসন করিত্বাছিলেন। ইনি মহাভারতের 
যাগ সাদ বাহবা করাই চিলেন।* বর্সমািকোর পর ভাহার কনিষ্ঠ 
নিল আতা চক্রমণি 'দকুনদযাণিকা' উপাৰি গ্ৰহণ করিয়া রাজতক্ে 

সৰিষঠিত হন। এই বাঙ্গা বিনা অপরাধে ত্রিপুর-রাজবংশীয় কদ্রমণি 
নামক এক প্রধান কর্পচারীর হট-কারিতা-নিবন্ধন নবাবের সন্দিদ্ধ দৃষ্টিতে পড়িলেন; থে 
পাপিষ্ঠ ফৌজদার হাজি দুনসমের তিনি প্রাণরন্দা! করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি নবাব সৈ 
লই পি! রাজাকে বন্দী করিলেন। নিরীহ রাজা নপমানে জকক্ষরিত হই! কারাগারে 
বিষপানে প্ৰাণত্যাগ করিলেন। মহাবানী প্রভাবতী সহসৃতা হইলেন।  যহারাজ্জীর 
শৃত্যুকালের নিষেধ অগ্রাঙ্ধ করিয়া সেনাপতিরা কু্রঘণিকেই ‘জয়মাপিক্য' উপাৰি দিয়া 
সিংহাসনে বিবি করেন ( ১৭৮ শ্ব: )। কিন্ত অকাল পরেই 
ছজধাবিকা->৭০ খঃ। বকুন্দৰাণিকোর পুব পীচকড়ি নবাব হইতে ফৌজ ও সনদ 
১১১৭ পপ প্রাপ্ত হইয়া মানিক সিংহাসন করিয়া *ইাপিক্া" 
আরকাল। নাম এহণপূর্ক রাঙ্গা অধিকার করেন। কিন্ধ জ্রয়মাণিকায 
পরাস্ত হইবার পরও ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না, তিনি রানাকে যুদ্ধে কান কৰিয়া পুনঃ 


অর্মমানিকা (হর). 
১১১৯১৭০২ দহ) 


াি্্নিক্োর ভা “শি উপাসনা” দু বন । ৯ ২পিস্ ঘৰা নিকোক মহা 


হাদি গা ছা নতোর আছর "কালীৰ", কাশি 
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পুনঃ বিপখাপ্ত করিতে লাগিলেন। ন্মগত্যা ইন্রমাণিক্য পুনরা্ধ নবাবের শরণাপন্ন 
হইলেন। এদিকে ন্দালিবর্ী খার প্রিয়পাত্র ছান্দি হুসেনকে হাত করিয়া জয়নাণিকয 
ত্রিপুরার সনদ পাইৰার চেষ্টার ছিলেন, _ইক্রমাপিক্য সুশিসাবাদে তদ্বির করিতে বাইয়া 
আর ফিরলেন না, মৃতথাসুখে পতিত হইলেন পুনৰ্দার জ্মাণিকা রাঙ্গা হইলেন । 


কিন্তু কাল পরেই ঠাহার সুক্যা শটিল। জয়মাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছরিখন ঠাকুর 

দিন ০. বিলাপ উপাৰি ইয়া সিংহাসনে অতিৰিক্ত হইলেন, 
লকগামানিাণ এ, ৰঃ ইনিও অভি কাল পরে মৃত্যু পতিত ছন এবং ইল্মাণিক্ষোর 
৮ "5. কনি আত! রাগ রষ্ণনণি সিংহাসনের দাৰী করিলেন । কিন্ধ 


এই সমন্ধে এক সামার প্রজা! প্রবল পরাক্রান হইয়া কিছু দিনের কত 
পুর শাসন করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস আমরা এখানে একটু বিস্তারিত ভাবে প্রলান 
করিরা উপসংহার করিব, যেহেতু আনার এই ইন্িহ্থাস ইংরেজ-শাসনের পরব পথ্যানাই 
আপাততঃ লিখিত হুইল। এখন হইতে ত্ৰিপু-রাজ্োর প্রকৃত স্বাধীনতা ও ছক প্রতাপ 
পৃষ্ঠ হইয়াছিল। যে বংশের এক ররা্জা গৌডেশ্রের সমবেত সৈরের প্রতি অবক্গাপূর্ণ আবীর 
সহিত স্বয়ং রপ-ন্ভিধানের নেতৃত্ব করিয়া স্বীয় রাজ-স্বানীকে শৃগালৰৎ গণ্য করিকাছিলেন-__ 
রণস্থলে হুস্তীর উপর ভাঙার মহীরসী রণচ্টীনূর্টি দেখিবা এক লক্ষ সৈকত বিনাশের 
শর-_গৌড়েশ্বরের বিরাট বাহিনী ভঙ্গ দিয়াছিল, বে বংশের দন্তমাণিক্য তাহার মহাবীর 
সেনাপতি চয়চাগের সাহাবে হুসেন সাহের জ্ঞান পরাক্রান্ত বাদসাহকে পরজয্বপূর্ধক চট্টগ্রাম ও 
আরাকান কাড়িয়া লইযাছিলেন, যে উচ্ছল মহিমান্বিত বংশের এক রাজা সোলেমান সাহের 
পালক মমারককে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া চতুদ্দপ দেবতার মন্দিরে বালি দিতে সাহসী হইয়াছিলেন, 
ন্দন্ত এক রাজ! হেরখাধিপতির অঞঙ্জের খানাংছি ছর্গ আট মাসের চেষ্টার বিধ্বস্ত করিয়া 
তছপরি ত্রিপুরার বিজয়ধৰ! উদ্ভচীন করিস্াছিলেন এবং বে সহাবংশের উচ্ছল রা বিজ 
মাণিক্য দিযে ব্মভিষান করিয়া! একদিকে নানাবাঙ্গা জর, অপরদিকে নানা! কি, 
সরোবর, মন্দির ও নগর প্রতিষ্ঠিত করিত বী্ধ নামে এক নবীর ভার সুদী ও আৰিত 
খাল খনন করিয়া বিশাল ব্রন্ধপুত্র নধর উপর সেতু নিষ্াণ করিয়াছিলেন, 
চন্দ্ৰবংশীর সেই প্রথিতবশ| নৃপত্তিদের বংশধরদিগকে এইবার নবাবের সামার তালুকদারের 
মন নখি-পত্র লইয়া জ্ঞাতিদের সঙ্গে বিরোধ ও বত্িবোগ করিতে ঘন খন মুশিদাবাকে 
যাইতে ৰোখলে মনে হব--ত্রিপুরলা্মীর পদান্ধ এত নিশ্রত ও ম্লান হইয়া গিয়াছিল 
বে তাহার চিহ্ন এঁতিহাসিকগণের পক্ষে খুজিয়া বাহির করিতে কষ্ট পাইতে হইত । 








১০৪০ বৃহৎ বঙ্গ 


লক্ষ্মণমাণিক।-- কৃষ্ণচমাণিক্য 


যে সামাল প্রজার কদা উল্লিখিত হইয়াছে, ভাহার নাম সমসের গা্গি। ইহার পিতা 
পীর মহ ছুরবস্থার চরমসীমান্ উপনীত হইয়া একটা কুমড়া চুরির অপরাধে দক্ষিণ-শিকের 
জমিদার নাসির মহান্মদের নিকট আনীত হন। জমিদার ইহার প্রতি 
সৰ হইয়া আট কানী জমি দান করিয়া ইহার পরিবার 
প্রতিপালনের সমস্ত ব্যতভার গ্রহণ করেন; এই পীর মহান্থদের এক লক্ষণাক্রান্ত পুত্র হয়; 
অর আডাধ্য নামক এক গণংকার ইহাৰ ঠিকুন্ি দেখিয়া কষ রাণিতে জন্ম নিশ্িপূৰ্ক 
সনের গাজি নাম রাখেন। ছেলেটিকে অপুৰ মেধাবী দেখিয়া জমিদার ইহাকে নিজ পুত্রের 
সঙ্গে পতাদেহে পালন করেন এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সমসের আরবী, পারণী, 
উদ ও বাঙগলায় পাবদশী এবং এত দৈহিক বলসম্পন্ হই উঠেন।, এই সময় হইতে 
ইহার সতীর্থ ছাদ ঠাকুর (মুসলমান) ছায়ার জ্াহ ইহার অস্থগামী হন। ছাদের দৈহিক 
বল অতুলনীয় ছিল। কণিত আছে ইনি একক ছাট বা, একটি বুনে! হাতী এবং একটি 
বিশালকায় কুমীর স্বহস্তে মারিাছিলেন। দক্ষিণ-শিকে এই সময়ে খুব ডাকাতি হইত। 
ছাদের সাহাযো সমসের গাল্দি ডাকাতদিগকে নিরপ্ত করেন, পরন্ধ তাহার! প্রতিশ্র হয় থে 
তাহার! দগ্ষিণ-শিকে "দার ডাকাতি করিবে না, এবং ক্র যেখানে বেখানে ডাকাতি 
করিবে সেখানে সেখানে লব্ধ অর্থের একটা ভাগ সমসেরকে দিবে, ডাকাতদের সংখ্যা 
পাচ পতের উপরে ছিল। এই সময়ে গদা হোসেন খন্দকার নামক এক মন্তবড় সাধু, 
ভবি্যদ্ধাণী করেন যে, সমসের ত্রিপুরার রাজা হইবেন। তিনি তাহাকে একটি মন্্রপুত বিজনী 
(ঘোড়া ও তরবারি প্রদান করেন। ডাকাতির অর্থে সমসের ধনবান্‌ হইয়া উঠিলেন, এবং 
জমিদার নাসির মহাপ্মবের ভ্রপসী কল্সাকে বিবাহের প্রস্তাব করেন। নাসির এই প্রস্তাবে 
কুদ্ধ হন ; এই ঘটনার সমসের গান্দি বাসস্থান কুঞ্রা হইতে পলাইয় যাইতে বাধা হুন। 
ইহার পর তিনি  কৌশলক্রমে জমিদার ও ভাঁহার ছুই পুত্রকে হত্যা করিয়া স্বয়ং জমিদার বা 

দোষণ! প্রচার, করেন। যে রূপনী, কন্তার জয় এই - হইয়াছিল, সেই 
ৈয়া-বিবি পিতা ও ভাতাদের শোকে আগুনে পুড়িয়! প্রাত্যাগ করিলেন। একটা ডাকাত 
জমিদারকে হত্যা করিয়া নিজ্গে সেই স্থান লইসকাছে শুনিয়া, অপরের বিলযমানিক্য তাহার, 


সের গাজি। 





বিরুদ্ধে একদল সৈকত পাঠাই দিলেন; উদ্ছির হইলেন সেনাপতি। কিন্তু সমসের ছাবের 


অতৰকিত ভাবে উল্দিরকে লা টাকা নঙ্রানা দিয়া 








© 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__ত্রিপুরারাজ্য ১০৪১ 


কাল গোলাগুলি, অস্রশন্র ও নৈন্যাবল ক্ৰমশঃ বাড়াইয়া তিনি হঠাৎ ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মহারাজ কৃঞ্চমণি বতবার যুদ্ধ করিলেন, ততবারই হারিতে 
লাগিলেন। সমসের উদয়পুরে বাইয়া! হানা দিলেন। বাজা একবার জয়লাভ করিলেন 
বটে, কিন্ত শেষে হারিরা! গি্বা মণিপুরে পলাইরা! গেলেন। সমসের রাজ্য-বিজয় করিয়া! 
বহু অথ দ্বারা নবাবের কর্চারীদিগকে বসীৃত করিয়া ত্রিপুরা-সিংহাসনের সনদ আনাইলেন। 
ইনি ছাদের ভগিনীকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু উততয়ের মধ্যে ক্রমশ; মনোমালিন্য বাড়ির! 
ছি হৰ কি চলিল। ছাদের যোগ “আমি করি মদ নাম হয় তার। 
কৃমি নবিকারী।" ' জমি মারি ব্যা-ভাপুক দোহাই তাছার। রাজ্য লইলাম কাড়ি 
রাঙ্গা ভাগে ভবে। দেল ইনছাফ করে, না দ্রিজ্ঞাসে মোবে।” 
একদিন প্রকাশ্রাভাবে সে সমসের গাজিকে বলিল, “তোর লাগি জমিদার নাসিরেরে মারি। 
রাজবংশ তাড়াইন্ছ রাজ কাড়ি। হুকুষম-জারি কর ভুমি মোরে পরিহরি। আমি যুদ্ধ- 
জঙ্গ করি_-তুমি অধিকারী ।” এইভাবে মনোমালিন্ত বাড়িয়া চলিল ; শেষে সমসের গা্জি 
গোপনে ও কৌপলক্ষমে ছাদকে নিহত করিলেন। ছাদের ভগিনী--সমসের গান্দীর বেগন_ 
ভ্রাহথশোকে প্রাণ দিলেন; তিনি যৃতযর পূর্ক্দে স্বামীকে কহিয়াছিলেন, “তাহার কল্যাণে 
তোমার এসব সম্পদ্‌। কে আর ধরিবে ঢাল আসিলে বিপদ” 
এই সমসের গাজির জীবনী লিখিযাছেন, তাহার প্রবন্ধ ও ভক্ত সেক্‌ মন্থহর। তিনি 
লিখিয়াছেন, রাঙ্জার সঙ্গে যুদ্ধের সময তিপুরেশ্বরী কালী সমসেরকে স্বপ্ন দেখাই! তাহার 
পূজা দিতে আদেশ দেন। গা ব্রাহ্মণ ডাকাইয়| দেবীর ষোড়শ 
পচারে পৃন্ছা দিযাছিলেন। রাজ্য বিজয় হইল বটে, কিন্তু পাহাড়ের 
কুকীরা বিপুর-রাক্ষবংশ ব্যতীত অপর কাহারও আঙ্্গতা করিবে 
নাঁ-এইকথা জানাইলে, সমসের গাজ্জি উদ্দাপিকোর ভ্রাতুস্পূত্র বনষালীকে “লক্্মাণিকা” 
উপাধি দিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করান । মহাবাজ্দ রষ্ণমণি সিংহাসন লইয়া! গিয়াছিলেন, 
এগন্ একটা বাশের সিংহাসন তৈরী করিয়া রান্দাকে অভিযেক করা হইয়াছিল, কিন্ত 
লক্ষণমাণিকা সাক্ষীগোপাল হইত্বা ছিলেন; সমসের গাজিই প্রকৃত রাঙ্গা। অতঃপর 
গাঙ্গি ুলুযা জয় করেন। নবাব সরকারে তিনি প্রতিবংসর একলক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা 
রাজস্ব দিতেন, এবং তাহার রাজ্া--দক্ষিণে শীহট্র_কর্শক্লির উত্তর পর্যন্ত এবং যেখন! নদীর 
পূর্বে--মাবদি পাহাড় পরাস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ৰা! হইয়া সমলের প্রজ্ছাদিগকে শাসনে 
বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি অনেক হিন্দু ্রাক্ষণকে ব্র্ষোত্তর বিয়াছিলেন; বাজ্দারে প্রত্যেক 
জিনিবের মূল্য ধাধা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারিত না (১৭৪৯-৫১ পৃঃ )। 
মুল্য-তালিকা! এইরূপ :--চাউল-_/> সের = ৫ লঙ্কামরিচ--/১ সের= ৫ | গুড়-/১ সের 
=৩*। লৰণ--/১ সেৱ= ৩ ।' রস্ুনপিছা্_/> সের =৩-! কার্পাশ-/১ সের=/৫। 
কলাই /১ সের= ৫ মুণুরি /১ সের-৯* ॥ মটর /১ সের-১*। 'অড়হর 
/> গেরল/০। সুগ /> সের=/*। তৈল /৯ সের /০। স্ব /৯ সের=॥* আ্আনা। 
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এসকলই বিরাশির ওজন ছিল। পলানীর যুদ্ধের প্রাক্কালে বাঙ্গার দর কিরূপ ছিল, ইহা 
হইতে তাহা বুঝা যায়। “সমসের গান্ছির গানে নেক কোতুকাবহ কথ! আছে। 
চক্র ও উৎসব নামে হুই নাপিত ভাহাকে নিত্রিত অবস্থায় খেউরি করির| পুরস্কার 
পাইয়াছিল। ক্ষৌর-কাধোর সময়ে তাহার শুম ভাঙ্গে নাই। তিনি স্বীর প্রাসাদে স্থুল 
খুলিয়া বহু ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন, তাহাতে সন্দীপ হইতে এক বধ হাফেন্দ 'আনাইয়! ভিনি 
কোরান শড়াইতেন, হিন্দুস্থান হইতে মৌলভি আনাইয়া রবি পড়াইৰার ও জুগনিয়া হইতে 
গুরু মহাশয় আনাইয়া বাঙ্গলা এবং ঢাক! হইতে দুনলী কানাই পারনী পড়াইবার ব্যবন্া 
কৰরিয়াছিলেন। প্রাতে ৬টা হইতে ১টা এবং নধ্যান্কে ১২টা হইতে ॥টা,_পড়িবার 
এই সময় নিদ্দিষ্ট করিত্বা দিয়াছিলেন। পাঞ্জি শাসন-সংক্ান্ত একপ কড়াকড়ি নিয়ম 
করিয়াছিলেন যে, চোর-দস্তযার উৎপাত ত্রিপুরা! রাজা হইতে অন্তুহিত হইযাছিল। সমসের 
গাজির এক করাকে ঢাকার নবাব বিবাহ করেন। ইহার পরে পুনঃ পুনঃ মপিদাবাদে 
যাইয়া! গাজিকে আলিবদ্দি খা নবাবের সঙ্গে দেখা করিবার হুকুম সআসিতে লাগিল। ঢাকার 
নবাবের নিষেখে গাজি প্রথমত: তথায় মাইতে ছবিৰ! বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অবশেষে 
এক সন্্যাসীর প্ররোচনায় গাজ্জি ১৭৫১ খৃঃ অন্দে দুপিধাবাদ গেলেন। এদিকে আবু বখর 
নবাবকে বুঝাই়াছিলেন “ভাটার বাঘ বন্দী করি ছাড়ি দিব! কেনে। আসিয়া! মারিবে 
দেশ স্থুখে সে রণে। কাড়ি নিল দক্ষিণ-পিক জমিদারে মারি। রাজবংশ খেদাইল 
রোসনাবাদ ( ত্রিপুরা ) কাড়ি। স্থাপি ভাল আছে বন্দী করি ক্দানি। নতুব! পশ্চাতে তব 
হবে পেরশোনি।” ভীত হইয়া নবাব নিমরাঙ্ছি হইলেন, বিন! অপরাধে গালিকে তোপের 
মুখে ফেলিয়া হত্যা কর! হইল। “হঃখীরাম চণ্ডাল বলবান্‌ অতি । গাজীর সহিত তার 
আছিল পীরিতি। পাচ শত লোক জন তার সঙ্গে ছিল। গাঙ্ছির পরিবার সেই দেশে 
আনি দিল।” 
ককক্ষমাণিকা ১৭৯* সঃ শন্ছে রাজা হুল। রামগঞ্জ বিশারদ নামক এক পণ্ডিত 
০7 কানা সাক পেকে ইহার বিস্তৃত কাহিনী লিখিয়াছেন। 
+ 1 কিন্তু ইংরেছানিকাবের পূর্ব প্যন্ত আমি এই পুস্তকের বিষয় 
নির্দিষ্ট করিয়াছি, হুতরাত এই স্থানে ত্রিপুরার ইতিহাস শেষ 
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কান্তিরের ( ছেং পোকার ) বৈন্রবন্তী-স্বকধশ! যহাবাণী ত্রিপুরা-দবন্দরী বেখানে হস্তিপৃষ্ঠে 
সারঢ়া হইয়া গোৌঁড়েশ্বরের সেনাপতি হারাবন্ খাঁর €সাশার পাগন়ীর উপর স্বীয় 
বিদ্গ্চিক্ষ লা্ি্ত করিব দিখাছিলেন, (৩) ষেখানে এই নার-রষনীর হর্ষ সরে লক্ষ 
সৈন্য হত হইয়াছিল_-এবং উদ্ধে কবক্ষ-ক্শনের পরিকল্পনা করিব! রাজ! নিস্থিত হুইরাছিলেন, 
রাজ-দামাতা সেই শোণিতার শৰ-সন্ধুল রণ-ক্ষেত্রে বলিনার জন্ত তিলমাত্র স্বান না দেখিয়া 
বিশালকার হস্তীর দন খড়গাঘাতে ক্ষাটিগ্া বাজার জক সামত্বিক সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া! 
দিয়াছিলেন--ত্রিপুরার বাঞ্জী কর্তৃক গৌড়ের এই পরান কাহিনী চিরস্মবনীর করিবার অক 
এই সকল স্থানে কোন স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করা কি উচিত নহে? যেখানে যেখানে জ্রিপুর- 
বাঙ্দোর ভিন ভিতর সমত্রে রাজধানী ছিল, বধ! ভ্রিবেগ, খলংনে! ছাগুলনগর, কাইচারগ, 
"চর, তারক, বিশাল গড়, পুটিনুড়া, নাক্চিবা্ী, খানাংচি, বোপা-পাখর, লাউগঙ্গ, 
মোহরী গঙ্গা, তেলাইরঙ্গ, মণিপুর, উদপুর--সেই সকল স্থান এখন নিশ্চি, ইহাদের 
স্বতিচিঙ্গ রাখার কোন বাবন্থা হইতে পারে। 

(৪) মেখানে হসেন শাহের সৈক্তদিগকে উপর্যুপরি হারাঙ্গ ধরমাণিক্যের সেনাপতি 
মহাবীর চয়চাগ জর করিয়াছিলেন, বেখানে ত্রিপুর-সেনার! আট যাস ব্যাপী চেষ্টার 
পর অষ্ট হন্ত দীর্ঘ ও তিন হন্ত প্রশস্ত গোষিকার সাহাব্যে অঙ্গের খানাংচি ছর্গ অর 
করিয়াছিলেন, তণায়ও একটি স্বতিস্তন্ত উশিত হইতে পারে। (৫) সহারাজ 'অমর 
মাণিকোর 'অমর কারি 'মর-লীঘি* এখনও বিক্ষমান, এই দীদিৰ খনন-কাথ্য ১৫৭৭ খু: 
অন্দে আরম্ভ হুইয়া ১৫৮১ পৃষ্টাব্দে শেষ হয়,__এই খনন-কাণ্যে সহায়তা করিবার পর 
সামন্ত-রাঙ্জার লোক পাঠাইয়াছিলেন, জীপুরের টান রায় ৭**, স্বাক্লার বন +! 
গোয়াল পাড়ার গাঞ্দি ৭**, ভাওৱালের রাঙ্গ| ১***, সরাইলের রাঙ্দা ইসা খা! ১* 
ভুলুয়ার রাজ! ১০৮৮, একথা! পুর্বে অমরযাণিকোর রাঙগনবএসঙ্গে একবার লিখিয়াছি; 
সেই নমর-দীঘির তীৱে এক স্বতিস্তন্ভ রচনা করিয়া তন্মধ্যে এই কথাগুলি উৎকীর্ণ করিলে 
জিপুর-াঙ্গবংশের গৌরবের বিষয় হইতে পারে ॥ (৯) যেখানে মুবরাক্ছ রাজবর-ইসা খা 
পরস্ৃতি সামন্ত-রাঙ্গগণ সহ তোরাশের ( শহর ) রাজ| ফতে সিংহকে ভীষণ যুদ্ধের পর 
পরাজয়পূৰক বন্দী করিয়া! লইয়া আসিয়াছিলেন--সেই স্থানে প্রা নদীর তীরে গোষারাদী- 
পল্লীতে বিহয়ন্তপ্ত উদ্দিত করিয়া সেই ক্যান চিরস্থরনীর করিবার বোগা। (৭) এরূপ আরো 
অনেক স্থান 'সাছে, বাহুলা-ভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম লা। নেখানে বেখানে যহারানীরা 
সহবৃতা হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ রাঙ্জমালাহ 'আাছে-সেখানে সেখানে সমস্ত বাঙ্গালী- 
জাতির তপ্ত অশ্বর থয স্বারা_সেই পুণালীলাঙষর স্থতি ব্দভিনন্দিত হইতে পারে। (৮) এই 
কাথ্ বার খুব বেশী হইবার নহে । শুধু প্রস্তরলেখ প্রস্তত করা ও কষ কষ স্স্ত রচনার খরচ 
কতই ৰা পড়িবে ? আমার মনে হু এক একটি স্তম্ভে ১৫২ টাকার বেনী খরচ হয় না। 

 জিপুরার- রাজার! ব্মনেকেই বাঞ্গলাভাবার উৎলাহুবদ্ধক ছিলেন--ঠাহারা বে সমস্ত 
সংস্কৃত গ্রন্থ বাঙলায় ন্দনথবাদ করাইফ্াছিলেন._€সগুলি কোথার গেল? তাহা কি 








ভি 


১০৪৪ বৃহৎ বঙ্গ 


পাওয়া যায় না? মহারাজ বক্মাণিকয উৎকল-খও্ড পাঁচালী এবং জ্যোতিষের যাত্রা 
রক্লাকরের বঙ্গানুবাদ রচনা করাইয়াছিলেন, স্মর-মাণিক্য 
ও গান৷ কমলা সন্ধে অনেক পরনীগীতিক| ছিল, ত্রিহত 
হইতে গানক ও নর্ভক আনাইরা! ধরামাণিকা তাহার লোকদিগকে সেই সকল গীত 
বিশুদ্ধ ভাবে গাহিতে শিখাইযাছিলেন। মহারান্জ বর্ম্মাণিকা ( হয়) অষ্টাদশ পরা 
মহাভারতের অন্থধাদ করাইয়াছিলেন। আরও করেকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ 
জ্িপুৰেশ্বরগণের উৎসাহ ও চেষ্টায় হইযাছিল। এই সকল পুস্তক ও গান কোথায় গেল? 
“আমার বিশ্বাস, সন্ধান করিলে উহা আংশিক ভাবেও উদ্ধার কর! বাইতে পারিবে__সেই 
সন্ধান করিবে কে? সামরা বর্তমান বিছ্োৎসাহী নরেশ অমন্মহারাজ্দ বীরবিক্রমকিশোর 
মাণিক্য বাহাছরের দৃষ্টি এইদিকে সশ্রদ্ধভাবে আকর্ষণ করিতেছি। ত্রিপুরার অনেক তাম্রপট 
ও প্রাচীন দলিল আমর! বঙ্গভাযার লিখিত পাইয়াছি। 

ত্রিপুর-রাজদের "অনেকেরই দান ও বলাক্ততার উদাহরণ রাজমালায় পাওয়া যায়_কিছু- 
দিন পূর্বেও জিপুরেশ্বরগণ খুব বিলব্বে আহার ( মন্যাঙ্ছ গত হুইলে ) করিতেন, এবং আহারের 
পুর্বে জিজ্ঞাসা করিতেন, “আমার রাজো কোন প্রা শরুক্ত আছে 
কি?” তাহাদের দানপত্রে লেখা থাকিত--"বদি কেহ আমার 
বংশের লোপ করিয়া এই সিংহাসন অধিকার করেন, তবে আমি তাহার দাসাহুদাস হই! গা 
বোধ করিব, যি তিনি ন্মামার পক রচ্ধোতবে হস্তক্ষেপ না করেন।” যদিও এই সকল রীতি 
পুর্বযুগের সংস্কার_-ভারতীয় অনেক রাজন্তের তামশাসনে এরূপ কথা পাওয়া যার_তথাপি 
যতবার ইহা পাঠ করি, ততবারই সেই স্বতঃপ্রবৃব্ত দানশীলতার উৎস--যাহ! হইতে ইহার প্রথম 
উদ্ভব হইয়াছিল তাহা! মনে পড়িয়া সেই মহামুভৰ রাজাদের আদর্শের উচ্চতা ভদয়দগম করিয়া 
খাকি। এখন রাজপ্রাসাদ হইতে এই মহৎ সংস্কারগুলি লুপ্ত হইব! থাকিলে তাহা ছুঃখের বিষয় 
হইবে। পূর্বে রাঙ্গার! মেখলা রমণীদের কোমল হত্ডের নিত্য নবনিশ্ষিত কারুকার্্যশোভিত 
ফুলের মশারি ও স্কুলের শদ্যাঘ শন করিতেন ; আমি মহারাজ বীরচন্জমাণিক্যের শযন- 
গৃহে সেইরূপ পব্য। হইত, তাহা জানি ।__নেই শম্যার রূপ ও সুরভিতে মন মুগ্ধ হইয়! যাইবার 
কখা। এখন গে কল রীতি ছে কি ন! দানি না। মহারাজ কৃষণসণিমাণিক্য গাহার চির- 
শক্ত মুসলমান সমসের গাজর প্রদ্ত তদ্গোত্বর ও নার দানের উপরও হস্তক্ষেপ করেন নাই। 


বাধার উৎলাঙ-বান। 


উদারতা ও গাননীলত।। 


ব্রিপুর-রাদোে প্র্ছা ও সেনাপতিদের যে কতটা ক্ষমতা ছিল, তাহার অনেক উদাহরণ 
রাজমালার দৃষ্ট হয়। ১৩১ সংখ্যক মহারাজার অভিযেক সন্ধে লিখিত হইয়াছে--“সাধু- 
বার নামে তার ছোট ভাই ছিল। সর্কলোকে রাজি হৈয়| তারে 

রাজা! কৈল।” (বুঝার খণ্ড। ) মহারাজ সাধুরায় ১২* খৃষ্টাব্দে 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__ত্রিপুরারাজ্জা ১০৪৫ 


আছে, রাঙ্গা ইন্দমাণিক্যের মাতার প্রির এক ত্রাহ্ষণ আড়াই বৎসর বঙ্গ করিয়াছিলেন। 
এই দুরাস্মাকে প্রজার! হত্যা করিয়াছিল (১৪২৮ বুঃ )। ত্রিপুৰেশ্বর ব্য়নাণিক্যকে উত্তেজিত, 
সৈক্যেরী বধ কবিরা 'অমবমাণিক্যকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছিল ( ১৫৯৭ খু )) 
অরাজকতা দেখিয়া যেরূপ প্রঙ্গাা' পালবংশের প্রদীপ গোপালকে ডিবির করিয়াছিল, 
১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার প্রঙ্গারাঁ নেইরূপ কল্যাণনাণিক্যকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল । 
“রাঙ্গপুত্র-পৌত্র নাই, নাহি রাঙ্গ-ভ্রাতা। কাহাকে করিব রাজ জানিয়া সব্দধা। সেনাপতি 
মঞ্রিগণ চিন্তিত তখন। কাহাকে করিব রা না দেখি লক্ষণ। মহানাণিক্যবংশে কল্যাণ 
নাম খ্যাতি। বশোধর-কাপে কৈলাগড়ে সেনাপতি। করিছে স্নেক বুদ্ধ সেই যতিমান্‌। 
রালযোগা হয় সেই দেখি বিস্তমান। এসব চিন্তিত্রা সেনা পাত্র মিরগণ। কল্যাপ নাম 
সেনাপতি বৈসে সিংহাসন ।” ( কল্যাণমাণিক্য খণ্ড )। তিপুরা-রাক্ষবংশের ইতিহাসে এইকপ 
উদাহরণ আরও ন্মাছে। ন্সামরা এক গোপালকে লইয়া এদেশে গণতাগ্রিকতার প্রমাণ খাড়া 
করিয়াছিলাম। কিন্ত ত্রিপুর-রাজবংশে এইক্স কত গোপাল দেখিতে পাইতেছি। 'বস্ত 
একথা বলা উচিত, থে সকল খাজ্গাকে প্রঞ্জারা নির্বাচিত করিয়াছিল, তাহাদের ধমনীতে 
রাজরক্ত কম-বেশী প্রাবাছিত খাকিত ॥ ত্রিপুর-রাজোর একটা ইতিহাস আছে--এইজর এই, 
ধকল কথা জানিতে পারিলাম। 'অরান্ত দেশের ইতিহাস লুপ্ত হওয়াতে তাহার প্রমাণ নাই ॥ 
কিন্ত আমার মনে হয হিন্ু্ানের প্রাদেশিক বাদ্াগুলির সকলেরই এক আদশ ছিল । 
ত্রিপুরার পুর্ণ-গৌরবের সমরে এই রাজোর সীমানা নিষ্মলিখিতন্ূপ ছিল : উত্তরে 
ছটান-_তরগপুত বাঁ তৈরঙ্গ নদ, পশ্চিমে গাড়ো পাহাড়-__কোচবিহারের সীমাস্থ পরধান্থ এবং 
ময়মনসিংহের নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ সমেত ঢাকানগরীর পুর্কো 
মেখন! নদী পথ, পশ্চিম-বক্ষিণে মেহেরকুল, চট্টগ্রাম ও ধোপার 
পাথরের দক্ষিণ পথ্য, সময়ে সময়ে দুলুযা€ অবিকৃত হইত। . দক্ষিণে রাঙ্গামাটা, লিকাপাহাড় 
প্রকৃতি এবং পুর্ব সীমাত্তে প্রাগ্‌ছ্যোতিৰপুর লইযা খলংনা, খানাংচি প্রন্থতি। প্রাচীন 
ত্রিৰেগ হইতে জিপুররাঁা আরে পূর্বে সরিয্া আলির উত্তর-দক্ষিণে অনেকটা বিস্তৃতি লাভ 
করিয়াছিল। 
ত্রিপুর-রাজ্জবংশ--রাজ্জমালার নবসংস্করশের তূমিকায় কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয় যেক্কপ 
ৰংশলত! দিয়াছেন, তদস্থসারে > ভঙ্গ, ২ বুধ, ৩ পুরুৱবা, ৪ আয়ু, ৫ নহষ, 
৯ যবাতি, ৭ জা, ৮ বন্ধ, ৯ সেতু, >* অন্ত, ৯৯ গান্ধার, ১২ ধর, 
১৩ ধৃত, ১৪ হুর, ১৫ প্রচেত্তা, ১৬ পরাচি ( পতধর্শ্থ ), 
১৭ পরাবসু, ১৮ পারিষদ, ১৯ অক্িজিত, ২৮ স্বজিৎ, ২১ পুরুরবা! ( ২য়), ২২ বিবর্ণ, 
২৩ পুরু সেন, ২৪ মেনবর্ণ, ২৫ বিকর্ণ ২৬ ৰহমান, ২৭ কীডি, ২৮ কনীয়ান, 
২৯ প্রতিশ্রবা, ৩০ প্রতিষ্ঠ, ৩১ শত্রক্ষিৎ, ৩২ প্রতর্দন, ৩৩ প্রমথ, ৩৪ কলিন্দ, ৩৫ ক্রম, 
৩৯ মিজারি, ৩৭ বারিবর্ছ, ৩৮ কার্সুক, ৩৯ কলি, ৪- ভীবপ, ৪১ তাহবনির, ৪২ চিত্সেন, 
৪৩ চিত্র, ৪৪ চিত্রা, 5৫ দৈত্য, ৪৯ হিপুর, $৭ ত্রিলোচন, 5৮ বীরসেন, ৪৯ তরদক্ষিণ, 


শীমানা। 


বাধলী। 








১০৪৬ বৃহৎ বঙ্গ 
"হেলক্ষিণ ৫১ তরদক্ষিণ, ৫২ বক্ষ, ৫৩ ব্ুপাল, 56 সৰমা, ৫৫ তরবঙ্গ, ২৯ দেষাহু, 
«৭ নরাদিত, ৫৮ বাচ্ছা, ৪৯ কক্স, ১* সোমাঙ্সদ, ৬১ নৌযুগরাহ, ৬২ তরু, ৬৩ রাজধ্ 
(জাজ ), ৯৪ হানরাজ্ছ, ৬৪ বীররান্, ৮৬ রান, ৬৭ মান, »৯ লক্মীতক, ৯৯ রূপবাণ, 
++ লঙ্গীবাণ ( যাইলক্ষী), ৭১ নাগেশ্বৰ, ৭২ নোগেশ্বর, ১০ নীল ( উদ্বরফা ), ৭৪ বনুৱা 
(খাই ), ৭৫ বনরাজফা, ৭৬ হরিহর ( সুচংো ), ৭৭ চক্রশেখর (মাইচদফা), 
শপ চন্ত্রান্গ { তকরাঙ্গ ), ২৯ ভিপলি ( তরফলাই ), ৮* হন, ৮১ রপবন্ধ, 
৫ ৮২ তরহোম, ৮৩ হরিরাজ, ৮৪ কানরাজ ( কচরফ] ), ৮৫ মাধন (কোলাতরফা), 
৮৬ চক্গফা, ৮৭ গনেশবর। ৮৮ বীররাজ, ৮৯ নাগেশ্বৰ, ৯* শিখিরাজ। ৯১ দেবরাজ, 
২ ধৃষরাঙ্গ, ৯৩ বারকীহি, =» সাগর, ৯৫ মণয়চঙ্, ৯৬ সুধা রায়, =" ইন্কীি, 
( আচঙ ফগাই ), ৭৮ বীরসিংহ, ৯৯ স্বেন্জ (হাহ), ১** বিষান, ১*১ কুষার, 
৯২ স্কুমার, ৯৮৩ বীবচন্্ ( তৈছরাও ), ১০৪ রাজস্ব, ১০৪ নাগেখর, ১৯৯ তৈছংফা 
(তেজংফা), ১*৭ নবেজা, ১*৮ ইঞ্জকী়ি ( হয় ), ১৯৯ বিমান ( পাইমৱাজ ), ১১৯ যশোরাজ, 
৯১৯ বদ, ১১২ গঞ্গারার, ১১০ চিত্রগণ ( ছারা), ১১৪ প্রাতীত, ১১৫ যারিচি, ১১৬ গগন 
(ক্াকুখ ), ১৯৭ কীৰ্তি ( নওৱাজ ), ১১৮ হিমাতি ( ঘুকারফা বা! হামতরফণ ), ১১৯ রাজন 
(দফা ), ১২+ পার্থ, ৯২৯ সেবরার, ১২২ কিরীট (রা বা ডুত্বরফ! ), ১২৩ রামচ্জ 
( খাকংফা ), ১২৪ নৃসিংহ { ছেংখ্চনাই ), ১২৫ ললিতরার, ১২৬ দুকুন্দফা, ১২৭ কমলরায়, 
২২৮ ক্ষ্ণদাস, ১২৯ যশোরাজ্জ, ১৩” উদ্ধৰ ( যোচংফা ), ১৩১ সাধুৱায, ১৩২ প্রতাপরায়, 
১০০ বিষ্ণুপ্ৰসাদ, ১৩৪ বালের, ১৩৫ বীরবাহ, ১৩৮ সম, ১৩৭ উল্পকের, ১৩৮ মেখ, 
১৩৯ ধশ্বধর (ছেংকাছাগ), ১৪+ কী্্ৰির (ছেংযুমফ (), ১৪১ রাঙস্য (ক্দাচংফণ)। ১৪২ মোহন 
( খিচুংফা ), ১৪৩ হুরিরায় ( ডাগরফা ), ১৪৪ বাজাফা, ১৪৭ রা (রকরমাশিকা ), 
১৬৬ প্রভাপমাণিকা, ১৪৭ মূকুটমাণিক্য ( মুকুন্দ ), ১৪৮ মহামাণিক্য, ১৪৯ ধ্পমাপিকা 
(২য়), ১৫* প্রতাশমাণিকা, ১৪১ ধরুমাণিকা, ১৫২ ধবজযাণিকা, ১৫৩ বেবমাণিকা, 
১৪৪ ইন্্মাণিকা, ১৫ বিজয়মাণিকা, ১৪৬ অনস্বমাণিকা, ১৫৭ উদরমাপিকা, ১৫৮. জযমাণিকা, 
১৫৯ অমরমাণিকা, ১৯* রাদবরমাণিকা, ১৬১ বশোধ্রমাশিকা, ১৯২ কল্যাশমাণিক্য, 
১৮০ গোবিন্দমাণিকা, ১৬৪ ছত্রমাশিকা, ১৯৫ রামদেবমাপিকা। ১৬৯ র্্মাণিকা ( ২য় ), 
১৬৭ নরেজমাশিকা, ১৬৮ মহেজমাণিকা, ১২৯ ধশ্মমাণিকা (হয় ), ১৭* মুকুন্দমাণিকা, 
১৭৯ অরমাণিক্য, ১৭২ ইন্মাণিকা, ১%৩ বিজয়মাণিকা, ১৭৪ ক্বষ্চনাণিক্য। 
পরবর্তী রাঙ্ছগণ_১৭৫ রাজধরমাপিকা, ১৭৯ বামগঙ্গামাণিকা, ৯৭৭ ছু্গামাণিকা, 
২৭৮ কানিচজমাণিকা, ১৭৯ ক্ষকিশোর মাণিক্য, >৮* উশানচজমাণিকা, ১৮১ ৰীরচজ্জমাণিকা, 
(৯৮২ রাধাকিশোর মাণিকা, ১৮৩ বীবেজ্রকিশোর মাণিকা, ১৮: সশ্ান্রাজ 
ন সালিক্ক্য। + লট 
শুধু ভারতবর্ষে কেন চীনদেশ ছাড়া জগতে এক্সপ হুদর্ঘকাল এক রাজবংশ রাজ 
করছেন, এহন নাই. প্রথমে এই বংশের রাজধানী ছিল সস বীপের কপিলালনের 
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শা শক্ষতকারিনী রণ । 


১০৪৭ (খ) 








বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__ত্রিপুরারাজ্য ১০৪৭ 


নিকট । ৩২ সংখ্যক নৃপতি প্রতর্দন সগরীপের রান্গধানী ছাড়িয়া কিরাতদিগকে পরাজৰ- 
পূর্বক কাছাড়ে বাইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বর্তমান ত্রিপুররাজ্ছা সংস্থাপিত করেন। এই 
কিরাত-জাতি-বেষটত হইয়া ইহারা অনার্য আচার ও উপাদি 
অবলব্বন করেন। ৭৩ সংখ্যক রাজার সমর হইতে ত্িপুর-রাঞ্জগণ 
‘অনেকে “ফা” ( পিতা বা প্রত) উপাধি ধারণ করিষ্বাছেন। চীনদেশের প্রাবান্বিত “হালাম” 
নামক পার্কাত্য জাতির এক সময়ে ত্রিপুরাঞ্চলে নিশেষ প্রনৃত্ব ছিল, সেই জাতির সংস্পর্শে 
"আসিয়া ত্রিপুরায় পুনরায় ব্বর্যয শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিপত্তি আরন্ধ হইবার পূর্বে জ্িপুর-রাজ্গগণ 
উক্ত চীন-প্রভাবান্বিত হলাম জ্দাতির ভাবা! হইতে অনেক সময্ে উপাধিগুলি গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। এইভাবে শক ও হণ রাজার! তাহাদের নিঙ্গেদের নাষের সঙ্গে হিন্দু উপাধি গ্রহণ 
করিতেন (১২* পৃঃ)। এই ‘ছালাম’ ভাষার প্রচলন এত বেনী হইয়াছিল থে ধরমাপিক্য 
(১৪৬৩ খৃঃ-১৫১৩ পৃঃ) পৰ্যন্ত রাজত্বের প্রথম সমে বাঙলা ভাবা বুঝিতে পারিতেন না। 
খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতান্দীতে ব্রান্ধণা ধর্শ্বের পুনকণ্ানে, বৌদ্ধ প্রভাব এদেশ হইতে সম্পূর্ণ লোপ 

পাইবার পর, সংস্কৃত ও *সুভাষার” ( বাঙ্গলা ভাষার ) প্রচলন এতছ্ছেশে বেনী হইরাছিল। 
স্মরণাতীত কাল হুইতে ত্রিপুরার পার্কাতা প্রদেশে বয্ধন-শিল্পের প্রচলন আছে। 
পাছুড়ি, ছবেড়া, পরী ( আসন ) প্রকৃতি বস্ত্র প্রা সমস্ত পাহাড়িয়া রমণীরাই প্রন্ত 
॥ 5 করিতে পারেন। বযুধিচ্িরের সম-সামদ্বিক বলিয়া কথিত স্থলোচন 
রাজা শিল্পের বিশেষ উৎসাহদাত1 ছিলেন। তিনিই তদ্দেশে 
কার্পাগ-বস্মের বেনী প্রচলন করিয়াছিলেন। ১৯১ স্থানীয় রাজ্জা রানজ-হুথযোর ('মাচঙ্গ ফা) 
মহিনী জযন্ত-বাজ্ধ-কুমাৰীই রাজ-পরিবারে বগ্সশিজের উৎকর্ষ সাধন করেন। তাহার 
পুত্রবধুও পরে এবিষয়ে খ্যাতি লা কবিগাছিলেন। সম্ভবতঃ জ্রান্দ-কুমারী আচঙ্গ ফাব 
মহিষীই ত্রিপুরার সর্বাশেক্ষা উতষ্ট বার “রিয়া”র উদ্ভাবন করেন। এই "রিয়া চীন 
কালের হুগ্রশিদ্ধ “কাচুলী", ইহাতে নানাবূপ ক্ুল-লতা পাপ্পক্ষী, সুস্থ ও দেব-দেবীর 
সুতি সবত্দ্বারা প্রস্তুত হুইত। এই “রিয়া” শুধু রাজপরিবাঞ্ধ ও ঠাকুর সাহেবদের গৃহ- 
ললনারাই প্রস্থত করিরা খাকেন ; ইহার ব্যবহারও ওাহাৰের মধোই আবদ্ধ। মসলিনের 
্ধ স্কায় রিয়ার আদরও বঙ্গে সর্কাজন-বিদিত। তিপুরেশ্বরগশের অনেকেরই শিল্পের দিকে 
একটা কৌক ছিল যে শিমের পটুন্ব দেখিয়া তাহারা রমনীকুল হইতে যহ্িৰী নির্বাচন 
করিতেন। কণিত ছে, উরমাপিকা শিলপকুশলী ২৪৩টি রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন, 
ইহাদেন্ক প্রতোকেই বস্শিয়ে রুতী ছিলেন ( ১৫৭২-৭ খু)  জিপুর-রমনীগণ এখনও হাতের 
চরকা ছাড়েন নাই, ১৯২* সনের সেন্দাসে দৃষ্ট হয়, পার্কাতা-ত্রিপুরায় যোট ৩৪,৮৪৬ 
বর গৃহস্থ, তন্মধো ৩১,৪৮৫ খানি ভাত চলিয়াছে।  ব্যন- 
ble শিল্পের সঙ্গে স্র্ণ-চিত গন্দদন্ের পাটীর জন্তও বিপুর-বাসীনা 
খ্যাতি লাভ করিয়াছিল । হারা বিজ্গযমাণিক্য ( ১৫২৪-৭২ খৃঃ ) ধ্ৰন্সৰাট হইতে অনেক 
_ কাংৎক্ত-বণিক্‌ আনিমা! বিপু, কীসাপিজলের শিয়ের বৃদ্ধি করিযাছিলেন।: জিপুরা 
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হালামদের উপানি। 
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১০৪৮ বৃহৎ বঙ্গ 
রাজোর পার্কত্য-প্রদেশে ও সমতল ক্ষেত্রের বেখানে সেখানে ধাতব ও পরস্তরনি্িত 
মূৰ্তি পাওয়া গিযাছে। 


ত্রিপুরার কোন কোন স্থানের প্রস্তরে ক্ষোকিত এবং পাহাড়ের গায় উৎকার্ণ সু খৃষ্ট 
জন্মিবার পূর্বের বলিয়া বোৰ হয়। বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য উনকোটী ভীর্থের উনকোটাখ্বর 
শিৰ। যে যুগে মহত্কজনা অিকার মুহি ধারণা করিতে ভালবাসিত, এই সৃষ্ধি সেই 
দুগের। শত শত ভগ ও বধ ক্ষোদিত অজ্ঞাত দেক-মূতি-সন্ধুল হর পর্বতে উনকোটাখর 
এখনও সমাগি আশ্রয় করিয়া দাড়াইযা আছেন। কৈলাসহর হইতে কাছাড়ের সীমা 
পথাস্ত--উনকোটা তীর্থ_এই দেবতাৰ বিকার বলিয়া মনে হইতে পারে । এই মহা- 
ুস্ধি পর্বত খুড়িয়া পরস্তত হইয়াছিল, ইহার নিয়ভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সূর্ধির এক কান 
হইতে অপর কান পর্যন্ত ২১ ফুট এবং সমগ্র মৃর্চিটি ১৮০ ছুট । গৌঁফের একটা দিক্‌ 
ভাগ, অপর দিক্‌ ছই কুট তিন ইঞ্চি। তিপুগার একটি পল্লীতে 'আর একটি মহাকায় 
দেবদুষ্ধি আছেন, ইনি মুন্ময় এবং নিদিষ্ট সমত পরে ইহাকে সংস্কার কর! হয়--এই সুডিও 
স্বরণাতীত কাল হইতে পুঞ্জিত হইতেছেন। 

ইতিহাস পদ্যালোচনা করিলে জানা বার, মুসলমান ইতিছাস-লেখকের| অনেক 
সময়েই সত্যের পলাশ করিয়াছেন রাঙ্গা বীর হাবীর ( বিষ্ণুপুর ), সাঙ্গ চাদরায় 
 পৌডঘারে ), ত্রিপুর, কোচবিহার ও আসামের বাজার! দুপলমানা- 
ধিকারের অনেক কাল পান্ত বঙ্গেশ্ববের সঙ্গে প্রতি্ন্বিত। করিয়া 
মৰো মধ্যে সন্ধে জয়ী হইয়াছেন। সোলেমান খার স্তালক 
সেনাপতি মমারক খাকে পুজ্জক চন্তাই চতুর্দশ দেবতার নিকট হলি দিয়াছিলেন, একথা 
মুসলমান লেখকেরা গোপন করিয়া! গিছাছেন, “অথচ রাজমালার লেখকেরা তাহাদের 
পরাজ্জম় গোপন করেন নাই। ধর্মাণিকা বহু যুদ্ধে হুসেন সাহের গৈল্ত পরাভূত 
করিয়াছেন, কিন্তু পাঠানদের স্দাশ্রিত কৰি ভীকরণ নন্দী লিখিয়াছেন, "ত্রিপুর-ন্পতি 
বার ভরে, এড়ে দেশ (দ পিঠে গিয়া করিল প্রবেশ" এদিকে উদযমালিক্োর 
সঙ্গে পাঠানদের যুদ্ধে ভিপুরসৈনঠ গুকৃতর ক্ষতি সহ-পৃ্বক হারিয়া গিয়াছিল, বাজমালাম 
লিখিত হইাছে-_পক্ষ সহশ্র পাঠান পড়িল এই রণে। চল্লিশ সঙ পড়ে ত্রিপুরার গণে” 
আমর! কোচবেহারের ইতিহাসেও মুসলমান লেখকদের এই পক্ষ-পাতিত্বের পরিচয় 
শাইয়াছি। হিন্দুদের প্রাদেশিক ইতিহাসপুলি লুপ হইয়াছে, একস এইকপ ক্ষেতে 
সতানিরণ ছরূহ হইয়াছে। 

এক সময়ে ত্রিপুরবাজ্য উত্তর সীমানার পার্কত্য-প্রভাবে পড়িয়া--নারধ্য রীতিনীতি 
গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্ত রাজারা ক্রমাগত নিজ হৃমে অভিযান করিয়া, কেহ কেহ দ্বিদ্বিজয়ে 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ত্রিপুরারাজ্য ১০৪৯ 
ছর্নাতি ও শক্রতার স্থলে দৌহাদ্া ও শাস্তি স্থাপন করেন, কিন্ত হার পৌর বিজয়- 
যাণিক্যের সময়েও নির্ধ্মাপিত বন্ধির }কিছু কিছু পডুলিঙ্গ দেখা দিত। উক্ত রাঙ্গা খণ্ুল- 
বাসী বাঙ্গালীদের এবপ হুর্গতি করিয়াছিলেন বে বন্ধাাবে তাহারা বৃক্ষপত্র পরিরা 
লজ্জা! নিবারণ, করিতে বাধ্য হইরাছিল, বিক্রমপুরের ভত্র-সমাঙ্গে ইহার অকথ্য 
অত্যাচার ইতিহাসে লিখিত হইরাছে। এদিকে ইনিই বাবার বাঙ্গালী বরাকষণদিগকে 
বর্ণ ও মি দান করিসাছেন। তাহার পূর্বন-বঙ্গে দিখিজয়ের ফলে একদিকে 
জনসাধারণের অকথ্য কষ্ট হইয়াছিল, অপর দিকে ক্রমশঃ বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে 
ত্য ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইনা এককপ অবস্থা দাড়াইল যে, যদিও রাঙ্োর সীমাঝে 
ও প্রচলিত রহিযাছে_-তখাপি সমগ্র ত্রিপুরা দেশ এখন বাঙ্গল! সমাঙ্দের 
গিয়াছে এবং বাঙ্গলাভাষ! গ্রহণ করিষাছে। ধরুমাণিক্য পাঠানদিগের 
বলপূৰ্বক মেরহরকুল, পাটিকারা, গঙ্গামগ্ুল, বরদাখাত, বিষণ উড়ি, 
কাড়িয়া লইয়াছিলেন। উদ্ধারে খানাংচি রাজ্য এবং কুকী অধ্যুষিত সমস্ত 
তিনি ভীষণ যুদ্ধের পর দখল করিয়াছিলেন, চট্টগ্রাম তিনি এবং পরে 
করিয়াছিপেন। বিজ্ঘমাণিক্য শহা জয় করিয়া শ্ববর্ণ-গ্রামের পাঠান- 
দলন-পূর্বাক পল্সাতীর পর্ন সমস্ত দেশ অবিকার করিয়াছিলেন। ব্রগপুত্রের 
হইতে পশ্চিমে জাহৰী ( বুড়ী গঙ্গা) এবং সরস্বতীর তীর পথ্যন্ত বিশাল জনপদ 
সাযাঙ্গোর 'স্ত্তি হইয়াছিল। এই ভাবে ত্রিপুরেশ্বর বঙ্গের এক প্রকাণ্ড 
বিভাগ শ্বাধিকারে নানি বাজলার শিক্ষাদীক্ষা ও শিল্প পার্কাতা-প্রদেশে প্রচলিত 
করিয়াছিলেন। এক কালে এই সমস্ত স্থান মহাভারতের শিক্ষা প্রভাবাহ্ধিত হইয়াছিল) 
রাজারা মহাভারত ও অপরাপর শাস্-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন, উত্তর কালে 
মহাপ্রভুর শাঙ্গোপাঙ্গের বংশধরেরা খোল করতাল লইয়া এই রাজাকে প্রেমধর্ট্ে 
দীক্ষা দিয়াছিলেন। আমি দেখিয়াছি, কুমিল্লার পাহাড়িয়া কুকীরা কাষ্ঠ বিক্রয় করিতে 
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এই রাজাদের কাহিনী পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে__হোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেক 

ঝাঙ্গাই বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সে দেশে কি বাঙ্গলা টাকা লওয়ার রীতি 

প্রচলিত ছিল না? ত্রিপুরারাজোে যে এই ব্যাধি খুব সংক্রামক 

ভাবে কোন কালে দেখা দ্বিয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। 

বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া রাজ্জমালায্ লিখিত হইয়াছে; মহামাণিক্য 

১৪৩৯ খুহ অন, ধর্সমমাণিক্য ১৪০২, খৃঃ অন্ধে, ব্তযাণিকা ১৫১৫ হুঃ অন্দে, বিজযমাণিক্া 
১৩২ 
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১০৫০ বৃহৎ বঙ্গ 
৯০৭ খৃঃ নে, হত্মাণিক্য ১৬৬* খৃঃ অন্েপ্রাণত্যাগ করেন । ১৪৩১ সৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৬০ 
খৃঃশ্_এই ২২৯ বহসরের যধ্যে « জন নৃপতি পর পর বসন্ত রোগে প্রাপত্যাগ করেন, 
রাঙ্গমালার এই উক্তির মধ্যে কিছু ভুল 'সাছে বলিরাই মনে হয়। 

আর একটি কথা বহু পুক্ধ হইতে এই রাঙ্গকাহিনীতে বাঙ্গলার দ্বাদশ মওলাৰিপের 
কথা পুনঃ পুনঃ পাওয়া যাইভেছে__ইহারাই বাঙ্গলার "বারভঞ1। ধর্মঙগল কাব্যেও ইহাদের 
তি কথা 'আাছে। গৌঁকেশ্বরগণ কর্তৃক ছবাদশ সামন্ত-রাজ নিযুক্ত 
করার প্রথা বনু প্রাচীন। "প্রাচীনকালে দ্রিপুররাজ্য ৭,৫০০ 


বর্গ মাইল ব্যাপক ছিল।” 


পঞ্চলম পন্রিচেছদ 

প্রাগ্জ্যোতিষপুর 
আগৃজ্যোতিষ পুরপ্রাচীনকালে অতি বিস্তৃত ্থাদীনরাঙ্গা ছিল; এক এক সময়ে এই 
রাগ সিলেটের ব্দনেকাংশ গ্রাস করিয়া পূর্কবঙ্গের বহুস্থান নি কুক্ষিগত করিয়াছিল। বহুকাল 
পর্যা কোচবিহার এই. রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, এবং বঙ্গের ভাটিদেশ মৈমনসিংহের পূর্বাংশ 
এমন কি ঢাকা পধ্যন্ত এই রাজ্যের 'ধিকার-হুক্ত হইয়াছিল। ঢাকা জেলার উত্তরাংশে 
বিশেষ ভাওয়াল ও তৎসন্সিহিত অঞ্চলে প্রাগ্ঙ্েতিষপুরের বহু মুদ্রা আমর! দেখিছাছি। 
মি প্রাগৃজ্যোতিবপুরের 'অন্ত নাম কামরূপ এখানে বহু প্রাচীনকাল 
হইতে কামাখ্যা দেবী প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই রাজোর গৌরব বরন 
করিতেছেন। তা্্রি-ধর্সের ন্যু্ষ ও বিকাশ এই ভীর্থেই বিশেষ রূপে হুইয়াছিল। 
আগৈতিহাসিক যুগে নরক, ভগত, সুৱ প্রকৃতি রাঙ্গারা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন) 
মহাভারত, হুরিবংশ প্রকৃতি বহ পুরাণে ইহাদের বিষ বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। 
বাণ রাজাও সেই যুগের এক কীর্চিমান্‌ পুরুষ ইহার! সকলেই কবক্ণত্বেৰী ছিলেন। রামায়শে যে 
নরক রাজার উল্লেখ পাওয়া বার--রুঞ্চের সমকালিক নরক কথ্দনও তিনি হইতে পারেন না। 
আই নরক কর্তৃক দেবযাতা অরবিতির কর্ণের কুণ্ডল হরণ করার স্অপরাধে কক্ষের সঙ্গে তাহার, 
বুদ্ধ হয়, কৃষ্ণ ইহাকে ও ইহার প্রান সেনাপতি হুরকে বধ করিয়া কুণ্ডল গ্রহণ করেন। 
করিয়াছেন 























বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_প্রাগ্জ্যোতিযপুর ১০৫১ 
কথিত আছে, শিব ইহাকে স্বীয় পুত্ৰ কাৰ্দিকের হইতে বেলী ভালবাপিতেন। প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের বারগণের সন্ধে এইক্ধপ নানাক্কপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। এতিহাপিকগণ সেগুলির 
মধ্যে অবশ্য অনেক কথা ব্গ্রাহ্ করিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া! রাজাদের অস্তিত্বে 
অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই। 

হরিবংশ ও মহাভারত পাঠ করিলে জান! বায় প্রাগৃজ্যোতিবপুরের রাজারা অতি 
পরাক্রান্ত ছিলেন এবং ইহার! যুৰিষ্চিরের সময়ে ভারতীয় রাঙ্গন্বর্শের পুরোভাগে অবস্থিত 
ছিলেন। ইহাদের অনেকেই প্রাচা-সন্রাট্‌ জরাসন্ধের সঙ্গে সখ্যহত্রে আবদ্ধ ছিলেন। 
প্রাচাযবিস্বাষহা্ণৰ নগেন্দনাথ বন্ত মহাশন্ প্রমাণ করিয়াছেন, রামায়ণের বর্ণনার বে লোহিত- 
সাগর পাওয়া যায়, তাহা আরবের পশ্চিমে অবস্থিত “রেড সি” নহে, তাহা। লৌহিত্য নদ । 
এই নদ এককালে হয়ত সাগৰ্বোপম ছিল, বনমালের তাম্রপাসনে এই নরকে “লোহিত্যসিক্ধা” 
বলা হইঘ্বাছে। বলবস্থার তান্রশাসনে ইহাকে “বারি” ও রত্বপালের শাসনে ‘সিন্ধু এবং 
ইন্্পালের শাসনে "সরিৎপাতি” নাম দেওয়া হুইয়ান্ধে। ইহার বর্তমান নাম করতোয়া । 
সম্ভবতঃ এই সাগরোশম বাধা অতিক্রম করিতে না পারিরা ভারত-বিয়ী জাতির! গৌড় দেশ 
পর্যন্ত গ্রসর হুইয়া এইখানে ঠেকিয়া পড়িতেন। নগেক্ছবাবু প্রমাণ করিয়াছেন, 
এই স্থানে বেদোক্ত পণিঙ্জাতি ও াধ্যসশের নানা শাখা! বেদের সময় হইতে বসবাস 
করিতেছেন, এখান হইতে পনি (বণিক্‌ জাতি) পৃথিবীর সন্ধা বাণিজা-দাহাঙ্গ লইয়া! বাতায়াত 
করিত, এখনও এখানে চর্োপবীতধারী দ্বধির বংপধরগণ ঠিক বেনমগ্রের ভ্তায় মঞজ 
উচ্চারণ করিয়া হোমকাধ্য করিয়া থাকেন। গেট শাহেন লিখিয়াছেন--খাস বঙ্গদেশে 
বেরূপ সমস্ত জাতি শিশিত্বা এক হইব! গিয়াছে, আসামে তাহা হয় নাই। আসামে বহু- 
পূর্বকালের আচার বাবার লইয়া এক এক জাতি স্বীর স্বীয় স্বাতগ্রয রক্ষা করি! আছে। এই, 
দেশকে ভারতবধের প্রাচীন সভ্যতার একখানি সংক্ষিপ্ত ও জীবন্ত ইতিহাস বলা যাইতে 
পারে। এতিহাসিকগণের তীক্ষ সন্ধানী উৎসুক দৃষ্টির আলো-রেখ| এখনও এই পার্ক্‌তা 
পর্েপের নিগুড় নিকেতনে প্রবেশ করে নাই। এই খনি আৰিষ্ধত হইলে অনেক সুলাবান্‌ 
বঁতিহাসিক তথ্য এখান হইতে পাওয়া যাওয়ার সন্তাবন! বাছে। এককালে বশিষ্ঠের 
মত যহধি নাকি কামাখ্যা দেবীর মন্দির হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তথাঁর প্রাবেশ 
লা করিতে পারেন নাই। লৌহিত্য নদের তীরে সে যুগে যে রাষ্ট্র ও ধর্ম বিপ্লবের গভিনয় 
হইয়াছে, তাহার সন্ধান করান স্থান এখানে নহে, সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিষয় 
লইয়া ন্দামর! বিলঘ করিব না। কিন্ক ভারতের ইতিহাসে আধ্যাবর্ভে__বিশেষ গৌড়ছেশে 
ইহাদের কি দান, তৎসথন্ধে ছই একটি কথা বলিব। 
১ বাপলিঙ্গ ( মহারাজ বাশের দ্বারা পূজিত একরূপ শিবলিঙ্গ ) ন্াধ্যাবর্ডের 
সনধাক্গ শৈবগণ কর্তৃক বিশেষ আদৃত। কথিত আছে অন্ত প্রকার 
১ শত শক্ত শিবলিঙ্গ পুজার বে ফল, একটিমাত্র বাণলিক্গ-পুজার 


ততোধিক ফল । 





১০৫২ বৃহৎ বঙ্গ 


২। কামাখ্যাতীর্ঘ, সমস্ত হিন্দুর একটি প্রধান ধর্মস্থান,_এই স্থানে তাঙ্নিক যাছ- 
বিচার এতটা প্রচলন হইয়াছিল যে, এককালে অন্ততঃ গৌড়দেশবাসী সকল তাত্বিকই 
PREC সর্বিষন্ে কামাখ্যার দোহাই দিতেন। বাঙ্গলা শত শত পদ্ীগাখার 
মাছবিদ্থার কথা হইলেই কামাখ্যা তাহার একমাত্র শিক্ষার স্থল 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; এমন কি বহু উৰ্ধ -শব্দ-কণ্টকিত “নুসলমানী বাঙ্লায়" লিখিত 
পুৰিতেও আমরা যাহবিচা-প্রসঙ্গে কামাখ্য| দেবীর উল্লেখ পাইরাছি। পুরুষকে ভেড়া 
করিয়া রাখিবার যে সকল টোনা আছে, বাঙলা দেশ এক বাকো কামরপ-বাসিনীদিগকেই 
সেই টোনার একমাত্র অধিকারিনী বলিয়া জানে। কালীঘাটের পটুয়ারা সেদিন পধ্যন্সও 
কামন্ধপ বা কাম্‌ভাবাসিনীদিগের এইন্ধপ ভেড়া বানাইবার ছবি ভ্বাকিয়া বিক্রয় করিত। 
২1 ক্ষাষরূপের চির্রাত্বরক্ষের নাম ইতিহাস-বিশ্রত। চিত্রকর ও চিত্রকরীর 
বহু উল্লেখ আমরা ভারতীয় সাহিত্যে পাইগগাছি। অজন্তা প্রন্তি জগখিখ্যাত স্থানে 
kat হিন্দুও বৌদ্ধগণের চিত্র-নিরর্শনের 'অভাব নাই। কিন্তু চিত্রাদদাই 
ভারতীয় সাহিত্যে চিত্রকরী বলিয়া সর্কাপ্রথম উল্লিখিত হইয়াছেন, 
ইনি খাপ-রাঙগকন্তা উমার সঙ্গিনী ছিলেন এবং সস্তা প্রতিকৃতি এপ সুন্দরভাবে খ্ধাকিতে 
পারিতেন মে তদক্ষিত ছবিগুলি সুকুরে বিস্বিত ৃষঠির তাহ অবিকল হইত। বহু চেষ্টার পর 
এই চিত্রকরীর চিত্র দেখিয়া উষা! অনিরদ্ধের প্রথম পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন । হরিবংশ- 
পুরাণে এই বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে বণিত আছে। তৎপরে সংস্কৃত সাহিত্যের নানা স্থানে 
চিত্রবিচ্ার উল্লেখ আছে--উত্তর-চরিতে রামের বাল্য্দীবনের চিত্রলেখমালা দর্শনে রাম, 
লক্ষণ ও সীতার পূর্বস্থৃতি জাগিয়া উঠিযাছিল; শকুন্তলা! নাটকে রাঙ্গা ছৃ্্ত বে ছবি 
্বাকিবার পরিকল্পন! করিয়াছিলেন, তাহা চির-শিয়ের অতি হুশ্ম জ্ঞানের পরিচায়ক । কেছ 
কেহ বলিয়! থাকেন, দূরত্ব-বোধক রেখা এবং আলো ও ছা ভারতীয় শিল্পী আকিতে পারিতেন। 
না। শক্গস্তার চিত্রাবলীতে জিনিব ও 'আসবাব-পত্রের আকুতি ও সংস্থান এরূপ যখানথ- 
ভাবে প্রদণিত হইয়াছে যে তাহা দেখিয়া! কোন্‌ ড্রব্য কতটা দূরে--তাহা স্পষ্ট বোঝা বায, 
উহা এদেশে বিদেশী সভাতার দান নহে। বিদূষক বলিতেছেন-- “সাহ ৰব্দস্স। যহরাবখাণ- 
দংসশিচ্জো ভাবাণুগ্জৰেসে|। খলদি বিন্দ মে দিটুটী পি গদদেসেহ ৷" (বসত, সাধু | 
অবস্থানের নৈপুণো ভাবের সমাবেশ সুন্দর হইয়াছে, নিন ও উন্নত 'অংশগুলিতে যেন দৃষ্টি 
স্বলিত হইতেছে)। এই নিয্োত্নত স্থান-প্রদশন আলে! ও ছায়ার সম্যক্‌ জ্ঞান ব্যতীত হইতে 
পারে না। হুস্ত তাহার ছবির 'অঞ্ধনের বে পূর্ব-ক্না দিয়াছেন, তাহাতে শিল্প কুশলতা ও 
অন্তদষ্টি বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইযাছে--*শাখালখিতবন্ধলন্ক চ তবো্নি্বাতুমিদ্ছায্যধঃ। 
পৃঙ্গে কবফমৃগশ্য বামনয়নং কণ্ুরমানং সৃনীম্” (শাখা হইতে বন্ধল ছলিত, এইরূপ একটি 
বৃক্ষের নীচে হুর রুষ্ণ সৃগের শৃঙ্গে আপনার বান নয়ন ঘবিতেছে ইহাই জাকিতে ইচ্ছা করি )/ 
কবির দৃষ্টি ও চিত্রকরের দৃষ্টি এখানে “মিশিসকা স্ববর্ণ জড়িত যেন হীরা” হইয়াছে। ভারতীয় 
_ চিত্ৰকলার তম আনি স্বান প্রাগজ্যোতিবপুর। এ 


















বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__প্রাগ্জ্যোভিষপুর ১০৫৩ 


স্বষ্ঠ পল্লিচেজ্দ, 
এঁতিহাসিক যুগের আদিকাল 


আদি যুগের উপকথার কোনাসা-বিজড়ি আশ্মুট ত্ণালোকের রাঙা ছাড়িয়া "আমরা 
উঁতিহাসিক যুগে অবতরণ করিব। এ পর্য্যন্ত কামরূপ রাঙ্জোর দশখানি তান্রশাসন 
'আবিক্কত হইয়াছে। 2 । ভান্বর বর্শ্মার নিধনপুরে প্রাপ্ত তামশাসন। 
২। হর্জর বশর হায্বংখলে প্রাপ্ত তাত্রফলক। ৩। তেজপুরে প্রাপ্ত 
মহারাজ বনমালার তামলিশি ॥ ৪। নৌগা প্রাপ্ত বলবস্থার তাত্রশাসন। ৫। বড় গায়ে 
প্রাপ্ত রত্বপালের ১ম তাম়শাসন। ৬। সোযালকুচিতে প্রাঞ্জ ওঁ রাজার তাত্রশাষন। 
৭1 গৌহাটিতে প্রাপ্ত ইন্্রপালের প্রথম তাম্রণাসন। ৮। গুয়াকুচিতে প্রাপ্ত এ রাজার ২র 
তানশাসন॥ ৯। ধশ্মপালের শুভদ্ধর পাটক লিপি। ১+। এ রাজার পুষ্ভদ্রা লিপি। ইহা! 
ছাড়! হর্জর বন্দর প্রান্তরগাতর উৎকীর্ণ লিপিও এস্বলে উল্লেখযোগ্য । 

৯। ভাস্বর বর্স্মার তান্রলিপি সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উৎকীর্ণ। এই ভাস্বর 
বৰ্হ্মার সময়ে ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে হিউনসাং গাহার সভায় অতিথি হইয়াছিলেন। কনোঙ্গাৰিপ হর্ধের 
সঙ্গে গৌড়েশ্বর শশান্কের যুদ্ধের প্রাকালে ইনি কনোজের সঙ্গে 
মৈত্রী স্থাপন করেন। তা-শাসনখানি কর্ণসথবর্ণ স্বন্ধাবার 
হইতে গ্রদত্ত হইয়াছিল। হত সাময়িক ভাবে তখন উক্ত রাজধানী ভাস্বর বর্্মার 
অধিকৃত ছিল। ভাস্কর বার্মার পরিচরন্থলে তামশাসনে বণিত হুইয়াছে, ইনি ক্বধঃকর্তৃক 
নিহত নরক বঙ্গেৰ বংশোস্তব। নরকের পুত্র ভগদ,_তৎপুত্র বজদত্র। নৱকবংীয় 
রাজ্গার! তিন হাজ্দার বংসর রাজ্গত্ব করার পর সেই বংশে বৃষ্টায় চুৰ্ণ শতাব্দীতে পুশ 
রাঙ্গা হুইয়াছিলেন। > পুন্য বর্স্থা, ২ সমুদ্র বর্স্মা, ৩ বল বর্স্মা ( দত্ত! দেবীর গর্ভঙ্গাত ), 
৪ কল্যাণ বৰ্ম্মা (রত্বাবততীর গঠজ ), « মহে্ বরা ( যক্তবতীর গর্ভজাত ), ৬ নারায়ণ বর্শ্মা 
(রোজী স্ব্রতার গর্ভব্দাত ), + মহাতুত বশ (দেববতীর গর্ভজাত), ৮ চন্্রমুখ বশী ( দেববতীর 
গর্ভছ্গাত ), ৯ স্থিত বরা, ১০ স্থিত বৰ্স্দা ( নয়ন দেবীর গর্ভঙ্গাত অন্গান্ধ উপাধি), ১১ 
সুপ্রতিষ্ঠিত বা (শ্যাম! দেবীর গর্ভদাত )| ভান্ধর বর্থা এই স্বপ্রতিষ্ঠিত বন্দার 
কনিষ্ট ভ্রাতা ও শ্যামা দেবীর গঙ্গাত । কশিত আছে ইনি “স্বীয় বাহুবল দারা সমস্ত 
সামস্তচক্রের বল খর্ব করিয়া” সার্কভৌম নৃপতিকূপে প্রতিষ্ঠিত হইঘ়াছিলেন। কানোজের 
সহিত মৈত্রী নিবন্ধন ইনি পশ্চিম হইতে বহু ব্ৰাহ্মণ ঠাহার রাজ্যে আনয়ন করিয়া হিন্দু 
ধর্সের বৈজযনস্তরী উড়াইয়াছিলেন। 

২1 হ্জর বশ্মা__এই অহুশাসনে ওণ্তাব্দ ৫১* পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং ৮২৯ খৃষ্টাব্দ । 
ইহা হারগ্রেশ্বর স্বন্ধাবার হইতে প্রকাশিত, সম্ভবতঃ এই স্থানটি তেজপুরের নিকটবন্তী ছিল। 


তাঙ্পাসন । 


তাকৰ বধী ন কঃ 
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হর বন্মার পিতার নাম প্রালন্ভ ও মাতার নাম জীব, ইনি সানস্তস্ত-বংশগন্কৃত। ইহার 
পুত্র স্থপ্রসিদ্ধ রাজা বনমাল!। পান হয়ার দেব সিংহাসনে 
ব্ারঢ হইয়া দেৰগণ কর্তৃক ইন্ছের সায়, প্রণত রাজগণ কর্তৃক 
পরিনত হইয়া সর্ব-তীর্ঘবারি-পরিপূর্ণ মাঙ্গল্য রৌপা-কলসের জের দ্বারা বণিগৃজ্জন-পুরঃসর 
সং ছাত ৱাজ-পুত্ৰগণ কর্তৃক অতিৰিক হইয়াছিলেন " 

৩। বনযাল,্মসথষান নবম শতান্ধীর মৰ্যতাগে ৱাহ্দত্ব কৰিছ়াছিলেন। ইনি 
মহারাজ হজ্ছর বর্স্মার পুর । এই অহশাসনে তু হয়, ইহারা নরক ও ভগদত্রের বংনীর 
বলিয়া দাবী স্থাপন কৰিৱ়াছেন। শাসনখানির সংস্কত নিরোধ 
ও অতিশয় কবিববূর্ণ_বিশেষ লৌহিত্য নবের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি। 

॥1 বল বৰ্মা, ইনি বনমাল বৰ্স্মাৱ পৌতর, দশম শতান্ধীর প্রথম-ভাগ ইহার রাজা 
কাল। এই অন্থশাসনে ভক্কিষান্‌ মারা বনমাল-দেবের সদ্ধে লিখিত হইয়াছে, 
“কোন বা হাক্কে ছার সুখ-বিকুতি কেছ দেখেন নাই, কোন 
নীচ বা ন্মভ্র কথা তিনি উচ্চারণ করেন নাই, সর্াদ1 হিতবাকা 
সাহার সুখে শোনা যাইত। তাহার বিশাল ও অন্ধুলা প্রাসাজশ্রেণী নানা চিত্র 
সবিত এবং বহ একো বিশিষ্ট ছিল” বোৰ হয় সেই প্রাচীন আদর্শে এখনও আসামের 
রান্গপ্রাসাদ নিন্দিত হইয়া খাকে। গেট সাহেবের পৃন্তকে প্রবন্ধ বাজ্প্রাসাদের ছবি জবা । 

এই অনুশাসন হইতে জানা বার, বনমাল দেবের পুত্রের নাম জয়মাল,_- ইহার উপাধি 
বাহ, বল বরা সাহার পূত্র। 

৫ ৰদ্বপাল--সময় শব্ধ একাৰ্শ শতাব্দীৰ পুর্বভাগ | দিও সালপ্তন্তৰংলীয় 
বৃপন্তিগণ আপনাদিগকে লরক-ভগদন্তবংশীক্চ বলির প্রচার করিয়াছেন, তথাপি বোধ হয় 

হানা সেই প্রাচীন রাজবংশের কেছ ছিলেন লা। বন্মপালের 


হচ্ছ বসথা। 


বনযাল। 


বলবা 





হওয়াতে “পুনশ্চ আমানের নরকবংলীক বাজ্দারই প্রযনোজ্জন' এই স্থির করিয়া পরীক্াগণ......... 
উন্রদ্দ পালকে রাঙ্গা মনোনীত করিরাছিলেন।" রগ্শাল--অন্ধ পালের পূত্র। ইহার 
পরাক্রমের সমন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, ইহার রাহ্দবানী, প্রাগ্জ্জোতিষপুরের হুরচ্ছয়ানামক 
নগরী--(১) শকৱাজৰূপ করীড়াপক্ষীর দৃড় পাক, (২) পর্চ্চরাদিপতির জব-্থরপ। (৩) দুর্দান্ত 
গৌরাদিপতিৰূপ হন্তীৱ কুট পাকল (এককপ হন্তিরোগ ) সদৃশা, (৪) কেরবেশররূপ 
পৰ্দতের দরশস্বরপ, (৫) বাহিক ও তারিক (কাশ্মীর রাচ্ছোর সন্নিহিত প্রদেশ ) রাজ্োর 

রিল, হার সে বালে ডিস হা 
(ইহার প্রান স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা! নিৰ্শত্ব করা কঠিন। চা 5) 








বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_প্রাগ্জ্য্োতিষপুর ১০৫৫ 


*= ও ৭। রত্বপালের পুত্র পুবন্দর-পালের অকালনৃত্থাতে তৎপুত্র ( রত্বপালের পোক ) 
ইঞ্জপাল বাজ্দা হইরাছিলেন, সমর--একাদশ শতাব্দীর মব্যভাগ। ইহার কতায্শাসনের 
শিববন্দনাটি বড় সআন্দর। সআনরা বৈষ্চবপরে পুনঃ পুনঃ 
পাইঘাছি, রাৰা-ক্বনঃ বাজি রাখিয়া পাশ! খ্োলিতেছেন“ছারিলে 
তোমাৰে দিব বেশর কাচুলি। ন্রিনিলে লইৰ তোষার মোহন নুরলী।” অসশ্থশাদনের 
বন্দনা পাওয়া যাইতেছে, হরগোরী বান্দী রাবিরা পাশা খেলিতেছেন ও শিৰ পরান্ত। 
গৌরী বলিতেছেন, "তোমার সর্বব্ব--প্বাঙ্, পরশু, বৃষ, শশিকলা প্রন্থতি আমি ছিতিছ্বাছি, 
কিন্ত সমন্তই আনি করাই দিলাম, কেবল গঙ্গা আমার অলবহনার্থ কিনধরী হইসবা খাকুক।” 

৮। খপ্মপাপ-_এই বংশের আদি পুরুষ বন্ধপাল, হয রত্ূপাল , পর ইঙ্গপাল, ওরশ 
গোপাল, তম হর্ষপাল, ৯ বৰ্স্পাল। ধপাল ্বাদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে বিশ্মান ছিলেন । 

ভাস্কর বপ্দার সম এাগজ্যোতিবপুর রাজা চকুদ্দিক্‌ বেড়ি ১৬৮৭ মাইল ব্যাপক ছিল। 
কানিংহামের যতে সমস্ত রন্গপূরর নফের উপতাকা দুমি, কোচবিহার এবং ছুটান এই হবি 
বাচ্ছোর অন্তর্গত ছিল। চীন দেশের ধক্ষি্-পশ্চিযাৎশে “হু” জনপদ 
এবং প্র কতকাতশও প্রাগ্জ্যোতিবপুরের অবীন ছিল। 
* গেট সাহেব বলেন, এই বংশের ইন্তপাল বাহ্ছাকে বাল্ালের শিল্তা বিজন সেন পরাস্ত 
করিয়াছিলেন । এই যুগের কোন সময়ে তিন্যদেব নামক প্রাগ্ক্ছ্যোতিষপুরের রাখা 
শালনসমাটের বিরুদ্ধাচরণ করাতে বৈচ্ছদেঘ নামক তাহার ( কুষারপালের ) দশ 
ময়ী কর্তৃক পরাস্ত ও নিহত হুন। বৈদ্ধকদেব তথাকার রাজা হইছ্াছিলেন (২৭* পৃঃ)। 


হলপাল। 


বর্খপাল। 


সীষা। 


কন পন্রিচেছদ 
পাঠান-আক্রমণ ও ক্রমশঃ অধিকার-সক্ষোচ 


এই বিশ্বের পরে আমরা অযোদশ শতাব্দীর প্রথম সময়ে যহস্মদ ইবন্‌ বক্তিযার খিলিক্ছির 
আসামের বিদ্ধ অভিযান করার সংবাদ পাইতেছি। বক্তিয়ার বহ বিদৃদ্িত হইয়া এই রাজার 
হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ নিক্কৃতি পাইবা মৃত্যুর জক বাক্ষল! দেশে কিকিঘ্া আসিহাছিলেল। ১২৫৭ শব 
শশ্ধে মঙ্গবক তোঞোল ক কামৰূপের বিকুদ্ধে বভিযান করিয়া কিছৎকালের জনক বিজ্গী 
হুইয্বাছিলেন, একট মলন্দি পর্যন্ত স্থাপিত হইযাছিল/ কিন্ত বঙ্গাগনে তাহার সৈঙ্-সাসস্ত 
কোথা ভাসি! গেল } তিনি কানরূপেশ্বরের হাক নিহত হইলেন । ১৩৩৭ খু অন্দে 

রি . 
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মহম্মদ সাহার ১,**,*** অস্বারোস্থী সৈর কামর্ূপ-রাজের যাহুবিষ্ার প্রভাবে সমন্তই বিনষ্ট 
হুইল। ( আলমগির নামা, ৭৩১ পৃঃ )। কিন্তু এই সময হইতে প্রাগজ্যোতিষপুর বহু খণ্ড- 
রাঙ্গো পরিণত হুইয়! প্রতোকটি কোন কোন পার্কত্য রাঙ্গবংশী় নেভার অধিকারে বআসিল। 
চাটি রাজারা স্বর্ণ ভর ও দিশাং নদীর পূর্বাভাগে, পশ্চিমে কাছাড় রাজগণ, এবং পরবর্তী 
সময়ে অহম্‌ রান্দগণ, স্বীর স্বীয় 'অধিকার লইয়া! মুন্ধবিগ্রহ করিয়াছেন। চুটিয়াদের উত্তরে 
এবং কাছাড়ীদের পশ্চিমে ক্ষুদ্র সুত্র ঢুঞা রাজ্জার! ( দ্বাদশ ভৌমিক ) আধিপত্য করিতেন। 
দক্ষিণে, পুর্কী মৈয়যনসিংহে হৰ্মাপুর, জঙগলবাড়ী, দশ কাহনিযা, বোকাইনগৱ প্রতৃতি স্তর স্কুত 
প্রদেশের রাজবংশীয় নেতারা এই সময়ে স্বাধীন হইয়াছিলেন। এদিকে কোচবিহার প্রবল হইয়া 
এক সময়ে প্রাগ্ঞ্যোতিষপুরের অনেকাংশ গ্রাস করিয়াছিল। চুটঘানের দ্মাদি রাজ! বীর পাল, 
তপু গৌরীনারা়ণ (সোনা! গিরিপাল ) ভদ্সেন নামক এক রাজাকে হত্যা করিয়া 
রত্বপুরে রাজ্গধানী স্থাপন করেন। এই বংশে গৌরীনারাণের ( রাঙ্গ-উপাদি বত্ুধৰঙ্দ পাল) 
পর নয়টি রাজ হইয়াছিলেন। অন রাজ! বীরনারারণের নাবালক পুত্রের অভিভাবক এবং 
জামাতা! সাধক আহমদের সঙ্গে শুদ্ধ করিয়া নিহত হন। বারছুঞাদের আদিপুকুষ সমু, 
তৎপুত্ৰ মনোহর,--মনোহরের কন্ঠ! লক্ষ্মীর গর্ভে শান্মগ্র এবং সামন্ত জন্মগ্রহণ করেন। 
সামন্তের বংশধর রাজ্ধধর নোযাগীয়ে বরদোরাকে উপনিবিষট হন, রাজধরের পুত্র ক্তমবরের 
দেশবিশ্রতকীয্তি যহাপুকুৰ শত্ধর দেবের কথা! আমরা পরে লিখিব। বার দুদের ক্ষমতা! - 
ও প্রতিপন্ধি অহম্গণের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল। চুটিয়া রাঙ্গগণের সময়ে কামাখ্যাদেৰীর 
মন্দির নিত্য নরবলির রক্রে প্লাবিত হইত । কামতার রাঞ্গগণের শেষ বংশধর নীলার 
১৪৯৮ খৃঃ অন্কে হুসেন সাহ কর্তৃক বিদ্দিত হইয়াছিলেন। খেন রাজ্গণের আধি পুরুষ 
গকুড় রাখাল ছিলেন, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হিন্দুর 

ey: পরহণ-পূর্বক নীলধৰজ্জ উপাৰিতে পরিচিত হইলেন। ধামিণ্টন 

কাষতাপুরের রাজ্য ১৯ মাইল ব্যাপক বলিছা নির্দেশ করিয়াছেন। নীলধ্বজের পু 
চক্রধ্বজ এবং তৎপুত্র নীলাম্বর। এই নীলাখবরের রাজ্জী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পুত্রের গেমে 
আৰম্ভ হন। রাঙ্গা উহা জানিতে পারছ! সেই মন্িপুত্ৰকে বধ করিয়া তাছার মাংস 
ক্লাধাই। অঙ্জাতগারে মন্ত্রীকে খাওয়ান। শেষে স্বঘং ঘটনাটি মন্ত্রীকে জাপন করেন। 
মী প্রতিশোধ লইবার জন্য অভিসন্ধি করিয়া হুলেন সাহার শরণ গ্রহণ করেন। হুসেন সাহ 
১২৯৮ খু বন্ধে কামতাপুর অবরোধ করিয়া বহু কালের চেষ্টায় কিছুই করিতে পারেন নাই। 
অবশেষে মন্ত্রীর পরামর্শে রাজীর সঙ্গে হুসেন সাহের বেগম দেখা! করিতে অনুমতি লইয়া 
অন্তঃপুরে ছগ্মবেলী কতকগুলি যোদ্ধাকে প্রেরণ করেন। এই ভাবে কামতা মুসলমানের 
অধিকৃত হয়। রাস পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন । ১৫৯" খৃঃ অন্দ পর্য্যন্ত কামত| মুসলমান 
পাসনাৰীন াকে। ইহার পরে মুসলমানের! অহম্‌ রাজাদের রাজ্যের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি করার 
ফলে, সমস্ত মুসলমান সৈকত নিশ্চি হইয়া! ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং পূর্বাধিক্বত কাষত! রাজ্যও 
াহাদের হাত হয়। ইহাৰ পৰে চন্দন এবং মান নামক হই ছার নান পা 
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মায়, ইহারা বিশ্বসিংহের ভাতা ছিলেন । এই বিশ্বসিংহ ক্রমবদ্ধিক্ণু প্রতাপে-_প্রাগৃজ্যোতিষ- 
পুরের বড় নদী পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান অধিকার করেন । 

অহস্রাজদের যে বুকু্ী আছে, গেট সাহেবের মতে তাহার পুরভাগ__বেখানে সাষ্টিতৰ 
ও বংশের উৎপত্তির কথা আছে--তাহা ছাড়া বাকী সবই বিশ্বাস-যোগ্য। অনেকগুলি বুরুব্ী 
পাখা গিয়াছে,_গেট সাহেব বলেন, এই জাতির মত ইতিহাস- 
লেখক পাশ্চাত্য জাতিৰের মধ বিরল,_-এমন কি বুললমানেরাও 
তাহাদের সমকক্ষ নহেন। স্থাষ্টিতন্ক ঠাহারা মাহা বর্ণন করিয়াছেন, গেট সাহেব বলেন, তাহা 
সম্পূর্ণরূপে মৌলিক, হিন্দুদের সহিত তাহার কোন সন্বন্ধ নাই। কিন্তু সেই স্বষটি-তব্বের সার 
সঙ্গলন তিনি যাহ! করিয়াছেন, তাহাতে দৃষ্ট হয়__্ত পুরাণের স্ষ্টিতস্বের সঙ্গে ইহার নূলতঃ 
কোন প্রত্েদ নাই । ইহাদের মধোও আদি-কালে বে প্রবল বন্ধা জগৎকে পরিপ্লাবিত 
করিয়াছিল, তৎসন্বন্ধে উপগন্প ব্আছে। 

অহম্রাজ টায়! ও খুনজানের বংশ ৩৩* বৎসর রাজা করেন, তৎপরে রাঙ্গা খুগ্ুর পৌর 
হ্কাফণ আসামে আলিয়া! রাজা স্থাপন করিযাছিলেন। ইহারা সান-বংলীর এবং মৌলং 


অহন্যা গগণ । 


রকাগ।-১২২৮১২৯৮ ( ইযেলী নদীর তীর্থ) নগর হইতে 'আলামে আগষন করেন। 
পঃ ১২১৫ খৃঃ অন্দে সুকাকা| আসামে অবতরণ করেন, ভাহার সঙ্গে 
ছুইটি শ্বেত হস্তী, ৩*+ হাতী ও ৯,*** লোক ছিল। তিনি নাগাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে বিলী হইয়া 


মোরান, বোরাহী প্রকৃতি দেশের রাঙ্গাদিগকে পরাজিত করেন। তিনি ১২২৮ খৃঃ হইতে 
গাজা -১২৯৮১২৮১ ১২৬৮ খৃঃ পরা বাজন্ব করিযাছিলেন। স্থকাফার পুর ক্ৃতিফা 
১২৮১ খৃঃ অন্ধ পৰ্যন্ত ১৩ বৎসর রাজত্ব করেন। নর নামক এক 
জাতি (সানবংশসস্থৃত ) অপেক্ষাকৃত হসন্তা এবং বৌদ্ধ ধর্স্মাবলখী ছিল; ইহাদের বাজ 
স্থতিফার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, মগেরা তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। 
স্তিফ! নররাজোর কন্ধাকে বিবাহ করিতে চান,--তাহাতে সন্দতি পাইলে সাহায্য করিবেন, 
আুৰিনন্া_ ১২৮১-১২৯৩ বলিয়া পাঠান। কিন্ধু নববাহ্দ তাহাতে সম্মত হুন না। ইহার পরে 
Ll) মে যৃদ্ধ-ৰিগ্ৰহ হয তাহাতে স্থৃতিফা বিজয়ী হুইয়াছিলেন। পরবন্তী 
রাঙ্গা স্ুবিনফা ১২৮১-১২২৩ খৃঃ অন্দ পথ্যন্ত বাক্গ্ব করেন। ইনি রাজা বৃদ্ধি করেন নাই, 
কিন্ক দেশের আড্ান্তরিক পৃদ্ঘলা স্থাপন করিয়াছিলেন, বরগোহাইন এবং বুড়া গোহাইন এই 
হুখাংলা-_১২৮০১০০২ দই সেনাপতির মধ্যে তুল্যরূপে প্রা ভাগ করিয়া! দিয়াছিলেন। 
zt স্ববিনফার পুত্র স্থখাংকা চুটিয়া, কাছাড়ি, ও কামতার বাঙ্গাদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া য় লাভ করিয়াছিলেন, শেষোক্ত রাজ্গার কলা “রান্দনী'কে ইনি বিবাহ 
করিয়াছিলেন ইহার ৩৯ বৎসর-ব্যাপক: রাজত্বকালে অহম্রাজ্ছোর অনেক ভীতি 
হইথাছিল। 
তৎপর স্থখাংফার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বশ্থাংফা রাঙ্গা হন। ত২কনিউ চাওপুলাইএর ফড়মস্ত্রে 
ইহাকে বহুকাল ব্যাতিবান্ত থাকিতে হইয়াছিল ॥ বস্তুতঃ তাহার ৩০ বহসর-্যাপক দীর্ঘ 
১৩৩ 
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ানগন্বকাল একটা কণ্টকাকীর্ণ শব্যার রাত্রিযাপনের মত 'অতি কষ্টে উদযাপিত হয়। 
আখাংৰা_১৬০২-১৩৬৪ এই রাজার মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা স্বতুফা রাজ হন) 
*। ছটা রাজার সঙ্গে কিছুকাল ইহার যুদ্ধবিগরহ হইয়াছিল। কিন্ত 
এই রাজা! সন্ধির ছলে নরীতে লইয়া গিয়া বিশ্বাসবাতকতাপূৰ্ক 
স্বতুফাকে হত্যা করেন। 
চার বংসর কাল সিংহাসন বাজশূন্ থাকে এবং বরপোহাইন এবং বুড়া গোহাইন রাঙ্গা 
শাসন করেন। এই ব্ববস্থা সন্তোষজ্জনক ন! হওয়াতে সুখাংফার তৃতীয় পুত্র টায়াওখাম্ট 
জাঙ্াওৰাখাট_১০-- বাষপৰে তিমি হন। ছুট বাজ্গার প্রতি প্রতিশোধ লইবার 
এ নত ইনি অভিযান কৰেন, এবং ইহার অস্থুপস্থিতি-কালে বড়রানী 
ছোটরানীকে মিথ অভিবোগ দিদা গর্ভাবন্থায় বরগপুর-নদের মধ্যে 
নিঃসহায় ভাবে ভাসাইয়া দেন। চুটযারাজ্া বি করিয়া! রানা ছোটরানীর এই নিঠুর 
“অপমৃত্যুর কথ! শুনিয়া স্মিত হইয়া পড়েন। কিন্তু বড়রাণীর ভয়ে কিছু করিতে সাহসী 
হন নাই। রাণী শেষে এক্স অত্যাচারিনী হই! উঠেন বে, প্রজার ক্ষিপ্ত হই! উঠিয়া 
নিরীহ রাজ্বাকে হত্যা করে। 
আনার কতক সময়ের জন্ত রান্গতক্র পৃন্ত পড়িয়া থাকে। আমর! টাযাওখাম্টর 
ছোটরাগীকে জলে ভাসাইয়া বিবার কথা লিখিযাছি; ; হাবাং এরামবাসী এক বৃদ্ধ গণ 
js তাহাকে জল হইতে উদ্ধার করেন, কিন্তু তিনি সন্তান প্রসব করিয়াই 
1 সি খে পতিত হন। এই অনাথ বালক বা্গণের মদে পালিত 
হন, এবং, তাহার পরিচয় বিদিত হইলে, ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে 'সুদাংফা' 
উপাৰি লইয়া রাজা হন । পুনঃপুনঃ সামস্থবিএছে ইনি ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, বিশেষ ইহার 
ছুশ্চরিত্রা রাণী নানা স্থানে যাইয়া টিপস্‌, খাষজ্জাং এবং এইটন্‌ প্রভৃতি দলের নেন্রবন্দের 
বহান্স্তি আকর্ষণ করেন। ইহার সরে ব্রাহ্ধণয ধর্শের প্রভাব অহম্‌-জাতির মধো বৃদ্ধি পায়। 
বাচ্ছার পূর্বতন আশ্রয়দাতা ব্রাক্ষণের প্রতিপন্ধি এই রা্গা খুব বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, রাজ! 
খুব বীর ছিলেন--বৃদ্ধে সর্বদা পুরোভাগে থাকিতেন। পঞ্চদশ বর্ষে রাজা হইয়া স্ুদাংফা 
দশ বৎসর রাজ করিয়াছিলেন । 
ইহার পরে সুজ্বাংকা-১৪*৭-১৪২২, স্রফষাকফা-১৪২২-১৪৩৯, এবং সহেনফা-১৪৩৯- 
১৪৮৮ খু আন পর্ন ৱাজত্থ করেন ; ইহাকের রাজত্বকালে বিশেষ 
গা হইতে হে কোন নুদ্ধৰিগ্ৰহ হয় নাই এবং অহম্রাঙ্দোর উত্তরোত্তর শরবৃদ্ধি 
পি হইয়াছিল। রাঙ্গা হুহেনফা নাগাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু 
হল ০৯১৭৯) বুদ, কাছাড়-রাজ্দের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া একটি রাজকতা, ১২টি 
খা ফু জাসী এবং ২টি হী যৌতুক দিয়া সন্ধি করেন। স্বহেনফাকে 
০৯০২ একদল আততায়ী বম করিহা হত্যা করে। তপু সুপিংফার 


বাজী স্বামীর সাক্ষাতে এক নাসা রাজার কূপের প্রশংসা করাতে রাঙা কুন হই! তাহাকে এক 
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নাগাপলীতে নির্বাদিত করেন। পরবর্তী রাঙ্গা সূহংমংয়ের বাঙ্গত্বকালে ত্রানগপা-প্রভাব খুব 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; 'অহম্‌-ৱাচ্ছেরা এই সমত্ত হইতে “ন্নারা়ণ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন । 
১৫১৭ খৃষ্টাব্দে রাজ! স্থী্স রাজ্যে সআদমহুমারি করিয়া! শ্রেণীবিভাগ করিযাছিলেন। ইহার 
সঙ্গে চুটিয়া রাজ) দীরনারাগণের অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছিল। পুনঃপুনঃ পৰাজিত হইয়া 
বিভ্রোহ করাতে চুটিয়া রাজ্যটি এহম্‌-রাচ্ছোর অন্তর কর! হইযাছিল। এই সময়ে হুসেন 
সাহ 'অহম্রান্দের বিরুদ্ধে অভিৰান করেন। হুসেন সাহার সৈন্তমধ্যে ২৪,*** পদাতিক, 
বহু অশ্বারোহী « অনেক যুদ্ধ-্দাহাদ্ ছিল। প্রথমবার হটিয়! যাইয়া! রাজ! বর্ষাকালে 
হেন সাহার পুত্রশহ সমস্ত ৈল্ত ধংশ করিয়াছিলেন ( রিয্বানু্জালতিন )। এই পরাজয়ের পর 
মুসলমানেরা সাবার দুইবার ন্দাক্রমণ করিয়াছিলেন। তুরবক এবং হুসেন খা বহু চেষ্টা করা 
সব্বেও কিছু করিতে পারেন নাই, শেষে পরাজিত হইয়াছিলেন ; শেষোক্ত সেনাপতি নিহত 
হইয়াছিলেন এবং অহম্রাঙ্জ শত্রশিবিরের ২৮ট হাতী, ৮৪০টি খোড়া, নেক কামান, বলুক ও 
(শোনা-রূপা পাইয়াছিলেন। স্থহংমংকে কাছাড়ী, খাষজ্াং, টাবলং এবং নামলাংএর নাগাদের 
সঙ্গে অনেক মুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইয়াছিল, কিন্ত রায় সর্বত্রই ইনি বিজয়ী হইয়াছিলেন, এবং 
কোচ-রাঙ্গ বিশ্বসিংহ এবং ষণিপুররাঙ্গের সঙ্গে সন্ধি্থতে ন্যাবন্ধ হইয়াছিলেন। ইনি 
বিশেষ পরাক্রম ও দক্ষতার সহিত রাঙ্গত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার পুত্র সুরলেনফা ইহাকে 
এক সত্য খার! হত্যা করেন। ইহার পূর্বে এই স্ক্েনফা স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে মুসলমানদের 
সঙ্গে বড়যঞ্জ করিয়াছিলেন। স্থক্লেনা রাজা হয়া পিতৃহত্যার ক্মভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ 
করিবার জন্ত হত্যাকারীর ভ্রাভাদিগকে বধ কঞেন। ইহার 
রাজত্বকালে কোচ-রাজ্জ নরনারারণের সঙ্গে বহু বুদ্ধ ঘটিয়াছিল। 
নরনারায়ণের ভ্রাতা চিলা বায (শুরধজ্গ ) অতাস্ত বুদ্ধিমান ও মহাবীর 
ছিলেন। তাহার প্রভাবে অহম্রাঙ্গ কতককালের জন্ত নিষ্টাভ হইয়! পড়েন। নরনারায়ণ 
১৫৪৬ খ্‌.ঃ আদ হইতে যুদ্ধ সআবস্ত করিয়া দিক্রারে নদী পযন্ত দখল করিয়া খারাঙগা, 
কলিযাবার প্রতৃতি অঞ্চল অধিকার করেন। 
সুর্লেনফার পুত্র স্বাস্ফা। ইনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া বাওয়ায় ইহার একটি পা খোঁড়া 
হইয়া যায়, এবং ইনি ‘খোড়া রাজা” নামেই পরিচিত হন। নরনারাঘ্বণের জাতা! চিল! রায় 
পুনরায় অহম্বাজজকে আক্রমণ করিয়! ভাহার পশ্চান্ধাবন-পূর্বক 
oy নামরূপের চরাইখারং পর্যন্ত গিরাছিলেন। অহম্‌ রাজ সম্পূর্ণ পরাভব 
স্বীকার করিয়া ক্োচরাজের 'অধীনত্ব স্বীকারপূরধ্ক আমীনন্বরূপ 
তাহার প্রধান সামস্থগণের পুত্রপগ্ুলিকে প্রদান করেন এবং স্নেক স্র্থাদি দিয়া সন্ধি করেন, 
কিন্ত কোচ-সেনাপতি চলিয়া গেলে পুনরায় স্বাধীনতা! ঘোষণা করেন। এই সময়ে 
কোচরাজ নুমলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিশ্ থাকাতে আমীন প্রত্যপণ করিয় 1শহম্‌- 
রাজের প্রস্তাবিত সন্ধিহুত্রে আবদ্ধ হন। হখাস্ডা নৱ এবং চুটিযাদের সঙ্গে কয়েকবার 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার অন্দরে বহু মহিষী ছিলেন এবং ইহাদের কেলেঙ্কারিতে রাজা 
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সা বৃহৎ বন্ধ 


বযাতবযন্ত হইঘা পড়িহাহিলেন। কোন সময়ে এক বান্তি বা্দীর সঙ্গে অভিযুক্ত হওয়ার 
ফলে তিনটি লোক প্রাণদণ্ে দিত হইয়াছিল। 

ুখাস্ফার পুত্র সুসেংফা বৃদ্ধ বয়সে রাজা হন, স্বতরাং তাহাকে লোকে “বুড়া রাজা! 
নাম দিয়াছিল। ইনি অভিশত্ব বুদ্ধিযান্‌ ছিলেন, এজন্ত ইহার আও এক নাম হইয়াছিল “বদ্ধ 


আঙাপনিংহ_-১৯-৩- হণনারারণণ, ইহার বাস্-উপানি ছিল প্ৰভাপসিংছ, এই নামেই 


চাজী ইনি পরিচিত বাজ্োব প্রথম সনে কাছাড়ের রাজ ভীষদর্পের 
সঙ্গে বুদ্ধবিগাহ হয় এবং ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইনি কোচরাক্ষ পরীক্ষিতের 
ক! “মঙ্গলধাই”কে বিবাহ করেন। ১৬১৫ বৃষটাব্দে কোচরাঙ্জ বালীনারায়ণ দুসলমানদের 


উৎপাতে ইহার শরণাপর হুন। ইনি তাহাকে আশ্রশ্থবগান করেন। এই সময়ে কোলাইবার 
নামক স্থানে এক মুসলমান বণিক নিহত হয়; বঙ্গের শাসনকণ্ভা শেক কোয়ঙ্গিম এইসকল 
কারণে অহম্রাজের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হুন। সৈয়দ আবুষকর এবং ঢাকার জমিদার 
সত্রাজিৎ বহু সৈন্য লইয়া! অঅহম্রাজের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সৈয়দ আবুবকর এবং 
সুসলমান সেনাপতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হুন এবং বন্দীদের মধ্যে সত্রাজিতের এক পুত্র 
কামাখ্যাদেবীর যন্দিরে বলিস্বত্প অপিক্ত হন। বালীনারাযণকে শ্থসেংফণ দাড়াংএর 
সামস্তরাঙ্গার পদ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পর মুসলমানগণ সৈয়দ গ্ৈসথল আবদিনের 
অধীনে বহু রপতরী লইয়া অহম্রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন বঙ্গশ্বর ছিলেন ইসলাম খাঁ। 
মহচ্মদ সাহ, মজলিস বয়জিৰ এবং সত্রাজিৎ ্সহম্গণ কণ্ঠৃক পরাস্ত হন, প্রথমোক্ত 
সেনাপতি্বত্ব নিত হন এবং মুসলমানধের বহু রণতরী ন্সহম্রাজের করতলগত হয়। 
সরা্িতের ব্যবহার এই সকল যুদ্ধে অতিশয় সন্দেহাম্মক ছিল। তিনি কোন সময়ে 
মুসলমানপক্ষীয় হইয়! আবার কোন সময়ে সঅহস্রাজের সঙ্গে গোপনে মৈত্রী স্থাপন করিতেন। 
মীর দৈহদ্িন কর্তৃক ধৃত হুইয়া! তিনি ঢাকায় প্রেরিত হন এবং পথে নিহত হন। লৈয়দ্দিন, 
কোচবিহারের রাঙ্গা প্রাণনারাগণের সাহায্যে এবার জী হন এবং শরসেং্ষা রাজোর কতকাহশ 
ছাড়িয়া দিয়! সন্ধি করিতে বাধা হন। এই সন্ধিতে বষ্বপুত্রের উত্তরে ‘বড়নরী’ এবং দক্ষিণে 
“অন্থরার আলি’ মুসলমান ও অহস্রাজোযের এই সীষ! নির্দিষ্ট হয়। প্রাতাপের রাজত্বকালে 
কাছাড়ীরাজ ইন্্ৰ্নভ তাহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। 
তৎপরে ভগারাঙ্গ (ছুরাস্ছা) অত্যন্ত বিলাসী, কামাচারী এবং প্রজাপীড়ক ছিলেন, ভাহার 
জগারাজা_১৬৪১-১৬৯৯ অযাত্যবর্গ ঠাহাকে বিষ দিয়া হত্যা করেন। ইহার পরে নরিয়া 
LEN Er aah রাঙ্গা (হেতহিনফ। রাজা হন। ইনি চিররোগী এবং অসমর্থ 
পথ ছিলেন, সুতরাং প্রজাদের বড়মঙ্জে ইনি লিংহাসনচ্যুত হন। 
শরবর্ রাগ সুতা “বব উপাৰি গ্রহণ করিয়া রাজপনে ন্সভিষিক্ত হন। নীরছুদার 
সঙ্গে ইহার লীর্কালব্যাপ বধির হুইয়াছিল। পরিণামে ফরহাদ 
আদ ১২৯ না প্রকৃতি সেনাপত্তির কৌশলে মুসলমানেরা বিজয়ী হইয়াছিলেন 
এবং অহস্রাজের সঙ্গে তাহাদের সন্ধি হইয়াছিল। এই সন্ধি স্মথসারে অধ তাহার 
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এক কন্তাকে সমাট-প্রাসাদে দিতে শরঙ্গীকার-বন্ধ হন। ইহার সঙ্গে রাজকুমার মহস্মদ 
আলিমের বিবাহ হইছিল । মালিরি আলনগিরিতে উক্ত হইয়াছে এই বিধাহে অহস্রাজ 
কন্যাকে ১।৮*,** টাকা যৌতুক দিয়াছিলেন। 

এই সর্ত ছাড়া আরও করেকটি সর্ত হইযাছিল। ২৯,*** তোলা সোনা! এবং ইহার 
ছয়গণ কূপ! রাজাকে দিতে হইয়াছিল, তাহা ছাড়া তাহার প্রধান অমাতাযদের ছয়টি পুত্রকে 
জামীনন্বরূপ প্রেরণ করা স্থির হইয়াছিল। এই সন্ধি অস্থদারে অঅহুম্রাজ ব্রহ্মপুত্রের উত্বরে 
ভারুলী নদী এবং দক্ষিণে কল্লাল পধ্যস্ত সমস্ত ক্ছারগার অধিকার মোগল ফন্তাটুকে ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন। 

জয়ধ্বজের পর চক্রধ্বজজ রাজ! হইয়াছিলেন। ইহার সময়ে মুসলমানদের সঙ্গে পুনরার যুক্ধ- 
বিএহ খটে। ক্ষিরাজ খা পরান্দিত হন। বে অংশ যোগলদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, 

চন্দ - ১৬৬৩-১৯১৯ তাহা দেওয়া হইবে না--অহম্রাঙ্দের এই উক্কির ফলে পুনরায় যুদ্ধ 
ক হয়। ১৯৯৭ পঃ অন্দে রাজীব বামসিং নামক সেনাপতিকে 
পাঠাই দেন। কিন্তু মোগলেরা পুনঃপুনঃ পরাদৃত হুইয়া! স্হম্রাজের সঙ্গে সন্ধি 
করিতে বাধ্য হন। এই বৃদ্ধবিগ্রহকলে অনেক 'দাসাম-বাসী মোগলদিগের সঙ্গে গোপনে 
সড়ক করিতে ছিলেন, তন্মধো শ্ষর দেবের বংশধর চক্রপাণি একজন ছিলেন । 
ইচ্ছার পরে সাময়িক ভাবে কয়েক জন রাঙ্গা হুইয্াছিলেন - উদয়াদিত্য ১৬৬৯-১৬৭৩ 
বাষধ্ঙ্ ১৬৭৩-১৬৭৫ খৃঃ, সহাৎ ১৯৭৫ খৃঃ, গোবর ১৯৭৪ খু ্জিন্ফা ১৬৭৫-১৬৭৭ শু, 
উদা্িা হইতে * শোনো বান্ধ! সামন্তচক্রের বড়বয্ে নিতান্ত উৎপীড়িত হুইয়া 
জন সৃপতি--১৬৮৯-১৬৭৭ " অবশেষে ভাহাদের এক জনের দ্বার! উৎপাটিতচ্ষু হুইয়া বিনষ্ট হন। 
ন স্থল্িন্‌ফার পরে ক্ুপাইকা রাঙ্গা হইলেন। বুড়াফুকন এবং বড় 
কনের মধো অশস্ভাবের ফলে, বড় ফুকনের বড়বয্ে রাজকুমার সহপ্মদ ব্মাজিম আসাম 
আক্রমণ করিয়া! গোঁহাটি দখল করেন। বড় ফুকন প্রবল হুইয়া! রাজাকে নিহত করেন এবং 
রাদ্গবংশের একটি বালককে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন, ইহার নাম স্থলিকফা কিন্তু সাধারণতঃ 
ইনি “‘লরা” রাহ্া নামে খ্যাত, “লরা” অর্থ শিশু। বড় কুকনের 'অবিমৃন্যকারিতা এবং রাজকীয় 
লা রাঙ-_ 1১৯৭৭-১০৮১ সর্কাবিধ গৌরব ন্যাস্মসাৎ করার চেষ্টাতে ইনি লোকের তান্ত 
সু বিরাগভাঙন হন, অবশেষে ধৃত হুইয়া ইনি ইহার পুত্রদের সহিত 
নিহত হন। লরা রাঙ্গা এই সকল যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ডের ভয়ে অতিশয় নির্শ্মম হইয়া 
পড়েন। ইনি ভূতপূৰ্ব রাঙগার জ্ঞাতিগোষ্ঠি শত শত লোককে হত্যা করেন। কিন্ত বধির 
শেষের জায় গদাপাণি নামক একটি রাজকুমার কৃষকের বেশে কৃষকের কাৰ্য্য করিয়া! আত্ম- 
গোপন করিয়াছিলেন। একটি গারে| কৃষকের গৃহে তিনি গারো! হইয়াছিলেন, অবশেষে 
প্রন্গার! রাজার অত্যাচার সহ! করিতে না পারিয়া প্রথমে তাঁহাকে সিংহাসনচাত এবং শেষে 
নিহত করে। ব্দতঃপর গদাধর ( গ্াপানি )সিং রাজা হইয়া! মুসলমানদের হস্ত হইতে গৌহাট 
উদ্ধার করেন। গৌহাটির ফৌজদার উ্ধশ্থাসে পলাইয়া ্রাপরক্ষা করেন এবং মুসলমানদিগের 















১০৬২, বৃহৎ বজ 


বিশাল ধনরত্বে ভাঙার রাজার হস্তগত হয়। ভাটবর ছুকন দুগলমানদিগকে আনিবার 
মম লিপ্ত ছিলেন। তিনি এবং তাহার পুত ধৃত হন, পুত্রকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস 
পিতাকে খাওয়ান হয়,--তৎপরে পিতাও নিহত হন। দুসলমানদিগের এই শেষ চেষটা। 
মন্থম খা সেনাপতি পরাস্ত হইলে আসামের দিকে আর মুসলমানের অগ্রসর হুন নাই। 
এই যুদ্ধে যে সকল কামান আসাম-বাজ-কর্মৃক গৃহীত হইয়াছিল, তাহার ছই তিনটি এখনও 
আছে, একট বিটি মিউদ্ি়ষে, এবং একটি, লক্ষীপুরের ডেপুটি 
কমিশনারের বাড়ীর কাছে রক্ষিত আছে। ইহাতে এই কয়টি 
কথা উৎকীর্ণ আছে "গলাবরসিং গৌহাটিতে মুসলমানদিগকে 
পরাস্ত করিয়া এই নদ ধিকার করেন শকান্দ ১৬৪ (১৬৮২ খৃঃ)” রাজা মিরি এবং 
নাগাদের বিজ্রোহ দমন করেন। কিন্ধু ইহার পরে ইনি শশ্বরবেবের শিশ্য বৈষচবদের 
বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিছ! যান। অপরাধ ১ম, তিনি যখন ছন্ববেশে দিন যাপন 
করিতেছিলেন, তখন শত্ধর-শিক্যগণ তাহাকে কোন সাহা করে নাই। হয়, _শন্ধর- 
শিশ্কাগণ আসাম ছাই! ফেলিহাছিল এবং তাহার! অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে 
তাহারা মৎক্ত-মাংস বারণ করাতে প্রচ্ছাদের দেহ ক্রমশঃ ছল হইতেছিল। গার সিংহ 
নিচ্ছে অতিশয় দৈহিক বল-সম্পন্জ ছিলেন, প্রদ্ছাদের দৈহিক অবনতির তিনি প্রশ্রয় দিতে 
পারেন নাই। এিকে শঙ্গরর শি্মগণ প্র্গাদের অস্থাদিতে ধাবন ও যুদ্ধাদিতে যোগদান 
নিষেধ করিয়াছিলেন ; একদন্ত রাজার বলক্ষর ঘটয়াছিল। রাজা দক্ধিণপাটের গৌসাইবের চক্ষু 
উৎপাটিত এবং নাসিকা কর্ন এবং হার সমস্ত ভাগার বাজেয়াণ্য করিলেন, সোনা-রূপার 
শত শত বিগ্রহ গলাইয়া ফেলিলেন এবং বৈ্ব-ধন্মাবল্বী শত শত কেওট, কোচ, ডোম এবং 
হাড়িকে ধরিয়া তাহাদিগকে গরু, হাস এবং সুবীর মাংস খাওয়াই তাহাদের সম্পতি 
ৰাজেযাধ করিলেন। গদাৰর সিংহ সাড়ে চৌদ্দ বংসর রাজত্ব করিয়া ১৯৯৯ পুষ্টাবোর 
ফেব্রুয়ারী মাসে শেহ-ত্যাগ করেন। এই রাজ! ারাজেনের সম-সামদ্িক ও ওাঁহারই মত 
নিষ্ঠুৰ ও প্ৰতাপশালী ছিলেন, ইনি একজন গোড়া শাক্ধ ছিলেন। 
গদাধৰ সিংহের পুত্র কল্রসিংহ রাজা হইয়া বৈষকবদের প্রতি অবিচার ক্ষান্ত করেন। 
নির্দাপিত বৈষ্চব গোস্বামীর! পুনরায় মন্দির অধিকার করিলেন, এমন কি রাঙ্গা স্বরং 
'্মাউনিযাটটি গৌসাইয়ের নিকট বৈক্ণনী দীক্ষা গহণ করিয়াছিলেন। রাঙ্গ-প্রাসাদ নিরক্মাণার্থ 
ইনি স্থনিখ্যাত বাঙ্গালী স্থপতি দনশ্যামকে কোচবিহার হইতে আনাইয়া অনেক অট্টালিকা! 
নি ০৯৯০ ৯৯% নির্মাণ করাইলেন। কিন্ত াহাকে পারিতোবিক দিয়া বিদায় করার পরে 
কু দেখ! গেল_ইলি আসামের প্রতোক ছর্গ ও নগরীসঘস্ধে সবিস্তার 
বর্নাযুক্ত কতকগ্চলি কাগজপত্র লইয়া! বাইতেছেন। মুললমানদিগের সহিত কোন বড়া 
be করিয়া গুপ্তচর বলিয়া ইহাকে হত্যা কর! হব৷ ইনি জযন্ধী-রাজ রাম সিংহ ও কাছাড়- 
৷ তায্ৰধনআকে বহ যুদ্ধে প্রান্ত করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া! সআসেন। কিছু কালের 
| পাহাড় ও কাছাড়রাঙ্্য খাস করিয়া 'ালামের অধিকারতুক করা হয_-পরে 


গার সিংহ_১৬৮১ 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_প্রাগ্জ্যোতিষপুর ১০৬৩ 


রাজাদিগকে মুক্তি দির! স্বীর স্বীয় রা্জো ফিরিরা যাইতে অনুমতি দেন। এই ছুই রাজ্য 
লুঠ করিয়া ইনি অগণিত অর্থ পাইফাছিলেন॥ কুত্রসিতহ গোড়া হিন্দু হইয়াছিলেন, তিনি গঙ্গার 
কতকটা অংশ স্বীয় অধিকারকুক্ত করিবার উদ্স্তে মুসলমানদের রাজ্য আক্রমণপুর্ক 
বঙ্গবিজয়ের উদেখাগ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে উপরিওয়ালার ডাক পড়াতে তিনি এই সংসার 
ত্যাগ কৰিলেন। অহম্গপের প্রচলিত নিঘবমান্ুসারে ইহার দেহ সনানিস্থ না করিয়া! চিন্দমতে 
শ্মশানে ভক্মীতূত করা হয়। 

কদ্রসিংহের পুত্র শিবসিংহ গোড়া শাক ছিলেন। গণকেরা তাহার অকালমৃত্যু 
ভৰিম্যস্বাণী করাতে ইনি বাজ্জী পরমেশ্বরাকে রাজ্ছা প্রধান করিয়া “বড়রাজা” উপাধি দেন। 
পিখপাহ_১৭১৪-১৭৪ এই রাজ্জীর ১৭৩১ পৃঃ অব্দে মৃতু হয়, তথ্বন ইনি মৃত রাক্জীর ভগিনী 
bd) “আঅস্বিকা”কে বিবাহান্ধে সেইবপ রানগ-পদ প্রদান করেন, ১৭০৮ 
পৃঃ অন্দে এই বাজ্জীবও মৃত্যু হয, তখন ইনি *সরকরবরী'কে বিবাহ করেন রালীরা 
গোড়া শাক্ত ছিলেন, রাজা ইহাদের প্রভাবে আসামের সব্ধবৈফবের গুরু নোরামারিয়া 
এবং অপরাপর গুরুকে হর্গাপুজ্া কগিতে বাধ্য করেন, তাহার! আন্বীরত হইলে তিনি 
ইহাদিগকে দেবীর মন্দিরে লইহা বাইর! বলির রক্রের তিলক ভাঙাদের; কপালে অস্ধিত 
করিয়া দেন। বৈষ্ণবের! গুরু-কুলের এই অপমান ভুলিতে পারেন নাই। শিবসিংহের 
রাঙ্গত্বকালে চারজন ইংরেজ-__বিল, গডউইন, লিষ্টার এবং মিল--রাজ্জার সঙ্গে দেখা 
করেন। গেট সাহেব লিখিয়াছেন, ইহারা! রাজার পদতলে নিপতিত হইয়া ভাহাকে শ্রদ্ধা 


দেখাইয়াছিলেন ( “It is suid, they did him homage by falling prostrate at his 
feet” Gui's History, p. 185). 
শিবসিংহের মৃত্যুর পর প্রযখসিংহ ১৭৪৪-১৭৫১ এবং বা্বেশ্বরসিংহ ১৭৫১-১৭৬ পূঃ 


'অৰ্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজেশ্বরের হই পুত্র নির্বাপিত হইয়াছিলেন, তৃত্তীঘ পুত্র লক্্মীসিংহ- 
লাীদি৫-_১৭৯৯-১৭৮৭ সমন্ধে সাধারণের সন্দেহ ছিল যে ইনি রাজার উরসঙ্গাত পুত্র 
ৰ নহেন--সারুতি-প্রকৃতিতে কোন সাদৃশ্ই ছিল না, এমন কি রাঙ্গা 
08 বং বলিতেন_এই ছেলে সামার নহে। ন্দনেক্ বাদ-প্রাতিবাদের 
পর ইনিই রান্গপদ ন্ভিবিকর হন, তখন ইহার বয়স ৫৩। লাম্ীপিংহের সমং বিখ্যাত বৈষ্ৰ- 
বিদ্রোহ ঘটিগাছিল। সেই মোরাযারিয়ার ও বৈ্চব-গুরুর অপমানের স্বতি আসামের বৈষ্ণৰ- 
সমান্দের বুকে দাগ? দিয় গিয়াছিল, এবা* শিখ সম্প্রদায়ের কার ইহারাও ঝাক্ষপ্রোহ খোবণা 
করিল। নাহার নামক মোরাণদিগের +লপতির উপর রাজার কোন প্রধান সেনাপত্তি অত্যাচার 
করে, সে ব্যক্তি তাহার পুরু মোযামারি্ার গৌসাইযের শরণ লয় ; ইহারা একটা ছল খু জিতে- 
ছিলেন। স্বতরাং বিলে গুরুর রণডঙ্কা বাজধিতা উঠিল, মোরাণ ও কাছাড়ী দলের লোকেরা 
দলে দলে যোগ দিল। লক্ষ্মীসিংহের োষ্ট হাতা বর্ধন গোহাইন রাঙা হইবার প্রতিশ্রুতি 
পাইয়| এই দলে ভিডিলেন। মোর়ামারিয়ার গোসাইয়ের পুত্র বানগান নিজেকে বামরূপের 
রাঙ্গা বলিঘা শোষণ! করিলেন। লাঙ্গীসিতহ ও তাহার প্রধান 'অমা চা ও কর্স্চারীরা বন্দী 
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হইলেন। বিজ্রোহীর! গহাদের কাহারও কাহারও শিরশ্ছেক করিল। এমন কি বধ 
প্রতি্তিতে পু বর্ধন! গোহাইনএ বিজ্রোহিগণ কতৃক নিহত হুইলেন। বানগান 
রাঙ্গসিংহাসন অধিকার করিতে গেলে-_প্তাহার পিতা তাহাকে নিবেধ করিয়া বোরাণ-দলনেতা 
লাহারের পুত্র রা এবং তাহার হুই ভ্াতাকে সমস্ত আসাযের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভাগ করিয়া 
প্রতোককে বাপৰ তিক্ত করিলেন। বাঘ সৰ্ধ্দোপরি বান্ধ! হইলেন, কিন্ত বানগানেরই 
সমস্ত প্রন্থত্ রহিল, তিনি "বড় বসা" পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাজ্ছা শাসন করিতে লাগিলেন। 
বানগান লক্ষ্মীসিংহের মহিযী-মও্ডলীকে স্বীয় স্স্ত:পরর্ক করিত! লইলেন, তন্মধ্যে মণিগুরের 
এক রাঙ্গকুমারীও ছিলেন। একিকে লক্ষ্মীসিংহ কারাগার হইতে কোৌশ্লত্রযে মুক্ত হইয়। 
তকিতভাবে রাঘকে আক্রমণ করিয়া ১৭৭+ খৃঃ অন্দের এপ্রিল সালে তাহাকে রাজপ্রাসাদ 
হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং সেইখানেই তাহাকে হত্যা করা হইল। কথিত আছে, অস্তঃপুর 
হইতে মণিপুরের রাজকল্। বাহির হই রাখের শরীরে শেষ খয়গাঘাত করেন। ইহার 
পরে লক্ষীদিংছ স্বীয় রাজ্য ফিরিয়া পান। গৌসাইয়ের দল কিছুকাল ধরিয়া নিৰ্দাপিত 
অৱ্রির প্ডুলিঙ্গের মত এদিক্‌ সেদিক স্বীয় প্রভাব বেখাইতেছিলেন, কিন্তু পরিণাষে 
তাহারা বিধ্বস্ত হইলেন। লক্্মীসিংহের ক্মভিযেক এই সকল শিবের জনত স্থগিত ছিল, 
এবার তাছ! ধৃষখামের সহিত সম্পাদিত হইল । লক্ষ্মীসিংহ ঘোর শাক্ত ছিলেন এবং 
দিৰী-মন্দিরে অনেক গান ও পৃজাদি কাৰ্খ্যের অন্তষ্ঠান করেন। ন্সাধরা ইহার পরের 
নসধ্যায় আর লিখিব নাঁ-কারণ বাঙ্গলার ইতিহাসও আমরা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পর আর 
লিখি নাই। এইখানে আমরা পরবর্তী রাজগণশের বংশতালিকা দি শেষ করিব। 
গৌৰীনাথ সিংহ ১৭৮*-১৭৯৫ পৃঃ, কষলেশ্বর সিংহ ১৭৯৫-১৮১* খৃঃ, চন্কাস্ত, সিংহ 
১৮১০১৮১৮ খৃঃ, পুরন্দ সিংহ ১৮১৮-১৮১৯ পৃঃ। 
আসামের রাজাদের কথা বলা হইল, কিন্তু তথাকার রাগচকবর্থীর কথা বল! হয় নাই। 
দবিনি প্রায় পাঁচশত বৎসর যাবৎ প্রকৃতই 'আসাম-বাসীর জৃদয়ের উপর বাজত্ব করিতেছেন 
এখন পর্যন্ত ধাহার রাজ্জত্ব অনোখ প্রতাপে চলিতেছে, মিনি কাযস্বকুলে সন্ৃত হইয়াও বাহ্ষণ 
এবং স্বর্ণের পূজা, মিনি গোর তাস্রিকতা এবং নর-পগু-পক্ষি-রক্র-কলডিত রাজ-রাজন্তগণের 
সহাঘতাপুষ্ট দেবীমন্দিরের প্রবলপ্রতাপান্ধিত শাক্ত উপাসকদিগের অত্যাচারের মূলে তুলসীপত্র- 
কৃষিত, ক্ষমাহন্দর, দিব্য প্রীতির দাহ-কুঠারাদাত করিয়াছিলেন, মিনি আমাদেরই চৈততাদেবের 
সমকালবৰ্ী এবং ত্রাঙ্ারই মত সর্দবর্ণের সামা-প্রচারক, সেই বৈক্ণব-চূড়ামপি আসামবাসীর 
ৃদবের দ্সূলা-সঠহার-_পক্করদেবের জ্গীবনের পরি প্রসঙ্গ বারা! আমরা এই অধ্যারের 


উপসংহার করিব। 
৮ (নোয়াগায় )। 













বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_প্রাগ্জ্যোতিষপুর ১০৬৫ 
তিন চার দিন শ্বাসরোধ কৰিয়া থাকিতে পারিতেন, দীর্ঘকাল তিনি একটিমাত্র পাদাঙ্কুচঠের 
উপর ভর করিয়া দাড়াইরা থাকিতেন এবং একাকিক্রমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে ভুবিয়া! থাকিতে 
পারিতেন। আসামে এইরূপ যোগাত্যাসের রীতি তৎকালে প্রচলিত ছিল, শাক্তগণ তাস্ত্িক- 
ঙ্গানের সঙ্গে সঙ্গে যোগাভ্যাস করি নানান্মপ বিছুতি দেখাইতেন। এইখানে চৈতর- 
দেবের সঙ্গে শস্করের বৈ্চব-ভক্রিবাদের বুল প্রন্তের ; বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা এইসকল বিরতি 
কিছু কিছু না দেখাইতেন, এমন নহে। ৰীৱতদ্র ও তাহার সাঙ্গোপাজদের মধ্যে নানার্ূপ 
বিভৃতি-প্রদ্শনের কথ। প্রেমবিলাসাদি গ্রন্থে প্রাপ্য হওয়া বায কিন্ত চৈতরূদেৰ এসকল 
পদ্থার বিরোধী ছিলেন। শক্ষরদদেবকে তাহার পিতামহী গোসাই খেরাসতি লালনপালন 
করিয়াছিলেন। তিনি রবয়সে তাহার বিবাহ দিয়া গাহাকে গৃহী করিয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্কর 
গৃহে আবদ্ধ খাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই । নব-যৌবনে সতী মৃত্যুমূখে পতিত হন; শঙ্কর 
তাহার তিন শত ছুত্ধৰততী গাভী, স্বীর ত্য রাখালগশের মধ্যে বিতরণ করেন, এইভাবে কাহার 
মাট ঙ্গোড়া বলদও বিতরিত হইল। ন্দবপিষ্ট সম্পত্তি তাহার হুই জ্ঞাতি ভ্রাতা জয়ন্ত ও যাধৰকে 
দি! তিনি একদিন গেরুয়া পরিস্া সন্্যাসগ্রহণপূর্ক্ধক গৃহ হইতে বহির্গত হুন। বারবৎসর 
তিনি নানাতীর্ঘে অতিবাছিত কবির! পুনরায় গৃহে ফিরিয়া! আসেন এবং দার-পরিগ্রহ করেন। 
তাহার জাত! বনগাহ! গিরি তাহার গৃহ-নিশ্বাপপূ্ধক বে সকল গাতী তিনি রাখাল বালকদিগকে 
দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকটিকে ফিরাইফা দিতে অনুরোধ করেন; তাহার! স্বীকার 
করাতে বনগায়া একপ কুদ্ধ হইয়াছিলেন বে তিনি একটি রাখালকে মারি ফেলিরাছিলেন। এই 
ঘটনায় শন্ধর অত্যন্ত মর্স্ম-পীড়া পাইরাছিলেন। শক্ধরের জ্ঞাতিত্রাতা অগদানন্দ তাহার 
বাসস্থানে একটি মন্দির নির্্াপ করিয়াছিলেন। এই ভ্রাতা স্থপঞিত ছিলেন; শঙ্কর ইহার 
সঙ্গে মন্দিরে সর্বদা ধর্স্মালোচনার সময় কাটাইতেন। জীবনের এই অধ্যায়ে 
মাধবের সঙ্গে তাহার দেখা হত। মাধবই তাহার সর্কাপ্রধান শিল্য এবং তিনিই মহাপুক্রবিয্া- 
ৰৈষ্ণবসমপ্ৰদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । মাধব সংস্কৃতে বিশেষ ব্যৎপত্ন ছিলেন এবং ঘোর শাক 
ছিলেন,_ইহার বাড়ী তেখুনিযাবন্ধে ছিল। ইহার সাতার গুরুতর পীড়া হওয়াতে ইনি 
তাহার "আরোগ্য কামনা কবিতা কানাখ্যাদেৰীর নিকট হুইটি ছাগবলি মানত করিয়াছিলেন। 
শত্চৱ-শিষ্য গয়াপাণির সঙ্গে এই উপলক্ষে মাধবের তর্ক হয়, এবং মাধব তর্কে পরান 
করিবার জন শশ্ধরের নিকট উপনীত হন! মাধব সংস্কতশাত্বে অগাধ শা্ডিত্য অর্জ্জন 


হুইয়। খাকেন।) 
মাধৰের মত এত বড় শাকের পরান্দত্ে সমস্ত শাক্-নেতাদের টিকি নডিঘা উঠিল। 
১৩৪. . 
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উন, ভটাচাগা। কৰিরাজ্ধ মি, ামনাচাা এবং বন্ধাকর কন্দদী প্রন্ৃতি শাক্ত নেতারা! 
কি উপায়ে বৈক্চবদৰ্্বের বীজ অন্ধুরে নষ্ট করিবেন, তক্ষন্ত চেষ্টিত হুইলেন। পর 
কাবা সং নৈযাছিক ছিলেন, তিনি বলিলেন "তর্ক-মু্ধে শদ্ধরকে পরাস্ত করা দাক ।* 
ব্রচ্ধানন্দ ভন্টাচা্য বলিলেন, "তর্কে কোন প্রন্ধোক্ষন নাই, উহাতে পদ্ধরকে ন্মনাচুতভানে 
শীরৰ দান করা হইবে৷ বৈষ্ণব বন কামাখ্যাকেবীর দেশে আপনিই নিনিয়া যাইবে, 
অপেক্ষা করা বাক" হার কন্দলী শঙ্করকে চিনিতেন, তিনি বৈক্ণবধন্থ এই ভাবে 
বিল হওয়ার কোন সপ্তাবন! দেখিশেন না তিনি বলিলেন, "সকলে মিলি! এই ধর্পের 
নিন্দা ও বিন্ধ করা বাক, তাহা হইলে সাধারণের মৰো ইহার বিস্তার নিকন্ধ হইবে” 
শােরা! তাহাই করিতে লাগিলেন, দেখান সেখানে বৈক্চৰ-নিন্দ ও াহাদিগকে লইয়া 
উপহাস চলিতে লাগিল। একদিন বুদ্ধৰ নামক এক ব্যক্তির বাড়ীর ্রান্ধেরনিমনথণে প্রধান 
প্রান শাক প্জিত উপস্থিত ছিলেন? ব্রাহ্মণের! হত তাহার সঙ্গে তর করিতে স্বীকার 
করিবেন না, এই জগ্জ পদ্ধর অতি বিনীত শিক্যের কায় কতকগুলি প্রশ্ন করিধা 
তাহাফিঘকে এমন সমস্তয় ফেলিলেন মে, তাহাদের ॥প চূর্ণ হইয়া গেল। রত্বাকর কন্দলী 
নিঞ্ছেত্ জালে নিঙ্ছে জড়িত হইয়া পড়িলেন। শাক্রেরা বিধ্বস্ত হইয়া হ্রাস শুরেন- 
ফার ( ১৫৩৪-১৫৫২ খৃঃ ) নিকট পত্ধরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। অতিযোগ টিকিল 
না। এদিকে শক প্রকাণ্ড পরুতার ভাব ত্যাগ করিয়া পাক ব্রাহ্ণদিগের মন যোগাইতে 
চেন হইলেন, তিনি তাহার শিক্কফের ছার! অনেক টাকা উঠাইয তাছার আল্রমে 
ব্রাহ্মণদের ছারা নীতা! পাঠ করাইয়া প্রচুররূপে দক্ষিণা দিতে লাগিলেন; ইহাতে শ্রাক্ষণ 
দলেৱ ভাব অনেকটা অন্রক্ল হইল এবং হরিকথাও কেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। এই 
সময়ে তিনি স্বতং ভাগৰত প্রকৃতি শান্ত অতি সরল হুন্দর আসামী ভাবায় অপবাদ 
করাইয়া সাধারণের মধ্যো ভাগবত-বস্থ প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু অংম্রাজ্েরা 
শাক্ত পণিতকের প্ররোচনায় বৈষ্ণবদ্িগের উপর পুনরায় অন্যাচার করিতে লাগিলেন) 
এমন কি একা শন্ধর কোনকপে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার প্রিয় শিল্প 
হরি নিহত হইপেন। অহম্রাজ্গগণের ন্মত্যাচারে শঙ্রকেব বুঝলেন, কামাখ্যাদদেৰীর 
শ্রতাপ আসামে কিছুতেই কু হইবার নহে। জিনি বরশেটায মাসির! কোচবিহারের 
রাজা নরলারা্ণের শান্তিময় রাজ্ত্ে বর্শবপ্রচারের পুৰ বিগা পাইলেন। ইচ্ছার 
মধ্যে তাহ্বার এক প্রদান শিক্ষ ্ছাটল-_নারারণ দাশ। এখানেও প্রথম শঙ্কর বড়ই কষ্টে 
দিনপাত করিতে লাগিলেন, কারণ কাহ্ষণের! রাঙ্গা! নরনারাছণকে জানাইলেন, পঞ্ধর- 
শিন্যেরা ভগবতীর নিকট মাথা নত করে না, কামাখ্যান্েৰৌকে যানে না ইত্যাৰি। রাজ 
শত্করকে ধরিয আনিতে লোক পাঠাইলেন ; শঙ্কর বিপদ আশত্ধা করিয়া পলাইয্া গেলেন। 
সাহার ছই শিক্ম নারায়ণ দাশ ও গোকুল দাশ মৃত হর! বাজার নিকট আনীত হইলেন। 
(ইহার! কিছুতেই ছর্গী-প্রতিমার নিকট মাখা নোয়াইবেন না-এঙ্জর রাঙ্গা! নিরতিশত্ন 
ছে হইয়া ইছানিগকে মংপরোনাসতি কঠোৰ হও দিদা শেষে হ্যা কৰিতে আদেশ করিলেন, 
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ভীবণ আাতে নারায়ণ নামক শিস্যের একখানি হাত তাঙিরা গেল, শেবে দল পীক্ষন পথ 
করিয়া ইহার! দেবীর নিকট মন্তক বনত করিলেন; কিন্তু শক্বরদেখ সমন্ধে কোন প্রশ্নের 
উর দিলেন না। রাত্রে ইহাদের দেহ হইতে লৌরগুঙ্খল খিযা পাড়ি, তখন ইহারা রক্ষীদিগকে 
পুনৰায় তাহাদিগকে পুষ্থলাবন্ধ করিতে অন্থবোধ করিলেন ॥ এই 'পাশ্চর্য সত্যতা দেখিত 
প্রহরীর স্তপ্তিত হুইয়া ক্ষমা চাহিল। শত্ধর লুকাইয! কতৰিন খাকিবেন ? তিনি নরনারায়গের 
স্রাতা চিলা রায়ের নিকট ন্াস্মসমর্পণ করিলেন । চিলা রায়ের চেষ্টার শঙ্গর নরলারায়পের 
সাক্ষাৎকার লা করিলেন ॥ পত্রের সৌম্য ষ্ঠ, সরস্বতীর বীশার মত ্রন্থর, এবং চিত্রের 
মধ্যাদা-পুণ গাল্তীথা রাঙ্জাকে মোহিত করিল । তিনি ত্রাঙ্মপ্ধিগকে সভায় ভাকাই! দ্যানিরা 
বিচার করিতে আদেশ করিলেন শক্করের নিকট বাক্ষণের! পরাজয় স্বীকার করিলেন, কিন 
ভাতার এমনই বিল ছিল বে, ক্রাচ্ছণের! কোণগ্রকাশের কোন সুবিধা পাইলেন না। গেট 
সাহেব দুইটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। একটিতে কথিত আছে, রাঙ্গা নবনারারণ শঙ্কবের 
ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিৱাছিলেন, কিন্তু বোগ হয় দিতীযটিই সত্য, রাজ নরনারারগ 
নহেন, চিল। রাখ রানার ভগিনীপতি হইরাছিলেন। রাজ্জ! স্ব শন্ধবের নিকট দীক্ষা! গ্রহণ 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্ধ পদ্বরের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে তাহা হইতে পারে নাই। 
রাঙ্গা শরকে পাড়াৰাউসা এবং তৎসঞ্সিছিত স্থানগুলির শাসনকর্দৃতধ দিরাছধিলেন, 
কিছুকাল এই কান্দ করিয়া শঙ্কর দেখিশেন, তাহার বধর্ম্-প্রচারকাধ্যের ব্যাদাত 
হইতেছে, তিনি বৈষয়িক হই পড়িতেছেন; তখন সেই কাঙ্ছে ইপ্তক! দিয়া তিনি 
কোচবিহারে আসিয়া বাস করেন, এই সময়ে তাহার বধ শিক্ষা হইয়াছিল, ঠঠাহানের 
মধ্যে মধুরাদাস আত ( বরপেটা"নিবাসী ), মৰুসুরে বিষ্ণু আতা, কষলবাড়ীর বছর! আতা, 
কেশৰ আত! ( ভাটোকুচি-নিবাসী ), চামারিস্ার বিষ্ণু আতা, জৈনিয়ার নারার়ণ দেব ঠাকুর, 
দালগোনার রামচরণ ঠাকুর, বড়হেরামরার পরিষা! মাৰব এবং হাঞ্োর-ৰাসী লক্ষ্মীকান্ত 
আত!--এই কয়েকজনকে তিনি সত্রেশ্বর করিযাছিলেন। মাৰৰ পুরুষোত্ধম-সম্রা্গায়ের এবং 
দামোদৰ আর এক সংপ্রদারের নেতা হইর্াছিলেন। কামোনর ব্রাদ্ধণ ছিলেন, এইক বহ বাচ্ছণ 
এই গলে ভিড়িয়াছিলেন। ন্দাসানী লেখকসশের মধ্যে কছ্বাকৃণ হৈত্যারী এবং রাষরাঘই 
শন্ধরদেবের স্দীবনীকারনের মধ্যে সাপেক্ষ প্রসিদ্ধ, ইহারা এবং অপরাপর কয়েকজন তক 
লেখক উল্লেখ করিয়াছেন বে শক্তরদেক চৈতক্ূনেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিছাছিশেন। একখানি 
প্রাচীন সামী হাতের লেখা পুধিতে অদ্ধিত চিত্রে চৈত্র ও শদ্ধর উতকেই উপবিষ্ট 
দৃষ্ট হয়, চৈতক্তদেন উপদেশ দিতেছেন এবং শঙ্কর তাহা সরষের সহিত শুনিতেছেন। শঙ্কর 
ইজ হইতে বলে বড় ছিলেন এবং উনয়েই সমসামত্বিক ও অতি নিকটবর্তী দেশবাসী--উ্য়েই 
বৈক্ণৰ দ্র নেত|। একপ অবস্থাত্থ উনের এই মিশন-কথা বন এতগুলি আসামীর 
আখি ৰণিত মাছে, তখন হইজ্দনের দেখাসাক্ষাতের কাটা উকাইছ! দেওয়া বায় না। 
কিন্ত ক্র বৈৰী ভক্তি এবং জ্চানমার্গের ফিকে বেনী স্মোর কিছাছিলেন, চৈতন্তধেৰের প্রেমের গতি 
প্রাগাহুগ!'_উতৱের হই তত পন্।। শস্ধর নৈতিক উপছেশের সুক্রাবলী ছড়াই! গিদ্বাছেন, 
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তেব স্বীয় পরেন দেখাইয়া লোকের মন দুলাইয়াছেন-_সেই ভাববিহ্বলতার বলার 
মধ্যে উপদেশ দেওয়ার অবকাশ খুব কমই ছিল। সত্তরাং চৈততরূদেবের কোন প্রভাব যে 
শত্বরদেবের উপর পড়িযাছিল, এমন বোৰ হয না। 

কথিত আছে শঙ্ধরদেব একদিনের মধ্যে ভাগবতের একখানি মর্্ধা্ুবাদ আসামী 
ভাষায় রচনা! করিয়া রা্ধা নরনারায়ণকে বিস্মিত করিয়া দিয্াছিলেন, কোন ব্রাহ্মণ তাহা এত 
অজ সময়ের মধ্যে করিতে পারেন নাই। শঙ্ষরের এই ভাগবতের 'অসথবাদ্খানির নাম 
“ণমালা'। মৃত্যুকালে শত্ধরের পাকলে বসিয়া পুত্র রামানন্দ ঠাকুর বলিলেন, “বাবা, আমাকে 
কি দিয়া যাইতেছেন }" শন্ধর বলিলেন, “তোমার মাতার স্বর্ণ ও মণিমাণিকোর বৈভব আছে, 
তাহা ছাড়া রাঙ্গা শুরধদজ্জ এবং রাজকুমারী ুবনেশবরী যে স্তুল এরা দিয়াছেন তাহা 
তোমারই রহিল।” রামানন্দ চক্ষের জল দুছির! বলিলেন, “আমি এ সকল পার্ণিব ওশ্বধ্যের 
কথা বলিতেছি না, ৰাবা, সআামার পরকালের সহায় হয়, এমন ধন আমি আপনার নিকট চাই।” 
সর সুখৰগুল আনন্দ-গৌরবে উচ্ছল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, “কৃষি আমার যোগ পুত্র 
"মামার ধা্রীবনের সব ক্ামি আমার শিক্ষা নাধবকে দিরাছি, তাহার সহিত কমার কোন 
পরনে নাই। তুষি যাহা চাও, তাহার নিকট পাইবে” 

কিরূপে এই বৈক্ণৰ-সংস্রদার ক্রমশঃ বড় হুইয়া সমস্ত দেশ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল এবং, 
পরিশেষে শহদ্বাঙ্গদের অকথ্য অত্যাচারে তাহারা হস্তের জপমালা! ফেলিয়া অলি ধারণ- 
পূর্বক এক রাজাকে নিধন করিত কিছুকালের জন সমস্ত দেশ অধিকার করিয়াছিল, তাছায় 
বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে সংক্ষেপে িয্াছি। 

আসাম নানারূপ শিয়ের জক্ত বিখ্যাত। দ্দাসামের রেশমী বস্ত্র মেয়েরা প্রস্তুত করিয়া 
থাকেন; তাহাদের কারুকাধ্য, বিশেষ শাড়ীর অঞ্চলের ফুললতার চারুশিয়_-অস্কৃত। ১৬৬২ 
খৃষ্টাব্দে আসামে যে প্রাসাদ ছিল, তৎসম্বন্ধে একজন সামরিক মুসলমান ওঁতিছাসিক 
লিখিয়াছেন, “এই রাজপ্রাসাদের মধ্যে কা্টের যে অপুর্ব কার্য দেখা! যায়, এবং অপরাপর 
শিল্পের থে নিদর্শন আছে--তাহা হছঃন্, তাহা সামার লেখনীর বর্ণনার অতীত। বোধ হয় 
জগতের 'আার কোন স্থানে কাঠের ঘরে এক্কপ অদ্ভুত সৌন্দর্য এবং শিকল! খর কোন 
জাতি দেখাইতে পারে নাই। প্রতি প্রকোে গবাক্ষণ্লির পিন্তলনার্শ্বত আরশী নানান্প 
অনোজ্ঞ আকুতিতে গঠিত হইয়া একপ মন্থপতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে যখন সুর্যের আলো 

তাহাদের উপর পড়ে, তখন প্রকোষ্ঠগুলি ঝলমল করিয়া চোখ 

15১৮৯] মাৰিয়া ফে্। বান্দার পরনশৃহ ছাড়াও অন্তাজ কাঠের অ্টালিকা 
এত বন্দর, তাহাদের সুগঠিত অবয়বে চাকুশিরের এরূপ মনোহারী খেলা বে, তাহা 
দেখিবার সামগ্রী, ভাষা দিয়া এই অনিন্দ্য সৌন্্য বোঝান বায় না।" (গেট সাহেবের 
ইতিহাস, ১৫১ পৃঃ)। এইরূপ কাঠ ও বেত বাশ দ্বারা নি্টিত ঘরের প্রাচুর্য এক সময়ে 
খাস বাঙলা দেশেও ছিল। ন্মামরা ৫৮০৬৪ পৃষ্ঠায় তাহা উল্লেখ করিয়াছি। 


বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__কোচবিহার ১০৬৯ 


অষ্ট পন্রিচেছদ 
কোচবিহার 


কোচবিহার বহুকাল বাবৎ নৰক-বংশীত্ বাজাদের সাম্রাজ্োর অন্তত ছিল। সুতরাং 
“আদি যুগে প্রাগ্জ্যোতিবপুরের ইতিহাস হইতে বর্তমান কোচ-রাজ্জোর ইতিবৃত্ত এক সময়ে অভিন্ন 
ছিল। পালবংশের করেকজন রাজার নামও আনরা পু করিয়াছি। ইহারা সেনবাংশের 
সমগামন্িক বলিয়া কেহ কেহ হান করিয়াছেন; রঙ্গপুর হইতে তেন্দপুর পথ্য এক বু 
জনপদ ইহাদের শাসনাধীন ছিল। পালনের বাঙ্গধানী ছিল, ডিম্ল!! বন্ধপাল হইতে 
হবপাল পর্যন্ত পাচ পুক্ুৰ। হ্র্বপালের পুত্র ধর্্মপাল ; কথিত আছে পল্লীগীতিকার যাণিকচন্্র 
রাজার সঙ্গে ইহার কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল? মাণিকচন্জ রাজ্জার উপকথা-সাহিতো দৃষ্ট হয়, প্রসিদ্ধ 
রাজ্ঞা ময়নামতীর সঙ্গে বর্সপালের যুদ্ধ হইাছিল। ধর্ধর্পালের পরে গোলীচন্্র ( গোবিন্দচক্র ) 
রাঙ্গা হন। ইহার সঙ্যাসস্নধে নেক কথা সমস্ত ভারতবর্ষে নীতির আকারে প্রচলিত আছে। 
গোৰিন্দচন্দের পুত্র অন্যভাবে দেশম খ্যাতি ( অখ্যাতি ? ) রন করিয়াছিলেন। বচন ও 
তাহার মন্ত্রী গবচন্দ্ের নিব দ্ধিতাসঘন্ধে বহু উপকথা আমরা বাল্যকালে শুনিয়াছি। গলপবাঞ্জগণ 
এই রাঙ্গা ও তাহার মন্ত্রীর বেকুবীর ইতিহাস ব্ৰাশক্ি কল্পনার 
সাহাব্যে বাড়াইয়া তাহাদিগকে কিন্তুতকিমাকার করিয়া! চিত্রিত 
করিয়াছেন, সে সকল কথা শুধুই ভিত্তিহীন গলপ। ভন ও গবচন্র মী নাকি কর্ণ ও নাসিকা- 
বন্ধ তুল! দিয়া বন্ধ করিয়া রাজসতায় বসিতেন--পাছে সেই বুদ্ধিষান্দের বুদ্ধি রন্ধ,পথে 
পলাইয়া। যায়__ইহার বর্ণ বোধ হয় এই বে ইহার! প্রজাদের আবেনন-নিবেদনে কাশ দিতেন 
না। আর একটি গল্প এই বে একদা একটা কাক ঠোটে করি! চিতই পিঠা আনিয়া সেই 
রাজ্যে ফেলিয়াছিল। সে দেশে চিতুই পিঠা অজ্ঞাত ছিল, রাঙ্গা মসথীকে জিজ্ঞাস! করিলেন, 
এ জিনিষটা কি? মন্ত্রী অনেক ভাবিয়া! চিন্তিৱা বলিলেন, “ঘূশে পুণিমার চাদটাকে খাইয়া 
ফেলিয়া! দিয়াছে।” ভবচক্রের রাজধানী বঙ্গপুর জেলার বাগছুর পরগনা ছিল। এখানে 
তাহার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই শাখার পালনের শেষ রাঙ্গা 
নাম “পালা রাঙ্গা”__ইহারও রান্দবাড়ীর চিহ্ন এখনও বাগছরে দেখিতে পাওয়া! যায়। তথায় 
শপালাগড়" ছর্গের অবশেষ এখনও বিশ্তষান। 

নেক দিন পর্য্যন্ত এই দেশে ব্রাক্ষকতা চলিয়াছিল, ইহার পরে কোচৰিহার-রাজ স্বীয় 
স্থাতনা স্থাপন করিয়া! স্্রপিদ্ধ ব্সহম্রাজদের সঙ্গে প্রতিদবন্থিতার লিখ হুইয়াছিলেন। খেন 
রাজাদের সঙ্গে মুসলমানদের এবং অহুম্বাজগণের বুদ্ধ বিগ্রহ পুক্বাধ্যাদ্ধে বণিত হুইয়াছে। খেন 
রাজাদের পতনের পর কতকগুলি কোচ (রাজবংশী) নেতারা স্বীয় স্বীর কষু্র রাচ্দো প্রাধাক্ত স্াপন- 
পূৰ্বক দেশ শাসন করিতে লাগিলেন | এই খণডরাক্ছোর একজন দলপতির নাম ছিল হাঙ্গো। 
জীয়া ও হীরা নামে ইহার হই সবন্দর্রী করা ছিল। ইহারা! উভবেই চিক্না পাহাড়-নিবাসী 


অ্ষপাল হতে জৰ্জ । 





১০৭০ বৃহৎ বঙ্গ 


মেচ্‌ বংশীয় হাড়িয়া মেচ ( নামান্তর বেহরি বা হরিদাস ) নামক এক ব্যক্তির সহিত পরিনীতা 
হন। জীরার গর্ভে চন্দন ও মন নামক হুই পুত্র জন্মে। কিন্তু হীরা যেমনই রূপবতী, 
তেমনই শিবে সমপিত-কায়-ঘন ভক্তিমতী রমনী ছিলেন। কথিত আছে সং শিবের সহিত 
সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তিনি বর প্রাপ্ত হন। সেই বরের ফলে তাহার বিশু নামক এক 
অন্ত প্ৰতিভাসম্পন্ন পুত্ৰ লাভ হয়। 
শিবের বর-লন্ধ, এই জন্ক বিশুর সম্মতির “শিব-বংশ” বলির! কথিত হইত! থাকেন । 
বিশুর জন্মকাল ১৪২২ শক (১৫** খন) __যহাবিষুব সংক্ৰান্তির দিন। হীরার গে 
৬1 শিশু নামক আর একটি পুত্র হইযাছিল। চিক্না পাহাড়ে তুড়কা! 
কোটাল নামক এক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হিন্দু আটটি পদী- 
সংবলিত একটি খণ্ড প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। ক্রমে বিশু একদিন একটি বালককে 
হত্যা করাতে তুড়কা কোটালের লোকজন বিশু ও তাহার সহচরগণকে খত করিবার জন্তু 
“আদিষ্ট হইল। বিশু এই সময়ে তাহার খমিত দৈহিক বল ও বুদ্ধির প্রথরতা দ্বার! বহু লোককে 
করাম্ত করিয়াছিলেন। কৃুড়কা কোটালের সহিত এই শিশু নায়কের সংঘর্ষে বিশুর ষ্ঠ 
ভ্রাতা, জীরার গঞ্ভজাত পুত্র মদন নিহত হন, কিন্তু বিশু তুড়কা কোটালকে হত্যা করিয়া 
তাহার বাড়ীদর ও পরিবারবর্গ দখল কৰিছা লইলেন। তুড়কার পরিবারবর্গ হিল্ুই 
ছিল_পে নিঙ্গে মুসলমান হুইয়াছিল। তাহার তিনটি হ্ন্ধরী করাকে জীরার পুত্র 
চন্দনসিংহ -১৫১+-১৪২২ চন্দন বিবাহ কৰিলেন। চন্দন ছোট ভ্রাতা হতরাং তিনিই রাজা 
গা হইলেন। এই হাতানের প্রতাপে শক্ধিত হইয়া, দশ গ্রামের নেতা, 
আট গ্রামের নেক্তা ও পাচ গ্রামের নেতারা! চতুসপার্্ব হইতে আসিয়া হাত্ঘ্য়ের অধীনত্ব স্বীকার 
করিল। চন্দন ১৫১+ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। ইনি ১৩ বংসর রাজত্ব করিয়া ১৫৫২ 
পৃষ্টাব্দে লোকান্তরিস্ত হন। 
বিশু ‘বিশ্বসিংহ” উপাধি গ্রহণপূৰ্কাক ২২ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৫২২ খৃঃ 'অন্টে বাঙ্গপনে 
প্রতিষ্ঠিত হন। প্রথমে দুটিযবারা সন্ধি করিয়া ইহার সঙ্গে সখ স্থাপন করিল। ভোট-রা্ছ 
বিনি ১৭২২-১০৫4 বাতসরিক কর দিবেন, বুদ্ধ সময়ে সাহান্য করিবেন, এবং বাদা- 
৮ সংক্রান্ত সমস্ত গুরুতর বিষয়ে কোচবিহার রাজা কর্তৃক পরিচালিত 
হইবেন, সন্ধির এই সর্ভ। হীরার আদেশে মহাবাজ চিকন! শরবত হইতে রাজধানী স্থানাস্তরিত 
করিয়া বৈকু্ঠপুরে পাট স্থাপন করেন । ইনি ইহার বালা সহচরদিগকে খণ্ডরাজোর শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করিয়া বার কৃূঞার সস্থরূণ “বার-ঘরিয়া”র কৃষ্টি করেন। বিশ্বপিংহ ৩১ বৎসর 
রাজন্থ করেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে ৫৩ বৎসর বক্রমে ইনি হোগ-সাধনার জর রাজ্য ত্যাগ 
করিয়া চিক্না পর্কাতে যাইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়েন। ১৫৪৪ খৃঃ অন্দে মহারাজ বিশ্বসিংহের 
দ্বিতীয় পুত্র নারায়ণ রা্পদে অভিষিক্ত হন । ইহার হ্থাস্ব শিববংলীয় তৃপতিদের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা উদ্দল | ইহার কনিষ্ ভাতা শুরষ্বজ (চিল! রায় ) চিরজমী মহাবীর ছিলেন, ইহার 
ক্রমে বহু রাঙ্গা কোচবিহারের প্রাধান্ স্বীকার কৰেন। নবনারাণ: ্বাঙ্গা হইয়াই, 





















বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ কোচবিহার ১৮৭১ 


গৌড়দেশ আক্রমণ করেন, __নিম্ুমির কোন সুসলমান ফৌজদারকে নিহত করিয়া চিলা রায় 
বি গৌড়েশ্বরের রাজ্যের কতকাংশ স্বািকার-দুক্ত করেন । এই সমকটা 
পাঠান নৃপতিদের রাজত্বের শেষকাল। সোলেমান কররানীর স্যার 
পর তৎপুত্র দাউদ পুন: পুনঃ আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে থাকেন। বখন বহিঃপক্র লইয়া 
পাঠান নৃপতি ব্যস্ত, সেই বিপন্ভিকালে নরনারা্রণ গৌড়েশ্বরের কোন সেনাপতিকে হত্যা করিয়া 
উত্তরবঙ্গের খানিকটা কাড়ি লইয়াছিলেন। চিলা রাম অহম্রাঞ'স্রখান্ফা ( বোড়া ) রাজাকে 
পরাস্ত করেন। স্থখাস্ফা নরনারায়ণের অধীনত্ব স্বীকার করিয়া রাজ্দকুমার স্থন্দর গোহাইন 
এবং আরো কয়েকটি সপ্রান্জ বংশের যুবককে জামীনস্বক্ূপ বহু উপঢৌকনসহ পাঠাই! সন্ধি 
করেন। 'অতঃপর চিলা রায় কাছাড়ের রাঙ্গা হরমেশ্বরকে পরাজয় করিয়া উক্চ রাজাকে 
নরনারায়ণের সামন্র-রাজ্জে পরিণত করেন। কথিত আছে কোন যুদ্ধে সোলেমান কররানী 
চিলা রায়কে বন্দী করিস্বা লইয়া পিয়াছিলেন এবং চিলা রাতের উপর শেষে বিশেষ প্রসন্ন হইয়া 
তাহার সহিত স্বীয় এক কল্তাধ বিবাহ দিয়াছিলেন। কিংবদন্থী এই, একদা চিল! রায় মনে 
মনে চিন্তা করিলেন--সমস্ত বাহ্গ কার্য তো সামি করি। আহি রাজার আন যুদ্ধ জয় কৰি, 
অপরাপর রাজ্জাদিগকে এই রাজ্দোর ক্রদীন করি, অথচ দাদ! নরনারারণ রাজ্যভোগ কবেন। 
ইহা অসম, আমি আর এইভাবে থাকিব না। এই মনে করিয়া তিনি খনাহস্তে রান্দসভায় 
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নরলারায়ণের মুখে প্রশান্ত ওুদাধ্য, সন্দেহ ৰ! দ্বিঘার লেশ 
নাই, ল্াতাকে দেখিয়া তাহার সুখসগডল হে উচ্ছল হইয়াছে । পরন্ধ যেন স্বপ্নের শোরে 
দেখিলেন, স্বয়ং ভগবতী তাহাকে কোলে করিয়া! বসিয়া আছেন। 
তখন হাতের খড়গ ফেলিয়া দিবা তিনি রাজার পারে লুটাইয়া 
পড়িয়া “নামি বাজদ্রোহী আমাকে হত্যা কক্ষন--স্মামার পাপের 
কোন প্রায়শ্চিন্ত নাই।” বলিয়া কাদিতে কাদিতে তাহার হুষ্ট অভিপ্রায়ের কথা জ্গানাইলেন 
খে তিনি রাজাকে হতা1 করিতে আসিয়াছিলেন। রা্ধা তাহাকে ব্মালিঙ্গনে বন্ধ করিয়া 
নিক্গে কাদিযা বলিলেন, “ভাই, তুমি পুপ্যবান্, তুমি জগন্সাতাকে দেখিলে, আমাকে তিনি 
কোলে কৰিবা ছিলেন, কিন্তু আমি দেখিলাম না।” 
গণকেবা রাজার বিষ্টি গণনা করিয়া বলিযাছিল, ঘৰি এক বৎসর বাঙ্গ! সন্যাসী হইয়া 
থাকেন, তবে বিষ্টি কাটতে পারে, তবস্থসারে বহারাঙ্গ নরনারারণ একবৎসত্ সন্যাস লইয়া 
গৃহাশ্রম ছাড়িয়াছিলেন । এই সষরের জন্তা শুক্লধ্বজ ( চিলা রায় ) রাজত্ব করিরাছিলেন। 
এই সময়ে শখ্যটক রাল্ফ কিছু (10১10 ॥i॥০, ) কোচবিহারে আসিয়াছিলেন, তাহার 
ভ্রমণকাহিনী হইতে জানা! বার, তখনও কোচবিহারে কদিন ও বৌদ্ধ প্রভাব খুব বেনী ছিল। 
রাঙধানীতে বড় বড় পশু-চিকিৎসালস্ব ছিল এবং প্রজ্ঞার! পি’ পড়াকে চিনি খাওয়াইত । 
কালাপাহাক়্ কাষাখ্যা-দন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল--নরনারাম্ধণ তাহা! সংস্কার করেন। 
মন্দির-গাত্রে নরনারারণ ও চিলা রায়ের প্রতিদুস্তি ক্ষোদিত আছে। নরনারায়ণ যে মুদ্রা প্রচলন 
করিয়াছিলেন, তাহার নাম নারায়নী সুা__বহৃকাল উহা কোচবেহার রাজ্যে প্রচলিত ছিল। 


নরলারাহণ ১৫৫৪ 
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নরনারারণ স্বরং পতিত ছিলেন এবং বিস্তার আদর করিতেন। তাহার সভাপত্তিত পুৰুষোত্তম 
ৰিস্তাৰাগীপ সংস্ৃতে ব্যাকরণ রচনা করেন এবং অনস্ত কন্দলী ভাগবত ও রামায়ণের 
পদ্ভানুবাদ সন্ধলন করেন। ইহার রাজত্বকালে শঙ্কর ও মাধবের স্থললিত পদ রচিত হয়। 
নরনারায়ণের মৃত্যুর শর তৎগুত্র লক্ষ্মীনারাযণ রাজ্পদে অভিবিক্ত হন। ইনি 
ইন্জিদ্াসক্ত, স্বদ্শন ও বহস্্রবলনত ছিলেন। কথিত আছে বুকুন্দ সার্কভৌম নামক এক 
পক্ডিতকে তাহাৰ অৰিমৃষ্যকাৰিতার জন রাজা অবমানিত করেন। 
এই বরাদ্ধণ দিল্লী বাইরা জাহাঙ্বীরকে উত্তেজিত করেন। মোগল- 
দিগের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হুইলে লশ্ষ্রীনারায়ণ পরাজিত হুইয়া 
দিননী যাই সন্ধি করিয়া আসেন। ভাহার এক করাকে তিনি মানসিংহের সহিত বিবাহ 
দিয়াছিলেন। 'আকবরনামার কথিত 'আছে যে মহারাঙ্গ লক্ষমীনারায়ণের 
অশ্বারোহী সৈগ্তা, ২,**,*** পদাতিক, ৭** হস্তী এবং ১,*** জাহাজ ছিল-ষ্ঠাহার রাঙ্গোর 
রতন দৈর্ঘ্যে ২** ক্রোশ এবং প্রন্থে ১** হইতে ৪* ক্রোশ ছিল-- উহা! পূর্বে অন্মপুত্র, 
উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট এবং পশ্চিমে ত্রিহত পরাস্ত বিস্তৃত ছিল। মোগলদিগের 
সঙ্গে সন্ধি হওয়ার পরে নারাব মুত্রার সর্দ্ধেক মোগলানুগত্যের চিত থাকিবে, উভয় রাজত্বের 
সীমা বহাল থাকিবে এবং কেহ কাহারও রাজো উপদ্রব করিতে পারিবেন না, এই স্থির 
হইয়াছিল । মহারাজ নরনারাণ তাহার রাঙ্জোর পূর্ববাংশ চিল! রায়ের সন্ততিদিগকে দিয়া 
গিয়াছিলেন। এই অংশের রাজার সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণের সস্তা হইযাছিল। ফলে মোগল 
সাহাযো পূর্ব-কোচরাজোর রাজা পরীক্ষিৎকে লঙ্গীনারায়ণ পরাস্ত করেন এবং পরীক্ষিতের 
মৃত্যুর পর সেই অংশ মোগল সরকারের সাসাঙ্ানুক্ত হয়। কিন্ত কোচেরা বেশীদিন মোগল- 
বাতা স্বীকার করিল না| আকবরের সৈল্ত সমস্তই তাহার! ধ্বংস করিল। পুনঃ পুনঃ 
জয়পরাজয়ের পরে ১৮৫ খৃঃ গন্ধে মুসলমানেরা সম্পর্ণতপে বিধ্বস্ত হইল। কিন্তু ১৮৩৭ খৃঃ 
অধে তাছারা পুনরায় প্রবল হইয়া রা! বলিনারায়ণকে পরাস্ত করিয়া াহাকে হত্যা করিল। 
পুর্বাংশের বান্দারা অহম্‌ বাজ্দাদিগের বস্তুত স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমানেরা 
আবশেযে বড় নদীর পশ্চিমের প্রদেশ অধিকার করিল। পরীক্ষিতের রাজ্য অহম্রাজদের 
অধিকারকূক্ক হুইয়া গেল। মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সময়ে অহম্রাজ এবং দুটমারাঙদ 
কোচৰিছার-সাম্মাজ্য হইতে বিদ্ছিত্ন হইয়া স্বর স্বীয় স্বাতন্থ স্থাপন করিয়াছিলেন। ১২১ 


লক্মীনারাজণ- ২৬৮৭" 








হইয়াছিল। রানাকত নেতারা স্বাধীন এবং মহারাজ্গের অভিবেকোৎসৰে ছত্রধরের 
কাঙ্গ করিতে সম্মত, কুট রাজার দ্যান স্বীকার করিল না। 
টা ৯৯৮ সারা ীরনারামণ আঠাৰ-কোঠায রাজধানী স্থাপন করিলেন 











বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__কোচবিহার ১০৭৩ 


'শাসিলেন, রাজস্বারীরা তাহার দীনহীন বেশ দেখিয়া অপমান করিরাছিল। রাজ্দা জানিতে 
পাৰিযা অত্যন্ত লক্জরা পাইরাছিলেন এবং শিক্ষার মধ্যাদ যাহাতে বৃদ্ধি পার তঙ্দন্ত পল্লীতে 
পরীতে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন; তাহার পুত্র ও স্বগপবর্গের জন্ত উচ্চশিক্ষার বিশেষ 
ব্যাবস্থা হইয়াছিল। রাঙ্গারা বহুপস্থীক ছিলেন। এই রাঙ্গার কোন মহ্ষীর গর্ভে এক 
পরমহুন্বরী কল্সা জন্মগ্রহণ করেন ; বড় হওয়ার পরে ইহাকে রাজা আর দেখেন নাই। 
হঠাৎ 'অন্তঃপুবের উত্ভানে পরমনথন্দরী খোড়নী স্মি দেখিয়া ইনি কাষাতুর হই! তাহাকে 
ধরিতে যান, রাজকুমারী বিশেষ লজ্জায় আর্ত হইয়া! রাজার হাত, 
ছাড়াই অস্তঃপুরে প্রবেশ করেন। রাঙ্গ-উপাখ্যানে জয়নাথ মুক্গী 
এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,--“রাজ্জকুমারী, তাহার বিবাহের ৰে 
স্বর্ণ চালুনি ও পাচট স্বর্ণ দিয়ড় র্াৎ বীপদধান ছিল, তাহা! এবং স্রাল ও তীক্ষ অস্ত সমেত 
নদীর তটে গমন করির! দিয়ড় প্রজ্ছলিত করিয়া দন অন্তম্থারা ছেদনপূর্কাক বর্ণ থালাতে 
রাখিয়া! সহচরীকে দিয়া কহিলেন, ‘পিতাকে দিও, তিনি তাহার বাহ! বাছত তাহা নেন। আমি 
গমন করিলাম ।' ইহা! বলিছা চালুনিবাতি মন্তকে করিয়া নদীতে যথা হইলেন। এ নদীর 
নাম হুইল কুমারী নদী--ইহা| অস্তাপি ছে । সহচৰী খাল সমেত বাজার নিকট ন্দাসিয়া 
বলামাত্র মহারাঙ্গ হাহাকার শব্দ করিয়া বোদন করিতে লাগিলেন। মুহমুঃ সৃষ্ছা হইতে 
লাগিল। পোকে ও লঙ্জাতে মৃত্যুতুলা হই কহিতে লাগিলেন, “হে যহাকেব, কষা সন্ধযাতে 
উপগত হওয়ার চেষ্টা করাতে তুমি উদ্ঠশির ছেদন কৰিয়াছিলে, ক্ামাকে কেন শূলে স্মাদাত 
কর না।' মন্রিবর্গ নানাপ্রকার প্রবোধ-বাকো সাস্বনা করিল, ফলে মহারাজ্জ পুনরায় 
রাঙ্গসভাতে তাদৃক বসিলেন না; লক্ষি ভাবেই অলকাল ছিলেন। পাঁচ বৎসর রাজ 
করিনা ১১৭ শকে (কোচরান্গ-শক ) যাহাতে ১০৩৩ সন বাঙ্গলা, ১৫৪৮ শকাব্দ! হয়, রাঙ্গা 
ৰীরনারায়ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসগামী হইলেন” 
বীরনারায়ণের পুত্র মহারাঙ্গ প্রাশনারায়ণ ১৯২৫ খ্‌ষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন । 
প্রাণনারায়ণের সময় মুসলমানেরা পুনরায় কোচবিহার বাঙ্ছো হানা দিয়াছিল। রাজা 
কিছুকাল পলাইযা থাকিতে বাখ। হইয়াছিলেন। হার বিশ্বাস- 
ই ঘাতক জে পুর বিসুনাবারণ পাছার লুকাইবার স্থানের সন্ধান 
ন্‌ দিয়াছিলেন। এই ভাবে জিনি স্বৃত হইলেন, কিন্তু কোনক্রবে 
মুক্তি পাইয়া প্রবল সৈন লইয়া ব্যাসিহা সুসলমানদিগকে স্বরাজা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। 
মী বহু সৈন্য লইয়া কোচবিহার বাঙ্ছা দখল করিতে ক্মাসিতেছিলেন, কিন্তু পথে তাহার 
মৃত্যু পটাতে মুসলমানেরা! ফিরিয়া গেল। তদবধি যহাবাছ্ছ প্রাণনারায়ণের রাজ আর কোন 
উৎপাত হয় নাই। জ্নাধ সৃন্দী লিখিয়াছেন "রাজ! প্রাশনারারণ ব্যাকরণ ও স্বতি 
সাহিত্যে দ্বিতীয় পত্তি, জ্রতকৰি, শ্ৰতিধৰ । মহাৱাজ ৰীৱনারায়ণ বত বালককে পড়িতে 
দিয়াছিলেন, সকলেই পন্ডিত হইল। রাজ্দদভাতে অনেক পণ্ডিত ;_তন্মধ্যে বিশেষ পাচজন, 
ভাহাদের ছারা পঞ্চরন্থ সভা! হইল। বাজ! বিক্রমাদিতোর পর এমত পত্ডিতের সভা আৰ 
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হয় নাই। কবির ও কৰিনূষণ ছুই মন্ত্ী। সভান্থ যাবতীয় লোকই পণ্ডিত কৃত্যবর্গ 
সময় ও দ্বারী প্রহরী সকলেই শাস্তচ্ছ। সংস্কত-বহিতৃত সন্ত ভাষাতে কথা ছিল না 
সন্ত দেশের রাজ্গাদিগের দূত ও প্রেরিত মন্রী বাজ্সভ্াতে আসিতে ইতস্তত: করিত। সর্বদা 
সৰ্কশাস্ালাপ হইত।” মহারান্দ প্রাপনারায়ণ জয়েশ্বরের ইকমন মন্দির নির্দ্মাণ করাইয়া ছিলেন, 
তৎসন্বন্ধে জয়নাথ মুন্দী লিশিয়াছেন : "আমার হৃ্টমানে এমত তাৎপধ্য ও অতবড় মন্দির 
কুজাপি দেখি নাই। বরং ধাহ্থারা বহু দেশ দেখিরাছেন--ডাহারাও বলেন এমত মন্দির কেহ 
দেখেন লাই, ফলে ন্মযানষী ক্রিয়! জ্ঞান হয়" প্রাণনাবাহণ একজন আদর্শ প্রঙ্গারঞ্জক রাজ 
ছিলেন। জনেশ্বরের মন্দির ছাড়া ইনি গোসানি মন্দির, বাণেশর ও সন্তে্বরের মন্দির নির্মাণ 
করাইযাছিলেন ( ১৬৬৫ খুঃ)। বরাঞ্জার মৃত্যুর পূৰ্বেই ঘট লোকেরা তাহাৰ মৃত্যুর সংবাদ রাষ্ট্র 
করিয়া দিয়াছিল, এই অপরাধে অভিযুক্ত কৰ্রিন্ব ও কৰিকৃহণের শিরশ্ছেদ হইল। “মহারাজ প্রাণ 
নারায়ণ বড়তুর মধ্যে পাচ প্রতুতে বাজকার্্য করিতেন। বসন্ত শুর পূর্বে সকল কাগা 
হইতে অবসর হুইয়া অতি রয্যস্থানে পরমস্ন্দৰী রমনী সকল লমভিব্যাহারে নানা রস ও 
ক্রীড়া করিতেন পুপ্পচন্ধন, পুষ্পমালা-গরদ্ন, পৃমপ-ন্দাভরণ ও পুষ্প-শব্য! নিশ্থাশ করিতেন 
এবং নানা খেলা হইত--সেস্থানে পুরুষের গষ্য ছিল ন!। বসন্ত গ্বতু অন্তীত হইলে পুনরায় 
রাজকাশ্য করিতেন। রাঙ্গা নিজে গান বাধ ও সঙ্গীত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন। প্বর্বত 
এক পুপ্তক রচনা করিয়াছিলেন, সতি আশ্চধ্য, তাহা স্মামি শুনিয়াছি। এমত গ্রন্থ ছিল 
তাহা পড়িলে রাগ-রাগিনী সকল ব্যুৎপন্ধি জন্মিত এবং এমত পুথি শত কাছারেো| কৃত, 
সাধ্য নাই। অনেকে গান শুনিলে প্রতিষ্ঠা করিত। পু খিখানি ন্গ্রিভে লোপ হইয়াছে, 
তাহার নকল যে কোন খানে আছে, এমত শুনি না।+ ( রাঙ্গ-উপাখ্যান। ) 
প্াণনারাতণের পুত্র মোদনারায়ণের সমন ক্ষাতি-বিবোধ প্রবল হুইয়া উঠে; এই সকল 
উৎপাতে রাঙ্গা স্থির ভাবে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তিনি 
1725 ১৪ বৎসর বর্ন করিযাছিলেন। ঠাহার জ্ঞাতি মহীনারামণ এ 
127 তৎপুত্রদের সঙ্গে ফুন্বিগহই মোদনারায়ণের রাজত্বের প্রধান 
ম্টনা। 
ইহার পরে কতক দিনের জন্ত বান্মদেবনারায়ণ  'রান্নকত'দিগের চেষ্টার রাজা 
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১৬ বৎসর বয়সে এই নামে-মাত্র-রাহ্ছা অকালে মৃত্যুনুখে পতিত হুল। স্থতরাং তিনি কোন 
সস্তানাদি রাখিয়া! যান নাই। 

মুল রাজবংশের ধার! এইখানে শেষ হয, উজ্দির মনীনারারণের বংশধর ব্বপনারায়ণ 
সিংহাসনে 'অভিৰিক্ত হন। এই সময়ে মুসলমানেরা আনিয়া পুনরায় চাকলা বোডা, 
জগানারারণ-১৯৮০-১১১% পাটগ্রাম এবং পুর্ভাগ আক্রমণ করে। ১৭ বৎসর বৃদ্ধবিপ্রহ 
সা চলে, পরে সন্ধি হয়। এই সমর হইতে কোচবিহার রাঙ্গ্যের 
'একত স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। পূর্বক চাকলাগুলি নামে মাত্র কোচবিহার কর ন্দদিকুত থাকে, 
কারণ রাঙ্গা দেগুলি পন্তনি মহল দ্বন্ধপ বঙ্গেশ্বরের নিকট হইতে গ্রহণের পাটা প্রাপ্ত হন | 
ছত্রপতি রাঙ্গার পক্ষে এরূপ ভাবে প্রদ্রাস্বত্ব গ্রহণ করা 'পযানকর, এছ রাঙ্গার পক্ষ 
হইতে তাহার জ্ঞাতি শাল্ধনারা্ণ ইচ্ছারা গ্রহণ করেন। এই সন্ধি ১৭৯১ পৃঃ অন্দে 
সম্পাদিত হয়। 

মহারাজ রূপনারান্ণের জোষ্ট পুত্র উপেহ্ছনারারণের রাজত্ব স্দীর্শকাল-ব্যাপক ছিল। 
ইহার সময় মহম্মদ আলি শী! নামক রঙ্গপুরের ফৌন্দদার রাজা 
নদাক্রমণ করেন, কিন্তু রূটিরাদের সাহাবা গ্রহণ করিয়া মহারান্দ 
রণদ্ধী হইলেন । ৪৯ বৎসর রাজত্ব করিয়া মহারাজ উপেক্গনারায়ণ 
পরলোকে গমণ করেন। তাঁহার প্রাধানা রাজী সহমৃতা হইলেন। 

ইহার পরে রাজপুত্র দেবেক্ছনারায়ণ সিংহাসনে ন্বন্িষিক্র হইলেন, তখন ভাহার বয়স 
পঞ্চ বৎসর মাত্র । কিন্তু ছুই বৎসরের মধ্যে এক স্চিম্মনীয় করুণ ঘটনায় রাজপূরী শোকাচ্ছন্ 
দেবশ্নারাহণ--১৭০- হইয়া পড়িল। সন্ভবতঃ নাক্ষির ক্নারাস্মণের যড়মত্র-ফলে 
১৭৬০ হু গোসাই রাষানন্দ একটা কুৎসিত কলাইএর কান্দ করিলেন। “অনেক 
কসাই ভাল গৌলাইএর চেয়েপ্__ঈশ্বর গুপ্তের এই কথাটি এখানে প্রমাণিত হইল। আমি 
জরনাপ মুন্সীর বর্ণনা হইতে ঘটনাটি উদ্ধত করিতেছি ₹_স্রামানন্দ গোসাঞীর সমভিহারে 
এক ব্রাহ্মণ ছিল, তাহার নাম রতি শশ্মী। পে প্রায় সম্বংসর বলরামপুকে থাকিত। মহারাজের 
তখন ষ্ঠ বংসর বয়স । একদিন অপরান্ণ বেলাতে করেকনন সমব্বস্বের সহকারে রাজবাটীর 
অগ্নিকোণে, প্মপুক্ধরিণীর বায়ব্য কোশে--যেখানে অশোকের একটা বৃক্ষ আছে--কুমারলোক 
কুপ খনন করিতেছে স্থানে রাজ ক্রীড়া! করিতেছেন, হাক্ষকৌতুকে পরম আনন্দকে আছেন, 
এই সময় রতি শর্মা অকস্মাৎ কোন্‌ দিক্‌ হইতে কি প্রকারে তীক্ষ এক তরবারি হস্তে ধারণ 
করিয়া অসি! একাপাতে মহারাজের শিরশ্ছেদ করিব! বাষ হন্ডে কেশ ধরিয়া সু লইয়া 
জগত এ পপ্সপুকরিদীর অগ্রিকোণে চণ্ডীর একটা ইষ্টকময় ষন্ফির ছিল, তাহাতে প্রবিষ্ট 
হইল। মহারাজের স্বর্ণ পুতুলীর স্তা্ শরীর ধূলাতে পতন হইয়া কবন্ধপ্রায় পতিত 
হইতে লাগিল। ক্বাড়া-ধরা! প্রভৃতি রাজার রক্ষক ও তৃভা সকল হাহাকার শব্দ করিয়া 
রতি পশ্মার পশ্চাৎ শাবমান হইর এ মন্দির মন্যেই কেহ শূল, কেহ তরবারি, কেছ 
বৰ্লাঘাতে সতি রাস রাজ-বনী ব্রমণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নষ্ট করিল। ইহা প্রকাশ 
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হইতে পারিল না, বতি শর্মা কি কারশে--কাহার কথামত এই হুক কর্ম করিল। 
রাজবাড়ী হাহাকার ক্রন্দনের ধ্বনিতে পূর্ণিত হইল } কোন ভৃত্য বাজার সু স্মানিয়া 
শরীবের নিকট রাখিল। “দেবাই” অর্থাৎ বাজযাতা নিমুুদেহ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া 
“হা পুত্ৰ হা পুত্ৰ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাজের কাটা যাওয়ার সংবাদ 
গৌরীনন্দন মৃস্তক্ষি ও গৌরপ্রসান খাসনবিপ শুনিয়া হতবুদ্ধি পাগলের স্থান হইয়া 
রাজবাটাতে উপস্থিত হইয়া দার ক্মার যন্রিবর্গ সহিত শোকসাগরে মগ্ন হইয়া বোদন 
করিতে লাগিলেন” ষষ্ট বৎসর বয়স্ক বালক বাঙ্গার এবংবিখ শোচনীর মৃত্যুর কথা 
বলিয়া আমর! এইখানে কোচবিহারের ইতিহাস শেষ করিলাম । কারণ এখন হইতে 
রাজত্ব সাহ আলম সম্রাটের নির্দেশ-নসথপারে মুসলমানের হস্ত হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
হাতে পড়িল ( ১৭৬৫ )। ইংরেজানিকারের কথা আমাদের বিষয়বছিভূতি। সংক্ষেপে নিয়ে 
পরবর্তী রাজগণের একটা তালিকা দিতেছি মাত্র -_ 

মহারাজ বৈধোক্সনারায়ণ ১১৬৫-১৭৮৩ পৃঃ । (ইহার মধ্যে কতক সময়ের জন্তু 
রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং রাঙ্গা হইয়াছিলেন রাজেজ্রনারাযণ।) মহারাজ 
হরেশ্রনারার়ণ ১৭৮৩-১৮৩৯ পুঃ। মহারাজ দেবেজ্নারায়ণ ১৮৩৯-১৮৪৭ খৃঃ। মহারাঙ্গ 
নরেশ্সনারারণ ১৮৩৯-১৮৬৩ খৃঃ । মহারাঙ্গ নুশেজনারাহণ ১৮৮৩ পৃঃ । 
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প্রস্তাবের কথা শুনিয়া “সর্কা লোক পুলকিত কহে জনে জন। ত্রিপুরকুলের বুদ্ধি হবে 
হেন দেখি” (রা্দমালা, ভ্রিলোচন-খণ্ড )| এফিকে ত্রিপুরার লোকের! এই বিবাহ 
“কুলক্রিয়া' বলিয়া মনে করিয়াছিল । কাছাড়ের রাজা এই সম্ব্ধ দ্বার! স্বীয় অবস্থার উন্নতি 
করিতে চাহিক্গাছিলেন,_স্লেচ্ছ ও কোচদিগের ন্মাক্রমশে তিনি ব্যতিব্যস্ত হুইয়া 
পড়িয্নাছিলেন, বৃদ্ধ ও অপুত্ৰক রাজা! ব্রিপুরেশ্বরের সহায়তায় স্বীয় রাজোর বিলযোন্থুখ ক্ষমতার 
পুনকত্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন 7 সুতরাং একদিকে ছিল 'কুলক্রিবা' ও ‘অপরদিকে 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্যা। ইহা দ্বারা স্নুমিত হয় কাছা বান্গবংশের ন্াভিঙ্গাতোর গৌরব সেই 
সময়ে খুবই ছিল। কৈলাসচঙ্গ সিংহ মহাশয় এই বিবাহাদির কথা না বলিয়া লিখিয়াছেন_ 
প্রাঙ্গাতষ্ট নরপতির জোষ্টপুর্র কাছাড় বাচ্ছোর স্থাপন কর্তা, সেই নরপতির কনিষ্পুত্র ত্রিপুরা 
রাজবংশের আদি-পিভা।” অর্থাৎ ত্িলোচনাদির 'অস্যিত্বই তিনি অস্বীকার করেন এবং সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন নে এক রাঙ্গাব ছই পুত্র, একজন ত্রিপুরা ও অপরটি কাছাড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। 
এই অনুমানের ভিত্তি কোথায় তাহা লানি না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বৃদ্ধ কাছাড়- 
রাজ আআআভিঙ্জাতা-গর্দিদিত, কিন্ধু বর্ষার জাতিদের আক্রমণে বাতিব্যন্ত হইয়া পড়িয়াছিশেন। 
ত্রিলোচনের সঙ্গে কক্কার বিবাহ দিয়! তাহার দ্বাদশ আহি হুইয়াছিল,_এই দ্বাদশ 
দৌহিত্রের মধ্যে সৰগ দৃক্পতিকে তিনি রাজ্োব উন্তরাৰিকারী করিয়া গিক্সাছিলেন।, 
এই দো্টপুত্েকে গ্রহণ করাতেও দৃষ্ট হয় যে তিনি মানসগ্রমে নান ছিলেন না, তাহা! না 
হইলে ত্রিপুর-রাক্গ কখনই তাহার জোঠপুত্রকে স্বশুরালয়ে চিরদিন থাকিতে দিতে সন্মত 
হইতেন না। 
ত্রিপুর-রাজবংশ যেরূপ ব্াতি-পত্র ক্র হইতে ওাঁহাদের বংশলতিকা টানিয়া! দেখান, 
কাছাড়-রাজার! সেইরূপ ভীম-পূত্র ঘটোংকচকেই ওাহাদের আদিপুক্ুষ বলিয়া নির্দেশ 
করিতেন। মপিপুরের রাঙ্গাবা শঙ্ছুন-পুর বক্তবাহনকে 
সাত বাগ তাহাদের পূর্বপুরুষ বনি তন করেন। প্রাগল্যোতিপুরের 
রাঙ্গারা ক্কফদ্েধী নরকান্মরের বংশধর বলিব পরিচয় দিয়াছেন। 
সুতরাং পূর্বাঞ্চলের রাজার! মহাভারতের রাঙ্জন্ুগণের শাখা উপশাখার সঙ্গে সংশবের দাবী 
করিয়া ব্মাপনাদিগকে গৌরান্বিত মনে করিয়াছেন । উত্তর-বঙ্গের কোন কোন স্থানে বিরাটের 
গোগুহ প্রদ্ণিত হইয়া! ধাকে । আমরা দেখাইরাছি, ঢাকা! জেলার উত্তরে ভাওয়ালের জঙ্গলে 
চেদিরাঙ্গ শিশুপালের গৃহাবশেষ এখনও গজ্নবিশগণ দেখাইরা থাকেন। মহাভারত এদেশের 
কল্পনাকে এরূপ প্রবন্ধ করিয়াছিল মে সেই মহাপুরাশের উল্লিখিত বীরগণের সঙ্গে রাক্স্বন্ধ 
স্থাপন করিতে পারিলে এদেশের রাঙ্জার! কলতার্খ হইতেন। এ শুধু পূর্কাভারতের কথা নয়, 
(কোন কালে আবু পাহাড়ে বজ্ঞ কৰিয়া শক-জাতীর কয়েকজন বীরকে ব্রাহ্ষণেরা *ন্দপ্রিকুল” 
নাম দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরেরা! এখন স্র্যাবংনীয় ক্ষত্রিয় । এই 
দুইটি ল্যোতিক্ষ একটি উচ্ছল, অপরটি শীতল-_ধ্যাবর্তের বাহপুকুষদের পুর্ধ-পুরুষ,_.এখনও 
পূর্ব ও পশ্চিমে উদয়াস্তের লীলা করিতেছেন ও মাহ্থযের দাবীর শশঞ্ধা দেখিয়া হয়ত 
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হাসিতেছেন। আঙগণের ধার সুখ হইতে উদ্ধৃত হয় অন্তায লাতিকে নগণ্য মনে 
করিতেছেন। আভিছাতোর হলে এই সকল গল ও ঝূপ-কথা। কোন কালে কেহ কি 
এগুলি সত্য বির! গ্রহণ করিতে পারেন? তথাপি এক! নিশ্চিত যে রাজপুত ও 
আধ্যাব্ের পশ্চিমে অবস্থিত অপরাপর বেশের রাজাবের অশেক্ষা ত্রিপুরা ও প্রাগ্জ্যোভিষ- 
পুরের রাজাদের বংশাৰলী স্থপ্ৰাচীন। প্রাগৃজ্যোতিৰপুর বিনষ্ট হইযাছে_-দহম্‌ রাঞ্ধারা 
নরকবংশীযদের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন, কিন্ত ত্রিপুরার গৌরব এখনও শষ কাছাড়ের 
রাজাদের (১) ঘটোৎকচ হইতে, (২) মেমবরণ, (৩) মেদবল, (৪) তামধনজ, তৎপরে (৫) কেতুধৰদ 
হইতে কব পৰ্যন্ত ৪৫ জন প্ধব”-ঠপাৰিক এবং ৫* সংখ্যক প্রতাপনারায়ণ 
হইতে মদ্দননারায়ণ পধ্যস্ত ৭ জন *নারারপান্ত" এপাধিক, 
তৎপরে (৫২) চিত্রধবজ্জ হইতে হেমধবঙ্জ পরাস্ত পুনবায় ৭ জন 
ধবজ-ওপাধিক,_(৬৪) শিখওীচত্র হইতে বীনচন্্র পযন্ত ১৫ জন "চক্ৰ" উপাধি-বিশিষ্ট 
এবং (1৯) পুওুরীকাক্ষ হইতে ১১৮ গোবিন্দনারাযণ পর্যন্ত ‘ধ্বজ’ ও ‘নারায়ণ’ এই 
হই উপাধ্রিই বাজাদের নাম এই দীর্ঘ বংশাবলীতে পাইতেছি। গাঁ কৈলাসচন্দ 
সিংহ মহাশয় হার "রাহ্ছমালায” এই সকল নামের ভালিক দিয়াছেন ( ২৫৬-২৬১ পৃঃ )। 
শুধু কতকগুলি নামের তালিকা দেওয়া নিশরয়ো্গন, বিশেষ যখন সেই রাজবংশ এখন পুপ্র। 
এই জন্য আমরা বিরত হুইলাম। হাণ্টাবের 31০19/7৩। Account of Asa নামক পুস্তকে 
আর একটি বংশাবলী দেওয়া হইয়াছে ( ২য় খণ্ড, ৪*৩ পৃঃ )। এই সকল বংশাবলীর কতকগুলি 
প্রবাদ ও পৌরাপিক উপাখ্যানের ভিত্তির উপৰ প্রতিষ্ঠিত । 

প্রশ্তন্ববিৰ্গণের মধ্যে কেহ কেহ অন্যান করিয়াছেন, “কাছাড়'_নেপালী শব্দ। 
কেহ কেহ বলেন, উহ সংস্কৃত একটি শব্দ হইতে উচ্ভৃত, তাহার অর্থ “প্রা্ধদেশ (” পুরাকালে 
এই দেশ সম্ভবত: ‘মেচ’ বা মেধ জাতির নিবাস ছিল। একটি স্তবিদ্ধৃত দেশে বড়ে| এবং 
তৎসংষিপ্রিত ভাষা প্রচলিত, তাহাতে কেছ কেহ অন্যান করেন বে এককালে হয়ত সমগ্র 
আসাম এবং বঙ্গ দেশের উন্তর পূর্বাঞ্চল সমন্তই ‘বড়ো’ সামাঙ্ছোর অন্ত ছিল। কাছাড়ীকের 
কোন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না_-তাহাদের সহিত ন্‌ রাজাদের বুদ্ধবিগছের কথা 
আসাম দেশীয় বুকুৱীতে প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লিখিত 'আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাছাড়ীরা 
ব্মপুত্রের সমস্ত দক্ষিণ উপকূল, অর্থাৎ দিপু হইতে কাল্লাং পদস্থ এবং ধান উপতাকা এবং 
বর্তমান উত্তর-কাছাড় বিভাগ অধিকার করিয়াছিল। ১৪৯* খৃঃ অন্দে ইহারা অহম্দিগকে 
পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে সন্ধিবন্ধনে ন্দাব্ধ হইতে বাধা করিয়াছিল। ১৫২৬ পৃঃ অন্দ হইতে 
₹ ১৫৩৯ ধুঃ অন্ধ পযন্ত অহম্দিগের সহিত অবিরাম বৃদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল--উভয়-পক্ষের 
[পরাজয় দটিয়াছিল কিন্তু পরিশেনে অহম্দের জয় হইয়াছিল। এই যুদ্ধে কাছাড়-রাজ 


বংশাৰলী। 








৮ সী 








বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-__কাছাড় ( হেরন্দ ) ১০৭৯, 


কাছাড়ীদের পুর্ব-যুগের ইতিহাসের কিছুই পাওয়া বাক না, প্রবাদ এই ৰে আদি কালে কাছাড় 
তিপুরেখরের ন্ধিরুত ছিল,--কিন্ধ কাছাড়ী রাজ্দার সহিত ত্রিপুর-রান্দ স্বীর কন্তার বিবাহ 
দিয়! ও রাঙ্জোর একচ্ছত্র অধিকাৰ তিনি জামাতাকে যৌতুক স্বক্ূপ প্রধান করেন। 

১৬০৩ খঃ অন্দে জরস্তীরাঙ্জ ধনমাণিককে পরাস্ত করিরা কাছাড়-রাঙ্গ শক্ররমন 
“রি-মদদন” উপাধি গ্রহণ করেন, ধনমাণিকের মৃত্যুর পর কাছাড়-রাদ্দ যুবরাঞ্জ যশোনাণিককে 
জয়ন্তীর অধিকার দান করেন। শক্রনমনকে নান্রক করিয়া বাঙ্গলা “রশচণ্ডী* নামক উপন্তাস 
বহু পূর্বে নিরচিত হইরাছিল। ইহার পরে মুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ আরম্ভ হয়; প্রথম বার 
মুসলমানের! পরাঙ্গিত হইয়াছিল, কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাঙ্গতবকালে বঙ্গশ্বরের (কাসিম খা) সময় 
কাছাড়ীদের ছুই প্রধান ছু্ণ অন্থবাতিকিরি ও পরতাপগড় মুসলমানেরা ফখল করে এবং রাজা 
প্রতাপসিংহকে এক লক্ষ টাকা, সয়াট্কে ২*১*** টাকা, বগেশ্বরকে এবং খানাদার সুরা 
খাকে ২৯,১১৭ টাকা দিয়া সন্ধি কৰেন। ইহা ছাড়া তিনি ॥-ট হাতী সমাটকে এবং «টি হাতী 
সববেদারকে ( বগ্েশ্বর) দিরাছিলেন। প্রতাপনারাঘণ মাইবঙ্গ ছাড়িয়া কীর্ডিপুরে রাজধানী 
স্থাপন করেন। ১৯৪৪ খ.ঃ অন্দে বারনর্পনারাত্বশের সঙ্গে ন্মহ্স্‌-রাঙ্গ চরুদ্বন্জের মনোমালিক্ত 
ঘটে, কিন্ত চক্রধ্বজ্গ দুসলমানদিগকে পরাজর করিয়াছেন শুনিয়া বীরদর্প তাড়াতাড়ি অহম্‌-' 
দিগের ধান্তুগত্য স্বীকার কৰিয়া! সন্ধি করিয়া ফেলেন। একটি শঙ্খ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে 
কুষ্চের দশ অবতার চিত্রিত হইরাছে এবং উহা ১৯৭১ খ.: সন্দে বীরদর্পনারায়ণের রাঙ্গন্ব 
কালে ক্ষোদিত হুইয়াছিল--ইহ! লিখিত আছে। . ১৭৯ 5 অন্দে তামরা বহস্পাদ 
কুত্সিংহের সার্াতৌমন্ধ কার কৰেন, কিন্ত যুদ্ধে পরাস্ত হই অহম্‌-রাঞ্-দরবারে নীত 
হন; তথায় 'আহুগত্য স্বীকার করাতে কত্সিংহ তাহাকে ক্ষমা করেন। কিন্ত গৃহে ফিরিবার 
পথে খাসপুরে পীড়িত হইয়া! প্রাপত/গ করেন। মহারাক্ছ রুত্রপিংহ তাহার জুচিকিৎসার 
জনয স্বীয় ভিষককে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্ত সকল চেষ্টা বার্থ হইল ( ১৭-৮ খ্‌ঃ)। তানকাঙ্গের 

,. শুতুর পর তৎপুরে অবদর্পনারারণ রাজ্দ্য অধিকার করেন। ভাহার বাগ্ত্ব-কালে বাণেশ্বর 
বাচস্পতি নামক এক স্পত্ডিত ত্রাগ্ণ কতৃক 'নারদীয় পুরাণ’ বিরচিত হয়। রাজমাতা 
চজজপ্রভার আদেশে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ১৭৩৯ খ্‌ঃ অন্দে কীহিচক্রনারায়ণ অহম্‌-রাজ 
রাঙ্েগ্রের আঙ্গত্য স্বীকার লা করাতে পুনরাঘ যুদ্ধ হয়, কিন্ত পুনরায় সন্ধি স্থাপিত 
হইল। ১৭৭১ খ্‌ঃ অন্দে হুরিষ্চন্্রনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অহম্‌-রাজের ন্ান্কুলা 
প্রাপ্ত হুন। ১৭২+ খুঃ অন্দে রাঙ্গা কুচন্র এবং তাহার হাতা গোবিন্দচক্ স্বর্ণ গাভী 
নিশ্মাণপূর্বাক তৎগর্ড হইতে নিক্ষা্ত হইয়া বাতা দোষ দুর করিরা বিশুদ্ধ ক্ষত্িযরূপে 
গণা হন। গাভীর অংশগুলি ্রাদ্ধশেরা অবশ্য গ্রহণ করিঘাছিলেন। ক্ষন ১৮১* 
খ্‌ষ্টান্দে প্রাণত্যাগ করেন-__গোবিন্দচন্্র রাঙ্গা হন। এই রাজাকে নাল! নিপদ্ের সম্মুখীন 
হইতে হইরাছিল। কোহিদান নামক বাঙ্গার এক গোলাম দল পাকাইয়া! রাজ্যের উত্তরাংশ 

অধিকার কৰে। বাঙ্গ| তাহাকে নিহত করেন, কিন্তু তংপুত্র তুলারাম রাষ্যের উত্তবাংশ 
দখল করিয়া বসে মণিপুরের রাজা মারছি সিংহ এই সময়ে কাছাড় আক্রমণ করেন। 





১০৮৮ বৃহৎ বন্দ 


বিপনে পড়িয়া গোবিচ্ মণিপুৰের নিক্দাসিত রাজা সরি সিংহের সাহাৰ্য গ্রহণ করেন। 
ভিহার সাহায্যে মণিপুর আক্রমণ করিলেন সা, কিন্ত যুবজিং সিংহের পুত্র মারঙ্গিং 
এবং গভীর সিংহ তাহার রাঙ্গা দখল করিয়া বসিলেন। ভিনি ব্রিটিশ সরকারের নিকট 
সাহাৰ্য চাহিয়া সাহাবা াইলেন না, সুতরাং বহ্ষ-বাহ্থার দ্বারে উপনীত হইলেন। ব্রহ্ম রাজ্জের 
ই কাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল_ ইহাই ইংরেজ বাজ্ছের সঙ্গে তাহাদের 
শত্রুতার সুত্রপাত, কিন্তু ইহার পরের কথা এই পৃস্তকের বিষয়-বহিতূত। 

এই বৃত্তান্ত উপসংহাৰ করিবার পুর্বে দিমাপুরের ভগ্থাবশেষ সন্ধে ছুই একটি কথা 
লিৰিব। রাজধানীর কক্ষিণ দিক্টা ছুই মাইল পশ্যন্ত হল) নদীর উপকূল ইক ও 
পরস্তর-নিশ্মিত পরীর ছারা বেষীত। অহম্‌বাজ্গানের অপেক্ষা! কাছাড়ের রাজগণের বৈভব 
ও শিলজ্জান অনেক বেনী ছিল, কারণ অহমেরা ইটের কাজ একবারে জানিতেন না 
কাছাড়ীর! বাঙলা দেশের শিল্প ও ভাস্কর আত্মসাৎ করিয়া পইযাছিল ৷ ইটের উপর নানারূপ 
হরিণ, কুকুর ও হাতীর নরি নিত, এবং অষ্রালিকান্ডলির ইটের গাখুনি এপ শক্ যে 
উপদ্থাপরি কৃষিকল্প হওয়ার পর এতকাল যাবৎ তাহারা একর অটুট অবস্থায় আছে। 
কতকগুলি বেলে-পাধৱের ১২ কৃট-উচ্চ নানা কাককাং্যখচিত স্তন্ভ দু হয--তাছারা 
প্রায় দশ মাইল জাৱগা হৃড়িয়া আছে। সেই দেশের কারিগর বে এই সকল কারকার্ধা 
বাঙ্গালীদের নিকট শিখিয়াছিল--তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ হুস্ম কাককাথ্যপূর্ণ 
প্তম্ভগুলি দূর হইতে অটুট অবস্থায় আনা সম্ভবপর নহে। দিমাপুরে কতকগুলি দীঘি 
দেখা যায, উদ্থারা বড়ই হুন্দহ। ৬** হস্ত পরিমিত বেড়যুক্ত ছইট রীদি আছে 
'অপরপ্ুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। এই সকল স্থানের কোনই সন্ধান হয় নাই, হয়ত 
নেক নূতন তত অঙ্গলের অভ্যন্তরে চুপ করিয়া বলিয়া আছে, তিহাপিকদিগকে কিছু 
বলিবার সুবিধা! তাহারা আজও পায় নাই। 











বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_শ্রীহট ১০৮১ 


করিয়া বাঙ্গলা বলিতে বা লিশিতে পারে না তাহাদের মধ্যেও অনেকে নিঙ্- 
দিতে প্রবেশ করিয়া চৈতরূচরিতানৃত কিনিয়া লই! বাঘ ; বাঙলার উত্তর-দক্ষিশ 
পূর্ব-পশ্চিম_এই সমগ্র সীমানার নধ্যে সহাপ্রুর খোল-করতাল বান্ধে না, এমন স্থান 
[বিরল। মহাপ্রন্থর পিতা-মাতা, পিতামহ-মাতানহ, ও প্রমাতামহ, যাতুল এবং বালাসখাগণের 
অনেকেই আীহটু-নিৰাসী। পিতা জগরাখ মিশ্র ও দ্যকি-পুকুষ মধুকর নিশ্র, মাতামহ 
নীলাঙ্বর চক্রবপ্জী ও তাহার পুর্পুরুবগপ৮গ্রাহার ওর এবং শমহরাগী 'অবৈতাচার্্য 
ধাহার তপোবলে তিনি ধরাতলে অবতীর্ণ হুইস্থাছিলেন বলিয্া 
চিরাগত প্রবাদ, তাহার অসুর ভক ভীবাস-__ধাহার দ্ঙ্গিনার 
খুলি তাহার সোণার অঙ্গ হইতে শচীদেবী নিত্য মুদ্ধিয়া ফেলিতেন, তাহার চির অন্তরঙ্গ 
পত্তিত মুরারি গুপ্ত, জীরাম পিত, চন্রপেখর নেৰ, রড আচার্য এবং পদকর্তা বছনাথ 
দাস--প্রন্থৃতি বৈষণববন্দিত 'আচার্যাগণ, বিশেষ ডাকা দক্ষিণ-গ্রানবাসীরা এবং স্ুজ্ধদ্যওলীর 
অনেকেই--ীহট্রের অধিবাসী ছিলেন। চৈতরূ এবং পাহার পরিকর-বর্গের যখো বিশিষ্ট 
"অনেক লোককে রী দাবী করিতেছে। এই হিসাবে সমস্ত বঙ্গদেশ এমন কি উৎকলেরও 
কতকাংশ, অর্থাৎ যে মে দেশবালীরা চৈতক্কের দোহাই দিয় থাকেন,_ষ্ঠাহারা! সমস্তই জীহট্র- 
সাযাজোর অধিকাবন্থুক্ত । এই সাম্নাজোর রা্গ-চক্রবন্তী চৈতর্যদেৰ এবং অন্ততম নেতা 
'অধৈতাচাৰ্্য। আমরা সকলে ইহাদেরই রাছ্ো বাস করিতেছি। শুধু বৈষ্ণৰগণ নহেন, 
শাক্রগণ-_শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায় নহে, খড়কাটা চাৰারাও আজ াহারই করতাল বাজাইতেছে। 
বঙ্গদেশ আজ জীহট্রের শাসন মানিয়া লইয়াছে, শীহয়ের এক ব্রাহ্মণ-কুমার সস্থরাগের 
বাজ লইয়া এই বিশাল তৃভাগ শাসন করিতেছেন। 

নবদ্বীপই এ যুগে হিন্দুর রাঙগখানী, _হিন্দুরাজন্ সেস্বান হইতে অস্ত্িত হয় নাই; ধাহার! 
রাঙস্থ আদায় করেন--প্রজ্গাদিগকে অহ্থগ্রহ-নিগৃহ করেন, ঠাহার! সামদ্ধিক ভাবে প্রভাব 
বিস্তার করেন মাত্র । তাহার! আমাদের উপর কর্তৃত্বের দাবী করিলেও সমস্ত জাতি 
ধাহাদের নিকট স্বতঃগ্রবব্ধ হইয়া মাখ! নোয়ায়, ধাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রভাব দূর 
হয় না, বংশাহুক্রমে লোকবৃন্দ ধাহাদের প্রা; সেই সকল বিবিদন্ধ রান্দদণডগারীরাই 
'প্রক্নত রাঙ্গ।। এই হিসাবে নবস্বীপের রাজ্য ‘নবন্বীপচন্” উপাধিতে আজ সমস্ত বঙ্গদেশ 
দখল করিরাছেন এবং অপর এক বাঙ্গা রন্ুনাথ শিরোষণি তৎকালের সর্বশেষ বিস্তাকেন্দ 
মিথিলা ৰিশ্দত্ন করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে নবন্বীপের প্রাধান্য--বঙ্গদেশের প্রাধান্প স্থাপিত 
করিয়াছিলেন। এই রঘুনাখ শিরোষপিরও বাড়ী জীহযে (= বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসে 
সৰ্ধ্দাগ্রে জীহট্রের উল্লেখ করা উচিত। 


ঘর পাসৰ। 


* কেহ কেছ বলেন, গীহার বাড়ী নব্বীপে। কিন্তু নৰস্বীপে ছার টোল ছাড়া পীর বসত বাড়ী, 
ৰংপলকা পরতৃতির কোন আরবান নাই। জে তৎসম্বস্ধে বানাজপ পাক ব্বাস্থে এবং এই সন প্রান “বেৰিক 
সংবাদিলী' নামক সং কুল ছার! সমর্থিত হইতেছে (৯৯--৯% পৃঃ) এবং তাস্াতে বিস্তারিত ভাবে বর্নিত 
Sy ১৩৬ 





ভি 


৮২ বৃহৎ বঙ্গ 

ভীহয়ে লাউড়ের পাহাড়ে একটা স্থান দেখাইরা এখনও লোকে তথায় ভগদত্ের বাড়ী 

ছিল বলিয়া! নির্দেশ করিয়া থাকেন। বস্তুত: এককালে প্রাগ্জ্যোতিবপুর-বাছ্য বে বহু 
বিস্তৃত ছিল, এতংস্বন্ধে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ অন্থমান করেন, লাউড় হইতে ত্রিপুরার 
সীমা পৰাস্ত সমগ্র জনপদ ও রাজ্যের অন্তত ছিল। 

ভগদন্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন, খাহারা তাহার বংশধর বলিয়া দাবী করিয়াছেন, সাহারা 
আসামের ক্ষত্রিয় রাঙ্গা ছিলেন,_-ঠাহাদের কণা পূর্বদাধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা 
হইয়াছে। জীহট্রের অ্ধাংশ শুধু আসামের অন্তর্গত ছিল এষন নহে, উদার কোন কোন 
স্থান বহুকাল ত্রিপুরারও অৰীন ছিল। তাহা ছাড়াও পূরাকালে এই কৃভাগ অন্ত ক বংশের 
স্বাধীন রাজগণ কর্তৃক শাসিত হইয়াছে স্রত্তরাং -আখানিবাসের প্রথম যুগে পু্-ভারতের 
এই পুৰদাংশ তাহাদের একটা প্রধান কেজ ছিল। এই রাজ্যের কোন ধারাবাহিক 
ইতিহাস নাই। ভিল্প ভিন্ন বংশ পুণ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল দেশের ইতিহাসও লু 
হইয়াছে। পার্বতী রাঞ্া_তিপুরা, মী পাহাড় বা নাগা দেশ, মণিপুর, স্মাসাম পরতৃতির 
ইতিছাস-পরসঙ্গে টের ইতিহাসের হইএকটি কথা আমরা পাইতেছি। কিন্তু এই দেশ 
যে অতি প্রাচীন, ইহা বে শিক্ষার একটি প্রধান কেহ্রতূমি ছিল এবং নানা ভীর্গ অধু'বিত হইয়া 
শাধযাবর্তের হিন্দুমাত্রেরই যাতায়াতের স্থান ছিল, তাহার বহু প্রাণ স্আাছে। 

প্রথমতঃ শীহড়ের প্রাচীন ভীর্থস্বানপুলির বিষয় লিখিব, তন্মধ্যে নিলিখিত স্থানসমূহ 

“আামর! বিশেষভাবে উল্লেখ করিব,_“উত্তরে পপ! তীর্থ হইতে 

১0 “রপ্ত করিয়া! মহাদেব রূপনাখ, সিদ্ধেশ্ব, উনকোটি, তুঙ্েশ্বর ও 

ব্ৰহ্মকুণ্ড পযন্ত জেলার তিন দিকেই বৃহদাকার দেবস্থান রহিয়াছে” ( জীহয়রের ইতিবৃ্, ১ম 
০৪৮৭৯ পৃহ)। 

১ বামজজ্যা মহাপীঠ--জয়ন্বীর৷ পাহাড়ের বাউরভাগ পরগনাধ | দেবীর নাম, 
যী ও শিবের নাম ক্রমদীশ্বর। এই ছই দেবতাই ইঞ্ককনিশ্রিত প্রকাণ্ড ভিত্তির উপর 
চতুদ্ধোশ কূপে অবস্থিত পরস্তর-রূপী। ১৮৩৭ খ.ঃ অন্দ পথান্থ এখানে সংখা নরবলি হইত। 

২। ক্ূপনাখ গুছা--নৈৰ্নিক পরস্তরময় গুহার মধ্যে বিচিত্র দৃষ্য। অচ্যুতবাবু 
লিখিয়াছেন, "কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই 'নক্ষত্পুক্' | এমন মনোজ দৃশ্যে কাহার না 
বিশ্ব উৎপগ্ন হয়? যন্তক উত্তোলন করিলেই দেখিতে পাওয়া! যায়, সহৃত সহজ নক্ষত্র উচ্ধে 
অলিতেছে। উপরে কৃষ্চ চন্রাতপের ন্যায় গ্রস্তবের অঙ্গে সমুজ্ছল বিল্গুলি রম উৎপাদন 
করে; ও তারকাবলী জলবিশ্দু মাত) বিন্দু বিশদ জল চুয়াইদা পর্বের ছাদে ঝুলিতে 
থাকে। বাত্রিগণের দীপালোকে উবাই নীলাকাশে বিচিত্র প্রোচ্ছল নক্ষত্রের ক্কায় প্রতিভাত 





প্র প্রকৃতি উপাধি ঘা নীপা লইয়াছি, 
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হয়” (ভ্রহটের ইত্তিবৃ, প্রথম খণ্ড, ১৯৫ পৃঃ)। এইরূপ কোন দৃশ্য দেখিয়াই হয়ত নবন 
শতান্দীর ঘিতীয ভাগে আসামের রাজ! বনমালের ভাত্রশাপনের কৰি শিব-বন্দনায় উক্ত দেবতা 
সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন_“ধাহার শিরঃস্থিত গঙ্গাবারি রেচক বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া তারা- 
প্রকবের স্যায় শো প্রাপ্ত হয়।" এই স্থানের নতি দূরে “এক অপূর্ব শিবলিঙ্গ, তাহাতে 
অগণা স্বর্ণরেশু ঝিকি-মিকি করিতেছে।” পার্শ্বে স্তম্ভাকার পাচটি পাথর। লোকে 
উহাদিগকে “পঞ্চপাগ্ডৰ" নাম দিযাছে। স্থানাস্থরে বটগাছের বোস্বার মত চারিটি শবৃহৎ 
প্রস্তর নামিয়াছ, ইহাকে “চারি যুগের খান্ত” বলে ; ততপরে “ব্বর্গহার”। অন্য একটি গুহাতে 
কয়েকটি পাণরের ত্রিপূল--কোন প্রস্তর-যুগের সংস্কার বহুন করিয়া আনিয়াছে এ স্থানের 
নাম “যোগনিস্লা”, গুহার দ্বারে বঙ্গাক্ষরে রাজা বাম-সিংহের নাম উৎকীর্ণ ; ইনি কোন 
জর়ন্তী-রাজ্জ হইবেন, হয়ত ভাহারই দ্বারা ছুইাট প্রকাণ্ড প্রস্তরের হস্তী নির্ষিত হইয়াছিল, 
কিন্ত অপরাপর চিচ্ অতি প্রাচীন, সুতরাং তীর্থ টি বহ-পূর্ব যুগের। 

৩1 গ্রীবা পীঠ--"ইহ! মন্ন্থ স্থাপিত নহে, দেবতা! এখানে চিরকাল বর্ধমান আছেন” 
(ইতিবৃত্ত, ১১৫ পৃঃ)। শিব ৮ হাত দীৰ্ঘ । পাৰ্বতী দেবতা সমস্তই ভগ্ন ও কণ্তিত। 
পাওারা ইহাকে লুকাইর! রাখ্িরা পুূঞ্জ। বন্ধ করিয়া দিয়া কালাপাহাড়ী দৌরাস্মা হইতে রক্ষা 
করিয়াছিল। ইহ! গোটাটিকর নামক স্থানে স্মবান্থিত। 

৪1 ঝালিশির! পরগনার বাণেশবর শিব। কখিত আছে নিষ্থাই ও হপ্দাই নামক, 
ত্রিপুরার ছুই রাজকুমারী এই স্থানে ১৪৫৪ খ্.ষ্টাব্দে ‘নির্্বাই শিব স্থাপিত করিয়াছিলেন। 
কিন্ত এই স্থান সন্তবতঃ বহু পূর্বা হইতেই তীরথনবরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল । 

€। উনকোটি ভীখ-_কৈলাসহরের প্রান্ত হইতে কাছাড়ের পশ্চিমদিকের পর্বত 
পর্যন্ত এই উনকোটি তীর্থের সীমানা । উনকোটি পাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গের পশ্চিম পার্শে 
কতকগুলি দেবসুপতি আছে। "পিরোভাগের সৃনতগুলি প্রস্তরনিদ্িত, পারের গুলি পর্বত- 
গানে ক্ষোর্গিত।” উপরকার সৃষ্ধিগুলি বহু প্রাচীন, এমন কি চিনিতে পারা যাগ না 
প্রত্যেক সুন্ধির কাণে “পান-পাশা”র স্থার বৃহৎ কুণ্ডল আছে। বহুসংখ্যক সূ ক্ষোদিত 
ছিল, তাহা কালক্রমে প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উনকোটি শৃঙ্গের পশ্চিমে অনেক - 
দেবদেবীর মৃ্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, সৃত্তি বুঝ্ধিবার উপায় নাই। কিন্তু একটি মহাদেব- 
সুত্তি উল্লেখযোগ্য, দ্রইটি কর্ণ ছুইাটি কবাটের জ্ায়, ছইটি কুণ্ডল ছইখানি ঢালের স্বায়। 
গৌপের একদিক্‌ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ব্মপর দিক্‌ এক হাত কি দেড় হাত হইবে। হাতে 
ত্ৰিশূল, সন্মুখে হইটি প্রকাঞ বৃষ | ত্রিপূররাজ্দ বিজয়যাণিক্য ( ষোড়শ শতাব্দীতে ) উনকোটি 
ভীর্ দেখিতে গিয়াছিলেন। তখনও কালাপাহাড় এগুলি ভাঙ্গে নাই। এইন্্প বিশাল 
দেৰমু্ধি পঞ্চম ও ষষ্ট শতান্ফাতে এদেশে নির্ষিত হইত। আমর! ত্রিপুরা-প্রসঙ্গে একবার এই 
সন্ধে অনেক কথা লিখছি 

এইসকল দেবতা ছাড়া ডালাছাউ পরগনার গোরীপল্সীর নিকটে “সিদ্ে্বর শিব”, 
আীঁহট্ের “হাটকেশ্বর”, সায়েস্তাগঞ্জের নিকট খোয়াই নন্দীর তীরে “তুজ্েশ্বর" নামক বুহদাক্কতি 
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শিবলিঙ্গ, পঞ্চথণ্ডের “বাস্থদেব* প্রনৃতি প্রাচীন দেবতা হট জেলায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। 
ইহাদের কোন কোন দেবতার অন্কুত অঙ্গানিত মূর্তি; শুধুই শিলাখণ্ড রপী শিব-দর্শনে যনে 
হয়, হট অতি প্রাচীন কালে ন্যাপের নিত ও পুর্কতারতের স্তি শিট স্থান ছিল, 
কারণ যেখানে শিব লিঙ্গও নহেন, ৰিগ্ৰহও নহেন,_ুযু লীর্ঘারতি শৈল-খণ্ড,_ তাহা অতি 
পুরাতন যুগের। পুর্কাভারতের বৈশিষ্টা, শৈবধৰ্শ্মের প্রাবান্_-তাহ! যেমন তাত্রপটে, তেমনই 
এদেশের ভীর্ঘগুলিতেও পরিদৃষ্ট হয়। শৈৰ ও শাক্ষ তীর্থ ই এখানকার প্রাচীনতম । 
ত্রিপুরা ও কামরূপের রাজারাই অনেক সম এই দেশ শাসন করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন 
কালের বসার একটি বান্গবংশের পরিচয় আমরা পাইন্রাছি। ছইখানি তায্রফলক আবিষ্কৃত 
হইয়াছে) এই ছুইখানিই জীহড়ের নিকটবর্তী ভাটের! গ্রামের “হোমের টিখা” নামক এক কু 
শৈল হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে যে তারিখ দেওয়া আছে, তাহার 


তারিখ ১২৪৫ প্ৰ: অন্দ । এনিকে পত্মনাথ বিজ্ঞাবিনোদ ও 'অচযুতচরশ চৌধুরী 
ইহার সময় বহু পুর্াবর্তী মনে করেন। এমন কি অচাত- 
প্রন ইতদন। বাবু ইনি 


'আছে। রাজেঙ্গলাল মিত্র “কেশব দেব গোবিন্দের জায়" এই লেখাটা! দেখিয়া উক্ত রাঙ্গাকে 
সাহঙ্গালাল কর্তৃক পরাদ্ছিত ব্রহ্মা গৌড়গোবিন্দের সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছেন, 
*গোবিন্দের স্তার” বলিলেই গোবিন্‌ হয় না! বিশেষ সাহজালাল জী হওয়ার পর হিন্দুরাজ্দা 
বিনষ্ট হয়, দেশ মুসলমানদের করতলগত হয । তাহ! হইলে কেশৰ দেবের পর উপান- 
দেব বাবার সার্বভৌম রাঙ্গা হইবেন কিরূপে ? এইরূপ বহু বিসদৃশ কথা! মিত্র মহাশয়ের 
মন্তব্য হইতে বাহির করা যায়| কিন্তু তথিকদ্ধে পতান প্রমাণ এই যে তারপটের লিপি কখনই 


& লিপিও পত্তিতগণের সম্যক অধিগম্য। এই সকল লিপির সঙ্গে তুলন! করিলে কেশব-তানর-. 
bs পটের লিপি নবম কি দশম শতান্দীর বলিয়া মনে হয়। এই লিপি অনেকটা হহ্ধরব্ 
এবং বনমালের লিপির নায় ( সুপ লিপি ১৮৮* আগষ্ট মাসের এসিয়াটিক সোসাইটির জারনালে ! 

Be জইব্যে)। কেশব দেবের দু পরস্তরনির্ষিত বিক্ণুদন্দির কোথায় গেল? সুতরাং 
___ তাহা বহু বহু প্রাচীন এবং কালে লুপ্ত হই গাছে, অচ্যুতবাৰুর এই যুক্তির 
উত্তর অতি সহজ। আধ্যাবর্তের বক কিছু পাাণ ও শোহ নিৰ্িত কি ও ৯ 








বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_শ্রীহট্ট ১০৮৫ 


অনুমানের আর একটি বিরুদ্ধ যুক্তি এই যে একাদশ, দ্বাদশ, এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর তামপট- 
"গুলির শিববন্দনার বৈশিষ্ট্য, তাহারা যত প্রাচীন, ততই যৌন-লীলার কথা তাহাতে কম; নবম 
শতাব্দীর পর হইতে ই সকল বন্দনায় গৌরীর সঙ্গে লীলাখেলার বর্ণনা বেনী। অপেক্ষাকৃত; 
আধুনিক অর্থাৎ, দ্বাদশ-এয়োদশ শত্তান্দীৰ তাত্রশাসনে এই লীলা চরমে উঠিয়াছে। 
সন্গিকটবর্তী কামৰ্ূপ-শাসনাবলীতে দেখা বার,__৭ম শতাব্দীর ভাস্বরব্্মার লিপিতে 
গৌরী কিংবা অন্য দেবীর কূপের কথার লেশ নাই, নবম শতান্দীতে হঞ্জরদেবের 
তাত্রশাসনও উক্তক্ূপ বর্ণনা-বিরহিত, কিন্ত পরবর্তী বনমালের তাত্্শাসনে বমণীরা! আনিয়া 
পড়িয়াছেন-__লৌহিত্য নদের বন্দনা বল! হইয়াছে, ই নদের জল 

স্থরাঙ্গনাদের কেশ ও হস্ত হইতে ভষ্ট ন্থুরতরুর কুন্থামে 
“মারক্ত হইঘ়াছে। একাদশ শতাব্দীর ইক্্পালের তান্্পাসনে দৃষ্ট হু__গৌরী পাশায় 
দ্দিতিয়াছেন এবং শিৰকে বলিতেছেন__“তুমি হারিয়াছ, কিন্তু পণের সকল দাৰী আমি ছাড়িয়া 
দিতেছি, কেবল গঙ্গাকে আমার কিন্তরী করিয়া দাও দ্বাদশ শতান্দীতে ধর্সমপালের তা্পটে 
'র্দধনারীশ্বরের বন্দনায় বলা হইয়াছে শিবের একদিকে ভার ও 'অপর দিকে গৌরীর উত্তু 
গুনমগ্ডলের কুদুম। বদি এই তামপট জয়োদশ শতাদ্দীর হইত, তবে অনেকটা লক্্ণসেনের 
শাসনের স্যার তাহাতে “কলিঙ্গাঙ্গনানাং"এর মত কোমল যৌনলীলা.স্থচক পদ থাকিত। 
(কেশবের তামপটের সঙ্গে বরং ভ্াস্করবর্থ্ার তামশাসনের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্তা দৃষ্ট হয়, 
ইহাতে অনেক আদ্দণকে ভুমি দান করার কণা বাছে, ইহাতেও এইগ্রপ দানের প্রশংসা ও 
তৃমি-কপহারকদের উপর অভিসম্পাত আছে। কামরূপের পরবর্তী সময়ের তাত্্পটগুলিতে 
তাহা নাই। কেশবদেব ও তৎপুত্র ঈশানবেবের বংশাবলী এইক্প :_>১। লবগীর্ধ্মান, 
২। গোকুলদেব, ৩। নারারণদেব, ৪। কেশবদেব, ৫। ওয় পুত্র, ঈশানদেব। ইহারা 
শৈৰ হইলেও বিচ ছিলেন, তৎললীভা্থে মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ইহাদের 
নামেও বিষুমতক্কির পরিচয় পাওয়া! যায়। ইহারা! সার্কভৌম রাঙ্গা ছিলেন,_ইহাদের 
অনেক যুদ্ধ-দ্দাহাজ ও রথ ছিল। উশানদেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন “বৈপ্কুল-প্রদীপ 
বনমালী কর” এবং সেনাপতি ছিলেন সমর-প্রবীর বীরদদ্ধ। কেশবের তাত্্রপটে থে 
হট্রপাটকে বটেশ্বরের উল্লেখ 'আছে-_তাহা বোধ হয় করিমগঞ্জের স্ব্স্মানদীর বামতীরে 
জয়স্তীপুরের হাটকেশ্বর হইতে ব্মভিতর ( আসাম জেলা গেঞ্জেটিয়ার, ৩ অধ্যার, ৮৭ পূঃ )। 
অচাতবাবু লিখিরাছেন, “গৌড়গৌৰিন্দ এই হাটকেশ্বর শিবপুঙ্গ। করিতেন। মিনারের 
টিল! বা নিকটের অন্ত কোন টিলাতে হাটকেশ্বর স্থাপিত ছিলেন। হন্গরত সাহজালালের 
সময় যখন গ্রীবা-পীঠ সংগোপন করা হয়, তখন রাজ্রপূজিত হাটকেম্বর জঙ্গলে নীত হন। 
বহুকাল এ লিঙ্গ সেইখানে ছিলেন, তথা হইতে চুড়াখাইড পরগনার সেনগ্রামে নীত 
হন”. ( ইতিৰবত, >ম ভাগ, ৯ম অধ্যায়, ১২৯ পৃষ্ঠা।) ভাত্রপটে এই ৱাজাদিগকে 
চন্দবংশীয় বলিয়া লিখিত আছে, ইহারা যে গৌড়গোবিন্দের পূর্বপুরুষ নহেন, তাহাই বা 
কি করির| বল! যায়? স্মামর! তাম্পটের জাতি সন্ধে কোন কথার উপর বেশী আস্থা 


কেপবের তাপাসন। 
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স্থাপন করিতে পারি না। পরাক্রান্জ হইং! ধাহারা চক্ছবংসী বলিব! পরিচয় দেন, হীন 
ৰস্থাতে পড়িয়া তাহাদের বংশধরগণ যে-কোন জাতির সহিত মিশিয়া গিশবাছেন। তাহা 
আমরা সাভারের শিলালিপি হইতে জানিতে পারিহাছি। 

কিত আছে, ত্রিপুরেশ্বর ডেং ফাহাগ ( সবর বাপ্পা) কৈলাগড়ে রাজধানীতে 
একটি বৈদিক বন্ধ সম্পাদন করেন । তাহা নিৰিপতি নামক এক বিশিষ্ট পণ্ডিত ও চকিত্ৰবাম্‌ 
ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে নির্াহিত হয়। এই বজ্জোপলক্ষে জীহয্-ক্ষেলায় বহু বৈদিক ব্রাহ্মণের 
"গমন হয়। নিৰিপত্তি দক্ষিণাস্বৱপ বাঙ্গাব নিকট ন্দনেক কৃমি লানপ্রাপ্ত হন ( ৬:৪ ত্রিশ. 
১১৯৪ খৃঃ)। কিন্ত ইহার অনেক পূর্ব হইতে পুৰ্ম-্ারতে বহু ব্রাহ্মণ ৰিচ্ষমান ছিলেন, 
তাত্বরৰশ্মার তাপাসন হইতে আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। 

মুসলমান অধিকারের প্রাক্কালে ভর রাঙ্গা এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। 

১1! গৌড়-__বন্তমান শরীরের উত্তরাংশ এবং পূর্বব-দক্ষিণের কতকাংশ । 

২। লাউড়__গোঁড়ের পশ্চিযাংশ,_-বর্তমান হুৰিগঞ্জের কতকাংশ ও প্রায় সমুদয় 
আনামগঞ্জ ৷ 

৩। অন্যের উ্ধর-পূর্ধাংশ,-_সথরমা নদীর সীমা পরা, ইহার দক্দিণ- 
পূর্ক্ধে ত্রিপুরা । ইহা ছাড়া সমগ্র জরন্ধীয়া পাহাড় ইহার অন্তর্গত । 

এই তিনটি বৃহৎ ভাগ ছাড়া তরপ, ইটা ও প্রভাপগড় মুসলমান বিজয়ের পর গোঁড়ের 
অন্তত হয়। 

মুসলমানেরা গৌড়গোবিস্দের হস্ত হইতে জীহয্রের অধিকার বলপূর্বক গ্রহণ করেন। 
এই গৌড়গোবিন্দ কে তাহা জানা বান্ধ নাই । নানা গঞ্জে জড়িত হইয়া এই বাজার ইত্তিহাস 
অতীত জীহট্ের একটা প্রহেলিকা হইয়া আছে। কথিত আছে, তিনি নির্বাসিত কোন 

ত্রিপুব-বাঞ্ধ-কল্সার গর্ভে এবং সমুদ্রের রসে জাত। প্রাচীন 

কপিন কে! উপাখযানে সমু একাধিক বাজার নিত কূপে করিত হইগাছেন। 
এই সআাখ্যানের মধ্যে বদি কিছু সত্য থাকে, তবে রা্গকুষারীকে কোন অভিযোগে অন্চিযুক্া 
কলক্ষিতা ও গঠবতী জিপুর বাঙগকন্তা বলিয়া ধরা যার। দ্বিতীয় প্রবাদ এই তিনি গৌড় হইতে 
আলিয়া প্রহট দখল করিয়াছিলেন বলিয়া গৌড়গোবিন্দ নামে পরিচিত; স্বহেল-ই-এষন 
নামক পারস্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থে এই প্রবাদটি পাওয়া মায়! তৃতীয় অুমান, তিনি 
হয়ত ৰ! সেই নৱকবংলীয়দেরই কেহ হইবেন। বে বংশে কেশব ও ঈশান জন্মগাহণ 
₹ করিয়াছিলেন__সেই 
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রাজার রাজ্য কাড়ি! লই্া কি ভাহার পরিবার ও স্থগণবর্গের এই দুর্গতি করিয়াছিলেন ? 
যাহা হউক, আধারে আর বেনী ঢিল ছুড়িলেও লক্ষ্য ভেদ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই 
বল্লাল সেনের কৌলিক্তের বাহার! প্রতিবাদী ছিলেন এবং 'পক্সিনী” সংক্রান্ত ব্যাপারে 
ধাহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন, এমন বহু ব্রাহ্মণাদি বর্ণের লোক বঙ্গদেশ হইতে পলাই! সীমান্ত- 
প্রদেশে নাশ্র় শইাছিলেন। হাটে বহুদিন পথীস্ত হিন্দুরাজাদের ন্দাধিপত্যা ছিল, একস 
এই নিরাপদ আশ্রয়ে বন সঙ্রান্ত পরিবার ভ্হবাসী হইযাছিলেন। চতুর্দশ শতান্দীর 
শেষভাগে হন্ত মুসলমানদের অধিকৃত হয়--তখন বঙ্গদেশে মুসলমান প্রভাব স্তপ্রতিষ্ঠিত 
এজন্য আমরা দেখিতে পাই, দেশের অনেক বিখ্যাত পন্ডিত শীহেষ্টর ব্মধিবাসী। তখনও 
প্রীহ্ট বহিঃপক্রর হস্ত হুইতে সুরক্ষিত । ইহার পরে হটে রাষট্রবিগ্রব ও ছুণডক্ষ উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ আমরা জযানন্দের চৈতন্তমঙ্গলে দেখিতে পাই ।* এদিকে নবন্ধীপ 
ও শান্তিপুরের টোল তখন খুৰ কবাকিযা উঠিয্াছে। দলে দলে পরীর ব্রাহ্মণগণ দেপত্যাণী 
ছইয়! নবন্ধীপ ও শান্তিপুরে উপনিবিষ্ট হইলেন। তাহারা হিন্দু-নুপাত্তিগণের উৎসাহে সংস্কৃত 
শানে ইতিপূর্কেই বিশেষ বুংপন্তিলাভ করিয়াছিলেন, স্ৃতরাং সহজেই নব্ধীপের টোলে 
পরাধান্ত স্থাগন করিতে পারিয়াছিলেন। পাঙিতোর খ্যাতিতে রঘুনাধ শিরোমণি ও সঅধৈত 
নমাচার্যোর নাম নব্ধীপের ক্রাপ্মপ-মপ্ডলীর পুরোভাগে। পরী প্রতি হিন্দুাঙ্জগপ-শাসিত 
দেশে সংস্কৃতের চক্চা এত বেলী হইয়াছিল বে দলিলপত্রের ভাষার অপেক্ষাকৃত স্আাধুনিক সময়েও 
বহু সংস্কৃত শব্দের সংমিশ্রণ ছিল। আরাজেবের শাসনকালে, বঙ্গের সুবেদার সারেস্ত| খার 
সময় এবং শীহট্রের ফোজন্কার সআাৰছুল বহেম খার সরকারে নিদ্লিখিত লিলখানি সম্পাদিত 
হইয়াছিল। ইহা ২৪৭ বৎসর পুর্বে লিখিত, সুতরাং সে সময়েও যে আদালতে সংস্কৃত ভাষার 
প্রাধন্য ছিল, তাহ! প্রমাণিত হুইতেছে। দলিল--"ভীনকল পাটা আজকরার মাহে ২৫ আষাঢ় 
সন ১:3২ সাল. স্বপ্তি দ্বিনবত্যুক্তসহশ্তমান্দে আষাচ়প্ত পঞ্চবিংশতিদিবসে জীভীমতাং 
সুলতান আরঙ্গ সাহ পাদপপ্নানামভাদাছধিনি রাজ্ছো বঙ্গানামবীশ্বরেধু শরীযুক' সাহইন্ড খান 
মহোগ্রপ্রতাপেষু জীহট্াদিকারিনী শযুত আবদুল রহেষ খান মহাশথ শরযুক্ত হাজি সাহারাজকক্ত 
পঞ্চখণ্ডাবিকারত্বে বিলসিত সাহশ্রির পঞ্চখণ্ড চত্তরকান্র্গত খাসাপাটকন্থ আীশ্রদাম দাস 
ভ্রিগোৰিন্দ দাস শকাসাৎ সপ্ত মুজ্রাং গৃহীত্বা শীষধুহ্ুদন পাল প্রীরুষ্চবলনভ পালাভ্যাং 
দক্ষিণে শীবংসিকারাব্দাটিকা পশ্চিমে পূর্কে-রাজযার্গ্গ চ উত্তরে পুক্ষরণাত্তরপারং পূর্বে 
ঈশান কোণাবধিক প্রযাণেন গোলক ব্দার ফলাইর বাড়ীর গোলে চ জ্বরিয়াব ত্রিসীমা 
ইং চকুঃ সীমাবচ্ছিনা শরীমনিপত্তন বাটিকা মৌঙজ্দে খেসরা সম্ব্ধিনী বিক্রীতেতি হতুলাং 
1 শত তক্ষা ভ্ৰব্য একবাড়ী চতুঃ সীমান সন--তারিখ--সদর।” ( জীহট্রের ইতিবৃত্ত, 
হয় ভাগ, ৪র্থ অঃ, পৃঃ ৯২.) আমরা কোচবিহারের রাঙ্গা প্রাণনারায়ণের প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি 


+ হত বেশে অনাচার হডিক্ষ জরি) ভাকাচুরি জনাব বক পড়িল । উদ্ছস হইল বেশ অনি 
দেখিঃ। নানা দেশে সক লোক গেল পলাইয়া ॥" উতর, হগ্ান্ম। 
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( কোচবিহার” ), যে উক্ত রান্দার নফর চাকরেরা পর্য্যন্ত সংস্কতে কথাবার্তা কহিত। 
হিন্দুরাসত্রে সংস্কতের চক্ষা যে ভাখিক হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই! ইংরেজ্গাধিকারে 
মাত্রান্ি আয়া! ও চাকরেরাও ইংরেজীতে কথা কহিয়া খাকে। 

মহারাঙ্গ গৌঁড়গোবিন্দ বাছ-বিস্ঞায় কৃতী ছিলেন, বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বাজা 
্ীরপুরুদ ছিলেন, তিনি “ব্দতবেদী" বাণ সন্ধান করিতে জানিতেন। এই শব্ধতেদী 
বাণ থে কিরূপ এবং তাহাতে হিন্দুরা যে কিরূপ স্বত্ত্ব লাভ করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত 
১৬২০৬৩ পৃষ্ঠায় জইব্যা। এই রাজ্ছার সমন্ধে প্রাসঙ্গিক ভাবে আব একটি উ্তিহাসিক 
ভব পাওয়া যায়, তাহা দত্তবংশের বংশাবলী হইতে গৃহীত হুইল। একদা রাজার 
উপরে সাংঘাতিক বেদনা অস্বকৃত হয়, দেশীয় ভিষকের তাহার কোন উপকার করিতে 
পারেন নাই। তখন বঙ্গদেশের ভিষক-কুল-চড়ামণি চক্রদন্ত জীবিত ছিলেন, তাহার 
ষশ ছারতবিশ্রুত। রাজা তাহার জর দূত পাঠাইয়া দেন, কিন্তু চক্রদত্ত তখন 'অতিবৃদ্ধ_ 
তিনি গঙ্গাতীর ছাড়িয়া গ্রহে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। এই সংবাদে রাল্পী 
সতান্ত কাতরা হইয়া তাহার সঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া সেই বহুষূলা শেটিকাটি 
সহ পুনরায় দূতকে তিবকবরের নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন, “আমি আপনার 
কত্া-প্বকূপা, আমার স্বামি-বিয়োগ হইলে এ সকল গহনা দিয়া কি করিব? "আপনিই 
এগুলি বাখিবেন, নতুবা জলে বিসর্জন দিবেন--আর বিধবা হইলে স্আমি সহসা হইব, 
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অভিযান করিত্বাছিলেন। উক্ত পুস্তকে সেই অভিধান সবিল্তারে বণিত হইয়াছে; শেষ 
পৎ্ক্ধি এইরূপ “হইল সাবেকী দশা সিকন্দর সাহার ৷" ইহার পরে তিনি দিরীশ্বরের 
সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকাতে বঙ্গেশ্বর শহট্ের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে পারেন 
নাই। সম্ভবতঃ গৌড়-গোবিন্দের সঙ্গে তাহার সন্ধি হইয়াছিল, 'অদিনা মসজিদ এই 
সন্ধির ফলেই হইয়া ণাকিবে। 

কিন্ত এই সময়ে আর একজ্দন দুসলমান নেতা সমরাঙ্গনে দ্দবতীর্ণ হুইলেন, ইনি 
বিখ্যাত সাধু সাহু জালাল। ইনি হজরত মোহাম্মদের জ্ঞাতির বংশধর এবং ইহার মাতাও 
সৈয়দৰংশীরা ছিলেন এবং পিতা মাহমুদ কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হুন। সাহ জ্বালালের 
জন্স্থান আরবের অন্তর্গত পবিত্র তীর্থ হেজাঙ্গ। সাহ জালাল চতুৰ্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত ব্মাছে, ইনি অঞ্জ বন্ধসেই সাধনার পথে এতটা অগ্রসর 
হইয়াছিলেন বে, একটা বাহ্রকে তন আশ্রম-পালিত হরিণ আক্রমণ করিতে দেখিয়া 
সেই ব্যাঙ্গের গণ্ডে এক্স ভীষগ চপেটাঘাত করিয়াছিলেন বে, ব্যাঙ দন্তরাঙ্দি বিকশিত 
করিয়! তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

সাহ আলাল ভারতবর্ণে সআলিবার পর ভাহার তপঃপ্রভাবের কথা সর্ষদয প্রচারিত 
হইল, তিনি বিষ খাইয়া! বিষ হুচ্মম করিয়াছিলেন এবং চর্স্-পাহুকা পায়ে নদ-নদী অতিক্রম 
করিয়াছিলেন বলিয়া জন-শ্রতি আছে। তোয়ারিখে জালালিতে এইব্ধপ অনেক উপাখ্যান 
বর্ণিত আছে। দিল্লীতে আসার পর হতভাগ্য হিন্দু বাজার দ্বারা দণ্ডিত বুরহান উদ্দিন 
( যাহার এক হস্ত গৌড়-গোবিন্দ কর্তৃক কানিত হইয়াছিল) এবং কান্দি সুকদ্দিন তাহার 
শরণাপন্ন হইলেন। সাহ জালাল ইসলাম-বর্শ্ব-প্রচারার্থ ঈীহয্রের অভিমুখে রওন! হুইলেন। 
তাহার নামে কষ্ট হইঘা শত শত লোক তাহার দলে ভিড় গেল। তিনি বার জন 
সঙ্গী সহ রওনা! হইয়াছিলেন, কিছু দূর যাইতে যাইতেই এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯* জন 
হইল। এ দিকে কাঙ্গি গুরুদ্ধিনের অবীনেও বিস্তর সৈন্য ছিল। তিনি তই স্মগ্রসর হইতে 
লাগিলেন, ততই হার অলৌকিক সাধনা-বলের খ্যাতিতে আর্ট হুইয়া তীর অঙ্গচরেরা 
সংখ্যায় পুষ্টি লাভ করিল। উীঁহট্রের সীমায় ব্মবস্থিত চৌকি ( দিনারপূর পরগনায় ) নামক 
স্থানে আসিলে গৌড়-গোবিন্দ এই ‘অভিযানের সংবাদ পাইলেন। সাহ জালাল অগ্পুত্র 
উত্তীর্ণ না হইতে পারেন, এন্ত হিন্দু-রাজা সেই নন্দে সমস্ত তরীর যাতায়াত নিষেধ করিয়া 
দিয়াছিলেন, কিন্ত সুসলমান সৈক্ক কোঁশলক্রমে সেই নক অতিক্রম করিল; তারপর তাহারা 
বরাক নদীর তীরবর্ী বাহাছরপুরে পৌছিলে-_সেখানেও গৌড়-গোবিন্দ সমন্ত নৌকার বাতারাত 


[বন্ধ করিয়া দিলেন, কিন্ত সেই চেষ্টাও তিনি ব্যর্থ হইলেন। সাধুর কেরামতের কথা সর্ব 


প্রচারিত হইল । রাজ্দার মুসলমানের প্রতি অত্যাচারে এক শ্রেনীর লোক ভীহার প্রতি বিমুখ 

ছিল, পরদিকে হজরতের বংশোস্ব সাধুর অলৌকিক ক্ষমতার উপর চারিদিকে এরূপ 

বিশ্বাস জক্মিয়াছিল বে, গৌড়-গোবিন্দ নিজেকে নিতান্ত নিঃসহাত্ মনে করিয়া পেঁচাগড় ছর্গে 

বাশ্রয় লইলেন। কথিত আছে, রাজ্দার যে গগনস্শর্শী প্রস্তর-ন্দির ছিল, তাহ! সাহ জালাল 
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সাহার অস্তচর-বর্গের আজানের শব্দে ভাঙ্গিয়া পাড়িল। কেশব দেবের যে বিখ্যাত মন্দিরের 
কথা| আমৰা তামপটে উন্লিখিত দেখিতে পাই, এই মন্দির কি তাহাই? বদি তাহাই হয়, 
তবে তাহা কোণায় গেল বলিয়া কাহারো স্্াধারে হাতড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই। 
গৌড়-গোৰিন্দ স্বয়ং অনেক কেরামত, জানিতেন, কিন্ত সাহ জালালের নিকট কোনটিই টি” কিল 
না। এইভাবে বিনা যুদ্ধে যেরূপ আযোকশ পতান্দীর প্রথমে লক্ষসেনের নবস্বীপ অধিক 
হর খানা লোপ, হইয়াছিল, চতু্মশ পতাস্বীর শেষভাগে সেইরূপ বিনা রক্-পাতে 
ঠা রহ অধিকৃত হইল। হান্টার সাহেব বলেন, ১৩৮৪ দা 
সাহ জালাল ক্চৃক বিজিত হইয়াছিল; সাহ জালালের সঙ্গে 
০৯১১4 নেঙ্গামুদ্ধিন তাহাকে ছইটি পায়রা উপহার 
ছেন। সাহ জালাল তাহাদিগকে প্রীহট্টে লই ন্দাসেন, সেই পায়রার বংশধরের! ‘জালালী 
পায়রা" নামে পরিচিত, ইচ্ছার! অবধ্য । 
সাহ জালালের প্রভাবে মুসলমান ধৰ্ম্ম রটে খুব বিস্তার পাইয়াছিল। হিন্ছুমুসলযান 
সকলেই তাহাকে ভক্তি করিত। তাহার চরির নিন্ধলঙ্ক ছিল, তিনি স্ত্রীলোকের সুখ দর্শন 
করিতেন না, চাদর দিয়া সুখ ঢাকিয়া পণে চলিতেন। পহার দরগায় ছিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সমসদায়ই: সিকি দিয়া থাকেন। ওঁ দরগায় কয়েকটি শিলা-লেখ 
"আছে; একটিতে লিখিত আছে, সাম্তন্থীন ইউসফের সময়ে (২৪৭৪- 
১৪৮১) উহা নির্ষিত, পৰী বাদ্ধসাহেরা উহার সংস্কার ও উন্নতি করিয়াছিলেন। একটিতে 
৯১১ হিজ্গবী (১৫৪০১ খৃঃ), সআর একটিতে ১০৮৮ হিজরীর ( ১৬৭১ পৃঃ) অন্ধ আছে। 
ওঁ দরগাতে সাহ জালাল আনীত একটি উট পাখীর ভিম, তাহাৰ পুল কুকার” নামক তরবারি, 
সগচ্সের আসন ( মোসর্া ) এবং কাষ্ঠ পাছকা সআছে। তদীয় ছটা তামার পেয়ালাও 
তথায় রক্ষিত আছে, উহাদের উপরে ক্মারবী শ্লোক উৎকীর্ণ। ওঁ দরগায় আরাঞেব একটি 
ডগ উপহার দিয়াছিলেন,-উহ তামনিপিতি, উহাতে ১/১২ মণ চাউলের ভাত রায়! হইতে 
পারে। কাহার উপর বে লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহা ১১১৫ ছিন্দরীর ( ১৭০৭ খু) অন 
বহন করে। সাহ জালালের সঙ্গে ৩১. জন আউলিয়া আলিয়াছিলেন। প্রীহষ্বাসীর! কখনও 
কখনও ভাহাদের দেশকে “তিনশ যাটে আউলিয়ার মুলুক" বলিয়া! থাকেন। শীট 
সাহ জালাল", “আনোয়ার আলিয়া" এবং "ভীহ নূর” প্রতি পুস্তকে এই আউলিয়াদের নাম 
ও বিবরণ প্রদ্ত হইযাছে। অচাতবাবু তাহার ইতিযৃত্রে অনেকেরই নাম-ধাম দিয়াছেন। 





শা আালালের বগা । 








আগ) লোঙী খাঁ, জাহান খাঁ করাকে রর শাসন করেন। ইহাদের 
সা উপাৰি ছিল "কাত্মনগো', কিন্ত সন্ত কাজান্থ ও শাসনভার ইহাদের 
চাহক ছিল। ইহাৰের প্রত্যেকেরই শাসনকাল সাপ ছিল। বাদসাহেরা! কিছুকালের 
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= সাহু জালালের মৃত্যুর পর (অশ্থমান ১৪১৪ খৃঃ) নবাব ইস্পেন্দিয়ার জীহট্ট শাসন করেন। 
তৎপরে রুকন শা, গছৰ খা, মোহস্মৰ খ, সরওয়ার শঁ, মীর খাঁ, ইউস্রফ খা, খোয়াজ্জ ওসমান, 
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উত্তরাধিকারী করিয়া মনস্তারি জ্ঞাপন করিতেন। ১৪৯৬ সঃ অন্দ হইতে ১৫২৯ সু বন্দ, 
পরাস্ত এই ভাবে শীহট্রের শাসনকার্ধা চলিৱাছিল। সর্ধানন্দ নামে এক সঙ্থন্ত কায়ন্থ 
মুসলমান ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়া! সরওয়ার খাঁ নাম গ্রহণ করেন, পূর্বোক্ত তালিকায় দৃষ্ট হইবে 
তিনিও এই ক্কাস্ছনগোদের একজন । সরওয়ার খার পুত্র মীর খা, তৎপুত্র ইউসফ খা 
(২৫২৬ খৃঃ )- এক বংশের এই তিনজন কাঙুনগোঁ-পদ প্রান্ত হুইয়াছিলেন। ইউন্ক্ষ খার 
সময়ে 'আনন্দনারায়ণ গুপ্ত নামক এক ব্যক্তি জীহট্রের দেওয়ান ছিলেন। এই 'আনন্দ- 
নারায়ণের সাহায্যে পরবর্ী কানুনগো খোয়াজ্গ ওসমান্‌ ইন্টার রাঙ্গা স্থবিদনারায়পকে পরাজিত 
করিয়া তরপ ও ইটা অধিকার করেন। জাহান খাঁ কান্ুনগো! অর-বক্ক থাকাতে বাজেন্দ, 
বহুদাস, কুদস ও তরপের জমিদার স্থবিনারাম প্রকৃতপক্ষে রাজ্য শাসন করিতেন। 

কিন্ত আকবর পাসন-বিভাগ ও রাজন্থ-বিভাগ পৃথক্‌ করিলেন ; তদনুসারে কাহুনগোগণ 
তাহাদের ক্ষমতা হারাইলেন। পাহারা দেওয়ান হইত রা্ন্ব-বিভাগের কঠ! হইলেন, এবং 
শাসন-কষ্ভা হইলেন “নামিল” নামে ফোঁ্দারগণ। 'আকবরের 
সময়ে হের রাজস্ব ১,৯১,*৪*, টাকা অবধারিত হইয়াছিল। 
জীহটের “নামিল+গণের পিলমোহর হইতে ৪* জনের নাম সংগৃহীত হইয়াছে । মোট ব্দামিল 
বোধ হয় ৬* জন ছিলেন, তন্মধ্যে অচ্যুতবাবুর পুস্তকে ৪৩ জনের নাম-ধামের তালিকা আছে। 
কোচনিহারের বাঙ্গা নরনারায়ণ ভাহার রাত! চিলা রায়ের সাহাঘো একক ন্মামিলকে পরাস্ত, 
করেন। যুদ্ধন্থলেই 'আমিল নিহত ও তাহার ভ্রাতা বন্দী হন। নরনারা্রণ জীহযের ২, 
খোটক, ১** হস্তী, তিন লক্ষ টাকা, দশ হাঙ্গার মোহর কর-স্বূপ পাইবেন--এই স্তে উক্ত 
ভ্রাতা মুক্তি লাভ করেন । 

ইহার পরবর্ী গীহট্র-শাসনকর্্া ফতে খাঁর সহিত ত্রিপুর-রা্গ অমরমাণিকোর যুদ্ধের কথা 
“ত্রিপুর-রাজ্্য' "পধ্যাছে সবিস্তাবে বপি হইয়াছে। ফতে খা এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। 
ক্ষতে খার পরে মোহাপ্মদ ্গাযন তুযলদার, সৈয়দ ইব্রাহিম (১৬৫৭ খ্বঃ ), নবাব লূংকউল্ন। 
খাঁ বাহাছুর ( ৯৬৮১ খৃঃ ), নবাব জান মোহাম্মদ (১৯৯৭ খৃঃ ), নবাব ফরহাদ খা (১৯৭৮ পৃঃ ), 
নবাব মহাফতা বাঁ, নবাব প্থৰউল্া খাঁ (১৬৭৮ পৃঃ) নবাৰ সৈয়দ মোহাম্মদ শালি খাঁ, 
কাই ( ১৬৮০ খৃঃ), নবাব আৰ্চ্রহেষ খা (১৬৮০ পঃ ), নবাব সাদক বাহাহর 
( ১৬৮১ খু), নবাব ককৃতলব খা (১৬৯৮ খ্বঃ), নবাব আহমদ মজিদ ( ১৬৯৯ খৃঃ ), নবাব 
কারগুল্গার খ (১৭০৩ পৃঃ )_এই কয়েকজন দ্দামিলের নাম পাওয়া বার । ইহাদের 
সকলেরই ছুমি-দানপত্ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা বায়, ইহারা নির্বিচারে বোগাতা 
অস্থসারে হিন্দু ও সুসলমানদিগকে কৃমি দান করিনা সিরাছেন। আরাক্েবের পরে নবাব 
শান হতেৰ্বক_১৭->- তানিব ব্মালি খা ও নবাব শুকুরউল্লা ঝা আমিল হুইয়াছিলেন; 
১৭১১ খত শুকুরউল্লা গার পরে একজন হিন্দুকে এই উচ্চপদ দেওয়া হয়, ইহার 
নাম নবাব হরেকুষণ, উপাধি মনহুর-উল-সুলুক বাহাছুর ॥ যে বংশে সর্বানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়া 
সুমলনান-বর্সগ্রহণের পর সবেওয়ার খাঁ নানে জীঁহয্রের শাসনকতা হইয়াছিলেন, সেই বংশে 


আমিল। 
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কবিবন্নত বার নামক এক বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। কবিবয়ভের পুত্র শ্রামদাসের হুই 
"পু ছিল, তন্মধোে হবেহষই নবাৰী পৰ গ্যাপ হইছাছিলেন। সুরসিদাবাদের নবাব শরুকুযার 
উপর বিরক্ত হইয়! হরেকফকে এই পর দিয়াছিলেন। কিন্ত হুই বংসর না যাইতে যাইতেই 
শুকুকমা চক্রান্ত করিয়া ওপ্তধাতক দ্বারা পূজায় সমাসীন হবেরুফকে দেবমনদিবের মধোই 
হত্যা করান। স্তর সেনাপতি রাৰানাখ এই শোক অসহ হওয়াতে আত্মঘাতী হন। 
শুকুকমা হরেরফের ছিন্ন একটা উচ্চ বংশনণডের উপর কুলাইযা রাখিয্াছিলেন। তে 
এক পাগল ফকির চীৎকার করি! বলিযাছিবেন, "আরে বাঃ জী লালা হ্রকীবণ | জীতে 
সবকো সেরা, মর্ণে ভি সব্কো! উপরিওয্থাল! |” হরেক, ছুইটি বৎসরের মধ্যে বহু দান 
করিয়া গিয়াছেন। বাবু লিখিবাছেন, "রহ কালেক্টরীতে নবাবী আমলের বে সকল 
দানপত্র পাওয়া যার, তন্মধ্যে অনেকই “নবাব হৱকিষণ, ্রদ্জ।” সমাটু মোহাম্মদ সাহের 
রাঙ্গ্ধের দ্বিতীয় বর্ম হইতে চতুর্থ বর্ণ পর্যন্ত হরে শীঘ্র শাসন করিয়াছিলেন। নবাব 
হরেরুফ্চের পর শুকুকুল্পা পুনরায় উহট্রের শাসনকর্তা! হন, তৎপরে নবাব সমসের খাঁ বাহাছর 
(১৭৩৪ খৃষ্টান্দ )। এই সমে চাকুলে সিলটে ১৪টি পরগনা ছিল, এবং ইহার 
রাজত্ব ছিল-_৮,০১,৪৫৭, টাকা। সমসের খা যুদ্ধে নিহত হন, তৎপর নৰাৰ বহরম খা 
(১৭৪৪ খৃঃ ), নৰাৰ আলাকুলি বেগ ( ১৭৪৮ সঃ), নবাব তালিব আলি, নৰাব নজীৰ 
আলি (১৭৫১ খৃঃ ), নবাব সাহ মতজঙ্গ নোৱাজিস মোহাম্মদ খী। (১৭৫৭ খৃঃ), মৰাৰ 
মোহাম্মদ আলি খা (ব্য), নৰাৰ একাম আলি ঝা (১৭৯৪ খৃঃ ) ও নবাব আজাদ খাঁ 
মান্য টের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। মোগল সমাটুগণ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে 
স্থির হুইয়া গদীতে বসিতে দেন নাই, পাছে পাহারা প্রজ্ছাদিগকে বশীভূত করিয়া বিড্রোহ 
করেন এই ভরে। পাঠানদের-_এক মূহূ্্তে কোরাণ স্পর্শ করিয়া সন্ধি কর, তৎপরমুহূত্ে 
সেই সন্ধি ভাঙ্গিয়া বিস্রোহ করা-_এই বিভ্রাটে মোগলেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
কিন্ত এইক্কপ খন ঘন শাসনকর্্ধার নিয়োগ ও পরিবর্নের সন্ত এক কারণও ছিল। খাহারা 
সম্মুখে থাকিতেন, ভাহারাই প্রিয় হইতেন এবং তাহাদের উপর সমাট্দের সক্ধোষ-জাপনের 
একমাত্র উপার ছিল প্রাদেশিক শাসনকর্কৃ্বনান। প্রান্ত অভিসন্ধিতে লিপ্ত প্রবল অমাত্যকে 
দুরে ভাড়াইযা দিয়া ষড়য্জ ভালিরা দেওয়ার মতলবেও ভাহারা তাহারিগকে দুরে শাসনকর্তা 
করিয়া পাঠাইতেন। 
ইটা, প্রভাপগড় ও লাউক,_ বর্তমান পীর এই তিন অংশ একসময়ে খুব প্রসিদ্ধ 
লাভ করিয়াছিল । ইটার বাছা স্ববিদনারায়ণের * সঙ্গে ওসমান 
হি অগা ও লাক । বাব যুদ্ধে কথা টার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কেহ 
কেহ বলেন, জাহাঙ্গীরের সময়ে খেছান্ছ ওসমান প্াহাদের আদেশে অবাধ্য ব্রাহ্মণ রাগ 
* আমরা পরীগীতিকাছ পুনঃ পুনঃ ইটের শাদনক্াের ছাঃ অনুবন্ধ হক খোগল সঙাটিদিগকে 
চান ব্লগ পাঠাবার কাহিনী পাঠ করিাছি। হবিববাযাযণের পু মূললমানী নাষে 
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হবিদনারারণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন শের সাহের 
সময়ে এই ঘটনা সংখাটত হইয়াছিল । স্রবিদনারায়ণের কনিষ্ঠা কতা ভাহমতী "্মতিশয় রূপসী 
ছিলেন। খেয়াক্জ ওসমানের উপর াহাকে ধরি! লইয়া বাইবার হুকুম ছিল। স্থবিদ- 
নারায়ণ সিংহ-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেতরে নিহত হন। কাহার সাধ্বী পত্রী কমলা সহসা 
হন এবং ভাঙ্মতী বিষ খাইয়া আত্মহত্য। করেন। শ্ুবিদনারারণের চার পুত্র জামাল খাঁ, 
কামাল খাঁ, ইচ্ছি খা ও ঈশা! খা নান গ্রহশপূৰ্বক সুসলমান-ধশ্্াবলতী হইয়া বিপদ হইতে 
'সাম্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তদবদি এই স্রাঙ্গণ রাজ্গার সম্পত্তি দুসলমান-ধিরুত হইছিল 
কয্যুতবাৰু লিখিয়াছেন, “বাজ! স্থবিদনারাহ্ণের ব্ংনীযঘগণ সুসলমান ধর্স্মাৰলৰী হইলেও 
হিন্দু রীতিনীতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলেন ।” 

প্রভাপগড় এক সর্মযৈ ত্রিপুর-রাঞ্যের অন্তর্গত ছিল, সুতরাং ইহার ইতিহাস সেই দেশের 
ইতিবৃত্তের অন্তত । পরবর্তী সময়ে উর কত্তবংশোদকত রাধারমণ জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদের 
বংশীয় মুসলমান শাসনকর্ভার হস্ত হইতে কৌশলক্ষমে অনেক 
সম্পত্তি অধিকার করিয়া ‘নবাব’ উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি অতি 
ছণ্াস্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। কণিত আছে, একটা যাছরে তাহার ছুই একন্দন কর্মচারী 
শুইয়া ছিল, তাহাদের পা! মাহর হইতে বাহির হইয়াছিল, এই জন্ক তিনি সেই মাচর- 
নিৰশ্নাতাকে ছোট মাুর প্রস্তুত করার অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া তাহার পা কাটিয়া দিয়া- 
ছিলেন। তিনি একদিন নৌকাযোগে যাইতেছিলেন, নৌকার মাঝি একটা বড় মত্ত বডংশি 
দিয়া ধরিয়াছিল,_ঠাহার বিনা-মহুমতিতে সে কপ করিল, এছ তিনি সেই মাঝিকে 
জলে ডুবাইয়! মংস্কের মত গলায় বঁড়:শি বিধাইরা হত্যা করেন। কিন্তু এসকল নিতান্তই 
উপগল্পের মত শোনায়। 

রাধারাম তাহার সরল-গ্রাণ বন্ধু জমিদার কাঙ্থুরামকে নিষস্ধণ করিয়া আনিয়া! মিথ্যা 
সন্দেহে কালীর নিকট বলি দিতে চাহিয়াছিলেন। কা্ুরাষের তৃত্য এই অভিসন্ধি টের পাইয়া! 
তাহার প্রদ্থকে যুণীর প্রস্তত একটা গিলাপের ম্যে ঢুকাইয়া গভীর রাত্রে কাধে করিয়া 
ভীষণ বরজন্থসছুল হুখালিয়া পাহাড়ের জঙ্গল দিয়া লইয়া গিদ্বাছিল। সে কাহিনী 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বাক্ষরে লিখিবার বোগা। নবাব রাধারাম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়া 
ছচ্ছবেশে পলায়নপর হইলেন । তিনি পথে আত্মহত্যা করেন এবং তৎপুত্র কুমার জয়মঙ্গল 
(তোমের ছগ্মবেশে খুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে হত হইযা বন্দী হন। এখনও ক্ববকগণ লাঙ্গল 
চালাইতে চালাইতে গাহিয়া ধাকে--“কান্দেরে চরগোলার লোক দেশে দেশাস্তর। জয়মঙগ্গল 
আসিবে যবে চরগোলার নগর। ডোম চাড়াল মিলিয্নারে বানাইয়া দিমু ঘর।” 


সবাৰ ঢাধারান। 


পরিচিত কামাল ঝা ও নাষাল <) সথস্ধে পলীগীতি পাইযাছি। হুবিষবারারণের কনার আব্মহত্যা-সম্বতধেও 
সমমবতঃ পলীনীতি লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উদ্ধোর পিতি বূৰোৱ খাড়ে পড়িকাছে__“দুবঙগনীতি' 
আই 
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লাউ. অভি প্রাচীন রাজ্য কছিত আছে লাউক-পর্বতে ভগরত্বের রাজধানী ছিল। 
পীর ঘাদশ শতাব্দীতে বিজ-মাপিক্য নামে এক বাজ্ধা তথায় বাব করিতেন । ডাহা 
একটি রৌপ্যমুদায “রাঙ্গা বিদদাশিকা জলক্ী দেব্যা_শক 
১১১৩" লেখা পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং উহা ১১৯১ পৃ্াব্দের, 
এই রাজা সম্ভবত: ত্রিপুর-বাজজান্র বন হইবেন। কিন্ত বিজ রাজার শাখা কোথায় কি 
ভাবে বিনুপর হইল জানা ৰায় নাই। তারপরে আমর! একেবাবে চতুর্দশ শতাস্বীর শেষভাগে 
“গিয়া! পড়ি। তখন দিব/সিংহ নামক এক আপ বাজ লাউড়ে বাঙ্গ্ব করিত্েছিলেন। 
ইহারই মী কুবের পণ্ডিত বিখ্যাত “্তক-চজ্িকা”-এসপ্রশো কুবের পঞ্চানন 
'শখৈতাচার্খোর শিতা। দিবযসিংহ উদ্ধরকালে বৈষবমঞ্জে দীক্ষিত হইয়া পুগাস” নাম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পবিক্ণ্তক্রিচক্রিকা” নামক ভাগবতের সারোদ্ধার-সংবলিত নথ 
সক্ষলন করেন ("লাউড়িযা কৃষ্চদাসের ভক্তিলীলা হয, যে গন্থ শুনিলে হয় ভুবন পবিত্র") 
ইহার পরে আগর্নাথপুরে গোবিন্দসিংহ নামক এক ব্রাহ্মণ রাজার উল্লেখ পাইতেছি, ইনি 
পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক, এবং তৎসময়েই বানিয়াচঙ্গের কেশব মিশ্র নামক ন্দার এক রাজার 
কথা জানিতে পারি। এই হুই পাখাই এক দুল তাহ্মণ-বংশের বলি অশ্বমিত হয। গোবিন্দ 
সিংহের সঙ্গে কেশৰ মিশরের বংশধর জসিংহের গড়া হয়৷ সমাট্‌ জ্বাহাদীর গোবিনা- 
সিংহের অবাধ্যতার শান্তিস্বর্ণ তাহাকে মুসলমান-বর্শ্ে দীক্ষিত করিয়া “হবি খাঁ” নাম 
দেন; তাহার ভ্রাতা! বিঙ্গয়ের সহিত সম্পন্তির সীমা! লই! বিষাদ করেন। ইতিষণ্যে হবির খাঁ 
পাছার পুত্রের সন্ধিত বিজয়ের কন্চার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। ইহাতে বিজয় 
নিতান্ত কন্ধ হইলেন, কিন্ত মৌখিক আত্মীয়তার ভান করিয়া হবির খাঁর পুত্র ক্যালম খাকে 
স্বীয় বাড়ীতে 'আনিয়া বন্দী করেন। ব্মালম অতি কূপবান্‌ ছিলেন। বিজয়ের কলা কৌশল- 
ক্রমে তাহাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করেন। উদ ভাতার দ্বন্দের ফলে বিদ্য়পিংছ নিহত 
হন এবং ছবির খাঁর বংশ প্রবল হইবা উঠে। পূর্ব এই লাউড়-রাজ্য বছ বিস্তৃত ছিল। 
কিন্ত ১৭২২ গানে ইহার সম্চিত পরিমাণ ২৮টি পরগনা এবং স্নেক পতিত জনি লইয়া 
গ্ীবন্ধ ভইয়াছিল। ওঁ সময়ে ইহার মালিক ছিলেন আনোয়ার খা, তিনিই সর্প্রথম 
পলদেওয়ান” উপাৰি প্রাপ্ত হন, তদবধি বানিয়াচঙ্গের “দেওয়ান্গণ টর নামে পরিচিত হুইয়া 
আসিতেছেন। এখানে আর একটি কথ! বক্তব্য । আলম খা ও বিজয়-করাব ঘটনাটিকে 
ক্ধপাস্থরিত করিয়াই বোধ হয় একটি নীতিকা বিরচিত হইয়াছিল ( মৈমনসিংহ-বীতিকা, 
টয় সও )। 

এই ধকল ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে বে, যদিও প্র জেলার অনেক 
নবাবই মুসলমান, তথাপি ইহাদের অনেকেই ব্রাহ্ণরাজ্কুল-ছাত। যে সময়ে সমস্ত 
: বন্ধদেশ মুসলমানদের অধিরুত হইয়াছিল,_সে সময়েও রহ বহুদিন পর্যন্ত আদ্ষণাধিকারে 
ছিল, এদকতই এই প্রদেশে বহ পঞ্তিত ও সব জন্য স্বরদীয় হইয়া আছেন। 
হট এক সময়ে নানার পির জনত বিখ্যাত ছিল। লক্করপুরের ‘উনি চাদর! 


লাউ 















বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস শীহটর 


হবিগঞ্জের উত্তরে সাহুলিমা গ্রামের “এডি ( নব:পডেরা ইহা প্রস্তুত করে), গানে দিবার 
ফুমীদের “গেলাপপ, ৭* হাত দীর্ঘ ৬ হাত প্রস্থ মত্ত ধরিবার দ্ছাল, ‘কাকিজাল', “হরাজাল', 
“বেতজাল’', ‘হৈছাজাল’, উধাল জাল’, “নঙ্গাঙ্গাল+) “কারতিঙগাল'। ‘হাটজাল’, ‘পেলুইনজাল’, 
“বাখেরজ্জাল'। ‘পাখীরজাল’ প্রকৃতি কত প্রকার জালই প্রস্তুত হইত ! তাহাদের উপযোগিতা 
ও শ্রমোঙ্গন কষে নাই। আমর! ছক দিবশত: এই শিল্পি হাবাইতেছি, পূর্ববঙ্গ বড় বড় 
নদ-নদীর লীলাভুমি__সেই নদননদীর তরঙ্গের সঙ্গে তাল রাখিরা এই বিচিত্র শিল্প ভ্রীসম্প্, 
শি হইয়া উঠিাছিল। সেই সকল ননী এখনও আছে, মতা- 
হারের প্রবৃদ্ধি কিছুসাত্র কমে নাই। ভত্রলোকেরা এখন বসুলা 
বিলাতী বড়ংশি লইয়া! পুকুরের ভীরে বকের মত বসিয়া থাকেন, কচিৎ দুই একটি মত 
দৈবযোগে তাহারা পাইয়া ক্রতার্থ হন। এখন প্রনোজ্জনের কথ! কেহ বলে না। 
উহা সখে দাড়াইরাছে। 

(হটটের রণতরী ও জাহাজ এক সময়ে বিখ্যাত ছিল। মোগলাধিকারের সময়ে 
লাউড়াধিপতিকে সমর-তরীই রাঙ্গসথস্বরূণ দিতে হইত । তাটেরার তাত্রচলকে ঈশান দেবের 
“সমরতরী’র উল্লেখ আছে। ১৭৮+ পৃষ্টান্দে লিগুসে সাহেব একাদশ সহ ষপ-বাহী 
এক জাহাঙগ প্রস্তত করাইঘাছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি বিশখানি জ্গাহান্গের একটি 
বহর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এখনও হুবিগঞ্জ ‘অঞ্চলে দীৰ্ঘ “পলওয়ার নৌকা প্রস্থত 
হই থাকে । 

সুনামগঞ্জের সুরঞ্জিত কাঠের খেলান! এবং কাষ্টপাছকা (খড়ম) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
তরপের কচুয়াদি গ্রামে উৎক্বষ্ট বেহালা! প্রন্ত হুত। নবিগঞ্জ ও আখাইলকুড়ার রখে 
কা॥-পিলসের মে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ প্রশংসাযোগা । 

এ্হয্টের স্পাটিয়ারা দাস” নামক এক শ্রেণীর লোক বেতের পাটী প্রস্তত করি! থাকে) 
ইছা উৎরু্ট নৈপুণ্যের পরিচারক। জলহুখা, জগান্নাশপুর, জফরগড়, প্রতাপগড়, চাপদাট 
প্রন্থতি স্থানে এ শিপ বিশেষ শীসম্পন্ ছিল। এক একখানি পাটার সুল্য ২*-১ টাকা পর্যন্ত 
হইত। ধুলিন্ধুরার ( ইটার অন্তর্গত ) শিল্পী বহুরাষ দাস ১৯+১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ক্বমি- 
প্রদর্শনীতে ৯ টাকা মূল্যের একখানি পাটি দেখাইয়া স্বর্ণপদক পাইফ্াছিলেন। 

ইহাছাড়া মেয়েদের কাথা-শেলাই অতি উৎকৃষ্ট শিল্প ছিল। ঢাকা'-দক্ষিণের মেয়েছের 
এ বিষয়ে কুতিত্ অসাধারণ ছিল। ভরীহয়ের হাতীর দাতের কাজ, শাখা-শিল, 'চাচ' বা 
বাশের দরমাতে 'অতি হুক্ম নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইত | জগরাখপুর ও জলন্ত হুইতে ১৯০২ সঃ 
অন্দে >॥,-** মণ দরমা বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইরাছিল। এঁহট্রের শিল্পীর হাতের বাশের 
টুকরি, খামা, পাশীর পির, পেটারা, বাক্স, মোড়া, চেয়ার উল্লেখযোগ্য । ভরের পাতার ছাতি 
প্রশংসনীয় ॥ সেখঘাটস্থ কারিগরের হাতের বাশ ও বেক্তনির্টরতি একটি ছোট গৃহ ১৮৮৩ 
ধৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডের প্রদর্শনীতে বিশেষ প্রশংসা ও পারিতোষিক পাইক়্াছিল। 

শীহটের ঢাল একসময়ে তারত-পরসিদ্ধ ছিল। হট এক সম কামান-নির্াশের জন 













১০৯৬ বৃহৎ বঙ্গ 


খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ইটার পাঁচগায়ের কম্ৰকারগণের পূ্পুকুষ জনার্দন কর্মকার ১০৪৭ 
হিচ্ছরী সনে হরবল্পভ নামক এক ব্যক্তির তৰ্বাবধানে প্রসিদ্ধ “জাহান- 
কোষ’ কামান তৈরী করিয়াছিল, ইহার দৈর্ঘ্য ১২ হাত, পরিধি, 
তিন হাত, মুখের বেড় ১২ হাত ও অগ্রি-সংযোগের ছিতর ফেড় ইঞ্চি । 

“আমানের প্রত্যেক দেশের কর্তবা, তথায় কোন্‌ কোন্‌ স্থানে এখনও এই মহিমান্বিত 
ভারতীয় শিমের শ্মশানে ছুই একট সছলিঙ্গ পাওযা বায তাহার একটা বাৎসরিক বিবরণ প্রস্তুত 
করা; সমন্ত শিলই তো ধ্বংস পাইছে, নদি কিছু কোথায়ও থাকে__তবে তাহার 
দ্ুরোগগমের চেষ্টা! করা এবং তাহার মূলে উৎসাহের বারি সেচন করিয়া সেগুলির জীবন রক্ষা 
করার চেষ্টা করা। 


কাষাৰ। 


একাদশ পন্রিচেছেদ 


মণিপুর 

“মণিপুর! মহাভারতোক্ত মণিপুর কিনা, তংৎসন্বন্ধে স্আামবা ৩১-২ পৃষ্ঠার 'আলোচনা 
করিয়াছি। ত্রিপুরার উত্তর ও কাছাড়ের পূর্বে এই রাজ্যের সীমান!। লগতাক্‌ দের 
পাশ্বব্রী '্থান প্ররুতির প্ররম্য নিকেতন। ইশ্ফালহুরেল-আদি নানা নদী এই হদের 
মধে। আসি! পড়িয়াছে, মনে হত যেন নূতন রাজধানী নির্দ্বা করিয়া রাজরালেশ্ববী- 
বেশে বীণাপাণি সেই সকল নদীর নিকপ-মধুর-রবে বীণ! বাজাইতেছেন। প্রক্নতির 
এছপ মনোরম ও পুর সৌন্দর্য সচরাচর দুষ্ট হয ন|। রাজার! বক্রবাহন হইতে 
ভাহানের বংশাবলী টানিন্া আনিযাছেন। - মিতাই রাজ্দবংশাবলীতে ৬২টি রাজার নাম 
পাওয়া মাইতেছে। বক্রবাহন বদি, সত্যই এই রাজগণের সআদিপুকৰ হইয়া খাকেন, তবে 
বংপাবলীৰ পূরবী বহু নাম বিলুপ্ত হয়| গিয়াছে। পাচ ৰাজাতে এক শতান্দী ধরিলে 
৬২টি রাজা! ১২ শত বৎসরের কিছু উর্ধ সমর বাবং রাঙ্গ্ করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত হয়। উহা 
খৃষ্টীয় অষ্টম শতান্ী হইতে আরৰূধ হইয়াছে এন্সপ শরিকয়ন! করা! বায । এই রাঙ্গগণের 
প্রথমে পাখংবার নাম পাইতেছি। কৈলাসচঙ্গ সিংহ বলেন, এই রাজ্জোর প্রকৃত নাম “নিতাই 
শেইপাক,” কিন্তু তিনি “মণিপুর নামটি যত আধুনিক মনে করেন, সামাদের নিকট 
উহা সেক্কপ মুনিক বলিয়া! মনে হয় না। অন্ত্য ৪/৫ শত বৎসৱ পুর্বে লিখিত কোন কোন 
পুস্তকে ই স্থানের নাম “মণিপুর বলিয়াই উল্লিণিত দৃষ্ট হয়। 

নিই রালধংশ। .. বাহ হউক এ বিষে তন্বাসথসন্ধানের পর্বোক্ন, করেকটি সাহেবের 
মতের উপর শিশুরা নির্ভর করিয়া কোন প্রাচীন প্রবাদকে গ্রাম কর! উচিত নহে। 
পূর্বাঞ্চলের পান্থ সর্ব, যেখানে যেখানে সম সাধের বসতির জগ একটু স্থান দিয়া 
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সরিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সর্বত্রই আর্্যগণ কর্তৃক ব্্যুষিত হুইয়াছিল। ভগদত্ত, নরক 
প্রনথতি রাজাদের অস্তিত্বে সন্ধিহান হওয়ার কোন কারণ নাই। স্বভাবের সুরমা নিকেতন 
মণিপুরে যে নছা্ধাগণ পদার্পন করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? অবশ্য একথা নিশ্চিত বলা 
যাইতে পারে বে প্রাগ্‌জ্্যোতিষপুর ও ত্রিপুরার মত এই ষণিপুরেও কয়েক বিন্দু আৰ্য্য-রক্ত 
ৰিপুলায়তন কিরাত-রত্র-সমুদ্ধে মিশিয়া! গিরাছিল। 

পৌরাণিত জগতের স্বপ্র-মহিমার ঘোর কাটাইরা আমর! উরতিহাসিক যুগের সংবাদ 
পাওয়ার জন্যই চেষ্টিত হইব | মণিপুর লকতক্‌ হদে প্রবাহিত নদী সমুহের কমে স্াষ্ট__মৈয়াৎ, 
খোমান, অঙম, এবং লোৱাং এই চারিটটি উপস্ধীপের সমষ্টি । মিতাই- মিশ্র জাতি ) 
গণের উপাস্য “গুরু সিদবা,” *লাইরেন সেদরি/" “সেনামহি” প্রন্তি রাজ! এবং রাজ্জী 
দেৰতান্বপে কম্সিত হুইয়াছিলেন, ইহারা নাগাদিগের এক শাখা বলিয়াই মনে হয়। 
ইতিহাসের পুর্ব যুগে পাহাড়িয্া কত অনার্য জাতির দেব-দেবী বে আৰ্্য-দেবতাগণের 
সঙ্গে এক পঙ্ক্ষিতে মিশিরা| গিয়াছিলেন, ভাহা নির্শর করা হক্হ। এই বঙ্গদেশেও বহ 
'অনার্ধ্য দেবদেবী সংস্কৃত মন্ত্ৰ দারা শোৰিত হইয়া বৰহ্ধা, ৰিষ্ণ, শিব ও শক্তির 'অঙ্গীতৃত 
হইয়! গিয়াছেন, ভারতের যত পূর্বদিকে বাওয়া বাঘ ততই এই প্রভাব বেনী দৃষ্ট হয়। 
বিশেষ বোদ্ধগণ জগতে তাহাদের “সন্ধা” প্রচার করিবার দন্ত আর্খ্য-অনার্শ্য-নির্কিচারে 
সকলকে লইয়া পঙ্্ক্রি করিয়াছিলেন, কাহাকেও বাদ দেন নাই। সেই মুক্ত পাৰিবেষণে 
মণিপুর কেন, ভারতের সমস্ত জাতিই মিশ্রল্গাতিতে পরিণত হুইয়াছিল। পাখংবা হইতে 
৪৯ খাখি লাল খোৰা পৰ্যন্ত নিতাই ৱাঙ্বংশের সকলগুলি নামই পাহাড়ী ভাষায়। 
৫* নং নিংখোখন্বার--উপাধি “ভরত'। এই সমর হইতেই বোধ হয় সংস্কৃত-মূলক 


সংশোধন 'আরব্ধ হন) ৫১ নং বাজার নাম মরা, কিন্ধু উপাৰি ‘গৌঁরী-গ্তাম’। 
৫২ চিংখং খন্বার উপাৰি £আরসিংহ'। ৫৩ নং খাস সংস্কত--'মধুচন্জ'। «৪ চৌরাজিৎ, 
৫৫ মারদ্িৎ, ২৬ গস্তীরসিংহ, «৭ নরসিংহ, «৮ দেবেজপিংহ, ৫৯ চক্রকী্ি, 


৬৭ সবচক্জ, ৬১ কুলচন্র, *২ চুড়াচাদ। কৈলাস সিংহ অন্থমান করিয়াছেন, বৈষঃবেরাই 
ইহাদিগকে আর্ধাপথাবলদ্বী করিয়া এই সকল উপাধি দিয়াছিলেন; কিন্তু রাজাদের 
নাম দৃষ্টে তাহ! বোধ হয় না, যেহেসু ভরত, গোরী-স্তাম, যারজিৎ প্রন্থতি নাম 


বৈষ্ণব লক্ষণাক্ৰাস্ত নহে। ১৬২৪ শকে (১৭৮২ খৃঃ) ॥1 নং বাজ চেরাইরংবা 
সামন্ধুক-পতি মণিপুর আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হন। মণিপুরীবা এই প্রসঙ্গে “সামন্ধুকঙবা* 
( সামন্ধুক-বিজয় ) নামক ক্ষত গ্রন্থ রচনা করিরাছিলেন। ১৯০৯ শকে (১৭১৪ খৃঃ ) 


৪৮ নং রাজা! পামহেইব! ( উপাৰি ‘করিকর মনওয়ান্গ' ) ত্রিপুরেশ্বর দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিকোর 

সীমান্তরক্ষক সৈন্তদ্িগকে জর করিয়া “তখলেংবা” ( ত্রিপুর-বিজরী ) উপাধি ধারণ করেন। 

মণিপুরীরা "ভখলেংব” নামক পুস্তকে এই যুদ্ধের কথা! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পামহেইবার 

সময় বৈষ্ণব অধিকারীরা মণিপুরে প্রবেশ করিয়! রাজাকে বৈক্ণব দীক্ষা প্রদান করেন। 

ইহার পুর্ব হইতেই মপিপুরে সংস্কতের ন্াদর হইয়াছিল, এইবার রাজপরিবার বৈষ্ণব ধর্মে 
১৩৬৮ 
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বৃহৎ, বঙ্গ 
দীক্ষা পাই বিক্ণুভাগবত ( চৈতন্ত-ভাগৰত ), ও চৈতর-টরিতামৃত্াি গ্ন্থের বিশেষ ভক্ত 
ও অন্থরাগী হইয়া পড়িলেন। ১৭৪১ শকের (১৮১৯ হঃ) পুষে মণিপুররাজ্গ মারজিৎ 


কাছাড়পতি গোৰিন্দচ্্ৰ নারাহণকে রাজ্াচাত করিষা উক্তবেশ অধিকার করিয়াছিলেন। 
এখন মারজিৎ স্বীয় ভ্রাতা চৌরঞ্জিৎ, গ্তীরসিংহ ও বিশ্বনাখসিংহের সঙ্গে একত্র হইয়া বিকৃত 
কাছাড় ও মণিপুর রাঙ্জো বাঙ্মত্ব করিতে লাগিলেন । এই সময়ে মণিপুরের রাজ্জা বর্-নূপতির 
সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। বের বাগ কাছাড় জয় করিলেন। গস্তীবসিংহ প্রি ভ্রাতৃগণ 
ইংরেজদিগের শরণাপত্র হইলেন। ইংরেজ সরকার ইহাদিগকে আর দানপূর্ক "গনী 
সিং লেডি” নামক একদল সৈন্তের স্থ্টি করিয়া ব্ধবাজের সঙ্গে মুদ্ধ করেন। বান্দবোন, 
নগবে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি হয়, তাহাতে বরক্ষ-রাঞ্জ গস্ভীরসিংহকে মণিপুরের রাজ বলিষা! 
স্বীকার করিতে বাধ্য হন। গস্ধীরসিংহ পুরুব-সিংহ ছিলেন। ইংবেঞ্জেরো মুক্তকণেে ইহার 
বীরত্বের কথ! স্বীকার করিয়াছেন (1990, Barmese War, p. 307) বর্যদ্ধের পর 
ব্মদেশের পশ্চিমে কাইবে! পরগন। গস্ধীবসিংহের রাজ্যের অন্তত হয়, যদিও ব্হ্ধ-রাজার 
দাৰী অস্বীকার করিতে ন! পারিযা ও পরগনা গভনফেন্টকে ফিরাইয়া দিতে হয়, তথাপি 
গম্তীরসিংহ ক্ষতিপূরণার্থ ইংরেজ সরকার হইতে বাৎসরিক ৯,*** টাকা প্রাপ্ত হইতে থাকেন। 
১৮০৪ খৃঃ অন্দে মণিপুর রাজ্যের আয়তন বন্ধিত হইয়া ৭,*** বর্গ মাইলে পরিণত 
হইয়াছিল। এ সালে রাজা গম্ভীরসিতহ পরলোক-গমন করেন। কাহার এক বৎসর বয়ন্ক 
পুত্র চক্কীর্জিকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া সেনাপতি নরসিংহ রাজত্ব করিতে থাকেন। 
কজকীত্বির জননী নবীনসিং্ নামক এক হষ্ট ব্যক্ির প্রবর্তনায 
নরগিহকে হা নর্সিংহের প্ররত্ধ বিলোপ করিবার জর াহাকে হত্যা করিবার, 
সদ পিং! যয করেন। নরসিংহখন দেবমনিরে পুজা নি ছিলেন, 
ক তখন নবীনসিংহ ঠাহার উপর ক্মতাকিতভাবে খডগাঘাত করে 
(১৮৪২ খৃঃ )।  নরসিংহ হচ্ছে ব্খাত পান, কিন্ত হার জীবন রক্ষা পায়। নরসিংহ রাণীর 
কন শ্রবণ করি স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন এবং নবীনসিংহকে এ্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। 
৬ বংসর কাল রাঙ্গা থাকি নরসিংহ ১৭৭২ শকে (১৮ খু) পরলোক-গমন করেন। 
নরসিংহের কনিষ্ঠ ভাতা! দেবেহ্গসিংহ রাজা হইয়া মাত্র তিন মাস রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
সপ্তদশ বৰীয় বালক চন্ত্কী্্টি একদল লৈল লই বীৱ-বিক্ৰমে স্বীয় পৈতৃক সিংহাসন 
অধিকার করেন। মহারাজ চক্রকীন্ি ৩৫ বংসর রাজত্ব করিয়া ১৮৮৫ বৃষ্টাব্ক স্থগিত হন, 
তু চর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। 
এই মণিপুর রাজ্জা এখন সম্পূর্ণরূপে বৈজ্র ধর্ম্মাবলন্বী; মহাপ্রাদুর রাজত্বে ধাহারা 
বাস করিতেছেন, ভাহাদের মধ্যে মণিপুরীদের মত ভক্তিমান্‌ সার কেছ আছেন কিনা 
জানি না। চৈতক্তের জম্মোহসবে শত শত নরনারী শখের সর্কবিধ কষ্ট সহ করিয়া! নবদ্বীপে 
আসিয়া সোতসাহে যোগদান করে, তাহা! স্বনীয়। নবদ্বীপ পরী দূর হইতে দেখিরা 
i হইতে সক 8 
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টিয়া মন্দির-পথবন্ধী হয়। মণিপুরী মেহেদের বাস-নৃতয__ৃাকলার সম্পদ, তাহাদের হাতের 
নানার্ূপ শিল অতীব প্রশংসনীস্ব। 


দ্বাদস্প পৰ্রিচেছদ 
মেদিনীপুর 


মাদ্লাপন্জী অন্থসারে পুরাকালে উড়িষ্যা রাজ্য ৩১টি “দগুপাঠ” বা খঞ্রাজ্দযে বিভক্ত 
ছিল। তন্মধ্যে বর্তমান মেদিনীপুর ৬টি “₹গুপাঠ' লই স্বতঙ্গ রাঙ্ছোে পরিগণিত হয়; 
(>) টানিয়া, (২) নারাপপুর, (৩) ভ্কৃষি বারিপদা, (8) নইগাঁ, (৫) জৌলতি, 
(৬) মালঝিটা। 

(১) টানিয়াস্বর্তধান কালে বালেশ্বরের কিদংশ ও গাতন খানা (২) 
নারায়ণপুর স্নারারণ গড়। (৩) ভত্ূমি বারিপদাস মেদিনীপুর, কেশপুর, শালবনী, 
খঙগাপুর, বিনপুর, ঝাড়গ্রাম, গোপীবন্পতপুর থানা, এবং ষয়ুরভঞ্জ রাজোর অধিকাংশ । 
(8৫) নইগা ও জৌলতিসএগরা নগুয়1, পটাশপুর ও সবঙ্গ। (৯) মালঝিটা- 
রামনগর, কাণি, খাচ্ছুরি ও ভগবান্পুর থানা। 

যখন মাদ্লাপব্থীর এই বিভাগ উল্লিখিত হয, তখন তমলুক (তামলিপ্র ) উড়্িস্যার 
‘অন্তত ছিল না, এজন্য উহার নাম এই তালিকায় নাই। 

“আকবর মেদিনীপুর জেলার যে নূতন বিভাগ করেন, তাহাতে এই জেলার অধিকাংশই 
সরকার জলেশ্বরের অন্তত ক্র হইয়াছিল। বাঙ্গা তোদড় মল্ল-কৃত বিভাগে জলেশ্বরের 
অন্ত কুড়িটি মহাল মেদিনীপুরের যে পড়িযাছে (১) খগড়ী, ( ২) ব্রাছণতূদ, 
(৩) খরকপুর, ( 5) কুতুবপুর ( মহাকাল খাট ), ( *) মেদিনীপুর, (৯) কেদারকুও, 
(1) সৰ্গ, (৮) কাণীজোড়, (৯) তমলুক, (৯*) নারারণপুর, (১১) তরকোল, 
(৯২) মালৰিটা, (১৩) বালি সাহী, (১৪) ভোগৱাই, (১৫ ) দ্বাদশতুম, (১৬) জলেখ্বর, 
(১৭) গগনপুর, (১৮) রাইন, (১৯) করোই, (২* ) বাঙ্গাব। 

মেদিনীপুর ছ্েলার তমলুকের প্রাচীন বন্দর বিশ্ববিশ্রত ; এখানকার বর্ভীষার মন্দির 
একটি মহাতীর্থ। সপ্রদশ শতান্ধীতে রচিত জগমোহন পণ্ডিতের “দেশাবলী বিবৃতি” নামক 
পুস্তকে লিখিত আছে তখনও আঙিগঙ্গার পশ্চিমের অনেকগুলি পল্লীকে লোকে 'তমলুক” 
বলিত। তদঙ্থসারে বেহালা, বড়িশা, য্তলবাট প্রকৃতি সমস্ত দেশই তমলুকের অন্তর্গত 
ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই "দেশাবলী বিবৃতি” উদ্ধার করিয়াছেন। পাটনার 
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১১০৭ বৃহৎ বঙ্গ 


ভারতবর্ষের এই ভৌগোলিক বিনরণ সংস্কতে প্রণয়ন করেন। এই বিবরণ হইতে জানা বায় 
থে মেদিনীপুর জেলার কতকটা “ভান দেশ" নামে পরিচিত ছিল। 

মহাভারতে তাত্রণিল্তের উল্লেখ আছে। এই নামের উৎপত্তি সন্ধে একটা মত 
উল্লেখ-যোগা। পুৰো এই তাম্রলিপ্রের সার একটি নাম ছিল “দামলিপ্র। দামল 
জাতীয় লোকের নিবাসবশত: এ নাম হইয়াছে এবং এই পলাষলশ জাতিই কমে দক্ধিণ- 
দেশে যাইয়া "তামিল" নামে পরিচিত হইয়াছে। তাহা হইলে যেদিনীপুর জেলার আদিম 
লোকেরাই তামিল দেশের প্রতিষ্টা । তমলুকের আরও অনেক গৌরবের কথা '্মাছে। 
মহাভারতের আদিপর্ক। সভাপকো, ফ্রোপর্কে এবং ভীক্সপর্কে তান্রলিপ্রের যেরূপ উল্লেখ 
ৃষট ছয়, তাহাতে নান করা বায় যে এককালে তালি একটি স্বতন্ব এবং বৃহৎ রাজা 
ছিল। হৈমিনীয় ভাবতে তারপরের { বযুবধবগ্দের পুত্র ) সঙ্গে বনের থে ুদ্ধনৃতা্ত 
বলিত আছে, অনেকে মনে করেন উ্ রাজাদের তাম়লিপ্রই বাজধানী ছিল। 

মহাভারতের পরবর্থী সমযে আমরা হৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে ভাত্লিগ্রের বহু উল্লেখ দেখিতে 
পাই। জৈন গুৰু কত্ৰৰাহর (চরের দীক্ষা) প্রধান শিল্ক গোদাস জৈনদিগের 
চারটি সংরদায়ের স্থ্টি করেন, তন্মধ্যে “তা্রলিপ্রিকা” অন্ততম 1 বৃীয় প্রথম শতাব্দীতে 
গ্রীক লেখক রচিত " Periplas of the 7১৮০ * (ইংরেজী নাম) পুস্তকে তায়নিপ্র 
যে ভারতীয় প্রধান বন্দরগ্ুলির একটি, তাহ! উল্লিখিত আছে। উত্তর-ভারত হইতে ভারড- 
সাগরের দ্বীপগুলিতে যাতায়াত তামলিণ্ বন্দর দ্বার! সম্পাদিত হইত। এই “বন্দরের 
চারিদিকে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও কৃপের ভঙাবশেষ দৃষ্ট ছয়, এমন কি প্রমাণিত হইয়াছে যে 
্গর্ভীমার মন্দির একটি প্রাচীন বৌদ্ধকূপের উপর নিন্মিত। মেগেস্বেনিস সম্ভবত; এই 
তায়লিগ্তবাসীদিগকেই “তালুক” নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং গ্রীক লেখক মিনিও 
ব্য প্রথম শতাব্দীতে সেই কথার পুনবাববত্ধি করিয়াছেন। “ভালুক” জাতি অতি পরাক্রাস্ত 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । কৌটিলোর সঅর্থশাত্ে তামলিপ্ডের উল্লেখ আছে। ভন কিংবা 
পুত্র বিশুসার কেহই তামলিপ্র বান্দা বিকার করিতে পারেন নাই। অশোক যে 
বন্ধে অসংখ্য লোক বিনষ্ট করি! কলিঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন--সেই কলিঙ্গের সৈল্তগণ 
বোধ হয় তাত্রলি্বাসীরাই ছিলেন, ইছারাই তখন অত্যন্ত ছ্বাস্ত ছিলেন। ছিউনসাগগ 





কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেজ ও সহোদর সঙ্ঘনিতা (তারে পুত্র ও কড়া) পিংহলে গির্াছিলেন। 
চীন পরিব্রাঙ্গক ফাহায়েন (১১-৪১২ খৃঃ) হই বৎসর তাজলিখ্রে বাস করিয়া তথা হইতে 
নমপর্বধানে সিংহলে যাত্রা করেন। তিনি এই স্থানে ২৪টি সঙ্ারাম দেখিয়াছিলেন। সপ্তম 
'শতান্দীদগে ছিউনসাগ তাত্রলিখে >*টি বৌদ্ধবঠ ও সহস্রাৰিক শ্ৰমণ দেখিয়াছিলেন। ৬৩৫ খু 
অন্ধ তাত্রলিপ্ত একবার সমূতর-বৌত হইয়াছিল । হিউনসাক্ষের শর ৬৭৩ খৃঃ অব্দে ইচিং নামক 
ইচনিক পরিব্রাজক কাংচাউ নগর হইতে সমুগ্রবানে ভাষলিপত নগরে আগমন করিযাছিলেন। 


মি 
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ইহারা ছাড়া তাও-লিন। তাং চেং তেং, হুইলুন, উদ্ছিং চেংকল্, চাংমিন প্র্ৃতি বহ 
সংখাক চীন-পর্য্যটক তাহ্লিপ্যের বন্দরে স্আাসিয়া ভারতবর্দে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই 
সমস্ত পৰ্য্যটক তামলিপ্তের সমৃদ্ধির বে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে এই দেশের তত্তৎকালের 
বাণিজ্যের প্রসার এবং সমস্ত বিবয়ে গৌরবের কথ! উচ্ছল অক্ষরে লিপিবন্ধ আছে। 

বদিও অশোকের পরে কলিগ তদন্ত তাত্রলিগ্ স্বাধীনতা! হারাইসা! সামস্করাচ্ছো 
পরিণত হয়, তথাপি এই প্রদেশ তখনও প্রাবলপরাক্রান্ত ছিল । ১+২ পঃ অন্দে রাজে্র- 
চোল তামলিগ্ত ও তৎসন্সিহিত স্থানগুলির অধিপতি বর্স্ূপালকে ( ₹ওরুক্তির অবীশ্বর ) জয় 
করিয়াছিলেন বলিয়া তিরুদণয়ের শিলা-লিপিতে ঘোষণা করিয়াছেন। রামপাল একাদশ 
শতাব্দীতে বে সমাস্ম-চক্র রচনা করিয়াছিলেন, তন্মখো কোটাটবীর বীরগুণ, দণরুক্তির 
জরসিংহ ও অপারমন্দারের ক্সধিপতির উল্লেখ আছে; ইহাদের তিন জনই বে উড্ভিত্থার 
রাঙ্গা তাহাতে সন্দেহ নাই। দওরুক্তি মেদিনীপুর জেলার গাতন ও তৎসপ্সিহিত স্থানগুলি, 
অপারমন্দারের বর্তমান নাম মান্দারণ। খুষ্ীঘ্ঘ একাদশ শতাব্দীতে কর্ণগড়ের রাজা! 
কর্ণসেন--ধর্ম্মপাল রাজার হালিকা রঞ্জাবতীর স্বামী ছিলেন এবং ঠ্রাহার পুত্র শ্রতকীন্চি লাউলেন 
বা লবসেন ধণ্দমঙ্গল-কাবোর নায়ক । লাউসেন, কাউর-( কামবূপের) অধিপতি এবং ইরিপাল 
প্রভৃতি রাজাদিগকে পরাজর করিত! “অন্দেয় ঢেকুরের” অধিপতি সোমঘোষের পুত্র ইছাই, 
ঘোষকে নিহত করেন; খুষ্টার একাদশ শতান্ধীর শেষভাগ হইতে যোড়শ শতান্থীর ক্মাদি- 
সময় পর্যন্ত প্রায় ৫*+ শত বৎসর কাল গঙ্গাবংনীয় রাজারা উড়্িস্থা শাসন করিয়াছিলেন, 
ইহার! বাঙ্গালী ছিলেন এবং ইহাদের আদি পুরুষ স্বনন্তবর্স্ গাঙ্গারাড়ী (গঙ্গা সপ্পিহিত, 
তমলুক ও মেদিনীপুরের ) রাজা ছিলেন। কিনি সমস্ত উড়িস্যা বি করিয়াছিলেন । 

খৃঃ অয়োদশ শতাব্দীতেও বৌদ্ধ ভিস্কুগণ তামলিগ্য হইতে পেগুতে ঘাতায়াত করিতেন। 
পেগুর কল্যাশ-গ্রামে প্রাপ্ত তাত্রশাসন হুইতে ইহা জানা যাইতেছে, এবং ৯*+১ প্রঃ অন্দে 
তা্লিপ্রের জনৈক রাঙ্গা তাত্রলিপ্ত হইতে চীন দেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এ কথা 
উল্লিখিত আছে (Hamilton's East India Gazetteer, Vol. 11, p. 062) 

সুতরাং এই মেদিনীপুর ও তদস্তর্গত তমলুক সর্ব-ভারত-প্রসিদ্ধ এবং বাঙ্গালীর বিশেষ 
গৌরবের রাজ্য । ১৮৮৯ পৃঃ অন্দে রূপনারায়ণেক খাদে উইলসন সাহেব ( মেদিনীপুরের 
ম্যাজিস্ট্রেট) কতকগুলি সুদ প্রাপ্ত হন। উহা সচ্ছিত্ এবং কোন বাজার নাম বা অন্ধ তাহাতে 
নাই, কোন কোনটিতে পত্ুপাখীদের সুতি শীত । তমলুকের ব্দাদিম পরাক্রান্ত রাজাদের 
সময় পুঃ পৃঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতান্দীদে ও মুত্রাগুলি নিন্দিত হইযাছিল বলিয়া পণ্ডিতের 
অনুমান করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই রাজাদের কাহারও সঙ্গে অশোকের ইতিহাস-বিশ্রত 
সংঘর্ষ হইয়াছিল। দীনবন্ধু মিত্র ১৮১৭ খৃঃ অন্দে কতকগুলি শপুরাশ” নামক মূত্রা তমলুকে 
পাইয়াছিলেন। এই পুরাণ মুদ্রা বহু প্রাচীন। ১৮৮২ শব অন্দে তমলুকে কণিক্ষের সুরা 
পাওয়! গিয়াছে, ইহা ছাড়া কুষারুপ, স্বন্দপুপ্র প্রভৃতি কোন কোন শুপ্র-রাঙন্তের সুরা 
লুক ও মেছিনীপুরের অক্তাত স্থানে আবিদ্ধত হইছে! এই সকল সুতা দেখিলে তমবুকের 
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প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। ভারতবর্ষের আছি ্তিহাসিক সুপ হইতে পরবর্তী সভ্যতার ইহারা 
পর পর সাক্ষী। এখনও এই সকল স্থানের বিশেষকূপ সন্ধান হয় নাই, দৃগর্তে যে নেক 
প্রমাণ অজ্ঞাত অবস্থায় ব্মান_তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এই দেশের অনেক স্থশেই আছে। 

এই দেশ করেকাট কারণে বাঙ্গাণীর চিনস্বরনীয়। অশোক কলিদ-দেশে কোন্‌ 
রাজার সঙ্গে তজ্বপ ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু তখন ভাষলিগুই 
সে দেশের যুখ-পাত ছিল এবং সেই স্থানের শৌধাবীর্যের কথা মহাভারতের সম হইতে 
নান! সুত্রে আমর! জ্গানিতে পারি। তাহা হইলে খুব সপ্ভব কলিঙ্গ-যুদ্ধে নেতা ছিলেন, 
তমলুকের অধিপতি; সেই সময়ে উ্িষ্থার আর কোন রাজ! এত প্রবল ছিলেন না। 
খারবেল সেই সময়ের পরবন্ধী। বদি তমলুকের লোকেরা এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব ও 
সাহস দেখাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, তবে এই স্থান হইতেই অশোকের মনের 
উপর বে বিপ্লব চলিয়া গিঝাছিল সমস্ত জগত্ৰাসী সেই মানসিক পরিবর্তনের ফলভাদী 
হইয়াছিলেন। হিউনসা্গ তামলিণ্ডে শোকের মে ২** ছুট উচ্চ প্্ত দেখিয়াছিলেন, 
তাহা তাহার বিজয়-্তম্ভ কিন বলা বায় না। 

দ্বিতীয়তঃ বঙ্গদেশের এই তমলুক বন্দর বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু কত শত সাধুর পদরজঃপুত 
তাহা নি করা! কঠিন। বিশ্ববিশ্ৰুত ছিউনসাঙ্গ, ইচিং, ফাহার়েন প্রত্ৃতি বিদেশী পর্থাটকগণ, 
এই স্থানে অর্ণবষানে আসিয়াছিলেন, এবং এফেশ দেখিবার জরা নানারুক্ষ স্বীকার 
করিয়াছিলেন। মে বৌদ্ধ ভিন্কুর দল যুগে যুগে এই দেশ হইতে যাৰা, বালী, সুমিত, স্যাম, 
পেগু, কাসোডিয়া, সিংহল এবং বহু উপন্বীপে ধর্ম প্রচারার্থ গমনাগমন করিয়াছেন, 
মহেহ্দ ও সক্গমিত্রা হইতে_-সাচাধ্া বোধিবশ্ম (২৯ খৃঃ অন্দে ) তাওলীন এবং তাং চেং তং 
পর্য্যন্ত শত শত সাধু ভাৱতসাগর অতিক্রম করিয়া হূরদূরাস্তরে গিয়াছিলেন, তাহাদের 
সক্চলকেই এই পথের পথিক হইতে হইয়াছিল। ফাহায়েন ছইটি বংসর তায়লিপ্রে বসিয়া 
বৌদ্ধ গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন এবং ছবি অন্ধন করিতে শিখিয়াছিলেন,-স্বতরাং এই 
দেশটি যে সৌন্ধ ধর্ের একটি পান কেন্র ছিল, এবং এখানে যে বিদ্কৃত পাঠাগার ও বহ 
সঙ্মারাষ ছিল, তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । আমর! অন্যান করিতে পারি, 
বঙ্গীয় গয়সাহিত্ে গাহার! বিখ্যাত, সেই ধনপতি ও ভ্রীপতি সঙ্গাগর মঙ্গলকোট হইতে এই 
তমলুকের বন্দর দিয়া, সিংহলে গিয়াছিলেন। বাঙ্গলার শত শত অর্ণবপোত এই বন্দরে 
বাধা থাকিত, এবং বাণিজা-সন্থার, শিল্পপরব্য এইিং বাঙ্গলার ধর্ম লইয়া সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ 
 করিত। তাজলিগ্র জৈনদিগের চতুরদাম সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান কার্য-কেন্র ছিল। 
ভৃত্ীরতঃ এই তমলুকের রাজা! অনন্তবরনদ্া ( ১+৭৮-১১৪২ খৃঃ) সমস্ত উড়িষ্যাদেশ 
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চৈতহ্যদেৰ পদব্ৰজ্জে দশ ক্রোশ ব্যাপক এক স্ববৃহৎ জঙ্গল অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং প্রান 
এক শতান্দী পরেও নিবাস আচার্য, নবোত্তন ঠাকুর এবং স্যামানন্দ এই জঙ্গল পাড়ি দিয়া 
বন-বিষ্ণুপুরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এককালে এই জনপন দথ্য-ত্করের আবাসন্ৃমি 
ছিল এবং ক্ষুক্রবৃহৎ হর্গ আশ্রয় করিনা অনেক বান্দবংশই এই প্রদেশ শাসন করিয়া! 
গিযাছেন। আমরা এন্থানে সংক্ষেপে ঠাহাদের করেকাটর উল্লেখ করিনা যাইব । 

কেহ কেহ সথমান করেন, তাত্রলিপ্তের বরাহ-সন্দিরটি বোন্বাই এ্রসিডেন্দীর কালাডুগি 
জেলায় চালুক্য বংশীয় দ্বিতীর পুলকেনীর বংসীর কোন রাঙ্গা কর্তৃক নিগ্রিত হইঘ়াছিল। 
পুলকেন। বষ্ঠ শতান্দীতে কলিঙ্গের কতকাংশ জয় করিয়াছিলেন, সম্ভবত: কতক কালের 
জন্ত তাহার বংশধরেরা মেদিনীপুর ও তমলুকে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

ৰিষণুপুরাশে তমলুকের রাঙ্গা দেব-রক্ষিতের নাম পাওয়া বায়। বদি ও পুরাণ বৃথীয় 
ষষ্ট শতান্দীতে রচিত হইয়া থাকে, তবে দেবরক্ষিত & সময়ে রাঙ্গা! ছিলেন। গাহার 
সন্বন্ধে আর কিছু জান! যার নাই। 

হরপ্রসাদ শালীর সংগৃহীত রানচঞ্জ নামক জনৈক কৰি-রচিত একখানি পুরাতন সংস্কৃত 
পু খিতে ( ত্রয়োদশ শতান্ষী ) দেখা যাত, তখন তামলিপ্রের বান্দা গোলীচন্ ছিলেন; ইনি 
ছতরেশ্বরী মন্দিরে এক আক্ষাণের শিরচ্ছেদ করেন এবং শেষে অন্বতপ্ত হইয়া! গঙ্গাসাগরে 
আত্মবিসক্ছনপূর্দক প্রায়শ্চিত্ত করেন । 

রাজার মৃত্যুর পর কৈবর্ত জাতীর কাকর দেশের রাঙ্গা ( সম্ভবতঃ কালুতুঞা ) রাজধানী 
তিন দিবস নিধ্বচারে পুঠন করিয়া শেষে রাজা হন। 

এই রাজার বংশের তালিকার তামধ্বজের বংশের সঙ্গে অপিচ গোপীচঞ্জ ও দেবরক্ষিতের 
সঙ্গে বংশলতা জড়িত করার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্ত মেদিনীপুরের ইতিহাস-লেখক যোগেশ- 
চঙ্গ বনু মহাশয় নানা কারণে রূপ বংপাবলী বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নেন ( ১*২-১+৩ পু) 

ময্রধ্বজ্, তামধবঙ্দ ( দৈমিনীয ভারতোক্ ), হংসধবজ, গকুড়ধ্বজ, বিস্তাধর রায় প্রভৃতি 
৩৬ জন নৃপতির নাম এই তালিকায় আছে, তারপর কালুতূঞার নাম। কিন্তু সময়ের 
অসামঞ্জক্কের দরুন উক্ত হইয়াছে বে দেবরক্ষিত, গোপীচন্র প্রন্ৃতি অনেক রাজ্দার নাম 
তালিকা হইতে বাদ কেয়া হুইয়াছে। মহাভারতের নাম ফেশিলেই আমাদের একটু 
দ্বিধার ভাব হওয়! স্বাভাবিক । বাঙ্গলা এমন কি সমগ্র আর্ধ্যাবর্ত্ধেরও বহু সংখ্যক রাজবংশের 
“আরিপুকুষ চক্র-সর্থা বংশ হইতে উদ্ভৃত হইয়াছেন, এরূপ জনশ্রুতিও অনেক বংশাবলীতে 
বিবৃত হইয়াছে, রাজ-বংশাবলী লেখকদের এই স্বভাব কিছু নূতন নহে। গোপীচঙ্গকে 
ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; কালুতুঞা কৈবর্ত। মযরধবছ, তামধবজ হইতে 
নিঃশক্ধ-নারায়ণ বায়_-বংশলতায় উক্ত ৩১ট রাঙ্গার প্রত্যেকের নাম বিশ্ুদ্-ংস্কতাস্মক, 
তাহাতে বেশ একটা পাত্তিত্যের রিচ স্মাছে_কিন্কু তারপরই নামের নমুনা এইরূপ 
কালুতুঞা, ধাঙ্গড়তুঞা, মুৱারিতুঞা, হরবারতূঞা ও ভাগড়তুঞা। ভাঙ্গড়তৃঞার মৃত্যু হয় 
১৪০৩ খৃঃ অন্দে | সুতরাং কালুডুঞার সমর ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্তে ধরা যাইতে পারে। 
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যখন রামপাল গোৌড়রাঙ্গো ভীম-কৈবর্ত ও সাহার দলবলের উচ্ছেদ সাধন করেন, 
তখন সম্ভবতঃ তাহাদের ক্দনেকে উড়িস্বার দিকে অগ্রসর হইয়া পরবর্তী ২১ শতাব্দীর মধ্যে 
বলগঞ্চয়পূর্কাক তমলুক অধিকার করিয়াছিলেন । 

প্রসিদ্ধ 'মেদিনীকোষ’ রচয়িতা মেদিনীকর ‘মেদিনীপুর’ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার 
পিতা প্রাণকর নামক জনৈক রাজ! এই অঞ্চল ত্রয়োদশ খাদের পূর্বাভাগে শাসন করিতেন | 
শাহী মহাশয়ের মতে মেদিনীকর ১২৮ হইতে ১৪৩১ সনদের মধ্যে কোন সময়ে তাহার 
কোফ-গন্থ রচনা করেন। বাঙ্গা গণেশের সভাসদ্‌ বৃহস্পতি মতিলাল ১৯৩১ খুনে 'অমর- 
কোথের যে টাকা প্রণয়ন করেন, তাহাতে মেকিনীকোবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যোগেশ বস 
মহাশয় কমান করেন ১২৩৮ খৃষ্টানদের পূর্বে মেরিনীকরের সময় নিৰূপণ করা যাইতে 
পারে। কর বংশের একখানি তাত্রশণাসনে দৃষ্ট হয়, ইহার! রুবনেশ্বর অঞ্চল পর্যন্ত বাজন 
বিস্তার করিয়াছিলেন। সম্ভবত: অনঙ্গভীমদেবের দ্বারাই এই কর বংশের ধ্বংস সাধিত 
হয়। "পণ্ডিত সোমনাথ দুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, করের বৈ্ঞ।” ( যোগেশ- 
বাবুর ইতিহাস, ১২৮ পৃঃ )। শাস্ত্রী মহাশয় ইহাদ্িগকে বৌদ্ধ বলি! মনে করেন এবং 
 যোগেশবাবু ইহাদিগকে তাছুলী বলিঘা! ম্যান করিয়াছেন, যেহেতু সেই অঞ্চলে ‘কর! 
উপাদিধারী স্নেক তাগুলী দুষ্ট হয়। আমার 'স্থমান, এই তিন মতই সতা। করের 
প্রথমতঃ বৈশ্য ছিলেন, তৎপরে বৌদ্ধ হইয়া জ্গাতিচ্যুত হওয়ার দরুন শেষে তাঙ্ুলীগের 
সঙ্গে মিশিয়া গিরাছিলেন। সাভারের হরিশ্চঙ্্র রাজারও ঠিক এই গতি হইয়াছিল 
(২৮ পৃঃ জষ্টব্য )। 

মেদিনীপুরের ন্ন্ততম ইতিহাস-লেখক হৈলোক্যনাথ পাল নারায়ণগড়ের রাজাদের 
বিশ্কৃত ইতিহাস দিয়াছেন। এই রাঙ্গবংশ ১২৭৩ খু অঙ্গ হইতে ১৯৮৩ খৃঃ বন্ধ পর্যন্ত 
বিচ্ছিন্নভাবে ২৬ পুরু রাজত্ব করিয়াছেন। 

ইহাদের প্রথম রাজা গন্ধ ১২৭৩ পুঃ অন্দে এতন্দেশের শাসকরা জগ্াথ দেবের 
নাভিফুণ্ুন্থিত চন্দন দ্বারা খুরদার রাজা কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তদবধি ইনি এবং 
ইহার বংশধরগণ “ভীচন্দন” উপাধি-লাঙ্কিত। 

রাজা! গন্ধর্ধ-তীচন্দন পালের পুত্র নারাযণবন্নভ-শীচন্দন পালের নামানুসারে এই স্থান 
নারাঙণগড় নামে অভিহিত হইয়াছে। রাঙ্গা গন্ধক বহ্মানী দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। 






ইত্লোকাযৰাৰু 
বাগ শন পাল__ প্ৰতিনিত হন, সেদিন মন্দিরে যে স্বত-প্রথীপ ছলিযাছিল 
38557. ৬২০ বৎসর সেই দ্বীপ সমভাবে জিয়া আলে দান করিছাছে। 
এক মুহূর্তের জরও নির্বাপিত হয় নাই” এই বংশের শেষ রাঙ্গা পীর জীবমদীপ 
সঙ্গে সঙ্গে বিগত ১২৯ সালে (১৮৯৩) সেই সবচিয়-প্রস্লিত দীপ-শিষা 
হহইয়াছে। বাজ গন্ধ ১২০৯ খৃঃ অন্দে পরলোক-গষন করেন, তদীয় 
[: ভানলে সহগামিনী হন। ১ 
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রাঙ্গা নারায়ণবল্লভ-শীচন্দন পাল ১২৯৬ খুঃ অস্দে রাজ! হন। কাহার সমন্ধে এবং 
তৎপুরর্ঘ হইতে দ্থাদের ভরে পুরীর বাত্রীরা পথে বাতাত্কাত করিতে পারিত না। রাজার 
অস্থচরদিগকে হত্যা করিা তাহার ধনর্ লুঠন করিতেও ইহারা 
দ্বিধা বোধ করিত না। একদা এক সহ্বাস্ত বংনী ব্যক্তি পুর ও 
সহচরগণ পরিবৃত হইয়া! পুরীর পথে যাইতেছিলেন, দন্তারা সেই 
সমস্ত লোকটিকে হত্যা করিয়া তাহার সম্পাত্ত লু$ন করিয়া লইরা গেল। ভাহার সাধবী 
পরী স্বামীর চিতানলে আস্মবিস্ধন করিলেন। এই ছঃসংবাদ পাইনা নারাহণব্মত 
আ্তিজা করিলেন, হয় তিনি দহাদল ₹মিত করিবেন, নতুৰ৷ ঝা্গাত্যাগ করিয়া সন্যাসী 
হুইবেন। তিনি ৩** বিঘা জমি ব্যাপিয়া এক বৃহৎ পরিখা খনন করিয়া পড়খাই প্রস্তুত 
করিলেন এবং স্বীর প্রাসাদ অত্যান্ত সুদৃঢ় করিলেন। তিনি দৃঢ়-হস্তে দহ্াদল দমনে নিযুক্ত 
হইথ। তাহাদিগকে এক্স ভাবে নিরন্ত করিলেন বে, দগ্যাদলশতি স্বঘত বাচিয়া আসিয়া 
আম্মসমপনপূৰ্দধক তাহার পৈরাদল-নুক্ত হুইল | 
নারাহণবল্পতের পুত্র দেবীবমভ-চন্ন পাল ১৬ বৎসর রাজত্ব করেন এবং তৎপরে 
অন্ত কয়েক জন নুপতির সতে স্রামবল্পভ-দীচন্দন পাল ৯» বহসর রাজন করিয়াছিলেন। 
আল দেবীর ইপৰ শীৰ্ জীবনে অনেক সদস্থষঠান কৰিবা ইনি বশী হইঘ়াছিগেন। 
পাল-_১০১২১০২৯ বুঃ।  ইঁহার গুরু বিশ্বাধরের নামে খাত বিশ্বাধর দীঘি ও শরশঙ্ধা 
হাল গানৰদক-ইচন্দন পাগ দীঘি বিশেষরূপে উল্লেখৰোগ্য । শরশক্ধা দীঘি দৈর্খ্যে এক মাইলের 
মাড়ি ছলচাৰ_১০১২-১৯৷ অধিক, প্রন্থেও তৰদুত্ূপ ; কথিত আছে দিনাজপুবের প্রসিদ্ধ 
১৭ মহীপাল দীঘি অপেক্ষা এই দীঘি বৃহত্তর | সাঙ্গাহান বাদসাহ 
একদা (সমাট হইবার পু) নারাযণগড়ের পণে ৰাইতেছিলেন। শ্রামবমত রাজপুরীর 
স্বার বন্ধ করিয়া কৌশলে নদীর জলের পত্ঃপ্রণালী খুলিয়া দিয়া সাজাহানের পথ অবরুদ্ধ 
করিয়াছিলেন। সাঙ্গাহান বিশালকার হ্রদের দ্বারাও নারায়ণগঞ্ধের সুরক্ষিত লৌহকবাট 
ভাঙ্গিতে পারেন নাই। অবশেষে শ্রামব্নত্ত জল-নিকাশের বাবস্থা করিয়া করযোড়ে লয়াট- 
কুমারের সশ্খীন হইয়া বলিলেন ; *মহারাট্রার৷ আপনার রাঙ্গো প্রবেশ করিতে না 
পারে এবং হারা শে উৎপাত করিতে না পারে--আমি তাহার কিন্ধপ স্থব্যবস্থা 
করিয়াছি তাহা! হ্ছুরুকে দেখাইবার জন্ত এইরূপ ব্যবহার করিয়াছি, 
রাঙ্গা মুহদনধ্মত- আপনি আমায় মানা করিবেন।” সাঙ্গাহান সাক্ষাৎ সমন্ধে 
ইন পাণ মাড়ি হলতান তাহার ব্যবসা, সৌ্গ, বল, কিম ও রণকৌশলের দৃষ্টান্ত 
সত শলা পাইছা অভনত প্রীত হইলেন এবং তাহাকে "নাড়ি সুলতান* 
বগা পোল ভাৰি দিলেন। এই উপাৰি অৰ্থ খের পু" বের 
বংশধর মধুসথনবমত-্ীচন্দন পাল মাড়ি হুলভান বর্গীদের দ্বার! 
অত্যন্ত উৎনীডিত হইযাছিলেন, তাহার রাজা কাল ১৫ বংসর। 
পরবর্তী রাস পরীক্ষিতের রালন্বকালও নানা বিড়খনাযুক্ত ; একদিকে বগীদের অত্যাচার, 
১৩৯, 


রাজা! নারাযণব মক্-জীতন্দৰ 
লাল_-১২৯৮১৯১২ শু) 
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নৰাৰ ও ইংরেজ সৈন্যদের রসদ-সংগ্রহ, ক)দিগের ক্রমাগত নিরীহ গৃহ্বদিগকে উৎ-পীড়ন, 
'অদিকে ৭৯এর মধস্তর_পরতৃতি উপভরে দেশবাসীর নারাছণগঞ্ট ছাড়িয়া চলিহা যাইতে লাগিল ॥ 
সুশীর্ঘ ২১টি বৎসর রাজভোগ বঅখবা হুতৌগ তুগিযা রঙ্গ! পরীক্ষিত পরলোক-গমন করেন। 

এই দেশে মুসলমান অধিকারের পরতিঠা-কাল ১৫৯৮ ধরা বাইতে পারে। তৎপূর্নে 
হিঞ্লীতে ভাজ খা একটি কু সুসলনান রাঙা স্থাপন করিয়াছ্ধিলেন। উত্তরকালে প্রতাপানিত্য 
হিঙ্গলীর ন্ধিকার মুসলমানদিগের নিকট হইতে কাড়ি লইহাছিলেন। ন্মামর! এস্থভাগে 
(দেখাই, উড়িস্যা এক সময়ে মোগলদের বিরুদ্ধে পাঠানদের বড়যত্রর অক্চতয কেন্রন্থান 
হইয়া দাড়াইযাছিল। দাউদ খা মোগলনের সঙ্গে সন্ধি করিঘা উড়িস্তার অব্যাহত অধিকার 
পাইয্বাছিলেন, কিন্ত ছুট ভাহাকে কোন দিনই সিংহাসনে স্থারিভাবে বগিতে দেৱ নাই। 
প্রতাপাদিত্যের পর বলত দাস নামক এক ব্যক্তি হিঞ্নীর মণ্ডলাধিকারী হইহাছিলেন। 
গোপীগা্বরত দাস কৃত রসিকানন্দের জীবনেতে উল্লিখিত আছে, বলক্ডর রাজরাজেশ্বরের মত 
ভাকজমকে থাকিতেন_+হিলী মণ্ডলে নাহি হেন ভাগ্যবান্‌"_ইহার কঞ্জা ইচ্ছাদেনীকে 
রোছিনী নামক স্থানের রাজ অচ্যুানন্দের পুত্র রসিকানন্দ নুযারি বিধাহ করেন। রপিকানন্দ 
ভামানন্দের শিল্প হইয়া সমস্ত উড়াল চৈ রচার কণেন। রসিকানন্দ ১৫৯ খুঃ 
হইতে ১৬৪২ সু অন্ধ পর্যন্ত বিশ্ধমান ছিলেন। এই সময্ে হিজলীর পাসনকর্ত) এবং প্রধান 
ব্যক্িত্বূপ এই কথেক জনের নাম দার পাইয়াছি :--বিভীষণ দাস ( পগ্মনাভ দাসের, 
পুত্র ) ১৪৮৪ খৃঃ, বিভীষণের পুত্র ভীমসেন বহাপাত, বলক দাস ও সগাপিৰ দাস, সলিন 
খা (১৯০৯ খুঃ)। পাঠানহিগের সময়ে নানারূপ রাজনৈতিক বিপ্লবে ছিলী ছি়্বিছিয 
হইয়াছিল। 

তোদড় যয কর্তৃক রাষ্ট্র বিভাগের পর সাঞ্জাহান পুনরায় এই অঞ্চলের বিভাগ করিয়া 
ছিলেন। তদস্থসারে বর্তমান মেদিনীপুর জ্ছেলার অধিকাংশই সরকার জলেখবর, সরকার, 
মুজকুরি, সরকার মালঝিটা ও সরকার গোয়ালপাড়ার সন্ত করা হইযাছিল। এ সময় 
হিজলী পৰা উদিষ্যা হইতে বত কা হয় এবং উহা বলার অন্তক কত হয়। ১৬৫৮ খুঃ 
অন্দে সুলতান সুঙ্ সুবা-বাদলাকে নূতনন্ূপ বিভাগ করেন; তিনি তোধর মলের কৃত 
বাঙলার ১৯টি সরকারের সহিত হিজলী ও বালেশ্বরের ছয়টি এবং নবস্বষ্ট নয়টি সরকার 
মিলাইস। স্থবা-বাঙ্গলাকে ৩৪ সরকারে_-৯৩৫* মহালে বিত্ত করিয়াছিলেন । ইহার পর 
পুনঃ পুনঃ রাজস্ব সংক্রান্ত বিভাগ হব, তাহার তালিকা দেওয়া নিয়োজন । কিছু দিন পুর্বে 
বর্তমান মেদিনীপুর ৪টি জেলার দ্ধ ক ছিল বর্ধমান, আলেখ্বর, যেকিনীপুর ও হিজলী। 
৮১৭৮৭ বৃষ্টাব্দে জলেখর জেলাকে মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হং 
উত্তরক্ালে বর্ধমানের অন্তর্গঃ বগড়ি পরগনা ও হিজলীর সন্ত কতকগুলি পরগনা ও 
সমগ্র হিঙ্লী জেলাকে মেদিনীপুর জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া গেওয়া হয়।” ( যোগেশ- 
বাবুর ইতিহাস, ২৫ পৃঃ) মেৰিনীপুক্র ্রস্তর-বিগ্রহ ও ঘন্িরাদি সম্বন্ধে যোগেপবাবু 
যে সকল কথ! লিখিযাহেন, তাহা ন্মতীৰ কৌহৃহচলাদীপক | হের বিষয় সেই হতে 








বন্ধের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ মেদিনীপুর ১১০৭ 


প্রাচীন কীন্ডিগলির কোন ছান্ধা-চি্র দেওয়া হয় নাই, আমরা সুলতঃ ঠাহার ইতিহাস 
অবলখন করিয়া করেকটি কথার উল্লেখ করিব | 

0) বীনা মন্দির কথিত আছে এই বন্দির ও বিগ্রহ জৈমিনীর কারতোক্ত মযুরধবজ্দের 
বংশীয় গকড়ধ্বন্গ স্থাপিত কেন, কিন্তু উহ! একটি গদ যাত্র । বনে হয় মন্দিরটি পূর্বকালে 
কোন বৌদ্ধ মঠ ছিল, পরবর্তী কোন হিন্দু রাজা উহ! হিনদুকাবাপর করিয়াছেন । বর্গভীমার 
মুৰি উগ্রতারার মত। বন্দিরটি ৮ কট উচ্চ এবং অপুর্ব শিছনৈপুগ্যপূর্ণ। এই উচ্চতা 
ছাড়া ইহার বনিষাদ ত্রিশ স্কট উচ্চ। (২) মধনাগড়--ভিভর গড়ের পরিমাণ ৫,৬২,৪০০ 
বর্গ ফুট, ইহার চতুঃপার্সের প্রত্যেক দিকে +** কুট দীর্ঘ পরি! । বাহির গড়ের পরিখা 
'প্রতোক দিকে ১৪** শত ছুট । (৩) মহিবাদলের রানী জানকী-দেবীর নবরষ্ন মন্দির 
(১৭৮৮ খুঃ), রাষঙ্গিউর মন্দির, রাণী ইঞ্সানীদেবীর রাসমণ্ডপ, সিংহবাহিনী দেবী প্রতৃতি। 
(5) গোর পরগনা মাধব, সাগরমাধৰ ও নীপমাধৰ__নীল পরস্তরের অতি প্রাচীন বৌদ্ধ 
যুগের মুহি--চযৎক্গার শিল্প-নিদর্শন। (২) ঝাকড়ার দীখি--বড় নীঘ্িটি নাই, ছোট দীখিটি 
আছে--এই ছোট দীঘির এক পারে গাড়াইলে ব্দপর পারের মানুষ লিপিপুটদের মত ছোট 
দেখায়। ছোট দীঘি বদি এই হয়, বড়টি কিন্ধূপ ছিল, তাহ! অ্বস্রমান করা যায় । সন্তৰতঃ 
বৌদ্ধ যুগে এই দীঘিও্লি খাত হইয়াছিল। (৯) গোপ-গিরিতে যে সকল কীন্ধি-চিহ্য আছে, 
তাহা মহাভারতের বিরাট রাজার সঙ্গে জড়িত করিছা অনেক উপকথ! তদ্দেশে প্রচলিত 
করা হইয়াছে। রামপালের সামন্ত চক্রের অক্লতম ব্রা গুহ (একাদশ শতাব্দী) 
কর্তৃক ওঁ লকল নির্ন্মিত হুইঝাছিল বলিয়া অনেকে অন্রমান করেন। (৭) কর্ণগড়-_ 
গড়টি একক্রোশ ব্যাপক ছিল। ইহ! ছাড়া বৌদ্ধযুগের বহু ভগ সৃষ্ধি ও বন্দিরাদির কথা 
মেদিনীপুরের ইতিহাস-লেখকের| উল্লেখ করিযাছেন। এখানে তাহাদের বিগ্ৃত বিবরণ 
দেওয়া অসম্ভব । 

এই ক্ষুদ্র সন্দর্তের অনেক কথাই আমি যোগেশচঙ্জ বহু ও ত্ৈলোকানাথ পাল 
মহাপয়ঘয়ের ইতিহাস হইতে সম্ধপন করিয়াছি। মেদিনীপুর কানীরাম দাস ও তাহার জাতাদের 
কর্ম্ম-ক্ষেত্, কৰিকন্কণ যুকুন্দরামের চণ্ডী লিখিবার স্থান, মহাপ্রকুর পদান্ধ-পূত, অশোকের 
স্বতি-বিজড়িত, চীনপথ্যটক বোষিধর্, প্রসিদ্ধ গ্রীকদূত প্রভৃতি বহু গণ্যমাক্স ব্যক্তির 
স্মতি-সংগলি্। ইদানীংকালে দিখিঞী পত্তিতাগ্রগণ্য মৃত্যুজ্র ও দয়ার সাগর বিস্কাসাগরের 
দ্মতুনি__্তরাং এই স্থান বাঙ্গালীর হৃদরকে সহঙ্গেই আকণণ করে। 











১১০৮ বৃহৎ বঙ্গ 


বন-বিফুপুর ৯ 


সম্রদশ ও অষ্টাদশ শতান্ধীতে বাঙ্গলা সমাজে বন-বিকুপূর রাজবংশ একটা নূতন জীবন ও 
শরণ আনিযাছছিল--এই নাটাশালার প্রধান নায়ক রাঙা বীর হাৰ্বির নূতন জীবন পাইয়া 
বঙ্গের সামাঙ্গিক লীবনে একটা নূতন জীবনের প্রেরণ দিয়া ছিলেন। বন-বিষুপুঞকে কেন 
করিয়া ছুই শতাব্দী কাল বঙ্গের শিল্প, সাহিত্য ও সমাক্গ নুতন ভাবে গড়ি! উঠিয়াছিল, এবং 
এদেশের শিক্ষা-দক্ষার যে দিকেও সল্ভেট নিব নিব হইয়া জলিতেছিল, তাহা কিৎকালের জত 
বি্ণুপুরের রাদবংশ একটু উদ্কাইছা দিয়া প্রোক্ছল করিয়া তুলিযাছিলেন। আমরা! একর 
বন-বিয্ুপুরের ইতিহাসট এই পরিশিযে সংক্ষেপে ছড়ি দিলাম | 

মহাভারতের সমত ময়াকুনি বা বনি সনূদবেক উপাক্সে বিস্ষমান ছিল বলিয়া মনে হয়। 
ফরিদপুর, নদীয়া, যোহর, খুলনা, বরিশাল এবং ২৪-পরগনা খন সমুডগর্জে ছিল, তখনও 
বোধ হয় ময়তূমি মাথা জাগাইৱা ছিল। এই দেশের প্রাচীন মন্দিরের গাতে পাথরে ও 
ইটের উপরে বহু রণতরী ছবি উৎকীর্ণ দেখ! যায়, তাছাতেও মনে হয় সমুদ্র এক সময 
এদেশের অতি নিকটবন্রী ছিল। জনশতিও এই সংস্কারের অশুকূল। 

খৃষ্টপূৰ্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোক কলিগ জত করেন--সম্ভবতঃ কলিঙ্গের একাংশ 
তখন মামনি ছিল | মালৰ দেশের ঝা বশ শা পঞ্চম শতাস্বীতে মাতৃষি আক্রমণ 
করিয়াছিলেন, সুস্থনিয়া লিপি হইতে এই তন আবিক্কৃত হইন্াছে। কর্ণনবর্ণের রাজা 
শশাঙ্ধ রাড় দেশের আধিপত্য লাভ করেন (+ম শতান্বী), তখন সম্ভবতঃ মন্পকৃগি 
রাডের অন্তর্গত ছিল । 

মন্পরাজবংশের আরিপুরূষের নাধ দ্যাদিমা। ব্যাক আছরিপূরের মত নাম। হয়ত 
যখন বংশাবলী রচিত্ত হয়,_তখন বংশের আদিপুরুষের নাম হারাই গিরাছিল, শেষে এরূপ 
একটা উপাধি দির! কুলঙ্গি শাস্ত্রে গোজামিল দেওয়া হইয়া খাক্িবে। আরিময় বান্দিদের 
দ্বারা শৈশবে পালিত হল--কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন,--রাঙ্গপরিবারে এইরূপ কিংবদন্তী; এই 
আদিমলের নাম “রঘুনাথ” বলির! রাজবংশের কুলজিতে উল্লিখিত আছে এবং তিনি ক্ষত্রিয়- 
বংশের চঞ্জকুমারী নারী কন্তাকে বিবাহ করেন, কুলজি-লেখক এ সংবাদ দিতেও তুলেন নাই। 
কথিত আছে, আদিময় ৬৯৪ ুষ্টান্ে ব্রা স্থাপন করেন। রাজ-পত্ধীর লেখক এতটা ঠাট 
বজায় রাখিয়াছেন বে, উহাতে কোন তরই বাধ পড়ে নাই। ইহাতে সপ্তম শতাষী হইতে 
রাজাদের প্রত্যেকের নাম ও তারিখ ঠিক মত দেওয়া আছে। এত দীর্ঘ কালের এরূপ লন- 
তারিখ সংবলিত ইতিহাস বোধ হর বাঙ্গলা দেশে ত্রিপুরা ছাড়া আর কোন রাজবংশের 


(তনু সে এই সন্ত মরা আক্যপন্ মাক মহাশয়ের বি্পুবের উত্ৰট ইংবেলী 
তাস, বোন ই পাৰ এবং নি চর জিরা হত: বণ ক নিন 


৩ 
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নাই। তালিকাটি আদি এখানে উদ্ধত করিতেছি ; রাঙ্গাদের নাম ও অভিবেকের সময় 
ইহাতে দেওয়া হইল । 

আছি মন ( দুনা ) ৬৯৪ খুঃ, বঙ্গ 3। আগর লা ৭-৯ খৃঃ আঃ। ৰেু মল ৭২০। কিনু হয ২৬৯ 
ইজ মন 0২ কাছ মল ৭৫১ বৰ ময় 0৯+ পূর্ব 5120. কনক ময় ৭৯৭। কল ৮০৪) 
সনাতন মল ৮২৮। খা ০৪১) হর্ন মল ৮৯ বাৰ মর ৮০৯) জা সঙ ২১৯ নিট মল 
৯৩১ মাধব ৯৪৯৪ হাস মন ৯২৭ । ভখৎ হয় ৯১৪ অৰম্ভ মঙ্.১০ 
হার ময় ১০২৯) কুসুম ১-৫০ কক ১০১৪) জপ মল (২৪) ১-৮ প্রকাশ অজ > 








॥ অভাপ মল 
১১০২) নিন্ুর নম ১১১৩ । হম বল ১১২৯ । বনমালী বস ১১॥২। বহু নাদ 354৯) জীবন দন ১৯৯৭) 
মাম মল ১১৮৭। গোৰিন্দ নন ১২০৯। ভীন ম ১২৪০ কণ্তাৱ ময় ১২৯৯) পৃথী মল ১২৯) জপ সর 


২৩১৯ দীনবন্ধু মনন ২০৩৯ । কানু মজা (হয) 
১০৭০) কবৰ মন ১৪০৭) দুৰ্জ্জন মল (২) >॥২-। উৰয় মল ১৮০৭ চল হল 
Ae খাড়ি ঘন ১৫৩৯ । নীৱছাৰ্িত্ধ ১৭৮৭ । খাড়ি হাৰ্বির ১৯২-। চথুনাগ নিছে 
1 ৰঞ্জন নিংহ (৯৪) ১৯৮২) অখুনাশ সিংহ (২) =২*২। গোপাল দিহে 
দি ১১৪৮-১৮০২ 

ইত সিংহ প্থান্ত ময়-রাঙ্গার ১১৯৮ বহপর রাজস্ব করিদ্ধাছিলেন। চৈতর সিংহ এই 
তালিকার ৫৬ সংখাক নৃপতি । এই দীর্ঘকাল পথান্ত ধাহারা ঝাঙ্গত্থ করিয়াছিলেন তাহাদের 
কুলপঞ্জী অবশ্াই ঝাজগৃছে স্থরক্ষিত ছিল, সুতরাং নাম সন্ধে গোল হইবার লপ্ভাৰন| অ 
তারিখও প্রত্যর-যোগা ষলিয়াই মনে হয় কারণ আছি হইতে শেষ পশ্যন্ত একই বংশের 
লোকেরাই শাসন করিয়াছিলেন। অধিকার বি অপর কোন বংশের হাতে বাইয়া পড়িত, 
তবে ধার! বিলুপ্ত হইবার সম্তাৰন! খাকিত, এবং গৌঙ্জামিল দিয়া বংশাবলী প্রস্তুত 
করিবার প্রযোজন হইত। এক্ষেত্রে তাহা হয নাই, এক্ধপ অনুমান করাই সঙগ্গত। কিন্ত 
তথাশি দৃষ্ট হইবে যে, বীর হাখিরের পর হইতে রাধার! মম উপাধি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 
ধাড়ি হাখিরের ভাতা রঘুনাথের সময় হইতে সমস্ত রাজাই ‘সিংহ’ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এত দীর্ঘকাল বে ‘মন্ন-উপাৰি বংশগত ছিল, তাহা সহসা! ঠাহার! ছাড়িলেন কেন? 
নবাবের! এই উপাধি দিয়াছিলেন, ইহা প্রস্যত্যোগ্য নহে। ইসা খ যেভাবে দিলীশ্বর 
হইতে মসনদ শালি উপাধি পাইয়াছিলেন বলিয়া! স্বীর গৌরব বাড়াইতে চাহিয়াছিলেন, 
মন্ন-রাজারাও হয়ত সেইভাবে নবাবের দ্র উপাধি বলিয়া লাঘা করিয়াছেন। এইরূপ 
অনুমান করার কারণ আছে। প্রকৃত পক্ষে উপাধিটি রাল্ছাদের স্বককৃত। উহা জাতে 
উঠিবার উপায় মাজ, এবং স্বকৃত্-উপাধি; বস্তুত: ‘সিংহ’ শব্দ এত বহল যে উহা নবাৰ- 
দত উপাধির মত শোনায় না। *যাণিক)* উপাধিটার বরং একটা গৌরব আছে। বৈষ্ৰ- 
ধর্সই ম্লগাতীয় রাজাদিগকে প্রত শিক্ষিত ও সুসভ্য করিযাছিল_-এ বিষয়ে কোন সংশয় 
নাই। বৈফবন্দের এভাবেই রাজ্গারা এই “মল” উপাধি হাড়িছা দিয়াছিলেন--কেন ছাড়িয়া 
ছিলেন ততসঘন্ধে প্রত্যেকে নিঙ্গ লিজ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন। স্বর্গীয় রমেশচঙ্জ 
দত মহাশক লিশিয়াছেন, "ক্ষত্রিয় দিংহ উপাবি-গ্রহশের পূর্বে বিষ্ণুপুরের রাজার! বহু শতাব্দী 





শু মন (২৪) ০০৮) শিৰনিহে নয 














১১১৮ বৃহৎ বঙ্গ 


বাত কআপনাফিগকে 'বয়” ( অনাথা উপাৰি ) বলিষ্বা শরিভ দিতেন, এবং এখন পৰ্যন্ত 
বদদেশে ইহাদিগকে “বাণী রাঙ্গা” খলিখা জানে__াহা ছাড়া স্থানীয় নানারপ প্রবাদ ছারা 
প্রমাণিত হয় যে নিদপুের রাঙগারা বহুকাল স্বাধীন এবং ক্ষতরিরধন্থী ছিলেন, তচ্ছঞতই 
তাহারা ক্ষতরিয_কিন্ধ ইহারা বংশগত ক্ষতি ছিলেন না। এ সন্ধে বিফুপুরের রাজাদের 
ক্ষত্িমত্বেত্ যে দাবী, উ্তর-পাশ্চিনে হাজপুত এবং তথা-কৰিত মৌলিক ক্ষতৰিদেরও সেই 
দাবী _ অৰ্থাৎ ইহারা ৰহু যুগ ঝাঙছাশাসন কৰিয়া কিম হইয়াছিলেন।” 

এই রাজাদের প্রভাব এড বেনী হইয়াছিল বে, বহিংপকরা ইহাদের সঙ্গে আ্'টিযা উঠিতে 
পারেন নাই। শাহাড়-বেষিত বিছ্ুপুত নিজেকে নিচ্ছে রক্ষা করিয়াছে। বিষণপুরে এটি 
বাধ (বন্ধ) ছিল। এই বন্ধের এক একটি সুগভীর জলপুর্ণ হদ-বিশেষ। নৌকা লইয়া 
নানারূপ ক্রীড়ার ইহাদের হুনিশ্বল জলরাশি অহঃরহ আন্দোলিত হই! খাকে। বাধের 
জ্বল নিয়ে ছাড়ি! দেওয়ার উপযোগী ব্যবস্থা ব্ৰাছে__3 জলে কৃিকাধয সুসপ্পর হয়। 
কিন্তু এই বাধের জল গ্রবলবেগে ছাড়ি! দিলে উপকৃলবনত স্থানগুলি বনতাবিখৌত হুইয়া 
মায--বিপক্ষ সৈগচদিগকে এই বহতা লোড তৃণের মত ভাসাইযা লইয়া যাইতে পারে। 
ইহা বিষ্ণপুরের মো আপ; শরূসৈক্ত এই বাধ! অতিক্রম করিগা বহুদিন পথ্য এ 
রাঙ্গোর কিছুই করিতে পারে নাই। বিপু পুর্কো তিনটি বাধ আছে--লালবাধ, রক্বাধ 
এবং হামবাধ। পশ্চিমে বনুনাবাৰ, কালিনদীবাধ এবং গণ্টনবাধ। নগরের মধ্যভাগে 
পোকাবাধ। পাহাড়িয়া জল নীচের দিকে প্রবাহিত হওয়ার পথে খুৰ উচ্চ মুন প্রাচীরের 
মাবেষ্টনী ছার! তাহা অবকদ্ধ করিব! রাখা হইয়াছে, এবং ইহাই বাধে পরিণত হুইয়াছে। 
বধগ্ডলি পুৰ বৃহৎ--ইছাদের একটি এক বর্ণ মাইলের অষ্টমাংশ ব্যাপক। পূর্বে এই বাধ- 
গুলির পাড়ে রাজাদের মনোরম পুস্পোস্ধান ছিল, রাজার! নানাদেশ হইতে পুস্পতক ব্দানাইয়। 
ইহাদের শোভা বর্ধন করিছ্াছিলেন। ১৭৬৫ পৃঃ অন্দে প্রকাশিত কলিকাতার পালনকর্তা 
হলওয়েল সাহেবের বিবরণীতে লিখিত আছে: “কিন্ত এদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের স্ববিধায় 
বিষ্ণুপুর ভারতব্বীয় অর্লার্ রাজা হইতে সর্ধাপেক্ষা স্বাধীন রাঙ্গা, কারণ যে কোন সমস্থ 
রাজ ইচ্ছা করিলে বাঁধের বুখ খুলিয়া দিবা বিপক্ষ পক্ষকে ধ্বংস করিতে পারেন। সুজা 
বাদসাহের রাজছ্ের প্রান্তে তিনি বহু অশ্বারোহী পৈরু পাঠাইথা বিক্ুপুরের স্বাধীনতা হরণ 
করিতে রুসঙ্কর হইয়াছিলেন কিন্ত বিকুপুরাধিপতি একটি বাধের মুখ খুলিয়া দেওয়াতে মোগল 
সৈকত বিনষ্ট হইয়াছিল তাহাদের একটিও গীবত ছিল না। বি বিকুপুর অধিকার করিতে 
আর কেহ চেষ্টিত বা সাহসী হয় নাই।' সুতরাং এই রাজারা কখনই যোগলদিগের 
অধীন হন নাই ।* মাঝে মাথে “দিল্ীস্বরও বা অগমীশ্ববো বা+-_এই ভারতব্যাপী প্রবাদের 
প্রতি খাতির দেখাইয়া বিক্ণুপুরের রাঞ্জাবা সেলামী স্বক্ূপ কোন বৎসর ১৫,***, কোন বংলর 
২০,০০৭ টাকা মোগল সরকারে লেলানী পাঠাইতেন আবার কোন কোন বৎসর একটি পরলাও 
দিতেন না। সুতরাং ব্যাপারটা তাহাদের ইচ্ছবীন দাকাইয়াছিল। 









বিজন পাকের বু সে বে সকল মন্তব্য প্রকাশ কম্যাছেন, তাহা পরশংলার 








বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__বন-বিঝুঃপুর ১১১১ 


তুর মত পোনা) জগতৰ যেন একটা উন মি, বিপু তন্মধ্যে ওরেসিসের 
মত । হলওয়েল সাহেব লিৰিয়াছেন, "Io this district are the only vestiges of he 
beauty, purity, regularity, equity and strictness of ancient Todoostan- 
Goveroment. Here the property as well as the liberty of the people sre 
inviolate, here no robberies are beard of either private or public® (Interesting 
Historical Events, by Holwell, published in 1765). 

ইহার মন্মা্থ_“এই দলা প্রাচীন হিন্দু শালন-ভয্রের সৌন্বধা, পৰিত, নিরম- 
শৃখগা এবং ভারপরতার একখানি জীবন্ত চিত্র রহিত সিরান্ে; এই দেশের নত আর কোথাও 
তাহা নাই। এরঙগাদের স্বাধীনঙ! ও সম্পন্ধি এখানে সুরক্ষিত, তাহাতে হ্তক্ষেশ করিবার 
সাধ্য কাহারো নাই। এখানে গোপনে নধৰা প্রকাশে নত্বত্তি কোথাও সংঘাত 
হয় না।” 

ফরালী পর্যটক যাবি রেনেল লিবিরাছেন "এই দেশকে প্রকৃতি এমন ভাবে নিরাপদ 
করিয়া রাখিহাছেন যে অধিবাসীদের চরিতের মাধুধ্য এবং জের আনন্দ সেই আদিক1ল 
হইতে একভাবে চলিয়া ন্াসিহাছে । তাহাদের হন্ত কখনই নর-রক্ে রঞ্িত হয় না। 
ইহার| চারিদিকে জের দ্বারা এক্স অরক্ষিত বে, বাধ খুলিয়া দিলেই সমগ্ত দেশ ভুনা 
যাঝ। কতবার বাহিরে পত্র এই ভাবে ধ্বংস পাইছে । ফলে আর কেহ ইহাধিগিকে 
আক্রমণ করিতে সাহসী হয় ন1।” 

বাহিরের লোক এদেশে আসিলে বেক্কপ আতিথ্য পাইত, সুরোপীয লেখকের! একৰাকো 
তাহার অন্ন প্রপংসা করিাছেন। হলওবেল সাহেৰ লিখিৱাছেন, “কোন বিচে 
বাণিঙা-ব্যবসারের প্রোগগনে অথবা শুধু দেশ-তনণার্থ_বে মুছতে বিষ্ণুপুরে প্রবেশ 
করেন, সেই মুহূর্তে তিনি রাজ্জ-অতিথি বলিয়া গণ্য হন! সরক্ষাতী বায তাহার শরীর- 
রক্ষী নিযুক্ত হ-ঠাহার চলাফেরা প্রতৃতির বাহাতে ববিধা হয়-প্রতি-পনে এই 
সকল লোক তাহ! সম্পাদন করিতে আদিষ্ট হত । প্রথম »ক্ষীর দল কতক দিন পরে 
তাহাকে তজ্ঞণ দ্বিতীয় একটি দলের নিকট সমর্পণ করে--এই ভাবে এক দলের কত্তৰা 
শেষ করার সময় পথ্যটক মহাশরকে ইহাদের ব্যবহারাৰি সমন্ধে নানান্ধপ পশ্র করা 
হয় এবং ইহাদের ব্যবহারে কোন ক্রটি হয় নাই, প্রান কর্মচারীর নিকট তপ 
একখানি লিখিত সার্টিফিকেট দিতে হন্ধ। এই ভাবে ক্রমাগত এক দলের পর ন্সপর 
দলের রক্ষকদিগের সঙ্গে তিনি রাজ্োর সর্বত্র প্্যটন করেন। বে দিন বিজু তিনি 
পদার্পণ করেন, সেই দিন হইতে তাহার সাহা ও খাকিবার ব্যবস্থা সমস্তই বাজবে 
নির্ধাহিত হইখা খাকে। গাহার পগ্গের ডব্যাদি বহন আতৃতি আহ্লঙজ্গিক সমস্ত খরচ 
রাজ] দিরা থাকেন। কোন পীড়া বা দৈব বাধা উপস্থিত না হইলে একদ্থানে তিন 
দিনের বেশী থাকিলে অবশ পাটকের নিগ্গেই ব্যাবস্থা নিজেই করিতে হয়। রাজের 
মধ্যে যদি কেহ কান জিনিষ হারায়, তবে যে তাহা কুড়াইয়া পাঁহ_সে তৎক্ষণাৎ 
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নিকটবর্তী গাছের উপর তাহা কুলাইয়া রাখিরা চৌকিদারকে খবর রেখ, এবং তৎক্ষণাৎ 
সরকার হইতে সর্বত্র ঢোল পিটাইয দা ও সামগ্রীর স্বানীকে আমত্ণ করা হয়। 

স্থঝোপী্ পথ্যটকেরা বে প্রশংসা করিয়াছেন, _-তাহার অতি অন অংশ যাত্র উপরে 
উদ্ধত করিলাম। সে রাজা চুরি, ডাকাতি ছিল না,_-সেখানকার সকল লোকই 
সুষধিমান সৌনগক্র এবং সরলতা বিগ্রহ । এই রাম-রাজ্য আৰহযান কাল হইতে এই 
ভাবে চলিখা নাপিরাছিল বলির্া মনে হয় না। বীর হা্বির রাজা বরং দগযপতি ছিলেন 
এবং ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ পযন্ত যে জনসাধারণ রাঙ্গা কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া কষ্টে থাকিত, 
তাহা দেউলী-নিবাসী ক্বক্চবললত চক্রবন্্ী নামক এক আাক্ষণের সঙ্গে উীনিবাস আচারহোর 
কথোপকথনে প্রতীরমান হয় ( প্রেমৰিলাস ও ভক্তিরদ্বাকর অষ্টবা )। বৈষ্চবগণের 
প্রভাবেই এই দেশ হিন্দুর আরশ রাজ্যে পরিণত হইযাছিল। সেই আদর্শ সনাতন কাল 
হইতে হিন্দুশাসিত দেশে পালিত হুইয়া আলিয়াছিল। হ্যাগেস্ছেনিস, ফাহায়েন প্রস্ঠৃতি 
সমস্ত বিদেশী পর্যটক এই বিষয়ে একই কথা| বলিয়া গিযাছেন। দশেক আধুনিক 
সময়ে মার্কো পোলো হিন্দুশাপিত এক বেশ দেখিয়া ( ১২৯৮-৯৯ ) লিখিছ! গিয়াছেন,_ 
শন্ধিবাসীদের অনেকে বণিক্‌ এবং সকলেই বিশ্বাসী ও রাজ্জভক্ত, ইহারা কোন কারণেই 
কখনও মিথ্যা কহেন না, এবং জগতে ইহাদের মত সাধু ভিভীঘ কোন জাতি নাই। 
ইহার! মাংস আহার করেন না, সন্ঘপান করেন না৷ এবং প্র প্রতি ন্মরাগী হন না 
ইহাদের জীবন সর্ব(তোভাবে পবিত্র ।" 

বিষ্ণুপুর সববন্ধে ফরালী এৰে রেনল (১৮৮০ 191) লিখিয়াছেন--“যে সকল 
সাত্রাঙ্গা পৃথিবীর পীড়ক, অত্যাচারী রাঞ্জাদের বার! স্থাপিত হইয়াছে, তাহাক্ষের সঙ্গে 
এই বিক্ণুপুরের কত তক্ধাৎ। এই রাংদগার ভিত্তি সুপৃষ্থল৷ এবং স্বাভাবিক ধর্মনীতি, 
যাহা চিরকাল অক্ষয় । ত্যাচারাদের রাজ্য বুকের মত উৎপন্ন হইয়া বিলীন হয় 
কিন্তু এইরূপ রাচ্োর ধ্বংস নাই ।” * 

বিফুপুরের এই যুগ বৈষ্ণৰদের প্রবর্তিত । হলওবেলের লময় (১৭৬৫ খৃঃ) রাজধানী 
ও তৎসঙ্গিকটে ৩৬*টি মন্দির ছিল। ইহাক্ের অনেকপগুলিই বীর হাদ্ির ও তাহাদের 
ৰংশধরদিগের থারা গত ৩৪০ বংসরের মে রচিত। মহাপ্রতুর ধন্ধ মাধুর্ঘোর সেরা। 
এই প্রেম ও অঙ্ুত্াগপূর্ণ বর্ম জনগাধারণকে শিল্পকলার দীক্ষিত করিয়াছিল_সেই 
প্রেরণার বে কি সুফল ফলিগাছিল, তাহা মন্দিরগুলি দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে। 

হিন্দু রাজাদের আদর্শ শান্তি। বর্তমান প্রভীচা জগতের উদ্দেশ্ব শান্তি ও অবিরত 
কলহ। কে কাহার মাথা ডিঙ্গাইদা বড় হইতে পারে--ইহাই প্রতীচা জীবনের লক্ষা। 
ৰে অপরকে ডিঙ্গাইয়া উঠিবে, বাচিয়া থাকিবার তাহারই দাবী--অপরের সৃত্যু অনিবাধ্য। 
Survival of the fittest নীতির ইহাই মর্্কথা। হিন্দু সকলকে লইযা বিনা বন্য 
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বিনা হিংসার, বিনা প্রতিবোগিভাত্ব এক সুতার গাঁথা ফুলগুলির সতত সক্দজাতির সমন্বয়ে 
আীৰনযাত্রা নির্ধাহ করাকে ওাহাদের সামাজিক পরম লক্ষ্য যনে করিয়া ্সিাছেন । 
কিন্ত পাশ্চাত্া শিক্ষার স্বার্থ উগ্রসূহিতে অপরকে ধ্বংস করিবার জন্ত সপদ্ধার খা হস্তে 
করিফা দীড়াই়াছে। অৃষ্টের রহস্য এই বে, আমরা বিশ্বের সংহারিনী-পক্তি কালী- 
সমৃ্ির পূজ্জক এবং প্রতীচ্য জগৎ ক্ষমার ন্মবতার যিশুর উপাসক 

বৈফ্ণৰ ধৰ্ম্ম জগতকে কিকূপ পুণায করিতে পারে, বন-বিষ্ুপুর কয়েক শতাব্দীর 
জন্ত সর্বসমক্ষে সেই চিত্র উদঘাটন করিয়! কেখাইয়াছে। 

এখানে বিষ্ণুপুর রাঙ্ছোর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি । 

দিম সমন্ধে নানারূপ প্রবাদ আছে। উহার নাম রুনা” এবং ইনি বৃন্দাবন- 
সমিহিত জয়নগরের ক্ষত্রির রাজবংশে ( বাণ্ডেল পরিবারে ) জন্মগ্রহণ করেন। রথ ব্রমরগঞ্ঠ 
নামক নরনগরের এক স্থানে ইহাদের রাজধানী ছিল। রাঙ্গা 
সিংহাসন্যাত হুইয়া লঙ্বীক পুতীৰানে যাত্রা করেন, পধিমধো 
নৌগ্রামে পূর্ত! পত্মীর ভার মনোহর পঞ্চানন নামক এক বা্ষণকে 
দিয়া ও ভগীরখ গুহ নামক এক কারস্থের হস্তে কবীর 'জতবশন্ধর' খল অপ করিরা বং তীর্ণ- 
দর্শনে চলিয়া ৰান। রাঙা তথাত বিশুচিক! তোগে প্রাণ যাগ করেন। এদিকে একটি পুত্র 
সবার পরেই রানী পরলোক-গামন করেন। নিরাশ পুত্রটিকে পঞ্চানন শিক্ষাদান করেন, 
এবং জনৈক বান্দিজাতীয লপৰীর ইহাকে মযক্রীড়ার দক্ষ ককে। বাঙ্গলার নানাস্থানে 
প্রচলিত গমের কথা ইহার কাহিনীতে বাদ পড়ে নাই। নিঞ্জিত বালকের ( রখুনাখ ) 
মন্তকে একটা বিষধর সর্প ফণা বিস্তার কৰি! ইহাকে রৌয্র ছাতা দান করিয়াছিল। 
সুতরাং ইনি নে রাঙ্গা হইবেন, তাহ! সকলেই ভবিষাষানী করিতে লাগিল । ইহার সৃতি 
হদর্শন ছিল এবং সেই সময়ে উক অঞ্চলে ম্যাবিষ্থার ইহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। প্রহাদ- 
পুরের রা! নৃপিংহদেব ইহার গুপপনার পরিচদ্ধ পায়া ইহাকে লৌগ্রাম ও তৎসরিহিত 
ছয়টি গ্রামের অধিকার প্রদান করেন। প্রহায়পুরের রাজার অধীন জটবিহারের রাজা 
বিজ্রোহী হওয়াতে আদিম ( রথুনাখ ) বিছোহ-জমনে নিযুক্ত হই বিজয়ী হন সুতরাং 
বাজ। সন্ধষট হওয়ার সেই রাক্োর অধিকারও আরিমনলকে প্রধান করেন। পঞ্চানন আদিমযের 
সভাসদ্‌ ও মস্তিকূপে রাঙ্গা শাসনে সহা্ত। করিতেন । 

"তিলের পর তৎপর জহমল ৭.৯ থুং অন্দে রাঙ্গা হন। তাহার রাজোর প্রধান 
ঘটনা প্রচ্থা্নপুরের রাজার সঙ্গে বিখাক। গ্রছাপুঞ্জের রাজা সেই অঞ্চলের রাক্চ জী 
ছিলেন এবং আকিব ইহারই আশ্রিত ছিলেন। কিন্তু মলবা্োর ক্রমবন্ধমান ক্ষত দশলে 
ভীত ও ঈশাতুর হই নরপিংহ দেৰ ( প্ৰন্থযদপুৰের রাজা ) তাহাকে কাই বাখিবার জন্ত 
বিবিধ যব করিতে খাকেন। কন পরহ্তপুর আক্রমণপর্ধক হু্গ অধিকার করেন। 
রাজ ও তাহার পরিবারবর্গ কানাই সরোবরে প্রাণ বিসক্ন করিথা অপমান ও লাহন 
নিহ্কৃততি পান। কানাই সরোবর এখনও বিস্মান। আদল প্রছামপুরেই তাহার 
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রাজধানী করেন। ক্রমেই এই রাজ্যের প্রসার বৃদ্ধি হইতে থাকে | কিছু (৭০৬ 
৭৮২ খৃঃ) ইন্দাস স্বরাজাতুক্ত করেন। কানা ( ২৫৭-৭৬৪ খৃঃ) ককৃতা! অধিকার করেন, 

7 সম (৭44-1৯৫ স্বুঃ ) অধুনা মেবিনীপুরের আঅন্তার্তি বগড়ী পরগনা স্বীধ রাজোর 
অন্তগতি করিনা নান! বুদ্ধ বিজয়ী হন। খড়লাষ্জ ( ৮৪১-৮৬৪ হুঃ ) অধুনা খঙ্াপুর নামধের 
'অঞ্চলটা জন করিয়া সী নামানুসারে নগর স্থাপন করেন। 

জগতযল্প ( ৯৯৪-১*৭ হুঃ) রাজধানী বিদ্ধুপুকে স্থাপিত কহিয়া মন্দির ও প্রাসাদে 
তান ছাইছা ফেলেন এবং বিক্ুপুরকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। পুঞ্পুরাণের 
লেখক রাখাই পণ্ডিত তাহার সময়ে ব$মান ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। 

রানা ( ১১৮৫-১২০৮ শবঃ) ও শিৰসিংহমম প্রকৃতি রাজাদের সময বিক্পুরের জী 
ক্রমণ: বদ্ধিত হইতে থাকে। জগতমাম সৈল্লদের শৃঙ্খলা, হর্গাদি নবপদ্ধতিতে নির্্াণ 
এবং সময়োপযোগী বকা শিক্ষা দি রাজ্োর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং শিব 
বিছপু-রাজসভা সংলীতবিভার অন্ততম এখান কোজ্জে পরিণত করেন। 

ষোড়শ শত্তান্দীর মধ্যভাগ প্যন্ত ময়ারাক্জারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। বাহিরের লহিত 
াহাদের সধব্ধ দলই ছিল। বীর হাৰিরের পিতা ধাড়িযযপ ১৫৩৯-১৫৪৭ ৭ ) লজ প্রথম 
বঙ্গাৰিপের অনীনত্ব স্বীকার করেন। কিন্ত এই নদনীনন্থ নামে মাত্র ছিল। একটা রাজা 
দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ঝাজারা যখন হাহা ইচ্ছা দিতেন এবং কোন কোন সম কিছুই 
দিজেন না। বীর হাখির রাজ'্ব দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, এমন কি এক সময় ব্ধ- 
বিজয় করিবার কনা তাহার মাথাত ঢুক্যাছিল। 

॥৯শ সংখ্যক নৃপতি এই বীর হাৰিৱ (১৪৮৭-১৯২০ ৰঃ বৈষ্ণব ধৰ্ম এহপ 
করিয়া যে সকল উন্নতি করিয়াছিলেন. তাহা রাজতীর কুলে নৃতন নুল্যবান্‌ মণিযুক্া 
সংল করিয়া দিয়াছিল। এই পুস্তকের ৭৫২-৫৬ পৃষ্ঠায় তৎসঘক্ধে সৰিস্তার আলোচনা করা 
হইয়াছে। 

বীর হাৰিরের সময় হইতে চৈতর-পিংহের (১৭৪৮-১৮+২ সঃ) রাজত্ব কাল পর্ন 
বিষ্ণুপুর রাজধানী বৈক্ধ ধর্স-্রচারের প্রধান কেব্রুবকূপ হইয়াছিল বাঙলার শিল্প ও 
স্থাপত্য-পক্ষ্মী বিধ্ুপুর রাজাদের বাহু আশ্রয় করিয়া সগৌরবে দাড়াইথাছিলেন। হুলওয়েল, 

সাহেষ থে বিষ্ণুপুর ও তছপান্তে ৩৯*টি ষন্দিরের কথ! বলিয়াছেন, তাহার কনেতঞ্খলিই 

১৬+*-১৮০২ পৃঃ অন্ধ মধ্যে বৈষ্ণৰ প্রভাবের ফলে স্থাপিত হইঘাছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণৰ 

ধর্পের প্রধান বেজ সরকপ্রথম ছিল-- নবদ্বীপ | চৈহঞের সঙ্রাসের পর নবধীপের আলোক 

নিবি মার। চৈতক অষ্টাদশ বংসর পুরীতে ছিলেন, তাহার তিরোধান পথ্যন্ত সেই 

আলোককেনজপুরীধানে প্রবর্তিত হয়। তৎপৰে কেক বতসর-_ ১৫৩০ হইতে ১৬, শষ, 

পৰ্যন্ত কিঞ্চিৎ অধিক অ শতান্ীকাপ সেই আলোক বৃন্দাবনে অলিতে থাকে, বু গোস্ামীরা। 
kn hdd শাহের স্গারোহণের পরে--বিলেষ জীবগোস্থামীর টা 
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প্রভাবে বিফুপুরে এই শিখ! প্রঙ্ছলিত হয়। পূর্ণ ছুই শতাব্দীকাল পর্থাস্ত বিক্ুপুরের ঝাজ- 
সভাই বৈক্ণব শিক্ষাদীক্ষার প্রধান কেন্ুসবকূপ ছিল । 

গৌড়ীয় বৈক্ণৰ ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর বীর হাখ্বির ‘চৈতন্য দাস” নাম গহণ করিয়া 
কতকগুলি গীত রচনা করিয়াছিলেন; নরহুরি চক্রবন্া তাহার ভক্তিরত্বাকরে তাহাদের 
কত্েকটি উদ্ধত করিয্াছেন। তিনি বৃন্দাবন তীর্খের এতটা অন্তরক্ত হইয়াছিলেন যে, সেই 
ভার সংক্রান্ত কতকগুলি নাম শ্বীহ দমধিক্ারে প্রচলিত করিছাছিপেন। তিনি বি্ণপুরের 
কয়েকটি দীগির সেইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন যখা/__কালিন্দী, শ্যামকুণ্, রাদাকুঞড 
এবং কয়েকটি গ্রামের দ্বারকা, মধুরা প্রনথতি নাম দ্বিত্বাছিলেন। নিবাস ন্মাচার্যাকে তাহার 
রাজো চিরদিনের জন্য রাখিবার জন্য বিচুপুরের রঘুনাথ চক্রবর্তীর কন্তার সহিত সাহার বিবাহ 
সংঘটন করিয়াছিলেন। তিনি কুরান খাঁ নামক মুসলমান সাধুকে নিঙ্গ রাজ্ছো বাস করিবার 
আন্ত নিন্ধর জমি দিধাছিলেন এবং বৈষঃব ভক্ত বাব! আউল মনোহর দাসের জক্প : দীনমণি 
চক্গোদয়ের লেখক ) বঙ্গনগঞ্জ ও সোনামুখীতে দুইটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

বীর হাখিরের পুত্র ধাড়ি হাবিরকে সিংহাসনচাত করিয়া তাহার আত! রখুনাথ শিংহ 
রাঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন ( ১৬২৬ খৃঃ )। 

বীঝপিংহ বিতীত আরারেবের যত স্বীর বংশের উচ্ছেদ সাধনে তৎপর ছিলেন 
(১৬৫৬-৮২ পূঃ) । তিনি ঠাহার ভ্রাতা মাধব সিংহকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। অপর 
ভ্রাতা ফতে সিংহ পলাইত| বাই! কায়পুৰে একটি কু রাজা স্বাপিত করেন। বীরসিংছ 
তাহার নিজ তিন পুত্রকেও হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু ছুই পুত্র হত্যার পর জহলাদের 
দরাগুণে গো পুত্র নিষ্কতি পান। কিন্ত রাজাকে জানান হয বে, তাহার তিন কুষারকেই 
হত্যা করা হইযাছে। ভিনি অনেক বন্ধোক্র জমি আত্মসাৎ করিঝাছিলেন। এই নিঠুর 
ক্কা্ধোর প্রতিবাদ করাতেই মাধবসিংহ পাশ দিয়া প্রানমশচিন্ত করিযাছিলেন। ভাহার 
দুৰ্দান্ত শাসনে কাহারও কথ! বলিৰার সাধ্য ছিল না। গ্রঙ্গাদিগকে তিনি প্রাচীরের মধ্যে 
গাণিযা হত্যা করিতেন। মালিয়ারার জমিদার মপিরাষ বিদ্রোহী হওয়াতে তিনি তাহাকে 
পরাভূত করিয। খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিযাছিলেন। কথিত আছে বৃদ্ধ বয়সে যখন 
তিন রাজ্কুমারকে হত্যা! করার দক তাহার মনে খোর অস্বতাপ হইয়াছিল, তখন তাহার 
কর্সচারীরা মুক্ধিপ্রাপ্র কোষ পুত্র হর্ন সিংহকে তাহার নিকট উপস্থিত করিলেন। রাজা 
আনন্দাশ্রতে অভিষিক করিয়া পোষ্ট পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিরিত করিলেন | আরাঞ্জেবের, 
সঙ্গে বীরসিংহের এই স্থানে একটু তফাৎ। আরাঞ্জেব তাহার হক্ৃতির জন্ত একদিনের 
ও অহুতপ্ত হন নাই। 

রদ্ুনাখ সিংহ ( দ্বিতীয় ) মোগলদের পক্ষ অবলস্বনপূর্কাক বিদ্রোহী শোভা সিংহ ও 
রহিম খাকে পরাস্ত করেন। শোভা সিংহের কন্তাকে তিনি পাটরাণী করেন এৰং মৃত 
রহিম খর পত্নী লালবাইকে স্বীধ প্রাসাদে লইয়া আসেন। এই রমনী অনিন্দানথন্দ্রী, 
সংগীতৰিজ্ঞায পারদর্শী ও মধুকক্টী ছিলেন। রাঙ্গা ইহার অঙ্ুরাগে মিয়া আত্মবিম্বত 





১১১৬ বৃহৎ বঙ্গ 


হইয়া পড়িলেন। এক বিশাল প্রাসাদ নিশ্মাণ করাইয়া তথা প্রহার বাসস্থান নির্দেশপূর্কক 
তাহার নামানুসারে লাগ-ধাধ নামে এক প্রকাও দীবিকা খনন করাইলেন। বাজ! দিন- 
রাত লালবাইএর কাছে পড়িয়া থাকিতেন। মহাবৈক্চবের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি 
লালৰাইএং সঙ্গে নুসলনানী খানা খাইতেন,_রাজ্যশাসন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের কোনও 
বোন খবর লহতেন না; বাই রাঙ্গা পরিচাপনা কঠিতেন। কিন্তু ইহার পরে এক 
সর্ধনাশের ব্যাপার ঘটিপ। লালবাই রাজাকে মুসলনান দশ পরিগ্র€ করিতে লীালীড়ি 
করিতে লাগলেন, শুধু তাহাই নহে, বাজ্া শুদ্ধ একদিনে একসময়ে সমন্ত বিষ্ণপুরবাপীরিগকে 
মুসলমান হইতে হইবে এই দানার করিতে লাগিলেন। রাজা ভাহার প্রগাঢ় আসক্তি 
সত্বেও এবংবিৰ সর্বনাশকৰ প্রস্তাবে সম্মতি কান করিতে বিধ! বোধ করিতে লাগিলেন এবং 
বিনয়ের সহিত ইহার প্রতিবাদ করিপেন। মুসলনানী রাজাকে হাতের মুঠোর ভিতর 
পাইছাছিল, সে তাহার নিঙ্গ শক্তি সম্পূর্ণরূপে বুঝিহ। একটা মো আগর সন্ধান করিল। রাজা 
হি সার প্রস্তাবে সঙ্গত না হন, তবে সে বিক্ণপুর ছাড়িযা চলিগ। বাইবে। রাজ কুল 
চিন্তাসাগরে পড়িয়া কিংকত্ত্যবিমূড় হইলেন এবং স্থবশেষে মূসলঘানীর আশার রক্ষা করিতে 
স্বীকৃত হইলেন। বিছুপুরের প্রশানঘাটের নিকট নূতন মহলের পশ্চিমে এখনও তোজ্নতলা 
বলিয়া থে স্থানটি বিদ্ধনান, তধায়ই স্াঙ্গাভ্ঞ সকল নিম ব্যক্তির আহারের বিগাট্‌ 
আয়োজন হইতে লাগিল। ৯৭৭২ খৃঃ অন্দে বিঝুপুকের শতসহর নরনাতী আতধিততাবে 
তথায় উপস্থিত হইতে বাধ্য হইপ-_সেই নিষণ বিনি উপেক্ করিবেন, সপরিধারে 
গ্াহাকে সৃতুদণ্ডে দিত করা হইবে। 

এদিকে রাজপরিবারে গপ্রভাবে বড়ব্জ চলিতেছিল। গোপালসিংহ ও যছারাজ্জী 
স্বয়ং রাঙ্গার প্রধান মন্ত্রীদিগকে লই! পরামর্শ ঠিক করি! রাখিয়াছিলেন। লালবাইএর 
ভন্থাবধানে সুসলমানী খান! পরিবেষণের আরোজন হইজেছিল। হঠাৎ মহারাক্জীর হন্ত- 
নিক্ষিপ্ত এক বাণে রাজার বক্ষ বিদীর্ণ করিত! ফেলিল। লালবাইকে লৌহশৃঙ্খল পরাইয়া 
দীঘিতে নিমঙ্দিত কর! হইয়াছিল। ১৮৯৯ খুঃ অন্দে সেই দাদি হইতে কতকগুলি 
মুসলধানী ভোজনপাত্র ও একটা নরকন্াল উন্দোলিত হইয়াছিল। বিষ্ুপুরের ছরঙগাঙান_- 
লালবাইএর ইহাই কি পরিণাম ও শেষচিষ্? 

অহারাজ্জী স্বামীকে হত্যা করিয়া ঠাহারই চিতায় প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘটনার পর 
লালবাইএর প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া চুর্ণবিচূর্ণ করা হইল। কাজ ও মহারাক্তী যে স্থানে একজ 
দ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা লোকে এখনও দেখাহরা থাকে। এই রাজ্ীকে পোকে *পত্তিঘাতিনী 
সতী” আখ্যা দিয়াছিল। প্রজার কল্যাণার্থ এবং বর্স্মের জগ্জ তিনি প্রাণপ্রিত্থ পতিকে হত্যা! 
করিয়া ভাহারই চিতাত আন্রোৎনর্গ করিয়াছিলেন। তিনি তাই একাধারে সতী ও পতি- 
খাতিনী ৰটেন। পরবর্তী রঙা গোপালসিংহ সক্ধূবিবয়ে আন বুপতি ছিলেন, কিন্ত ধর্্বিষয়ে 
তিনি একটু অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিয়া কতকটা উপহাসাম্পদ হইবাছিলেন।  প্রতোক 
_ প্রজ্গাকে তিনি প্রতিদিন নিৰ্দিষ্ট সংস্যাক নাম আপ করিতে বাধা করিয়াছিলেন দীনতম 

নি 
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বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস__বন-বিষুপুর: ১৯১৭ 


প্রজাও এই নিয়ম পালন না করিলে দণ্ডিত হইত । এই নিয়ম পালন করা হয় কি না, 
তাহা লক্ষা করিবার জন্ত ভিনি অনেকগুলি ওপ্রচর নিযুক্ত করিযবাদ্ধিলেন। এই পের ব্যাপারটা 
বিষ্ণুপুরে “গোপালসিংহের বেগার" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চৈতন্তসিংহের দীর্ঘ 
বাথ (১৭৪৮-১৮২ ) কাল বার হাঙ্গানা ও তাহার পৌত্র দামোদরপিংহের বিয়োহ 
প্রদ্থতিতে নমপাস্তিষ্ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্ত আমরা ইকার রাজত্ব সন্ধে আর কিছু লিখিবৰ 
না, যেহেতু মোগল-রাজত পথ্যনত এই ইতিহাসের সীনা। চৈততক্সনিংহের সমরই রাজ্য নানা! 
অংশে বিভক্ত ও হৰ্তিক্ষ দ্বার! পীড়িত হইরা ই ইপ্জিা কোম্পানির করতলগত হয়) 

রঘুনাথসিংহের নমর বিক্ণপুরের ক্দশেষ ভীবদ্ধি হইয়াছিল। বে সাতটি বাঁধের কথা 
উল্লিখিত হইথাছে, তাহার মধ্যে পাচটিই রাগ! বঘুনাণ কর্তৃক নিশ্মিত। তিনি ৯২৮ ময়ান্দে 
মলেশ্বরের মন্দির স্থাপন করেন :--"ৰহুকরনব্গণিতে যযাশকে 
ভীৰীৱসিংছেন। অভিললিক্ং দেবকুপত নিহিতং শিবপাদপগ্রেষ ॥* 
এই শিলালিপিযুক্ত মন্দিরটি রাঙ্গা তাহার পিতা ৰীরসিংহের নাঘে উৎসর্গ করেন, বন-বিষু- 
পুরের ইতিহাস-লেখক এই যত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত ৯২৮ যয্নান্দে রঘুনাধ রাজা 
হন নাই। বন্ধু কর নব=৯২৮ ( অন্ধের বাষাগতি ধরিহ! )। বীরমনের রজত্ব ৮৮৭ হইতে 
৮৪৫ মমাঙ্গ । আমার মনে হয়--বীরময়ই বীরসিংহ বলিয়া নিজ্গ পরিচয় দিয়াছেন এবং 
মমেশ্বরের মন্দির বীরমন্ল-প্রতিহ্ঠিত। অপর অপর যে সকল মন্দির নির্স্মিত হইয়াছিল, 
তাহাদের যোলতে তারিখ দেওয়া আছে, তাঙাদের সঙ্গে রাজপজীর তারিখ মিলাইয়া 
কোন্‌ রাজ! কোন্‌ মন্দির স্থাপন করিয়াছেন-__ভাহ! জান! যাইতে পারে। 

আমরাছের পঞ্চরত্র মন্দির" জীাবারষণুদে শশাছবেদাদঘুতে নব, জীনীর- 
হ্ান্বীর নরেশস্থহুর্দদৌ নৃপঃ শীরদুনাখসিংহঃ ৷” মল্লা্দ ৯৪৮, 


নের--১২৭ ঃ। 





bys ২৮৪৬ খুঃ। 
কোড়-বাদল! নন্দিব--“জীৱাধার্ষ্চমুদে সুবাংগুরসাদধমে সৌধগৃহং শকেংবে। 
জীৰীরহাখীরনকেশহপ্র্দদৌ  নৃপঃ  জীরঘুনাখসিংহঃ "3৬১ মনান্দ ১৬৫৫ খৃঃ। 





কালাটাদের মন্দির “জীরাধার্ষ্চমূদে শকে ঘিরসাক্ধযুক্ধে নব্রসু- 
পড় খাছ ১১৭৭ দি ষেতৎ। ভীবীযহাখীরনয়েশহসু্ধদৌ বৃপঃ  জীরঘুনাথলিংহঃ ।* 
৬১ মজা = ১৬৫৫ শু 
লালজীর মন্দিরা ধিকারফ-হুদে শকেহন্তিরসান্কযুক্তে নবদুমেতং। মললাৰিপঃ 
নাস নৃপঃ অযুতবীরসিংহঃ ৷” ৯৯৪ বলাম. 
2৬৫৮ খৃঃ 
মুৱলীমোহন মন্দির "জী এহ্দনসিংহতূপজননী নজ্াবনীবমভঃ। জীল-অীযুকৰীৱনিংহ- 
ন্‌ মহিষী অণইচুড়ামনিঃ। মজান্দে শলিসপতলবিনিতে উীরাধিকা- 
ইশীযোহৰ_ ১১১৫ । | কৃক্চযোঃ পরত শৌবগৃহত জনেদিদং পুরু” 
বা ৯৭১ =১৬৬৫ খৃঃ 


লালনী-__১৯০৮ বুং। 









১১১৮ - বৃহৎ বঙ্গ 


মদনগোপাল মন্দির--“বাধারুকপন্প্রান্তে সোনসপ্তাঙ্ধগে শকে | রঘুনাধমরীনাথ- 
তনঃস্তোহাাপ্রযাঃ ৷ বীরসিংহনরেশত ভীরবমানসংশযা | মহিষ্যাতি 
পরযোদ নব্রন্ুং সমশিতং ৪৮ ৯১১ মযান্দ = ১১৬৫ বং 
মদনমোহন মন্দির--"জীকাধাত্রজকাজেন নন্দনপদান্ছোজ তংলীতয়ে।  যয়ান্দে 
ফণিৱাঙ্নী্দগণিতে মাসে শুচৌ নিলে । সৌধং সুন্দররস্মন্দিরমিদং 
সার্ছং হুচেতোহলিনা। অন্ধ নসিংহকুষিপতিন| দন 
বিশ্তদ্ধা্মন|।” ১০৮ জানব ১৬৯৪ খৃঃ।, 

রাধাহ্রাষ মন্দির“ উীতীরাবারুক: 

অয়াধাহ্যামচজ্াক্ঘ্) সরসিজতলে দিব্যামেতৎ সশোডং মাকে বেদকালাঘরবিধু 
গণিতে বাহলে পৌরমাস্তাং গেহং নানাৰিচিন্তৰিমিতিধূঢ়ং পুজিত- 
কালি ছক্তৈঃ জীচৈতকেো| হুশ: শুভক্তিনিপুন; সংপযচ্ছেং 
সভায়াম্‌।" শকান্দ। ১৬৮০ = ১৭৫৮ পৃঃ । 

গাধাযাধৰ মন্দির" কফ: 

ময়ান্দে ওণবেরখেন্দগণিতে ভীরাধিক্ামাধব্ীততো সৌধমিলং সুধাংগুবিমলং মাছে 
দল  চিত্রিতং। এ্রামধীমকেন গুপবিেগাপালপিংছাতথজ- 
অলইযুককূফলিংহমহিমী ৪৪ চুড়ামণিঃ। সন ১০৪৩ সাল” 
১০৪৩ ময়ান্দ = ১৭৩৭ খুঃ। 

সঙ্গের মন্দির বিকণপুরের ও মাইল উত্তরে--এক্টি "ওবঙাককতি চুড়াৰিপি--কোন 
শিলালিপি নাই । উহ! রাঙ্গা পৃ্থীনাম কর্তৃক ৬৪১ মললান্ে = ১৩৩৪ খুঃ অন্দে গঠিত হুইয়াছিল। 

বিশে প্রচীন অনেক দেখিবার জিনিব আছে ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ 
যোগ্য বিখ্যাত দলমাদল ( দালমৰ্দন ) কামান। কেহ কেহ ৰলেন “ইহ! পৃথিবীর মধ্যে 
সর্কপেক্ষা বড় কামান। ইহা লালবাৰ হকের ধারে অবস্থিত। কত যুগ চলি! গিয়াছে, 
ইহাতে এখনও মরিচা ধরে নাই। ইহার দৈর্ঘ্য ১২ ফুট ২২ ইঞ্চি। ইহার মুখ ১৯৯ ইঞ্চি 
এবং ভিতরটা সঙজা ১৪৯ ইঞ্চি । এই কামানের উপর ফারসীতে এই কথাটি উৎকীর্ণ আছে 
এক লক্ষ পচিশ টাক! (বোধ হয় উহা সেই সমঘক্গার নিরশ্বাশ করিবার বা )। তা্ধর 
পত্তিত যখন বর্সী সৈকত লইয়া বিছুপুর আক্ৰমণ করেন, তখন স্বয়ং ভীরু দলমাদলে 


মধনগোপাপ--১৬৯৫ খং । 


মবমোছন-_১৯৪ ধৃই। 


আাকজাম_ ১২৫০ খু । 





আখাদাধয ১১৬৭ খঃ। 


লি (> ) শরণ সংরক্ষিত আছছে। ২০০ বৎসর গু ইহা নিশিত হইয়াছিল, 
এখনও ইহা ঠিক নূততনের যত আছে। এই খল অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ এবং 
(১১5টি 














বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ভুলুয়া বা নোয়াখালী ১১১৯ 


তুদদ্দস্প পৰ্রিচেছদ 
ছুলুয়া বা নোয়াখালী 


পর্ব বিশাল বিপুরা-যাঙ্গোর নতি বহু খণ্ড দেশ ছিল; চট্টগ্রাম, নোছাখালী ও 
শহর অনেকাংশ ত্রিপুরার জারা শাসন করিতেন। এখন বে স্থানটি নোত্বাখালী জেলা, 
তাহার সকল অংশই যে সমুস্র-দদলে সম্ভঃহাত হইছা সাগা জাগাইসাছে, তাহা মনে হয় না। 
ৰরাহীনৃষ্টি এই জেলারই কোন স্থানে পাওয়া গিথাছিল; এখনও নানা স্থানে হুরগৌরী ও 
বৌদি পাওয়া! যাইতেছে__সেই সকল সৃষ্টি দেখিলে মনে হয় না বে বিশব্তরশূব হইতেই 
এ দেশ জনপদে পরিণত হইয়াছে। বিশ্বপ্তর হইতে বর্নান বংশধর বতীন্্র চৌধুরী 
১৭ পুরুষ,__মাত্র ৫+ বৎসরের কিছু উদ্ধকালের কথা; পঞ্চনণ শতাব্দীতে এই দেশ প্রথম 
লোক-বসতিমুক হুইয়াছিল--ইহ৷ বিশ্বাস নহে। ও সঞ্চল নৃযি বহু প্রাচীন; এবং 
এই জেলায় কতকগুলি দীখি-পুকরিনী আছে যাহার প্রাচীনস্ব সম্বন্ধে সংশর নাই। হয়ত 
কোন সময়ে প্রন্দরবনের মত এই স্থানে কতক অংশ জনের নীচে গিবাছধিল,_এই ভাবে 
লৌকিক প্রবাদ সমর্থিত হইতে পাতে। কেহ কে বলেন, এই জেলার প্রথম রাজা বিশ্বপ্তর- 
শুর বঙ্গাৰিপ ক্মাদিশূরের বংশ । বর্তমান কালে জাতীর দে সকল আন্দোলনের সি হইয়াছে, 
তাহার ফলে এই কথাটির উদ্ধব হইয়াছে । কারণ, এই বংশোস্তৰ লোকেরাও কিছু দিন 
পু রধাদটি অবগত ছিলেন না। সাহার! নোঘাখালী ডি গেজছেটির্বার সন্ধলনের সমন 
নিজেদের থে বংশাবলী দিয়াঙিলেন- তাহাতে লিশদিত ক্ছাছে যে নিধিলার রাজ! আদিশূরের 
নৰম পুত্ৰ বিশবপ্তঃশূর চট্টগ্রামে ভীখ দলে আসিয়া বগাতীমূনধি লাভ করিয়া স্বপ্থাদেশে 
নোয়াখালীতে রহিদ্বা গেলেন এবং তথাক গাঞ্জা স্থাপন করিলেন। শ্রতরাং ইহার! মৈথিল 
রাদবংশ। গোড়াধিপ আদিশূবের সমকালিক লোকদের ৩৭ হইতে ৪* শখ্যাঝে বংশের ধারা 
চলিতেছে,--কিন্ধ এই নোয়াখালীর পূর-বংশের শেষ বংশধর তাহাদের পূর্বপুরুষ আদিশূর 
হইতে মান ১৮শ পুরুষ) ইহারা বে মিখিলাবিপের বংশ তাহা বেক্কপ নোহাখালী ডি 
গেজেটিয়ানে উল্লিখিত ধৃষ্ট হয়, সেইরূপ এক্কাঞ্জ উতহযাসক্গণের স্বাঠাও লিখিত হইয়াছে 
যতীঞ্রমোহন রায়ের ঢাকার ইতিহাসে এই বংশকে নৈধল রাঙ্গবহশ বলি উল্লিখিত হইয়াছে। 
স্বপীর কৈলাসচন্তর 1সংহ মহাশরও তাহার রাজমালার এই প্রাঝাদের উল্লেখ করিয়াছেন :_ 
“এাদিশুৰের বংশধর বিশ্ব্তর শূর ঘিণিল৷ প্রদেশ শালন কচিতেছিলেন" ইত্যারি ( ঝাজমালা, 
৩৯২ পৃঃ ) | আনন্দনাথ ঝা মহাশয় তাহার 'বারতুঞা' নামক পুস্তকে (১৪৯ পুঃ) 
লিখিয়াছেন, “এই স্থলে যে আদিশুরের কথা লিখিত হুইল, তিনি বঙ্গদেশের নপতি আদিশূর 

নেন, ইনি মিথিলার ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত” 

মিধিলার রাজবংশের তালিকা এইরূপ - 

৯1 আদিশূর ২। বিশ্বন্তরশূর ৩। গণপতি ৪। ন্বরানন্দ বা ৫। বিভানন্দ 
খ| *। বিল ঠাকুরতা 11 রাষন্তত্র কণপূর ৮। হরিদাস =| কবিকীন্তিরশূ 














১১২, বৃহৎ বঙ্গ 


৯৭ কুষ্চরাম ১১ ইজ্ঞনাৱারণ চৌধুরী ১২.। নরোত্রম ১৩ রামরতন ১৪ গোপাল, 
ক ১৭। নন্দহষার ১৯। বত (বিশাল )। নব সংখ্যক কবিকীন্িশূরের অক পুত্র 
রাজা পরসাদনারাযণ রাতের প্রপোজ কাজেজ্জনারায়শের সঙ্গে মুসলমান জমিদার ইছা চৌধুরীর 
ৰে যুদ্ধ হইয়া ছিল সেই প্রসঙ্গে “চৌধুরীর লড়াই” নাষক পরীগীতিকা রচিত হইয়াছিল। উক্ত 
শীতিকাখানি স্থলে স্থলে অস্গীলতা দোযে হষ্ট প্রমাণিত হওয়াতে বিচারালন্ হইতে তাহা 
নিষিদ্ধ হইয়া যায়| সন্ত বহু সঞ্চানে আদি বাতিক আনি সংগ্ৰহ করিয়াছি এবং 
তাহা কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় প্রকাশ করিয়াছেন (পূর্বঙ্গ-গীতিকা, তৃতীয় খণ্ড, বিতীয ভাগ, 
২৯৫-০৭৮ পৃষ্ঠা ডষ্টৰ্য )। প্রাচীন রাজাদের অধঃপতনের সময তাহাদের রাজত্ব কিরূপ 
নৈতিক নৱককুণ্ডে পরিণত হয়--এই গীতিকা তাহার জাছলামান নিদর্শন । তথাপি এই 
শীতিকায় তাংকালিক লোস্বাখালী-সমাঙ্ছের যে চিত্র-উদবাটিত হইছে, তাহা! পদীকবির 
কমনামিশরিত একখানি ওতিহালিক পট । 
মিখিলাধিপতি শুরঝাঙগারা বন্দীর রগুনন্দনের বাবস্থ। যান করেন নাই। পাহাদের 

ৰংশধরেরা এখনও বাচন্পতি বিশ্রের বাবস্থা অনুসাৰেই দশক্রিয়া করি! থাকেন। আনন্দনাধ ' 
রায় মঙাশত লিখ্যাছেন, “এই বংশের শুরুপুরোহিতেরা সকলেই মৈথিল ব্রাহ্মণ বলিয়া 
পরিচর দেন" ( বারতূঞা, ১৪; পৃঃ )। কুনু শৃঞ্চের! কাঘযকুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 
ভাহারা প্রথমে বঙ্গীর কাছ ছিলেন না। তেলিহাটী ও ভুতু সম্পর্কে ঘটক কারিকার 
উক্ত হইয়াছে 

"গঙ্গায়: পূর্বভাগে চ অর্ধপুত্রন্ত পশ্চিমে। 

ইচ্ছামত দক্ষিণেযু বিশাখা ভছাৱরে ॥ 

কাথা অত্র বৈনস্তাঃ () ভিগ্দেশনিধাসিনান্‌। 

ছুলুা-তেলিহাটাত শুরাদিতৌ প্রশন্তকৌ ৪৮ 


আমর শুর-বংশের যে তালিকা দিছি তাহা নিতান্ত অসপ্পূর্ণ। উত্তরকালে রাজাদের 
জ্ঞাতিগোষ্ঠী এত বাড়িয়া গিরাছিল বে ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে ভুলুহা রাজ্য ১৪টি অংশে বিত্ত 
হইয়াছিল, সুতরাং ইহারা শেষে কত্ত সু জমিদার হই! পড়িয়াছিলেন। এক এক রাজার 
ৰহ ভাত! হওয়াতে এই তালিকা! একান্ত জটিল হুইথা পড়িগাছে। আমর! যতীনবাবুর 
| নিকট হইতে যে বংশলতা পাইয়াছি তাহা ঠাহারই পূৰপুৰুষনের শাখ! ক্বলঘন করিয়া 

লিখিত হইয়াছে। আমরা "রাজ্মালার” ( ত্রিপুরার ) প্রাচীন পুৰি হইতে আনিতে পারিঘাছি। 











বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_ভুলুঘ! বা নোয়াখালী ১১২১ 


বুপতির যোগ/ সর্ধাদায় ভুলুরাতে প্রন করিতেছিলেন। দুলু্ার পুর্ব পূর্ব স্বামীর! 
জিপুর্াধিপের অভিবেককালে সেই ব্াঙ্গদরবারে সামন্তরাদকূপে উপস্থিত হুইতেন। কিক, 
ছ্তিনারারণ উপস্থিত হন নাই। পরন্ধ তিনি বলিয়া পাঠান "রাজবংশ সারি তুমি উদর- 
মাণিক্য । আমিও কুলুৰা-রাজজ তুষি সমকক্ষ ৪” ( রাজমালা। অমর খণ্ড। ) 

ত্রিপুরেশ্বর উদসাণিকা এই উত্তর পাই ক্রোধে জলিযা উঠিলেন, কিন্তু নানা কারণে 
তিনি সামরিক অভিমান করিছা কুলত আক্রমণ করিতে পারিয়া উঠিলেন না। অমরমাণিকা 
রাজ হইথাই ভুলযান্ পুনরায় দূত পাঠান, কিন্ধ হচন্ডিনারারণের উত্তর একার স্দারও প্রগল্ভ | 
“ত্রিপুরেশ্বরের! আমার অধীন, আপনার দেই সিংহাসনে দাবী লাই।” এবার ক্দমরমাপিকা 
আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারলেন না। তিনি এবার স্বহং হার চারি পুত্র সহ ০৯,৯*+ 
সৈক্ লইয়া ভুনুধায় রওনা হইলেন । সঙ্গে রাঙ্গার শ্রালক ছত্র-নাজির এবং উজ্জির সিংহ- 
সরব নারারণ সেনাপতি হুইয়া চলিলেন। পথে রাঙ্গা মহাসনারোহে কালীপুঞ্জা করিয়া 
কুলুয়ার দিকে বগ্রসর হুইলেন। এই সৈকতের কুপুরা পুট-পাট করিতে লাগিল। এদিকে 
ুল্াপতি ছর্মভনারারণ স্বসং মাত্র তিন শত নারী সৈন্য লইয়া রপক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইলেন, তাহার অধিকাংশ অশ্বারোহী ও পদাতিক পৈক্ত পাঠান বংনীর | ত্রিপুরেশ্বরের সঙ্গে 
ইহার! স্বাটরা উঠিতে পারিল না। এই যুদ্ধে ব্দমরমাণিক্কা ছুরভনারারণ জমে এক লাঙ্দণ 
সেনাপতিকে গুলি দ্বার! হত্যা করিরা প্াশ্চি্ত করিঘাছিলেন । দুলুহ! জয় করিয়া অমর- 
মাণিক্য বাক্লা হইয়া ত্রিপুৱা্ দিতি! আসলিলেন। ১৭৮ শুট দুলু ত্রিপুরেশ্বরের 
সামাঙ্জের অন্তগর্তি হইরাছিল--কুলুয়ায় বলরাম শূণ্ত গতিষ্ঠিত হুইলেন। সেই বৎসরই 
অমরমাণিক্য যে বিশাল অমরদীখি খনন আরম্ভ করাইয্াছিলেন-_সেই কারা সমাধা করিবার 
জয়৷ বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত দেশ হইতেই রাজারা মন্র পাঠাইযা ত্রিপুররাঙ্দের কআহুগত্য 
স্বীকার করিয়াছিলেন। ভুলুযাধিপ বলরাম পূৱ এই উপলক্ষে এক হাঞ্জার মন্ধুর পাঠাই 
ছিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে তিন বৎসরে, এই দীঘির খননকার্ধা সমাণ্ হইয়াছিল। ছচ়নি- 
নারায়ণকে পরাস্ত করিয়া বমরমাণিক্য বাক্লা দখল করেন__সেই সময্রে অর্থাৎ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে 
বাক্ল| কন্যার শাসন করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ নুলুযার যুদ্ধের পর এই রাজ্য হইতে 
ক্ণীদিয়া ও গীদড়া এই ছুইটি পরগনা স্ৰতত্জ হইয়া বায়। তোৰক্‌ মল এই তিন 
স্থানের রাজ্গন্থ এই ভাবে নির্দেশ করিয়াছিলেন, দুলুষার রাজা ১৩,৩১,৪৮০ দাম। 
জুগীদিরা-৫,>১২,*৮০ দান । ছদড়া_,২১,৩৮* দাম। 

বিশ্বস্তরশুর হইতে লকণমাণিক্য ৭ পুরৃষ। কথিত আছে বিশ্বন্তরশূর ৯২৯২ খৃষ্টাব্দে 
তুলা রাজপাট স্থাপন কৰেন। লক্ষণমাণিকোর বংশাবলী কৈলাসচজ্জ সিংহ মহাশয় 
 স্ঠাহার রাজমালার এইরূপ দিয়াছেন ৯ | বিশ্বন্তর ২। গণপতি ৩। স্থরানন্দ 
৪। দেৰানন্দ ৫ কৰিচন্্ৰ ৬। ক্াঙগব্নত | লাঙ্গণঘাণিকা। 

আমরা ত্রিপুরার স্প্রনিদ্ধ গ্রন্থ রান্দমালা হইতে বেখাইয়াছি, ১৫৭৮ খু অন্দে বাক্লার 
রাঙ্গা কন্দ্পনারাণ জিপুরেশ্র কর্তৃক বিন্দিত হন, এবং তিনি ভুলুয্ার রাজা ছুঃতিনারায়শের 

১৪১ 








১১২২ বৃহৎ বঙ্গ 


সমসাময়িক কন্দর্পনারাযণ ৰখন যুবক, তখন ছুরিনারারপ বৃদ্ধ_একপ ক্বহুমান করিবার কারণ 
“আছে, লাক্ণমাণিকোর সঙ্গে কন্দরপ-পুত্র রাষচন্দেরই সংঘর্ষ হইস্থাছিল। সুতরাং লক্মণমাণিক্য 
১৩০০ খু বা তংসতিহিত কোন দম বিখ্যাত হুইয়া উঠিাছিপেন। ইনি মগ ও পরী 
দস্যদিগকে বিশেষভাবে দমন করিয়াছিলেন এবং ইহার বীরত্বের বিশেষ খ্যাতি শোনা যাহ 
কোন কারণে বাক্লাধিপতি কন্দপরায়ের পুত্র রাষচন্রের ঙ্গে লক্ণমাণিকোর মনোমালির 
ঘট়াছিল। তাহার ফলে লক্্ণযাণিকাকে রামচজ্র ( প্রতাপাদিত্যের জামাতা) অতি নিঠুর 
ভাবে হত্যা করেন। * রাষচন্্র লতার রাজ্গাকে অতিশয় আদর ও সন্মান দেখাই প্রীতির 
মতিন করেন সরল লক্ষ্মণনাণিক্য তাহার ব্যাবহারে সুপ্ত হইয়া রামচক্রের রাজকীয় কোষ- 
নৌকার উপস্থিত হইলে বিশ্বাসঘাতক বাক্লা-(চক্রখীশ ) নরেশ তাহাকে স্বীথ রাজধানীতে 
'ানিযা তাহার সেনাপতি রামাই যাল ( রামমোহন লিংহ--উদ্গিবপুরনিবাসী কাছ) ও 
অপরাপর লোক দার! লোমহ্ণ বিশ্বাসগাতকতাপূর্কক নৃসংশভাবে হত্যা করেন। লক্ষ- 
মাণিকা শুধু নীরাগ্রগণ্য ছিলেন না, তিনি স্রকৰি ও পণ্ডিত ছিলেন। তদ্রচিত সংস্কৃত 
নাটক ‘বিখ্যাত বিজ" মধ্য-যুগের বঙ্গের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রশ্থ। অর্জন কর্তৃক কর্ণ বধ_ 
এই নাটকের বিষয়। কথিত আছে রামচন্্ শৃঙ্খলিত অবস্থায় নিরস্রভাবে যে তালবৃক্ষের 
সঙ্গে আবদ্ধ হইযাছিলেন, তাহ! স্বীর পৃষ্ঠের স্থাঘাতে বরাশায়ী করিংাছিলেন ( অঙগপন্দর- 
বাবুর চত্রসবীপের ইতিহাপ অষ্টৰযা ) এবং তিনি বুদ্ধ কালে বে বর্ম পরিতেন--জাহার ওজন 
এক যন ছিল। 
লক্্মণমাণিকোর পুত্র বলরামপূরের কথ! আমর! পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি 
ত্রিপুরেশ্বর স্মমরমাণিক্যের আহুগতা স্বীকার করিয়া ছমর-দীঘির খনন কালে মজুর পাঠাইয়া 
সাহায্য করিয়াছিলেন। 
বাজ কত্নারাযণের পন্থী শশিযুখ্বার শাসনকালে কুলুধা তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়; ইহা 
যোড়শ শতানীর কণা। তৎপরে এই প্রদেশ ১৪টি ক্ষুদ্র রাজো বিভক্ত হয়। এই ভাবে 
রাজাটি ক্ষু্জ ক্ষ তৃন্বামিগণের শাসনানীন থাকি! ক্ষীরমাণ হয়| এখন এই বংশের ধাহারা 
আছেন, তাহার! মধাবৃর গৃহস্থ মাত্র । সেই বীর প্রবর লক্মণঘাণিকা--খিনি মগদ্িগকে 
জর করিয়া নান! যুদ্ধে স্বীর বীরত্ব ও শৌরধাবীধ্য দেখাইরাছিলেন,_যে শরতকীন্ি 
রাঙ্গা ছলভিনারারণ ত্রিপুরেশ্বর উদন্বমাণিক্া ও অআমরমাণিক্যকে স্পদ্ধিত উত্তর দ্বারা অসম- 
সাহসিকতার পিচ দিয়াছিলেন,_বে রাজা ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে গোলন্দাঞদিগের টের-ছিলিং 
নামক বৃহৎ জাহান্গ জলমগ্ হইলে তনাঝোহিপণকে অশেষ আবর-আাপ্যায়ন করিথা 
. উৎসাহিত করিস্থাছিলেন,_এবং ধাহাকে ওলন্দা্ কাণ্রেন “বোলো” ( কুলুয়ার ) প্রিন্স 
নামে অভিহিত করিয়াছিলেন--পেই সনামধর মহামাক্ রাজাদের দুয়া এখন আর নাই_ 





৮. আনশনাখ তায হাশর এই হত্যা বিন ক্ষন না, কি এই খটনার পাদ এত ব্যাপক এবং 
সাক নান সে উন্নত দে জান এই শভিযোখ হই বৃ জার চে বিধল। 








বন্ধের প্রাদেশিক ইতিহাস-_স্থন্দরবন ১১২৩, 


এখন উহা! সন্বীপ, সিদ্ধি, হাতিয়া প্রকৃতি ৪৮টি ৰীপের সমসটাকৃত নোয়াখালী জেলার পরিণত 
হইয়াছে। বাৰুপুরে এই বংশের রাজাদের বিশাল কামানটি পড়িয়া থাকিয়া! ইহাদের পুর্ব 
গৌরবের কথঞ্চিৎ পরিচয্ন দিতেছে এবং “চৌধুরীর লড়াই” নামক পল্গীয়ীতিকার বর্ণনা 
রাজবংশের অধঃপাতে যাওয়ার চিত্র গ্রাম্য-ক্সনার সচ্ছিতত করিয়া আমাদিগকে উপহার দিক 
বুঝাইতেছে_কি কি দোষে রাজলক্্ী বিচলিত হইয়া ভলিহা বান। 

“কূল হয়া" শব্দ হইতে তুলুধ নামের উৎপত্তি হইয়াছে, একপ গ্গুজব পমীবৃদ্ধগণ শুনাইযা! 
থাকেন, এগুলি নিতান্তই ৰাজ্ছে বলিঘা বোধ হয। কোন প্রনাপ না পাইহা একটা শব্দ হাতে 
পাইলেই ইহারা উহা নিংক়াইবা বখাসাধ্য উতিহাসিক রস দোহন করিতে খাকেন-_একপ 
দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া গিত্বাছে। 


সপঞ্খজলস্ণ পন্রিচেছদ 
স্রন্দরবন 


কূততবৰিদ্গণের মতে স্থন্দরবন অঞ্চল সম্প্রতি সমস্ত হইতে শির উত্তোলন করিয়াছে। 
কিন্ত ছৃতববিদগণের এই "সম্পরাতির” অর্থ লক্ষ লক্ষ বৎসর, _হুতরাং ওঁতিহাসিক 
'ালোচনার সম তাহাদের মতামত ধর্তবোর মধ্যে নহে । 

এ পর্যন্ত যতটা জানা গিরাছে, তাহাতে মনে হয় শন্দরৰন অঞ্চলের পশ্চিম দিকৃটাই 
খুব প্রাচীন। এই খানেই সুপ্রাচীন কপিল তীর্ঘ। ভাঙ্ষণ্ড হারবার মহকুমার অন্তত 
ষখুরাপুর খানার অধীন ২৬ নং লাট কক্ষণ-দীদির শ্চিথে রা্-রীদির পশ্চিম তীরে ভাটার 
সম প্রা ১৮ কুট মাটীর নীচে প্রাচীন খুহাদির ভিত দুট হয়_-তাহার ইট খুব বড় বড়, 
মৌধ্য-যুগের ইটের আলা | সেখানে বহু স্ববৃহত দেব-বিগ্রহও পাওয়া সিযাছে বলিয়া 
শুনিয়াছি। কোন প্রাকৃতিক বিদবে এ সকল স্থান ডুবির! ৰাওয়াতে তাহারা ভুগর্ভে 
নিমন্দিত হইয্নাছে। পূর্বযোক্ত স্থান ছাড়া অন্দরবনের অশ্যান্ত অঞ্চলেও এপ প্রাচীন 
ইটের নিদর্শন পাওয়া পিয়াছে। এ সকল স্থান খাত হইলে বঙ্গদেশের প্রাচীন 
ইতিহাসের নূতন আরও অনেক সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। 

রামাত্বণের বালকাণড ত্রিচত্বারিংশ অধ্যারে আমগা নিয়বঙ্গের নাম “এসাতল” স্বপে 
দেখিতে পাই। মহাভারতে ( ষনপর্ব, ১১৪ অঃ ) দৃষ্ট হয়, অর্জুন তীর্থবাত্রার বাহির হইয়া 

গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে অবগাহন করিয়াছিলেন। পর্রপুরাশে বর্ণিত 

he আছে--এই সাগরসঙ্গন অঞ্চলে আবেশ নামক এক রাজ! প্রাচীন 
কালে রাজত্ব করিতেন । তাহার সভাত আগত গ্রক্ষঘীপস্থ দীপান্থী নগরীর রাজা গুণাকরের 
কন্তা (তালধ্বজ নগরের রাজপুত সাধবের পদ্নী) স্থলোচনা পুরুষ-বেশে “বীরবর” নাম ধারণ 









৯১২৪ বৃহৎ বন্দ 


পূৰক তীমনাদ নামক এক প্রকাণ্ড গওার বধ করিয়াছিলেন ( পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, 
এম অধ্যাহ)। কালিদাস বদুর দিখিজছ উপলক্ষে নিয়বঞ্জের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে 
দেখা বায, এ সময় এ দেশেবাসিগন নৌযুদধ বিশেষ পরাক্র প্রদর্শন করিতেন। 

পাল রাজত্ব কালে, গোপাল দেবের রাজত্বের প্রথম ভাগেই এই নিমবঙ্ ্াহানের 
দখলে আসিয়াছিল বলিয়া মনে হত়। দ্বেপালের তারলিপিতে দৃষ্ট হয গোপাল-সাগর 
পান অধিকার করিয়া ‘তাহার পর আর কোন ভুভাগ নাই!-_এই জনই তাহার রণকুঞজর- 
দিগকে ঘুক্কি দিয্াছিলেন। এই সাগৱ পর্যন্ত ধরিত্রী অবস্তই নিয়বঙ্গের শেষ সীমাকে 
বুঝাইতেছে। গোপালের পত্র ধর্সপাল তাহার তৃতাদিগকে পর্যন্ত সাগরতীর্খে অবগাহনের 
স্থবিধা প্রদান করিয়| তাহাদের পুণ্যার্্ছনের সহায়ক হুইয়াছিলেন ( দেবপালের নালন্দা- 
তা়-লিপি )। 

২৪-পরগন! জেলার ১১৮ নথ্বর লাটে ১** ফুট উচ্চ একটি ভাঙ্গা দেউল আবিষ্নৃত 
হইঘাছে। উহা সরকার বাহার মেরামত করিয়াছেন। মেরামতের পূর্বের ও পরের 
ছইখানি ছবি দেওয়া হইল। এই মন্দিরের নাম "জটার দেউল,” ইহার নিকটে কিছুদিন 
পূর্ক্দে একখানি তায়পট পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে লিখিত আছে, ৯৭৫ পৃষ্ঠাব্দে (৮৯৭ শকে ) 
গয়চঞ্ নামক কোন রাঙ্গা কর্তৃক এই মন্দির নিদ্দিত হইন়াছিল। বিক্রমপুরের চন্রবংলীয 
রাজাদের কথ! আমর! ইতিপুর্কেই উল্লেখ করিয়াছি। কেছ কেছ অঞ্রনান করেন 
জরচক্জ সেই চক্রবংণীক্ রাজাদের স্থগণ। এই বংশের নৈলোকাচন্, ভীচঙ্জ, নাণিকচঙ্জ 
ও গোবিনচন্ৰ সন্ধে এখনও অনেক আলোচনা চলিতেছে । 

সুন্দরবন ও তরিকটব্রী স্থানসমূহে আরও কতকগুলি এতিহাগিক নিদর্শন পাওয়া 
গিয়াছে, তাহা গুপ্তযুগের। তন্মগো কালীঘাটে প্রান্ত গুপ্রযুত্লা (British Museum 
Catalogue of Lndian Coins—Allan, . =i), খুলনা জেলাৰ ভরজভাযনার কূপ 
(Annual Report, Archeological Survey of India for 1921-22, p. 70 ), ২৪- 
পরগনার অস্তর্তি জয়নগর থানার অধীন কাশীপুর ও সরিবাদহ গ্রামে প্রাপ্ত হ্যা ও বৃলিংহ- 
মূর্তি এবং মধুরাপুর থানার অধীন ১১৪ নম্বর লাট গোবিন্দপুর গ্রামের শিৰমন্দিরের 
ভগ্নাবশেষ উল্লেখযোগ্য । 
কতকগুলি পুরাকীর্দির নিদর্শন গপ্তযগের পূর্কাসময়ের প্রতিও ইঙ্গিত করে। ২৪- 
EA উত্ধরাংশে বেড়া চাপ! ও জাক্রা গ্রামের সঃ পূঃ ৯ম ও হয শতাব্দীর কৰেকটি 
হি Seal এবং Punch-marked সুজা উল্লেখযোগা। উক্ত বেড়া চাপা গ্রামে 
গড় ও বরাহ্মিহথিরের বাটা নামক হইটি কৃপ হইতে বহু প্রাচীন ইষ্টক ও 
ডা মাটার জৰ্যাদি স্সাবিক্ৃত হইয়াছে । গননেন্টপ্র্ত্কবিভাগের পুর-চক্ষে 

মহাশয় ই সকল নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া ও স্থানাটিকে পনিবঙ্গের সর্কাপেক্ষা 

রান স্থানগুলির তম” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন (Annus! Report, ০০ 
© Survey of India for 1922-23, p. 109) 1 
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লক্ষপসেনের স্বন্দরবন ও দক্ষিপ-গোবিন্দপুরের তাত্রশাসন হইতে জান! বায়, 
অন্দরবন ও তৎসন্নিকট প্রদেশ পৌগুবরধন-ুক্তির অন্তত খাড়িমণ্ডলের অধীন ছিল | 
তাম়পাসনে উল্লিখিত “বেতড় চতুরকের” নাম হাওড়ার স্থপতি বেতড় গ্রামের নাম হইতে 
এবং খাড়িমণ্ডল ২৪-পরগনার খাড়ি গ্রামের নাম হইতে হুইয়াছিল। (বাঙ্গলার ইতিহাস, 
বাখালবাবু প্রীত, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩০৫ )। 

জয়নগর-মজিলপুরনিবাসী জীযুক কালিদাস দত মহাশয় হুন্দরবনের ইতিহাস উদ্ধার- 
কলে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এ সমন্ধে ইংরাম্দী ও বাঙলার বহ প্রবন্ধ ও 
পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন এবং প্রাচীন শিলপনিদর্শনগুলি, সংগ্রহ করিয়া। স্বয়ং একটি 
ছার্ছি চিরশালা স্থাপন করিয়াছেন ॥ এই সনদর্ট মূলত: ভাহারই সাহাযো লিখিত 
হইল। 

সম্প্রতি হুন্দরবনের “খাদি মণ্ডলের পূর্বভাগে “পাথৰ প্রতিমা” নামক পীর নিকটে 
একখানি তাষ-শাসন '্াবিষ্কত হুইরাছে। ইহা ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে (১৯১৮ শকে ) বাসদের 
নামক কার্ণণাখার এক ব্রাঙ্গপ-বটুকে তৃমি-দানপত্র। তামপটে শকাব্দা উৎকীর্ণ হওয়াতে 
কালসঘন্ধে আমরা নিশ্চিত প্রমাণ শাইতেছি যে, নুসলমান-ৰিজয়ের অব্যবহিত পুম সেন- 
রাজ্জারা আর খাদিমগুলের অখণ্ড দিতি ছিলেন না, বেহেু এই শাসনে শপষ্টূপে লিখিত 
হইয়াছে মে তৎসময়ের সার্বভৌম সমাটের (সেন রাজার ) বিদ্রোহী 'সযোধ্যাগত জী 
(কপট) মহামাগুলিক পালোঁপাৰিক কোন বাঙ্ছা এই স্থান শাসন করিতেছিলেন। “পাখর 
প্রতিমা” পল্লীর অনতিদূরে এক বৃহৎ মন্দির ছিল, এবং তথাকার চতুঃপা্শ্বে এত পাথর ও 
প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দুষ্ট হয়, যন্ধারা সহজেই অন্তমিত হয় যে এক সময়ে এ স্থানটি 
একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। উক্ত' পালৱাজাব সামন্ধ-রাক্গ মড়ঙ্মন পাল এই তুমি দান 
করিয়াছিলেন। তামশাসনখানির প্রতিলিপি, ইংরেজী অন্থবাদ ও তৎসমন্ীয় অপরাপর বিবরণ 
ইত্ডিয়ান এসিয়াটিক কোরাটালিতে ( দশম সংখ্যা, ২ জুন, ১৯৩৪ খৃঃ ) অধ্যাপক ডাক্তার 
বিলয়চন্্র সেন, এম. এ, পি এচ. দি, (লগুন) এবং জীদুক্র দেবগ্রসাদ ঘোষ প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

১৪৬৫ খৃষ্টানদের সন্গিহিত কোন সময়ে স্লঙান ককুম্থদ্ধিন বরাকের রাঙ্গত্বকালে 
দক্ষিণ দেশটা! মুসলমানদের দারা সম্পূর্ণরূপে অধিরূত হুইরাছিল। তংৎপুক্ে সেনরাজগণের 
বংশধরগণ বহু চেষ্টার হিন্দু অধিকার তথায় কথঞ্চিং রক্ষা করিযাছিলেন। মুসলমানদের 
সময়ে দক্ষিণ-বঙের প্রসিদ্ধ গ্রামগ্ডলির উল্লেখ বহু প্রাচীন বৈষ্বগান্ছে পাওয়া যায়। কথিত 
আছে মহাপ্রভু কুলীন গ্রামটিকে এত ভালবাসিতেন যে তিনি এ গ্রামের কুকুরটিকে 
নিজের অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। এই কুলীন গ্রামেই ভাগবতের অন্থধাদক মালাধর 
বসন, গুণরাজ খাঁ, রামানন্দ বন্থ ও অপরাপর বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, এক সন্ধে এই অঞ্চলে 
রামানন্দ ববী অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্কি ছিলেন। 

আকবরের সময়ে সুন্দরবন ব্রপ্যবহুল হওয়াতে কর 'আদারের অযোগ্য ছিল (%৩০৭/- 
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Akbar, Gladwin, P. 427) এই সমহে ফিরি অত্যাচারে এই অঞ্চলের শনেকস্থান 
জনশূক্ত হইয়াছিল। 


এই পুস্তকার্থ জীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের লিখিত সন্দর্ভ 
হুন্দরবনের সংক্ষিপ্ত এতিহাসিক বিবরণ 


বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত পম অসংখ্য বৃকষগপ-সমাচ্ছাদিত নলীবহল বিস্তীর্ণ 
প্ুভাগ সথন্দরবন নাষে প্রসিদ্ধ এবং বর্তমান সময়ে বাখরগঞ্জ, খুলনা ও ২৪-পরগনা এই 
তিনটা জিলার 'অন্তর্তি। পূর্বে ইহা উত্তরে মুসলমান আমলের পরগনাগুলির শেষীমা 
হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, ও পশ্চিমে হুগলী নদীর মোহানা হইতে পূর্বদিকে মেখনার 
মোছানা পদস্থ বিস্তৃত ছিল। বিগত উনবিংশ শতান্দীর প্রারস্তকাল হইতে ইংরাজ 
গন্নযেন্টের চেষ্টায় এই প্রদেশের হাসিলকাধ্য আরম্ভ হইয়া এখনও চলিয়াছে, এবং 
তাহার ফলে ইহা বর্ধমান আকারে পরিণত হুইয়াছে। 

কৃতন্ববিদ্গণের সিদ্ধান্ত হইতে অনেকে স্থির করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের এই অংশ 
খুব প্রাচীন স্থান নহে, এবং অল্লকাল হইল সম্রপর্জ হইতে উদ্দিত হইয়াছে। কিন্ত 
ভূতববিদ্গণ যে লক্ষ লক্ষ বংসৱের কথা বলেন এবং তাহাদের নিকট যে দেশ খুব নৃতন, 
ইতিহাপিকের নিকট তাহা ষে খুব পুরাতন সেকথা তাহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার সময়ে 
মনে রাখেন না। স্ৃতন্ববিদ্গণের ন্মথসন্ধান হইতে ইহাও জানা বায় যে দূর আন্ীতকালে 
কৃমি নিমজ্জিত হওয়ার এই প্রদেশের প্রাচীন দুসংস্থানের বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, 
(Revenue Survey Report on the districts of Jessore, Faridpur aod Bakher- 
gunge—0olonel Gastrell. Manos! of Geology of India—R. D. Oldham) | 
উহা ব্যতীত এখানকার নানাস্থানে, অরণ্য হাসিলের পর, 'অবশ্যমধ্য হইতে ও পুক্রিণী 
প্রকৃতি খননকালে দুগর্ভ হইতে, যে সকল মন্দিরের ভগ্থাবশেষ, ই্টকন্কূপ, গড়, মজা পুক্ষরিণী 
তাম্পট্টলিপি ও প্রন্তরমূর্যি প্রকৃতি প্রাচীন স্ভাতার বহু নিদর্শন আবিস্কৃত হইয়াছে 
শেইগুলি হুইতেও বুঝ বায় যে বঙ্গদেশে নুসলমান ক্মাগমনের পূর্বে গুণা, পাল ও সেন- 
রাজগণের রাজত্বকালে এখানে বহু সমৃদ্ধ জনপদ বিদ্রমান ছিল ( যশোহর-খুলনার ইতিহাস, 
সম খণ্ড, জীসতীশচন্র মিত্র) The Antiquities of Kbari, North-West Sundarbaos, 
and the Sundarbane. By Kalidas Datta, Varendra Research Society's 
| Monographs Nos. 3,4 nd 5 এবং পুরাতন গাছ ও এ সকল পুরাকীর্তি নিদর্শন হইতে 
__ প্রতিপন্ন হয় ছে সুন্দরবনের পশ্চিমাংশ প্রদেশই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থান এবং তখাযই 
ন সর্বাগ্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুণ্যতোরা ভারী নদী সদর ক্মভীত, 
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মনির আশ্রম ও গঙ্গাসাগর-সঙ্গম ভীর্ঘবপে এই প্রবেশ প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান সময়ে ইহা 
২৪-পরগনা দ্েলার অন্তর্গত । এখানে ভারষণ্ড হারবার মহকুমার অন্তরূ্ত সধুরাপুর 
খানার অধীন ২৬ নধর লাট, কন্ভশ-রীনির পশ্চিমে, রায়নীনি নদীর পশ্চিমন্তীরে, ভাটার সময়ে 
খা ১৮ কুট মাটির নিয়ে মৌধ্যযুগের ইষটকের স্কার খুব বড় বড় ইষ্টকনিদ্বিত প্রাচীন গৃহের 
ভিত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নদীতে কন্কণ-বীদির কিং ভাঙ্গিয়া বাওয়ার এক্স 
ভিত্তির ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়া পড়িদ্াছে। সবন্দরবনের অঙ্গার অংশেও গঞ্জে এইরূপ 
প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হুইয়াছে। তূষি-নিমক্ষনের জনই বে এ সকল 
প্রাচীন খৃহাদির ধ্বংসাবশেষ এরপে কুগঞডে নিহিত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কখনও এতদক্চলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনন আরম্ভ ছইলে হয়তো ও সকল পুরাকীহ্টির 
নিদর্শন আবিষ্ভুত হইয়া স্ন্দরবনের গতীর অন্ধকারাচ্ছত্র সন্ত ইতিহাসের উপর আলোকপাত 
করিতে পারে। 


পৌরাণিক এন্দ স্বন্দরবন 


প্রাচীন গরদ্থাদির মধ্যে রামায়ণেই সর্বপ্রথম গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের উৎপত্তির কথ! বর্ণিত 
আছে। কিন্ত উহাতে “রসাতল” নামে নিহবঙ্গের উল্লেখ ব্যতীত অর কোনৰূপ পরিচয় 
নাই ( রামায়ণ, বালকাণ্ড, ত্রিচস্বারিংশ সর্গ )। বামারশের পরে নিয়বঙ্গের পরিচয় আমরা 
সর্বপ্রথম মহাভারতে প্রাপ্ত হই। উহাতে দেখা বায় যে তৎকালে নিমবঙ্গে ভাগীরবী 
নদী বহুসংখ্যক শাখায় বিভক্ত ছিল। বঞ্ছুন তীরঘবাত্রাঘ বহিগ্ত হইয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে 
আনিয়া ও সকল নদীর যধ্যে অবগাহন করত কলিঙ্গ দেশান্তর্গত বৈতবধী-তীর্থাতিমুখে 
গিয়াছিলেন ( মহাভারত, বনপর্ক, ১১৪ অ: )। 

মহাভারত ব্যতীত অনেকগুলি পুরাপেও গঙ্গাসাগর-সঙ্গম ভীর্খের কথা দেখিতে পাওয়া 
যায়। পত্মপুরাশে লিখিত আছে বে উক্ত ভীগক্ষেত্রে এক বিস্তৃত জনপদ ছিল এবং স্থযেণ 
নামক একজন চক্্বংসীয রাঙ্গা তথার রাজত্ব করিতেন । তাহার সভার স্বাগত প্রক্ষ্ীপস্থ 
দীপান্তী নগরীর রা গুণাকরের করা ও তালধবজ নগরের রাঙগপূত্র যাধবের পত্নী স্থলোচনা 
পুরুখবেশে বীরবর নাম ধারণ করিয়া! ভীষনাদ নামে এক গপ্ডার বধ করিয়াছিলেন 
(পশ্মপুরাপ, ক্রিয়াযোগসার, ৫ অঃ) ইহাতে বুঝা বায যে পর্থপুরাণে উল্লিখিত গঙ্গাসাগর- 
সঙ্গম সবন্দরবনেই ছিল এবং তথায় উক্ত পুরাশ রচনাকালে অবৱণা ও জনপদ উলয়ই 
বর্তমান ছিল। 


এঁতিহাসিক যুগে সুন্দরবন 


পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে নে এ পর্যন্ত উরতিহাসিক যুগের যে সন্ত কীর্ডিনিদর্শন 
 জন্দেরবনে পাওয়া! গিয়াছে সেগুলি সমস্তই শুপ্, পাল ও সেন-রা্ত্বকালের | তৎপূর্ববন্তী 
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সময়ের সভ্যতার কোন নিদর্শন এখনও এখানে আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে ইহার সন্নিকটে 
২৪-পরগনা জিলার উত্ধরাংশে কতকগুলি খুব প্রাচীন পুরাকীন্দির নিদর্শন বাহির হইয়াছে 
উহাদের মধ্যে বেড়াটাপা ও জাক্রাগ্রামের খৃঃ পুঃ ১ম ও ২র শতাব্দীর কয়েকটা Stati 
Seal ও punch-marked coins উল্লেখযোগ্য (Descriptive List of Seulptures and 
Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parisad—R, D. Banerjee, 
7:10) উক্ত বেড়াটাপ! গ্রামে চজ্কেতুর গড় ও বরাহমিছিরের বাটী নামে দুইটা কূপ 
হইতেও বহু প্রাচীন ইঞ্টক ও পোড়া মাটার জ্রব্যাদি আবিদ্ধত হইছে | গভর্পমেন্টের 
'পর্বতত্ব- বিভাগের পূর্ক-চক্রের অধ্যক্ষ মহাশয় ও সকল নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া এই স্থানটাকে 
* Ove of the এমি settlements in Lower Bengal” বলিয়া স্থির করিয়াছেন, 
(Annual Report, Arobxologieal Survey of India for 1922-23, p.,100) 1 

খু সকল নিদশনি ব্যতীত হন্দরবন ও তরিকটবর্ী স্থানে যে সমস্ত বেনী পুরাতন সাতার 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলি সমস্তই গুপ্রমুগের। তন্মধ্যে কালীঘাটে প্রাপ্ত প্ত-মু্রা- 
সমূহ (British Maseum Catalogue of Indian Coins—Allan, p. xvil), খুলনা 
জেলার ভরতভায়নার সুপ (Aon! Report, Arebsological Survey of India for 
1931-29, ॥. 76), ও হ॥-পৰগনার অস্ত জয়নগর থানার মীন কানীপুর ও সরিধাদহ 
খামে প্রাপ্ত হ্যা ও নৃসিংহমূর্ি ও মধুরাপুর খানার 'অৰীন ১১৪ নগর লাট গোবিন্দপুর 
গ্রামের শিবমন্দিরের ভগ্জাবশেষ উল্লেখযোগ্য (The Antiquities of Kbari and the 
Sundarbans, Kalidas Datta, V. R. Society's Movographs, Nos. 4 and 5) | 
এই সক্ষল নিদর্শন হইতে বুঝা বার যে গুপ্-রাঙ্ত্বকালেও বঙ্গোপসাগর-তীরবর্্ী নিমবগ 
সমৃদ্ধ ছিল। এই যুগেই সা ২ চঙ্গগুঞ্ের রাঙ্ত্বকালে মহাকবি কালিফাসের আবির্ডাৰ 
হয় (Early History of 1500 V. 5, Smith) তিনি রধুবংশে রগুর দিখিল় 
উপলক্ষে নিমবঙ্গের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে দেখ! মায় যে ও সময়ে এদেশবাসিগণ 
নৌযুদধ খুবই পারদর্শী ও পরাক্রমশালী ছিলেন। 


পাল রাজহকাল 


ওণ্তমুগের সঅবসানে বদেশে মাতার ফলে পাল-রাজোর স্যরি হয়। গোপালাদেব। 
এই রাজ্যের সংস্থাপক। ঠাহার পুত্র ও পোৌত্র--বর্মমপাল ও বেবপালের--রাজ'তকালই 
বাঙ্গলার ইতিহাসের গৌরবময় মগ । দেবপালের মৃঙ্গের ও নালন্দা তামপট্টলিপির তৃতীয় 
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৮ R. Society's Monograph, No. 0১75 24)1 3 শাসন হইখানির সপ্রম গ্োকে 
দেখা যার যে গোপালদেবের পুত্র প্রসিদ্ধ নরপতি বশ্পালদেবের সষন্তিব্যাহারী ব্বতাবগর্ড 
নিঘ্নবন্দে আসি! গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে ধর্ম্মকর্শ্মের অশ্র্ঠান করিয়াছিল। 

২৪-পরগন! জেলার 'ধীন স্বন্দরবনাস্তর্দত প্রদেশে ৯১৬ নম্বর লাটে, প্রাচীন নাগর- 
রীতিতে নিন্মিত প্রা্থ ১** কুট উচ্চ একটি ভগ্ন মন্দির অৱশ্য মধ্য হইতে আবিন্ধত হইয়াছে 
উহার বর্তমান নাম জটার দেউল । কিছুদিন পূর্বে এ মন্দিরের সল্লিকটে একখানি তাত্রপট্রি- 
লিপি আবিষ্কৃত হয়। তাহাতে দেখা নায় বে পাল-রাঙগনবকালের শেবভাগে, ৯1 শৃষ্টাব্দে 
জযস্তচন্্র নামক জনৈক নূপতিকর্ভক উহা নিন্দিত হইয়াছিল (14 of Ancient Mona 
ments in Bengal, Presidency Divisi 1) এই দ্র কে তাহা! আজিও 
নিৰ্ণীত হুয় নাই। পূৰ্কাবঙ্গে জীচন্গদেবের মে কন্ধখানি তাম্পট্লিপি আবিষ্ধৃত হইয়াছে 
সেইগুলি হইতে বুঝা! বায় যে এ সময়ে বঙ্গদেশে চক্রবংলীয় রান্মগণণ্ কিছুদিন রাজন 
করিয়াছিলেন (Insoriptions of Bengal, Part I. By N. G, Mazomdar, 
published by the Varendra Research 9০৮০) | আটার দেউল-প্রতিষ্ঠাতা জন 
এই বংনীয় কেহ হইলেও হইতে পারেন । পুরাতন গরন্থাদির মধ্যে গোরক্ষবিক্ষত্থ ও ম়নামভীর 
পু দিতেও উক্ত চন্সবংশীয রাজগণের কথ! আছে ( বঙ্গভাব! ও সাহিতা, শরীনীনেশচঙন্র সেন, 
দর সংস্করণ, পৃঃ ৫-৯৩ )। পূর্বোক্ত জটার বেউলের প্রা > ক্রোশ পশ্চিমে ২৬ নখর 
লাট, কক্ষণ-দীখিতে এক বিস্কৃত জনপদের ধ্বংসাবশেষ আবি্কৃত হুইবাছে। এখানে ৰে সকল 
ইইকতূপ ও গৃহের ভিত্তি দেখা মাস সেগুলির ইঞ্টকের সহিত জটার দেউলের ইইকের গঠন- 
পদ্ধতির ও আকারের যেনধপ মিল আছে তাহা দেখিলে এই স্থানটি ও সময়ে স্বন্দরবনের 
একটি প্রধান স্থান ছিল বলিয়া বোধ হয়।” 





gh সেন-রাজত্বকাল 

“পাল-ৰাজত্বকালের অবলানে বঙ্গদেশে সেন-রাজসত্বের উদ্ভব হয়। বিজন সেন এই 
রাগ্যের প্রতিষ্ঠাত।। ভাহার পৌত্র মহারাঙ্জ লগ্মণ সেনের দ্বন্দরবন ও দক্ষিণগোবিন্দপুরের 
তাম্রণাপন হইতে অবগত হওয়া ৰাঘ যে সেন-রাজবকালে ব্তমান ২৪-পরগনা জেলার দক্ষিণ 
পশ্চিমাংশ, বাহ। ভানীরণী-প্রবাহেৰ পশ্চিমে অবস্থিত, ( আলিপুৰ, খিদিরপুর, বেহালা, ফলাতা, 
ডাৱমণ্ড হারবার, কুলপী প্রন্তি খানার অধীন ভুভাগ ) বর্ধমান তুক্তির অন্তর্গত বেত 
চতুৱকের মব্যৰৱ্ী এবং সম দক্ষিপ-পুর্কাংশ প্রদেশ, যাহা উক্ত ভাগিরণী নবীর পূর্বদিকে 
অবস্থিত, পৌ, বৰ্ধনান্ততি খাড়ামগুলের অধীন ছিল (The Antiquities of Khari aud 
North-West Sundarbans. By Kalidas Datta. Varendra Research Socicty’s 
Monographs, Nos. 3 aod $)| উক্ত বেতচ্ত চকুরকের মধ্যে হাওড়া ক্ষেলার অনস্তর্গতি 
বেতড় এবং খাড়ীমগুল ২৪-পরগন! জিলার দীন “খাজ্ী'-_এই ছই গ্রাম তাষলিপির 
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উল্লিখিত পাদী। ( বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, বাখাললাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় সংস্করণ, 
পৃঃ oe | The Antiquities of Khari.) 

ইতিপূৰ্বে এতম্দেশে আবিষ্কৃত পরন্তবূ্তি প্রকৃতি বে সকল পুরাকীর্তি নিদর্শনের কণা 
উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই উক্ত পাল ও সেন-বাজত্ব-সময়ের। এগুলি দেখিলে 
বুঝা যায় যে ২৪-পরগনা! ছেলার মৰো সাগরত্রীরবর্রী সবন্দরবন-প্রদেশই এই পাল ও সেন- 
রাজত্বকালে বহু গ্রামনগরাদিতে সমৃদ্ধ ছিল এবং সে সময়ে তথায় ব্রাহ্মণ ধর্সোর প্রভাব: 
সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। বাঙ্গলাৰেশের ্বরলার অংশের ক্যা তৎকালে বৌদ্ধধর্ম এতৎ, 
অঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠিতে পারে নাই। কোন্‌ সমৰে কি কারণে এই প্রদেশের ও সমস্ত 
লোকালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা আজিও ঠিক জ্ঞান! বায় নাই। ভবে এখানে এ পণ 
কেবলমাত্র মুসলমান বাজ্বকালের অবাবহ্থিত পুরী সময়ের সভ্যতার নিদর্শনসমূহের 
আবিষ্কার হওয়াতে বোধ হয় মুসলমান ন্দামলের পুর্বে, সম্ভবতঃ সেনরাঙ্গত্ব-কালের শেষ সময়ে, 
এতক্দেশের প্রাচীন জনপনসমূহ, হর কোনকূপ প্রাকৃতিক বিপ্লবে অথবা বৈদেশিক আক্রমণে, 
নষ্ট হইয়া বরধযান হ্ন্দরবানে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। 


মুসলমান অধিকারকাল 


এ পরান বাঙ্গলার ইতিহাস ঘতনূর সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা পাঠে বুঝা যায় যে 
মুসলমানগণ গোৌড়-বিজয়ের বহুদিন পরে নিষ্ধবঙ্গ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেন 
বংলীয় নরপতিগণ বঙ্গদেশের অর্যার্ অংশের অধিকার হারাইয়া প্ববশেষে বাধা হইয়া পূর্ব 
ও দক্ষিণ-বঙ্গে আশ্রয় গহণ করিয়াছিলেন এবং এই নদীবহুল ছার্মি প্রদেশে খাকিয়াই বহুদিন 
মুললমানগশের সহিত সংঘর্ষ চালাইয়াছিলেন। বখভীয়ার খিলিঙগির মৃত্যুকালে বরেন্নূমির 
কিয়দংশ মাত্র তাহার পদ্থানত হইয়াছিল (Tabkati Nasir, pp. 484-466, ভ্রালালার 
ইতিহাস, ২য় খণ্ড, বাখালদাস বন্য্যোপাধ্যায় )। মহারাজ লগ্মণ সেনের বংশধরগণ সে. 
সময়ে পুর্ব ও দক্ষিপ-বঙ্গের অধিকারী ছিলেন (7814. ॥. 588)। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে মোগল- 
সম পিয়াসউদ্দীন বলবনের মধ্যম পৌর, বাঙ্গলার স্বাধীন ক্থলতান ককুসীন কৈকাসের 
রাজের শেষভাগে, দেবকোটের শাসনকর্তা বহরম উৎনীন জাফর খা কর্ক সপ্রগ্রাম বিজিত 
হইয়াছিল, কিন্ত তখনও সমুয্রোপকূলবন্তী দক্ষিণ-বঙ্গ মুসলমানগণের অধিকারে আসে নাই 
( বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড রাখালরাস বন্দ্যোপাধ্যায় )। এ সময়ের প্রায় ১৬৭ বৎসর 
পরে, ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে, 'অধবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্কে স্বলতান কুকুসুন্দীন বরাৰক্ষের রাঙ্গন্বকালে,, 
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চৈতন্তভাগবতে দেখা বার ৰে, এই পাঠান বাহ্তকালের শেবভাগে, হুসেন সাহের 
শামনসমগে বর্তদান ২৪-পরগনা জেলার ভামণ্ড হারবার মহকুমার অন্তত নধুরাপুর থানার 
দীন ছত্রভোগ পর্যন্ত স্থানে সনন্যাৰাস ছিল, এবং উহার দক্ষিণ প্রদেশ ন্দরপ্যারৃত 
হইয়া পড়িয়াছিল। সে সময়ে ছত্ৰকোগ একটি প্রধান বন্দররূপে প্রসিদ্ধ ছিল এবং বাষচঙ্জ 
খাঁ নামক হুসেন সাহের একদ্ছন কর্শ্বচারী তৎকালে সমগ্র দক্ষিপদেশ শালন করিতেন 
( চৈতন্তাভাগৰত, জীনতুলকচ গোস্বানী সম্পাদিত, হয় সংস্করণ, পৃঃ ৮৩-২৮৫ )। এই রামচন্দ 
খা কে ছিলেন, তাহা আজিও নির্াত হয নাই। এ সনৱ্রে ছত্ৰভোগের ১২/১৩ ক্রোশ উত্তর- 
পুর্ব দিকে মাহীনগর নামক স্থানে পুরন্দর শখ! নামক হুসেন সাছের জনৈক হিন্দু মাতা 
বাস করিতেন। তাহার বংশে অনেকের খা উপাধি ছিল। উক্ত রামচন্্র খাঁ এই বংশের 
কেহ হওয়াই সম্ভব। ভাগবতের ন্মস্থবাদক প্রসিদ্ধ মালার বসু বা গুণরাজ খাও এই বংশীয়। 
ইহাদের বংশধরগণই 'অধুনা বঙ্গদেশে মান্ধীনগরের বন্ত নামে প্রসিদ্ধ। এই মহী-( বা মাহী ) 
নগর প্রাচীনকালে ভাগীরধী নবীব উপর একটি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। বুকুন্দরামের চণ্তীকাব্য 
'ও নিপ্রদাস চক্রবর্তীর মনসার ভাসান প্রকৃতি পুরাতন পুস্তকে এই স্থানের নাম দেখিতে 
পাওয়া যায়। প্রবাদ, উক্ত বসুবংশীর কার্থগণের পুর্কাপুরুব মন্বীপতি বস্তুর নাম হইতে 
এই স্থানের নাম মহীনগর হইবাছিল। এখানে দক্ষিশ-রাড়ীর কারন্থ-সমাঙ্জের তিনবার 
একজ্জাই হওয়ার ইহ! প্রাচীনকালে সামাজিকগণের নিকট খুব প্রসিদ্ধ ছিল ( কায়ন্থ- 
পত্রিকা, পোষ্ট ১৩০৫, পুরন্দর না ও মাহীনগর সাজ, জীনগেহ্গনাখ বস্তু ), এবং কুলীনগ্রাম 
নামেও অভিহিত হইত। জৱানন্দের চৈতন্ঞমঙ্গলে কুলীনগ্রামের অবস্থানের যেরূপ পরিচয় 
লিখিত আছে, তাহা! হুইতেও এই স্থানটি এ নাষে প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া বুঝা যায় এ পুস্তক 
অঙ্থসারে চৈতর্যদেৰ শাস্তিপুর হইতে সুধা পিযাছিলেন এবং তথা হইতে গঙ্গার বামতীর 
'বলদ্ষনে কাচযনি বেতড় (বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত বেঠুর ) দক্ষিণে রাখিয়া উক্ত 
কুলীনগ্রামে উপস্থিত হইয়্াছিলেন ( চৈতন্তমঙ্গল, পৰিষদূএর্থাবলী_+, পৃষ্ঠা ৯৫ )। মাহী- 
নগরের এই বন্থুবংলীয়গণ বৈষ্চবধর্ট্রে বিশেষ আস্থাবান্‌ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে বহ 
রামানন্দের নামও বৈষ্ণবসমাজে স্পরিচিত। সীচৈতন্তদেৰ পুরীতে তাহাকে জগন্লাণের 
পঢডুরীর ষঞ্জদান করিয়াছিলেন ( ঠৈতন্তভরিতাম্ৃত, মধ্যলীলা, ১৪ পরিচ্ছেদ )| গুরাহ্ছ শা 
কৃত ভাগবতের বঙ্গাস্থবাদের জন্তও এই কুলীনগ্রামকে বহাপ্র্থ খুবই প্রেহের চক্ষে দেখিতেন। 
কুলীনখাম-বাসিগণের জগন্সাখের প্ছুরী লইঘা! বাওযার প্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিঘাছিলেন 
তাহা এই 
" কুলীনগ্রামেরে কহে সন্মান করিঞা। 
প্রত্যন্দ আসিবে যাত্রার পুরী লঞা॥ 
পুণরাহ্ খা কৈল শীকৃষ্ণ-বিদয। 
নন্দেৰ নন্দন কষ মোর প্রাণনাখ । 
এই বাক বিকাইস্থ ভার বংশের হাত ॥ 
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তোমার বা কণ! কিবা তোমার গ্রামের কুকুর । 

সেও মোর প্রি অকন নহনূর ৪৮ ( চৈতরচরিতাস্ৃত, নধালীলা)। 
পাঠান রাজত্বের শবসানে বঙ্দেশে মোগল রাজত্বের আরস্ভ হইলে ২৪-পরগনা জেলার 
উত্তরাংশে সরকার সাতগার অবগত নুড়াগাছা, খারার ( খাড়ী ), হাতীয়াঘর, সেদনমল, 
ও বালাওা প্রকৃতি পরগনার অধীন হইয়াছিল, কিন্তু দক্ষিণাংশে স্বন্দরবন প্রদেশ ও সকল 
পরগনার বহিভাগে অবশ্যাবৃত হইয়া কর আচারের অস্বপযুক অবস্থার ছিল। 83411 
Akbari—Gindwio, p. $27. Hunter's Statistical Account, Vol, 1, p. 881) 
এই সময়ে ভাগীধখী-ভীববর্তী ছৱতোগ গ্ৰতৃতি বহ জনপৰ মগ ও ক্ৰিৰিন্দীর 'অতা চারে ধ্বংস- 
পর হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে স্বন্দরবনের সীমা আরও বদ্ধিত হইয়া গিয়াছিল। এই 
কারণে ইংরেজ-রাগ্ত্ের প্রারস্তকালেও কলিকাতার সন্লিকটে অরণ্য দেখা যাইত |”. 


শ্োড়শ পন্রিচেছদ 
অন্যান্য রাজা ও জমিদারগণ 


ু্স্িদালাদেন্র নবাবদের ইতিহাস পূর্বেই প্রদত্ত হইযাছে_-তৎপরবর্থী 
নবাবের শুধু নামোয়েখ করিয়া যাইব। মীর জাফর ইংরেজদিগকে কলিকাতার 
চতুঃণা্নিক্ী সমস্ত বিভাগের জমিদারী স্বত্ব প্রদান করেন। এই স্থানাটিই বর্তমান ২॥- 
পরগনা, ( পরিমাণ ৮৮২ বর্গ মাইল), ইহার ৰাজস্ব দশ লক্ষ টাকা, ইহার মধ্যে ই” ই" 
কোল্পানীকে বাৎসরিক ২,২২, ৯৮৫ টাকা নবাব-সরকারে খাজনা দিতে হইড। ১৭৫৯ খৃঃ 
অন্দে মীর জাফর এই ভৃভাগের মালিকানা প্বত্ব কোস্পানীকে দিয়া খাঙ্গনার ২,২২, ৯৮৫ টাকা 
ক্লাইবকে প্রদান করেন। মীরনের সৃত্যু হওয়াতে মীর জাক্ধবের জামাতা মীর কাপিম 
নৰাৰ হন । ইনি ইংরেজনের সঙ্গে যুদ্ধে মের মন্রো কর্তৃক পরাতৃত হই বক্সাবের যৃদ্ধ- 
ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। এই সুন্ধবিগহকালে বীর কাশিম জগংশেঠ, রাজা রাজ্দবয্পত 
প্রকৃতি কথেকজন প্রধান ব্যক্রিকে ইংরেছের পক্ষী দেখিবা জলে ডুবাই্য নিহত করেন 
বনৈবক্ৰমে কষ্ণনগরের অধিপতি রষ্ণচক্র উদ্ধার পান। নীর কাশিমের সঙ্গে সঙ্গে মুরসিদাবাদের 
নবাবদের প্রাসাদের শেষ দীপ নিৰ্দাপিত হয়। ১৭৬৪ সুষ্টাকে মীর কাশিষ রাঙ্ছাচ্ুত 
হইলে সুরসিদাবালের সিংহাসনে বীর জাকর পুনরাঘ প্রতিন্িত হন, কিন্তু কয়েক মাসের 
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বৃত্থামুন্বে পতিত হইলেন । তৎপরে মধাক্রমে নৰাৰ প্ুবারাকউদদৌলা। (১৭৭-৯০পঃ), নৰাৰ 
কবরজঙ্গ ( ১৭৯৩-১৮১ খৃঃ ), নবাব জনুন্ধিন ( ১৮১*-২১ সু), নবাব ও়ালাজ! ( ১৮২১-২৪ 
পু), নবাব হুমায়ুন জ। (১৮২৪-৩৮ পৃঃ ), ( ইহার সমরে বর্তমান হাঙ্গার-হুয়ারী প্রাসাদ 
১৬ লক্ষ ৫* হান্দার টাকা ব্যয়ে নির্ন্মিত হয়, ১৮২৯-৩৭ পৃঃ) হনাঘুন জার পরে নবাব 
মন্থর দালি খা ( ১৮০-৯* খৃঃ ), হুসেন আলী শিরা খাঁ ( ১৮৯-১৯৭৮ পচ ), এৰং 
বর্তমান কালে সর্কমজনপ্রিয় ওগ্াসিফ আলী কা শী বুরশি্াবাদের সিংহাসন লন্ত 
করিতেছেন। 

ক্ু্ব্লগন্রেন্র ন্রাব্দনৎশ্গ ইহারা এদেশের আা্ধণ-সনাজের সমাজ্ণপতি 
এবং ভট্টনারায়ণের বংশোস্ধূত। ভ্টনারাদণের সপ্তম স্থানীব কানীনাগ >৫৯৭ পঃ মগ পয 
জমিদারী পরিচালন! করিতেন। কানানাখের পুত্র রামচঙ্রকে 'আশন্বুলের জমিবার হরেক 
সমাদ্দার পোষ্য গ্রহণ করেন, তৎপুত্র ভবানন্দ যজূষদার নানলিংহের দ্বারা পরস্ঠত হইয়া, 
হরি হোড়ের বিশাল সম্পত্তি কধিকারপূরবাক বাজপঙে প্রতিদ্ষিত হন। ওবানন্দের পুর 
রামগোপাল, সাহার পুত্র বাধবচক্দর রা+-এবং াহার পুত্র কজনারাদণ বিলীশ্বর হইতে 
“বাজ্গা' উপাধি প্রাপ্ত হুন। তৎপরে বখাক্রমে বামকুষ্ণ, রামন্দীবন এবং রধুগাম বাজ| হন । 
রথুরামের মৃত্যুর পর ( ১৭২৮ পৃঃ ) স্থনামধন্ত কুচ লিংহাসন 'অলঙ্কত করেন। কনর 
যেমন পণ্ডিত, তেমনই বৃদ্ধিমান্‌ ছিলেন; বাজ্জনৈতিক কৃটবৃদ্ধিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন, 
এবং ধন্তুবিস্ধ| ও 'অশ্রবিশ্ায় বিশেষ সফলতা লাভ কৱিযাছিলেন। তিনি ভাঙ্িক পাক 
ছিলেন এবং পিছ, বাঞ্পের পরতৃত্তি বিবিধ বন্ত সম্পাদন করিযাছিলেন। কাজ 
দেওয়ার কট হওয়াতে দ্দিনকুলি কর্তৃক তাহার “বৈরুষ্ঠবাসের? আচ্জা হইয়াছিল, কিন্ত 
দৈবক্ৰমে তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। পলানীর যুদ্ধের পর ক্লাইব ভাহাকে ১২টি কামান 
উপহার দিয়াছিলেন। তিনি ‘শিৰনিৰাস’, “গঙ্গাবাস/ প্ৰকৃতি বিখ্যাত গ্রাস নির্বাণ 
করাইয়াছিলেন। ক্লাইবের গ্রহে তিনি চিন্নীশ্ববের নিকট হইতে 'মহারাজ' উপাৰি 
পাইয়াছিলেন। ১৭৮২ শ্ব ২২শে ক্যাড তিনি ৭* বৎসর বসে স্ব হন। পাছার 
সভায় বহু পণ্ডিত বিস্ধমান ছিলেন। প্রসিদ্ধ কৰি ভারতচন্জ রায় াহারই সভা অপ্ধত 
করিয়াছিলেন। ক্ব্ণচক্গের পরে বগাক্রমে শিকচক্র রায় (১১৮২-৮৮ পৃঃ ), ঈখ্রচক্গ রায় 
(১৭৮৮১৮০২ পঃ ), গিৰীশচ্জ রায় ( ১৮২-৪১ প্রঃ), জীশচক্র বায ( ১৮৪১-৫০ পঃ ), 
সতীশচজ্জ রার ( ১৮৫৭-৭৫ পৃঃ ), ক্ষিতীপচঙ্গ ৰায় ( ১৮৭৪-১৯১০ পঃ ) এবং ক্ষৌনীপচন্গ 
রায় সিংহাসনে অধিক হন। 

জাগা ব্রাজনহ সণ -কৰিত আছে দুললমান কুক বঙ্গৰিদজত়ের অৰ্যবহিত 
পরে, ঢাকায় কোন কোন স্থান গান্ধিরা অধিকার করিস্নাছিলেন। এ ক্ষেলাব স্থরাপুর রথের 
প্রান্তবাহ্থী “কানাই” নদ্গের নাম পরিবর্তন করিয়া ইহার! “গাজিখালী” নাম দিযাছিলেন। 
পাল ও চাছ গান্দির পুত্র ভাওয়াল গান্দির নামাস্বসারে চাকার উত্ধনবন্তী ছূভাগের 
“ভাওয়াল” নাম ছইৱাছে। গান্দি-বংসী ফল্গল গান্ছির পুত্র শৌশত গাঞ্জির এক বরা 
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পূর্বাবঙ্গের উজ্জল রত্ব রায় বাহাছর কালীপ্রসন্ন দোষ। রাজেহ্গনারায়ণ ১৯৯১ খষ্টাব্দে 
স্বর্গীয় হন। তাহার তিন পুত্র কুমার বণেকদনারারণ, কুষার রমেন্নারারণ এবং কুমার 
ববীশ্রনারাণ-_সকলেই স্ব্গীর হইবাছিপেন-_এই কথাই প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্ত সম্প্রতি 
রমেজনারায়ণ চিতা পদ্য হইতে উঠিয়া স্বীয় অধিকাবের দাবী করিতেছেন, খবরের কাগন্দে 
এই কণা পড়া যাইতেছে। সে বিচার এখনও শেষ হয় নাই। 

'সক্মলাগড় এই হপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক রাজ্যের পূর্প্রবাদ ধশম-মঙগল কাব্য-প্রসাদে 


সকলের নিকটই বিদিত। ইহা এককালে কর্ণ সেনের রাজধানী ছিল। তাহার পুত্র 
মহাবীর লাউ সেনের (লব সেনের ) অনেক কীন্ধিকথ! প্রবান্বাক্যের সায় হই আছে), 
লাউ সেনের পুত্র চিত্র সেন। 


কিন্ত প্রাচীন রাজবংশের কি হইল জান! বার নাই। বর্তমানকালে ময়না! রাঙ্গোর 
রাজাদের আদিপুকৰ_>। গোবর্ধনানন্দ বাহুবলীন্্, ২। পরমানন্দ বাহ্বলীঙ্গ, ৩। 
মাধবেন্ বাহবলীঙ্গ, ॥। গোকুলানন্দ বাহুবলীজ, & কবপানন্দ বাহুবলীত্র, ৬। আগধানন্দ 
বাহবলীঙ্গ, | ব্রঙ্গানন্দ বাহ্বলীন্্, ৮। 'আনন্দানন্দ বাহবলীঙ্গ, ৯। রাধাস্তামানন্দ 
বাহুবলীক্। বাধাস্যামানন্দ ১৮২৮ পৃঃ অন্দে রাঙ্গাসন প্রাপ্ত হন। ১৮৮১ পৃঃ অঙ্গে 
তাহার বৃত্যু হইলে রাঙ্গা জ্ঞানানন্দ, তাহার ভ্রাতা নিরঞ্জনানন্দ ও ত্রাতুস্পুত্র সাধনানন্দ 
সাধারণ গৃহস্থ হইয়া! পড়িয়াছেন, তাহাদের রাহ্-বিহ্ৃতি আর নাই। 

পুতি ্া--বৎসৱাচাৰ্য্য এই বংশের লিপু, ভাহার পুত্র লীতাখর বাঘ জমিদারী 
‘অর্জন করেন। তৎপরে লীলাম্বর রায় ও পরে স্দানন্দচহ্গ রায় জমীদার হন, আনন্দচন্স 
দিরীশ্বর হইতে “রাজ উপাধি প্রাপ্য হন। আননদচঙ্গের পুল রতিকাস্,_ভারপর জায় 
রামচক্র রায়, নরনারায়ণ রা, দর্পনারায়ণ রায়, জয়নারায়ণ রায়, রাঙ্গেজ্জনারাণ রায় ও 
যোগেক্জনারাযণ রায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। বোগেঙ্গনারায়ণের বিধবা পদ্দী পরৎস্রন্দরী 
দেবী এদেশের গৃহলপ্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানের 'অধিকারিনী, তিনি প্রাতচস্বরণীয়। রালী 
শরংস্রন্দরী বৈধস্য-দশার ভূতলে কৰল-শব্যা শুইতেন, উপবাস ও নানাবিধ কক্ষাধন করিয়া 
তিনি ততবঙ্গী হইয়াছিলেন। একদা কোন উচ্চ ইংবেজজ কর্মচারী হার চেট দেখিতে ক্মাসিয়া 
বন্ধভাবে বলিয়াছিলেন, "ইনি তো এখনও তকণ-ব্রন্ধা, বসার একবার বিবাহ করিতে 
শারেন।" এই পাপ-কণ! শুনিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সারাদিন ন্শ্রমোচন করিয়াছিলেন 
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এবং আড়ম্বরহীন-ভাবে নিভৃতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন । তিনি জমিদারীর জ্ছায় বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া! গিযাছেন। ১৮ বৎসর বছসে রাজ্যভার গ্রহণ 
করিয়া ৩৮ বহসর বস পরাস্ত তিনি স্থশাসন করিস্বাছিলেন ॥ ১৮৭৫ শব অন্দে তিনি গবর্মষেপ্ট 
কর্তৃক ‘রাণী উপাধি প্রদত্ত হন এবং ১৮৮৭ শ্ুঃ অন্দে পরলোকগমন করেন। কাহার 
বিধবা পুত্ৰবধু ছেমন্তকুনাৰী এখন বাণী তিনিও অনেক দান করিয়া বশস্বিনী হইযাছেন। 
নাতটীল্ল_নারেক্র-কুলীন স্ববেশে এই বাজ্জবংশের আহি পূরুব। ইহার এক স্বদূর 
বংপ্ধর কামদেব মৈহ পু'টিদ্বাৰ রাঙ্গা নবনারারণ রায়ের অমিদারীতে কাজ করিতেন। এই 
কামদেবের পুত্র রদুনদন একজ্দন কুল পক্ষ ছিলেন। তিনি বু্িদকুলি খার ্ীতিভাঙ্ন 
হইয়া বিপুল সম্পন্ধি হর্ন করেন। কামনেবের জোষ্ট তা রাষন্দীবন “মহারান্দা' উপাধি 


প্রাপ্ত হন। ১৭৩+ খৃঃ ছে তিনি মৃত পতিত ছন। ইহার পুত্র মহারাজ বামকান্তের 
মৃত্যুর পর রাণী ভবানী বাজাশাদন করেন। ইছার পৰি জীবন ও দাননীলতা বঙ্গদেশে 
প্রধাদবাকোর ন্যায় হুই আছে। ইনি ১৭৪৬ শৃষ্টান্গ হইতে ১৮০৩ পৃষ্টাব্দ পর্শ্যক্স রাজাশাসন 


করেন। ইনি অহল্যাৰাই-এর মতই কাণী প্রকৃতি তীরঘস্থানে বহু মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। তাহার জমীদারীর আয় এত প্রনৃত ছিল যে ভাহাকে লোকে *নসর্ধবঙ্গের 'থধিকারিনী” 
বলিত। ৯৭৭* পৃঃ অন্দের ( ছিযান্তরের) ম্বন্তরে তিনি বেরূপ সুক্রহত্তে বার করিয়া- 
ছিলেন, তাহা! গল্পের মত শুনার। তাহার পুত্র যহারাব্দ রামকুক্ সমস্ত সম্পত্তি ও বিষয় 
অনর্থের মূল মনে করিয়া বাহা বৈভবের প্রতি যে ওঁদাসিরা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে সে 
ভব নিঃশেষ হুইয়া গেল। তিনি উৰ্ধৱসাৰক ভোলাকে লইয়া তায়িক অস্ুষ্ঠানে ব্যাপৃত 
থাকিতেন, এবং ভারতীয় সাধুদের পত্ক্িতে স্থান পাইরাছিলেন। কাহার রচিত গানগুলি 
ভক্তি ও প্রেমে ভরপুর । “আমার মন বদি রে কুলে, তবে বালির শব্যায় কালীর নাম রেখ 
কর্ণনূলে--সামায় এনে দে ভোলা জপের মালা! ভাসাই গঙ্গাজগলে" প্রভৃতি গান শ্রুতির 
‘অমৃত, বিষয়-রোগ-নিরাময়ের তেষন্দ। রামকুষ্চের পর মহারাজ বিশ্বনাথ রায়, মহারাজ 
গোবিনচক্জ রা, মহাবান্জ গোবিন্দনাথ বার, মহারাজ জগদিক্রনাগ রায় রাজপদ লাভ 
করেন। এখন জগদিন্গনাথের পুল কুতবিষ্ণ, মহাবৈষ্ৰ মহাবাজ্জ মোগীক্রনাথ ৱাৱ সিংহাসনে 
অভিষিক্ত আছেন। ছোটতরফে শিবনাধ রা, ক্দানন্ফনাখ রায়, চক্জনাথ রায়, যোগেক্রনাণ 
রায় ক্রমান্বয়ে রাঙ্গা হন। রাজা! বোগেজ্রনাথ ১৯১১ সব: অন্দে পরলোকগমন করেন। 
কাশি সন্াজান্র_কালীপদ নন্দীর পুত্র রাধার্চ নন্দী--তৎপুত্র ক্চকাক্ত নন্দীই 
(কাস্তবাবু) এই রাজ্গবংশের গৌরব-ভিত্তি। হেক্টিংসের প্রসাদে ইনি অতুল বৈভবের 
অধিকারী হন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোকে গমন করেন। ১৭৮৮ খু: অন্দে কাস্মবাবুর 
পুত্র লোকনাথ নন্দী রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হন। তংপরে হরিনাথ নন্দী ( ১৭৯৮-১৮৩৬ 
খৃঃ ), এবং শেষে তৎপুতর ক্ু্চনাথ নন্দী বাজা হন। কোন তৃতাকে খুন করার শুপরাধে ইহার 
উপর ওয়ারেন্ট জারি হয়, সেই অপমানে ইনি বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাপত্যাগ করেন। ইহার 
বিধবা! পদ্থী মভারাশী স্বর্ণমযীর দানের যশ বঙ্গের সর্ধন্ধ বিদ্ধিত। কথিত আছে, এই পুশ্যলীলা 
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ৰমণী ৬০ লক্ষের উপর টাকা দান করিয়াছিলেন । কিন্তু কানীমবাঙ্গার গদির তৎপর 
_ উন্তরাদিকারী মহারাজ মনীজচন্দের দানের যশ বেন ভাহাকেও ছাপাইযা দিয়াছে মহারাজ 
বাভাহরের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের সন্মতে প্রার্থীরা ফেন একমাত্র লক্ষাহারা হইয়াছে। তদীদ পুত্র 
যহ্ারাক্ষ উপচঙ্গ নন্দী তৰুণ বরসে রাজ-পনে অধিষ্ঠিত হইয়া বিদদ্মন-সমাজ্ছে প্রতিপত্তি 
লাঙেৰ জনক চে আছেন। 


ব্যাপারে রুতকাথ্ হইয়াছিলেন। ইহারই চেষ্টার বিজ্রোহী সীভারাম রায় বন্দী হই! নিহত 
হন। দারাম রায়ের পুত জগল্লাখ রার এবং তৎপবে ক্রমাধয়ে_-প্রাণনাখ রাখ, প্রস্নাথ 
রায় এবং প্রমখনাধ রাত রাজা হন। ৯৮৭৭ প্রঃ অন্দের দিল্লীর দৰনারে প্রমনাধ 'র 
বাহাছুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। এখন তৎপুত্র প্রমদানাধ রায় রাজপদে অধিষ্ঠিত আঘেন। 
রাজা এমখনাথের ভ্রাতারা! সকলেই কৃতী বিদ্বান এবং গস্তীর-পরক্ৃতি বসন্তকুমার পর্াণাক- 
খত হইজাছেন, শরৎকুষারের মত দেশছিতৈৰী ও অনাড়'্বর দাতা বঙ্গদেশে দার বিভীয় লাই 
বলিলেও 'ত্ুক্তি হইবে না। হেমেপ্কুমার সৌজন্লের একটি জীবন্ত নিগরহ-্বরূপ । 
দিন্নাজপু্রা-কথিত আছে লীলরাজ খোধ নামক এক কাযন্থ উত্ধর-বাঙ্গলাম 
রাজা! গণেশের উচ্চ কর্মচারী হুইরাছিগেন; এসবন্ধে যে প্রবাদ আছে তাহা আদি এখানে 
উল্লেখ করা দরকার মনে করি না সবরেশ্গমোহন বন প্রনীত “ভারত-গৌববেঃনা ৪৯ পৃষ্ঠায় [2 
ও ছু্গাচরণ সান্যাল প্রদীত 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে" তাহা! লিখিত আছে। দীনরাজ 
মোষের পুত্র শুকদেৰ রায়ের সনয় এই বংশের জমিদারী বৃদ্ধি পার। ইনি ১৯৭৭ পৃঃ অন্দে চে 
লোকান্তরিত হুন। তারপরে ক্রমাধধরে জয়নদেয রাঃ, প্রাপনাথ বায়, রমানাখ বার, বৈদ্ধলাথ, ক 
বায়, রাৰানাণ রায়, গোবিন্দনাথ রায়, তারকনাণ রাহ গিবিজ্গানাথ বায়_ইনি ১৮৮৮ পুঃ } 
= 


দাল্মাপতিস্থা--দযারাম বার এই রাজবংশের প্রতিঠাতা। ইনি পুটিয়ার রাজার 
কর্শ্মচারী ছিগেন। ইনি রণনীতি-কুশল ছিলেন, ইহার বৃদ্ধি-বলে সুসিদকুলী খী বহু রাজনৈতিক 


অন্দে 'মহারাচ্ছ' উপাৰি প্রাপ্ত হন। ইনি দিনাজপুরে একটা খাল কাটিতে ৭৫, টাকা 

ব্যয় করেন এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিদ্থাল হলের জপ ২৪ হাঞ্জার টাকা দিয়াছিলেন। - 

__ ডাক্চান্র লন্বাব-বহুস্ণ_স্দাক্ষুণ হাকীম নামক এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী এই 
বংশের আদিপুরুব-_তৎপরে যথাক্রমে হাফিছুজা, খোজা লিমা এবং আণ্ছুল গনি এই 
সম্পত্তি উত্নরাধিকার-থা প্রাপ্ত হন। 'আাব্ছল গনিই এই বংশের সৰ্দাপেক্ষা প্রমিদ্ধ ৰাক্তি। 

_ ১৮১ খৃঃ অন্দে ইনি সি- এস. ছাই. উপাৰি এবং দেই বৎসবেই বংপান্ফমে নবাব উপাধি Ak 
পাইবাৰ অৰিকার পাইয়াছিলেন। নৰাৰ ৰাহাছর জীবনে প্রায় ৫+ লক্ষ টাকা সাধারণের 
হিতা্খে বায় করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ প্ৃষ্টাব্দে তিনি কে: সি. এস. আই. উপাধি লাভ 











বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাস-_অন্ডান্ রাজ! ও জনিদারগণ ১১৩৭ 


আন্দুল, চকদীঘি, নড়াইল, কাকিনা, তান্জহাট, চকস্বাপ, নলীপুর, নাড়ান্দোল, শিয়ারশোল, 
পাইকপাড়া, ভূকৈলাস, পাখুরিছাঘাটা, লালগোলা, রোক্াইল, তেওতাঁ প্রকৃতি কয়েকটির নাম 
মাত্র উল্লেখ করিয়! ক্ষান্ত হইলাম। কলিকাতার ঠাকুর-পরিবারে বাজগা-বহারাজ্গার অভাব 
নাই, কিন্ত জড় এখবধ্য ছাপাই্া উঠছে তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রতিভার 
বিশ্বোজ্জল খ্যাতি । 

এই হতভাগ্য দেশের হুততী বা্-বৈভবের ক্রম-বিলীরমান শেষ দৃশ্য আৰ দেখাইতে 
ইচ্ছা হয় না। স্বণকিরীটিনী বঙ্গতৃমির শ্রুতির কুণ্ডলে ন্দার সে যণিছাতি নাই। আমরা জড় 
বখবধ্যের চিতা-শব্যার দৃশ্য আর উদঘাটত করিব না সে দিন গিয়াছে, বন কোন তরুণ 
রাজার গুশ্ফোদগম উপলক্ষে রাজভাার মুক্ত করিয়া রাজ্জমাত| কোটা কোটা টাকা! বাদ্ধণ- 
দিগক্ষে দান, করিষাছিলেন। ভারতে সে সকল কথা স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্তু বোড়শ 
শত) টীতেও তাহিৱপুরের রাজা কংসনারাযণ ছুর্গোতসব উপলক্ষে তখনকার দিনের সাড়ে 
আট পক্ষ টাকা বায় করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ শতান্দীতেও বঙ্গের একজন জমিদার 
৯৮ লক্ষ ৫* হাজ্দার টাকা বায় করিয়া হার একটি প্রাসাদ নির্বাণ করাইরাছিলেন,_ 
সে দিনও গিয়াছে। 

কিন্ত আমাদের খেদ করিবার কারণ নাই। বঙ্গদেশ হইতে চৈতন্যদেবের খোল, 
কণ্তাল ও মন্দির! বাজিরা উঠিতেছে তাহা কোকিল-কূছনের স্কায় সমস্ত জগতে মোহ ঢালিয়া 
দিতেছে; ববীঙ্ছনাথের গীতি বিশ্বকে মাতাইতেছে, সমগ্র জগৎ বিস্মিনেত্রে উদশদ্ববের 
নৃত্য দেখিতেছে। গগনেন্্নাখ ও অবনীঙ্গনাথের চিত্রের ললাম-বর্ণ-াধুরীতে পৃথিবী নাক 
হইতেছে  পরমহংস দেবের সর্ব-্ক্ব-সমন্ধযের তন্ধ জগত্বানী কাশ পাতিয়া শুনিতেছে। 
আত্মার জয়ই জয়। সেই জয়-কিরীট বদি বাঙ্গালীর থাকে, তবে “ভাঙ্গা! কুঁড়ে ঘর, তাল পাতার 
ছাউনি” লইয়াও কামরা গর্ব করিতে পারিব; প্রাভাতিক নহবৎ বাস্থের ভরে! ও ললিত 
রাগিলীর স্থরে না! হয় আমানের দুম সার নাই ভাঙ্গিল, এবং নহবতে সান্ধা-পুরৰী রাগিনীর 
স্থর না হয় স্সামাদের শ্রম-সমাথির কথা আর নাই জানাইল। আমাদের কুটীরপার্শে ন্মাম- 
বাটিকায় কোকিল-কুন খানিবে না, নীলাকাশে “বউ-কখাকণ ও চোখ-গেল.রে 
আমাদের কর্ণ দৃপ্ত করিয়া মোটর গাড়ী ও এরোপ্লেনের অন্তাবের ছঃখ ভুলাইম দিবে। 
আমাদের শশ্ষ-স্তামল! স্ববিস্কৃত যাতৃলক্মীর অঞ্চল আমাদের খাস্ত লইয়া নিরবধি প্রসারিত 
থাকিবে, এবং এদেশের বিশালতোরা| নবনদী শত শত বাহু বিস্তার করিত্বা সর্ধদদাই ভূষণ 
নিবারণের জন্তা উদ্ধত বসছে ও থাকিবে,_ন্দামবা! শ্রমবিমুখ না হইলে দারিদ্র আমাদিগকে 
মারিতে পারিবে না আমাদের উপাসক স্বরং দিগন্বর মহাকেব | 

বঙ্গদেশে যে কত প্রাচীন মন্দির, ছর্গ, রাজপ্রাসাদ ও দীঘির ভগ্থাবশেষ পড়িয়া আছে, 
তাহার ইয়ত্তা নাই; ইহাদের ক্দনেকগুলিতেই বাঙলা! স্থাপত্যের নিজন্ব রূপটি আছে 
এই এখ্ণ্যের ্মশানতুমি পরিক্রমা করিতে আমার সাধ্যে কুলাইল না। আশা করি, বঙ্গীয় 
নৰীন বুগের সুবক্তা এই দেশের উপেক্ষিত পূ্দ-কীন্বিগুলির প্রতি মনোযোগী হইবেন, 

৯৪৩. 

নম 


© 


১১৩৮ বৃহৎ বঙ্গ 


তাহা দেখিবার ও তাহানের ওঁতিহ-পুরুত্ধ নিরব করিবার জন সমগ্র লঙ্ঘন করিতে হইবে 
না, বাড়ীর চতুদ্দিকে চোখ মেলিষা চাহিলেই হইকে। বাজ্জলার কত দীখি যে প্রাচীন 
কীন্তি পুকাইয়া রাখিয়াছে তাহার অবধি নাই। শক্রর আক্রমণ-নিরোধে অপক্র হইয়! বছ 
রাজা! তাহাদের ধনসম্পত্ধি-সহ দেব-বিরহসমূহ সেই দীঘির কোন কোনটির জলে বিদ্্ছন দিয়া 
চলিয়া গিয়াছেন, বাজ-ম্ংপুরের কত হুনদরী বিপৎকালে সেই দীঘির গলে তুবিযা আত্মসন্মান 
রক্ষা করিয়াছেন। তিপুরেশ বশোধরমাণিক। সেইরূপ এক দীৰিতে ধনসম্পত্তি ুকাইয়া 
গিয়াছেন সন্দেহ করিয়া, যোগলের! একটা খাল কাটিবা সেই দীঘির জল নিঃসবণপূর্কক তাহা 
শুকাই! ফেলিয়াছিলেন ( ১*৩৬ পৃঃ )। পরানের রাজা! যুদ্ধে বিষ্ণুপুরের জয়ময়ের ( ৭.৯ 
পৃঃ) হন্তে প্রাকৃত হুইয়া স্ব প্রাসাৰ-সংগহ “কানাই' সরোবকে রাজী ও অপরাপর 
মহিলাগণ সহ প্রাণ বিসঞ্জন করিয়াছিলেন, সেই দীঘিটি এখনও আছে। রাজ! জানকীনাখের 
(ত্থসঙ্হর্াপুরের অধিপ ) বাজ্দ্রী কমলানেৰী কষলাসাররে প্রাণ বিসঙ্ন করিয়া স্বামীর 
পুৰ্পুকষদিগকে নরক হইতে বন্ধা করিাছিবেন। তাহার সংস্কার দুল হইতে পারে, 
কিন্ধ উদ্দেশ্য মহান্‌ ; এইজনা সেই লীখি একটি তীর্বরপা| স্থপ্রসিদ্ধ মর দীঘি খনন 
করার ইতিহাসের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজগণের অধিকার কত ব্যাপক ছিল, তাহার ইতিহাস 
আড়িত (১০৩৩ পুঃ) । ভারভ-বিপ্রত নৱবীপাল দাৰি বিশালত্বে ও নির্ণ সলিলের 
খ্যাতিতে পাল-সমাটগণেরই বোগা। এই দীঘির পরিষাণ ৩৮০০ ১১০০ স্কট ; ইহার 
ভীরে যে মন্দির ছিল তাহা! খুলি-নেণু হই গিয়াছে, কিন্তু উচ্চতায় ও কারুকাধ্যে তাহা 
বে এই দীখিরই যোগ্য ছিল, তাহা! 'আযরা করনা করিতে লারি। এই দীঘি দিনাঙপুরে 
অবস্থিত, এবং এই জেলারই দেবীকোটে তপন দীঘি ॥৭৮+১:৯৭৫* ছুট, দোহাল দীঘি 
॥*** ৯১৮০৭ ছুট, কালা দীঘি ৪*** = ৮** ছুট, এবং প্রসিদ্ধ মেলান দীঘি, গোর-দীঘি ও 
আলতা দীঘি কুটীবাড়ীতে এখনও বিশ্মঘান। স্মামরা! পালাগানে দেখিতে পাই, কখনও কখনও 
রাজ্জীর! লিঙ্গ হাতে সত কাটির! রাজাকে আদেশ করিক্েন, সাতদিনে যতটা হুতা কাটিবেন, 
সেই মাপে দীঘি খনন করিতে হইবে। কমল! সান্ধর ( মৈমনসিংহ ) এই ভাবের এক সর্তে 
কাটা হইয়াছিল, মৈমনসিংহের স্থতানগীর দীখিও এইকপ সততে খাত হইয়াছিল | পূর্ববঙ্- 
নীতিকা, দ্বাদশ তীরের কথ! )। পূর্ন দানদিগুলি ছাড় এদেশে যে আরও কত অতিকায় 
ফ্বীথি বি্মমান, তাহাদের খৌজ কে করে? আমরা ততক্ষণ লক ক্যারটিন এবং লক লেমন্‌ 
ন্বীধির কথা সুখস্থ করিব যেরিনীপুরে ঝ্যাক্রার বড় দীশিটি নাই, ছোট দীগিটি আছে, এই 
দীঘির এক পারে গাড়্াইলে অপর পারের বাস্বখ অতি ক্ষুতরারুক্তি দেখা মাধ -তাহা পূর্বেই 
উল্লিখিত হইরাছে। মেদিনীপুর গরবেটার জলটুঙ্গী দীঘি, ই পুক্ধরিণী, পাখুরিযা দুয়া, মঙ্গলা, 
বেশ দীঘি, অমরপুক্ধরিনী এবং হাছয়া প্রভৃতি বৃহৎ দীঘি এবং তাহাদের নিকট "নেক 
্ুপ ও অষ্টালিকার ভগ্থাবশেষ কানে! বঞ্ডায লিকোলার প্রাচীন দীঘির নীচে একটি দেব- 
ন্দিরের সন্ধান পাওয়া! পিরাছে। ২৪-পরনায় সরস্থন! গ্রামের কমলা-বলার দীঘি এখানে 
উল্লেখযোগ্য । এখন ন্দামাদের পল্লীর ক্ষুদ্র পুকুরটি সংস্কার করিতে শক্তি নাই, এই সকল 
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দীঘির কথা ভাবিবার মত মনোবৃত্তিই বা কহ? সহরে নিতান্স নিঃসম্বল ব্যক্রিও জল 
কিনিয়া খাইতেছে। ষণিপুরের নিকট দিসাপুরে ৮-* হস্ত বেড় যুক্ত ছইটি দীঘি 
দৃষ্ট হইয়া থাকে। সার একটি দীঘির সংবাদ পাহক্কাছি, তাহা নাকি মহীপাল দীদি 
হইতেও বড়। কুষ্টিয়ার নিকটে মাধবপুরে নুূসলমান-বিজয়েৰ কিছু পুবে কোন হিন্দু 
র্রাঙ্গার রাজধানী ছিল! স্থলঙান সামস্থদ্দিনের পিতার নাম কতকগুলি বজায় 
তথায় পাওয়া! গিয়াছে। সুতরাং তাহা ১৩০৯ খষ্টাব্দের পুর্কদের। এই মাধবপুরে 
প্রাচীন অনেক কীরি-চি্ন আছে। আশ্চর্োর বিব্ধ এই শঙ্গীতে পাশাপাশি ৩. 
বৃহৎ দীঘির চিৎ আছে, তন্মধ্যে ২-টিতে এখনও গ্রীগ্বকালে জল থাকে বাঙলা দেশের 
াঙ্গারা যে ধনরস্ব_এমন কি তামা-কাসার বাসনপত্র লীঘিতে ফেলিয়া! রাখিয়া আপৎকালে 
চলিয়া! বাইতেন, তাহার একটা প্রমাগ এই যে, বহু দীঘি সমন্ধে প্রবাদ আছে, যে-কোন 
উৎসৰ উপলক্ষে কেহ বাসনপত্র চাহিলেই দীঘি হুইতে পাওয়া বাইত এবং উৎসৰাস্তে 
তাহা ফষিরাইঘা দিতে হইত। শাধবপুরের কোন কোন দীঘি সম্বন্ধেও এরূপ প্রবাদ 
আছে। এই দীদ্িগুলির যধো "গোবিন্দ-পুকুরপ প্রপিদ্ধ ;--বীঘির আয়তন ১৬ বিখা। 
ইহা ছাড়া “ক্লবাড়ী পুকুর,” “কালা পুকুর,” পৰা গাড়,” "মোচা পুকুর,” "গোপাল 
গাড়,” চিন্তা গাড়” “গোযাল গাড়া,” “সোনা গাড়া” প্রকৃতি উল্লেখষোগ্য। এত 
সম পরিসর স্থানের যধ্যে এতগুলি পুকুর কেন খাত হইয়াছিল, ইহা একটা সমগ্তা 
হয়ত কোন বাঙ্গ! বা রাণী নিদ্দিষ্ট সংখ্যক দীঘি খনন করিতে দেবতার কাছে সঞঘ 
করিয়া থাকিবেন। বঙ্গের বহু স্থানে “জিরস পুকুর” নামবের কতকগুলি দীখি আছে। 
প্রবাদ, এক সময়ে উহার জলম্পর্শে মৃত ব্যক্তি জ্বীবন পাইত, এইক্ূপ বহু দীঘি তারিক 
অ্ুষ্ঠানপূত ছিল। যাধবপুরের বিস্তৃত বিবরণ ক্দানি ডাকা জেলার ঝাকি হাইস্কুলের 
হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত উপেক্নাণ ভট্টাচাধয, এষ. এ. মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয্াছি। 

জে. সি. ফ্রেঞ্চ সাহেব লিখিযাছেন, মহাস্থান পু ড়িলে বহুমূলা ইঁতিহাসিক উপাদান পাওয়া 
যাইবে, কিন্ত ্রতিহাসিকগণ উদাসীন ("৪-৮ পৃঃ) । এই স্থান হইতে মি” দীক্ষিত ব্রান্ধীলিপিতে 
উৎকীৰ্ণ তান্পট আবিদ্ার করিবাছেন। ২৪-পরগনায জটার দেউল ৯৭৫ বৃষ্টাস্কে রাজা 
আন্ত কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছিল (১১২৯ পৃঃ)। যশোরে মহ ্মদছুরে রাজ? সীতারাষের মন্দিরাদির 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক রাজারই ছর্গ ছিল, এই হুর্গগুলিকে ‘কোট বাড়ী” বলা হুইত। 
দিনাজপুরে বিরাটগড় ( বিরাট রাজার বলিয়া প্রবাদ ), চান্দেবার ছা, ঝাণগড়ে ৰাণ রাজ্গার 
রণ, বনধমানে ৱানীগঞ্জের বীন চুকলিয়া পল্লীতে বাঙ্গা নবোত্ধমের হর্গ, বাকু্ধার নূতন 
গ্রামে (খানা এপ) করাস গড়, কষ্ণ গড়, অন্থর গড়, শ্রামহন্দর গড় প্রকৃতির ভগ্রাবশেন 
_ দুষ্ট হয়। মেদিনীপুরে মত্বনাগড়ের হর্গ ( লাউসেন নিন্দিত, খৃষ্টীয় একাদশ পতান্দী ), 
২৪-পরগনার কাউগাছির হর্গ ( আয়তনে চার মাইল, চতুদ্ছিকে পরিখা), মৈমনসিংহে গড় 
জরিপ! দিলীপ সিংহের গড় (১৫৮৭ খৃঃ অন্দে ইশ! থা কর্তৃক অধিক্কৃত ), হুগলী জেলায় 
ভাস্তাডার গড়, দিনাজপুরে সাতপাড়! গড় ও বোগীখোপা গড়,_এই সকল প্রাচীন ছর্গের 





১১৪০ বৃহৎ বঙ্গ 


অস্ত নাই। বশোরে প্রতাপাদিত্য বন্ধ ছর্গ নিশ্্মাণ করিয়াছিলেন যশোর-খুলনার ইতিহাস 
জরষ্টবযা )। মৈমনসিংহ গচারি পাড়ার দুর্গ ৫*৩ বৎসর পুরে নিশ্ষিত হইয়াছিল। 

প্রাচীন দেবমন্দির, রাজপ্রাসাদ, সেতু, বিদপ্তন্ত যে কত ছিল, তাহার গণন! কে করিবে? 
ঢাকাতে ধামরাই, ভাওয়াল, সাভার, দাসোরা প্রভৃতি স্থান বহু প্রাচীন । মূসলমান-বিজ্ধয়ের 
পূৰে বিক্রমপুর, স্বব্ণগ্রাম ও সাভার প্রতি স্থানে বহু রাজ্জ| রাজত্ব করিয়াছেন। সাভারে 
হরিশ্চন্ রাজ্ছার বাড়ী, ভাওয়ালে শিশুপালের বাড়ার ভগ্থাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। স্াপুর 
ও নায্লারের মধ্যবর্তী স্থানে বিরাট বোদ্ধতূপোর নিদর্শন এখনও বিশ্যমান ॥ ্ান বাঙ্গাসন। 
নামে পরিচিত। বিক্রমপুরে বল্ালবাড়ী, বঙ্বোগিনী প্রকৃতি সুপ্রাচীন স্থান হুইতে নেক 
প্রাচীন বিগ্রহাদি পাওয়! গিয়াছে। বজ্জযোগিনী ( চলিত নাম বদর যোগিনী ) দীপদ্ধরের 
জন্মস্থান । রান্সবাড়ীর প্রসিদ্ধ মঠ সম্প্রতি পদ্মাগর্ভে সমাহিত হইয়াছে। মীরকারিম 
ও তালভলায় বল্লাল সেন নিগ্ছিত সেতু এখনও বিজ্ঞঘান। ফরিদপুরে ললিক্া গ্রামের 
নিকটবর্তী যণুৱাপুরের মন্দির হইতে মুক্ত গুরুসদয় দন্ত মহাশয় অনেক সুষ্ধির ছবি লইয়া 
ন্মাগিযাছেন। বাপশবেড়িয়ার বিক্ণুমন্দির ১৪*১ শকে নিগ্মিত, তথাকার হংসেশ্বরীর মন্দির তি 
প্রসিদ্ধ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক । দিনাজপুর কান্তনগরের কান্ত-মন্দির গত দুইশত বৎসর 
পুর্কো নিপ্িত। ইহার কারুকার্য অতি স্বন্দর। এ ছেলার জাগদল, ধীবর, বিয়াটপুর, 
কীচক প্রন্ততি গ্রামে বিস্তর প্রাচীন কীন্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তথায় জলে নামে এক 
প্রাচীন শিবমন্দির আাছে। উহা! ৯২ ছুট উচ্চ। প্রধান, গয়েশ্বর নামক কোন আসামবাঙ্গ 
কর্তৃক এই শিব স্থাপিত। বাকুড়ার হাড়মাসরা গ্রামে ধর্শদস রায়ের বাড়ীর নিকটবর্তী 
মন্দিরটিও মুসলমান আগমনের পূর্কেই নিন্দিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আমার নিকট বধ 
গ্রামের প্রাচীন মন্দরাদির তালিকা সংগৃহীত ক্সাছে। বর্ধমান, বাকুড়া, সুন্দরবন, ২৪-পরগন! 
পরনৃতি স্থানে যে সকল প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাবপেষ দৃষ্ট হয়, তাহাদের সীমাসংখ্যা নাই, কিছ 
আমার স্থানাভাৰ। কালীঘাট, খড়দহ, শাস্তিপুর প্রকৃতি স্থানের মন্দির ৬৪ পত বৎসরের মধ 
নিশ্দিত হইযাছিল। মুসলমানদের কীর্তি সমস্ত বঙ্গদেশ ময় ছড়াইঘ! আছে। সাহারা মন্দির 
ভাঙিয়াছেন, কিন্ধু মসন্দিদ গড়িযাছেন, বখা--ত্রিবেনীর জাফর খাঁর মস ; প্রাচীন হিনছু- 
মন্দির ভাঙ্গিয়া! অস্তমান ১৩+* পৃঃ ক্ষ উহা নিশ্িত হইয়াছিল। অনেক মসজিদের আস্তর 
খুঁড়িলেই হিন্দু দেবদেবীর সূহ্িবিপিষ্ট প্রস্তর, দুষ্ট হইবে। প্রাচীন এই কীরটিগুলির 
ধ্ৰংসাবণেক-বিপেষ গৌড়, পাগুয়া ও মহাস্কানের বিরাট্‌ ধরংসনৃপা্ডলির মে দাড়াইলে 
_ ৰাঙ্গলাদেশকে মহথান্মশাননৃমি বলিয়াই মনে হয়। দেশ ভক্ত উতিহাসিককে মহাদেবের মতই 
_ এই মহাস্থশানের চিতাপ্ম লইয়া কুঠোরতম সাধন! করিতে হইবে। 


















ভূমিকার পরিশিষ্ট 


আমরা ২৭৭-৮৪ পৃষ্ঠায় সাভারের রাজ-বংশের 'আনিপুরুয দ্বীন সেনের উল্লেখ করিতাছি। 
এই নাম নাভারের কোন মঠের শিলা-লিলিতে পাওয়া গিরাছে। 

বঙ্মাল-চরিতে প্ান্দবয়” বলিয়া! বে ভীম সেনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাও সম্ভবতঃ এই 
ভীম সেনকেই নির্দেশ করিতেছে। বজ্লাল এবং হার বংশধরগণের বাজত-কাল সক্ধে 
অনেক মত-ভেন দুষ্ট হয়, সুতরাং বঙ্গাল চরিতোক্ত বল্লাল সেনের প্রিয় সীম সেন শিলা-লিপির 
ভীম সেন হওঘার বিপক্ষে কাল হিসাবে কোনও গুরুতর প্রাণ বা মুক্তি নাই। প্বলাল- 
চবিতে” দৃষ্ট হয়, শিক্-পিশড বজ্ঞের তন্বাবধানের ভার সুবরাঙ্গ লক্ষণ সেন ও এই ভীম সেনের 
উপর ভন্ত ছিল। শৃতরাৎ ভীম সেনকে রাঙা বল্লালের একান্ত অন্তরঙ্গ কোন ব্যক্তি বলিয়া 
গ্রহণ করিতে বাধা নাই, ( ৪৮৮ পৃঃ ) বৈষ্ত কুলন্দীকার জয়সেন বিশ্বাস বল্লাল-প্রপৌত্র ভীম 
সেনের উল্লেখ করিয়াছেন, (২৮১ পৃঃ)। তাহার মতে 'নৃপেন্র' ভীম সেন ৰিশ্বকপ সেনের পুত্র 
এবং পিতার মৃত্যুর পরে বঙ্গভাগে রাজত্ব করেন। জর্-সেন বিশ্বাস ভীম সেনের পুত্র কার্মিক 
সেনের নাম উল্লেখ করিযাছেন। ইনিও পূর্কবঙ্গে রাজত্ব করিযাছিলেন (২৭৭-৭৮ পুঃ )। 

কোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক পত্ডিত-প্রবর মৃত্যুর শব্ধ ১৮১+ খৃষ্টাব্দে রাজ্জাবলী 
নামক একখানি ইতিহাস প্রকাশিত করেন, এই বছিখ্বানির অল্পসময়ের মধ বহু সংস্করণ 
হইয়াছিল; ইহাতে সেন-বংশের যে বংপাৰলী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এইতপ :_১। বয্াল 


সেন, ২। লক্মণ গেন। ৩। মাধব সেন, ৪ । পূৱ সেন, «। ভীম সেন, ৬ । কান্তিক 
সেন, ৭। হরি সেন, ৮। শক্ৰ সেন, ৯| নারায়ণ সেন, ৯*। লঙ্গাণ সেন, 
১৯। দামোদর শসেন। নানা কারণে এই বংশাবলী সমগ্রভাবে বিশুদ্ধ বলিয়া যনে হয় না, 
সম্ভবত; হরি সেন নামটি বাদ পড়িবে। 


সাভারের শিলালিপি ছাড়া অন্য কোন প্রস্তর-লিপি বা তান্র-শাসনে ভীম সেনের নাম 
পাখা যাঘ নাই। কুলছী এস্থের প্রমাণও অনেক সময় সংশয়াপয হুইয়া! থাকে/__তাহাতে 
নাম বাদ পড়া কিংবা! উলট পালট হওয়া সচনাচ দৃষ্ট হয়। 

কিন্ত তথাপি যখন বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত নানারূপ প্রমাণে একটি বিষয় 
সন্ধে একা দৃষ্ট হয়, তখন তাহা উপেক্ষিত হুইবাৰ কারণ নাই। এই সকল প্রমাণের 
বার! সমর্থিত হয় বে বল্ালের ক্দনতিনুরবন্তী কালে ভীষ সেন রাজা এইরেপে বাচ্ছ 
করিয়াছিলেন এবং তিনি বল্লালেরই বংশধর । 

বল্লাল লেন ছিন্দুধর্স্দের পুনরস্থানকারীদের মৰো অন্ভতম। কিন্ত তখনও বঙ্গে বৌদ্ধধর্শ্থ 
প্রবল ছিল। সাভারের শিলা-লিপিতে দৃষ্ট হয়, ভীষ সেনের পুত্র মীমন্ত সেন বৌদ্ধধর্শ্দে 
বিশ্বাসী হওয়াতে তাহার জ্াতারা (সম্ভবত: কার্তিক সেন ও অপরাপর স্বগণেরা ) তাহাকে 
রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয্াছিলেন ( ২৭৭ পৃঃ )। 
২. বন্লাল-চরিত, সাভারের শিলালিপি, জরসেন বিশ্বাসের কুলজ্জী এবং রাজাবলী_ 
এই পৃথক্‌ পৃথক্‌ চারিটি স্থানের উল্লিখিত ভীষ সেন এক সময়ের এবং বললালের বংশধর | 

১৪৪ 





১১৪২, বৃহৎ বঙ্গ 


“আমাদের সুচিন্তিত ধারণা এই নে ইহারা সন্ত এবং এই রাজা ও তাহার বংশধরেরা পরবর্তী 
কালে কিছু কালের জন্য সেন-রাজ-প্রাসাদের শেষ প্রদীপ ছালাইযা রাখি! ছিলেন। 

১১৩৯ পৃষ্ঠায় দীঘাপতির্নার বাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয্বারানকে পু টযার রাহ্ষ-কর্পচারী 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি নাটোরের রাজ্-কর্স্চারী ছিলেন। 

ভূমিকার ৩//- পৃষ্ঠায় রী গাবনমেন্ট হাই স্কুলের প্রধান পত্তিত মহাশদ্বের কথা 
উল্লেখ করিয়াছি, ভাহার নিকট হইতে আমি আমার শিলসংগরহের কতক কতক উপকরণ 
পাইযাছি, তাহার নাম পরস্ কাব্যভীগ, নামট তুলিয়া যাওয়াতে থা স্থানে তাহ! উল্লেখ 
করিতে পারি নাই। 

এন্ধপ বৃহৎ পুস্তকে নানাকূপ কাট ও ভুল থাকা বিচিত্র নহে, বিশেষ আমি বৃদ্ধ ও 
জরাগ্রস্ত, ইতিহাস রচনা ইহাই আমার হাতে-খড়ি। সময ব্যক্তিদের সহাস্ততৃতিই আমার 
পুরন্ধার। এই পুস্তক ছারা আমার অর্থাগমের কোন সম্ভাবনা নাই; অথচ ইহার জর 
শুধু প্রাপান্ত পরিশ্রম নহে, আমাকে সাধ্যাভীত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে 

বিশেষ ক্ৃতন্ততার সহিত জানাইতেছি দে, ছবি সংগ্রহ ও ব্লক করার ব্যয় বাবদ্গ আমি 
বিপুরে্বরের নিকট ঘে সাহাৰ্য পাইঘাছি, তাহা ছাড়া কলিকাতার স্বপ্রলিদ্ধ ধনী ও 
বিদ্ধৎ-সমান্গে বরেণা ডাক্তার ব্মলাচরণ লাহ! মহাশয় আমাকে আর্থিক আশ্কুল্য 
করিয়াছেন। আমার শ্র্ধেত্ বন্ধ দীঘাপতিযার কুমার হেমেন্সকুমার রায় এবং দিনাঞ্জপুরের 
রয় শরদিন্দুনারায়ণ বায প্রান্ত মহাশয় আমাকে কিছু কিছু সাহাষা করিছা বকের দরুন 
খ্রণভার কিয়ৎ পরিমাণে লঘু করিয়া দিয়াছেন। 
বমি একবার বিশ্ববিভ্তালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সালার প্রযুক্ত শামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি । সব আশুতোষ মুখোপাধ্যার এবং তাহার এ্রতিভাশালী 
পরিবাববর্গ আমাকে অন্রম্ভ দেহ ও উৎসাহ-দ্বার এই হরহ কার্যযক্ষেত্রের পথ দীর্ঘকাল 
সুগম করিয়া দিয্নাছেন। ওাহানের খণ অপরিশোধনীর। অধ্যাপক সতীশচঙ্র ঘোষ এম. এ, 
হাশর এই বহির শেষাংশ-প্রকাশে প্রেসের কাঙ্স নী সমাধা করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমার 
ধরবাদার্ হইয়াছেন। 

এখানে কমার একটি কা লিখিয়া উপসংহার করিতেছি। 
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বণিক ২২০, ২৭০, ৫২৯, ৯৯৫,৯৯৯ ১০৯১০১১২ মানুৰ পাছ ৮১০ 
দিকটা ( বেওান) ৯৫৯ মা সরি ৯৮৫ 

শাৰী >*, ১১৯ 
শাগাপ ৬৯০ 

যাত => 

মানা ৮৫৮, ৮৭৬ 
মৰে ॥%, ১৭৮, ৪ 
জিৎ দিছ ১৯৭৯ ১০৮, 





মাৰৰ ৯২১, ১০৯১, ১৬৪, ১০% 3১২, ১১২০, 





সহ, 
আৰব কর ৩৭২ অলৰ ১২+, ২৫৩, ৫০, ১৯৭৮ 
আধনপাশা ৮০১ মালৰিকা **১ 
আধৰাপুর ১১০৯, ালবাছেবী ২৮৫ 


মাৰ শিল্পী *৮* মালাধর ৯৯৮ 
আৰৰ দিহে ১১১৫ লাখ বহ ৯৭৭, ৯৭৮, ১১২৫, ১১৪১, 















খিনাএার (মিলার ) 
মিরকাপিম ১১০২ 
মিলা ৮১৯, ৮২০, ৮২৯, ৮০৮ পপ 





মী ১০৯০, ১০৯১ 





মীর হবি ৮৭৩, ৮৫%, ১০৯ 
মী 4২১ 
কট রায় ২০৯, ৭২% 
গে ৯০৯১ 
ক াণিকা ১০১৬, ১০৯ 
খুপবাম ৪৮ 





সুরশযাষ হাহ ৮০৯,০১৯, ৮১০, চল, ৮৮১, 2৯৮ 
_ আৱল গাও ১৫ 
কুল সার্কাস ৮১১ 


১১৮৭ 





সাদি কুলি ঝা ৭৪২, ৮১৯, ৮৯৯, ৮৯৯, ৮৪৭, ৮৪১, 
৮৪৯, ৮৪২, ১১০৯, ১১০%, ১১০৬ 
মস খা ৮৩৭, ৮৭৬ 

সা ১৯৮ 

নি শা ০৭৯ 

তি ওত ৩৬২, ৬৮৮ ৯৯ 
নি জাল ৬৯৮ 

সা কা ১১০৯ 
সা নল ৯২৯ 

পবা ১৯, ৮৩২, ৮০৮, ৮৪১, 








৯২৯৮ ৯৯৯ 





সাকা ৮০৮, ৮৫৯, শাক 
তাল ৮৯ 

যুলতাৰ 4২৯ 

স্থালাৰ ১১৪, ১১৫ 
পা» 

কক ২০২,২৯৬, ৭৭২ 
বাজ ৪০৯১১০৭ 








১৯৮৮ নি 

স্তর পাত ২৯৮ 

মৃত্য শশা ০৫৮ 

কলে ০৮ 

কাপুর ৯৮ 

খেখলী ১০১৯ 

জাবি ৯৯৪১৪, ২৩%, ৩২৮, 2৫৯, 5১০5 393২ 

টা 

লা ৯৬৫, 24৬, ১০৪১, ১৯৪৫ 

নাৰ «+ 
জার বা ১০০০, 2০৩১, ১০০১, ১৮৮ 
যোলাযারিযা ১০৯৯ 
জোগান ১২- 
গাৰ ৬-১, ৮৬৮, ৮৫২,৮৪৪ 
আলাল», ৮৬৫, ৮৭৬,৮১৭ ১৫৯ 
আসর খী ১০৯০ 


আছর জামন তোৱললার ১০৯১ 
োদাস্মৰ আজি ঝ ( নৰাৰ ) ১০৯. 











খাদ শা ১-৯৫ 

পু ১২, ১৪, ০%. জারী খঙ্গ ১০৮ 

৯০৮০ ৯০৯৯৭১১০৮১৬ ১১০৯ আৌদ্গল্যাগৰ ১১৬ —_- 
জীক ২৭৯৮, ৪৯, ১৪২, ১9%, 239, ৯৮৮৮৭, ৯৯ 








২০০, থব, ২৩১, ২৫১, ২৪৮, ২৯%, ৪৯ 
শীলা ১৮৫৭ 
আীলানা ১০. 


জের উ্েস| ৮২৯,৮২২ ৮২০, ৮২৪, ৮২৫, ৮২০ 
হের কল ১০২৭, ১০২, 2৬৩%, ১০৪%, ১০৭%, ১০৬৯ 








শোধরছাপিকা ১৮৯৯, ১০৯৮ 

শোধরছাপিকা-গণ্ড ১+১৯, ১০৯ 

ঘশোৰপ্ধ রাও ৯৯ 

শোবার সিংহে ৮২৯ 

গোরা ২২৯, ২৬১ 

শোর খা ৯৭৯ 

ঘশোৱেখরী ১৯৩ 

বপোহত ২১৪, 
2১২০, ১১৩৯, ১৯৪০ 

বাজ্ঞবক ১৯৯, ৪১২ 

ধাঙ্জৰন্চ-লংছিত| ১৬১ 

খাজারহাকর ১০৪৪ 





৮৮, ৮১২, ৮১৯, ৮ 





পৃথিৱীর ৮, বত, ১৬৮, 
লীগ ১১১ ৯১১২, 
লেহট ৫৯ 

খোলিনীতাঙ ২৮৯, ৮১৬ 
যোগিনী মালিক ৩৭, ২৮৯ 
দোগীখোপাগড় ১১৩৯ 
ঘোগীননাখ রায় ১১৬৫ 

১৫০ 





৫, ২২৭, ৯2৪৪, ১-১৮, ১ 





শব্দ-সূচী 





১১৮৯ 


োৰীপাল ২৯ 
মোগীমারা ২২৮ 
আগেজনাশ রাছ ১১০৫ 
াগত্নাশ সিঙে ১১৯৮ 
আগেকার রাছ ১১৯ 
আগোপচক্র বশ +৭, ১১০৯, ৯১ 
আাগেশচজ হা ১৯ 

আদ ৮০৯ 

আাপাল +৬৯ 





২৬২, ২ ২২০, $২2, ৯২৬ 


১১১০৭ 





বুশ ১৯১, ২৪ 

লাম ১০৯৮ 

বু ০৯, ২৮, ৮১৯, ৯২৮, সপ সি, ৯৪১০ ৯৯৯: 
১০৯৯ 2৮ 

জলালবন্বোগাণযা ০% 

বক ০০৯ 

ব্াধর ১-০০ 


১১৯০ 


বাগ ১-২ 
বগনারাঙগ ( কুমার ) ১১৩৪ 
বেবী ২৫৫, ২৫৯ 

রতিকাঞ ৪ 

তিন রায় ১১৩৪ 





রর ৩২, ১২০,১০৯ 
র্যা ৭১৯. 

রগ ১০২১, ১:২৩ 
রব ০৯, 

বৰ্তী ১০০০ 





বমেজনারাহণ (কষা) ১১০৭ 
লেপ ক ১১:৯ 
দুলাল ৯৯ 

ৌতি ২১০ 

বান ৯১৮ 








১০ 

বাবর ১৯৪, ১০৪৯, ১৮৯. 

বাহ বাণিকা ১০০৪ 

বাজ নি ১-০৭ 

বাজনার ৯৫৯, ১০০২. 

বানী ১০৫৯ 

বাছপুতবা ৯৯,১৯১, ৪০৮, ৭২৯, ১৪২, ৮৯৮ 

পুত শি ৮৯০ 

যত ২৯, ৮৬%, ৯৯, ৯২, ৯৫৯, ৯-০২, ১1 
2১২১, ১০৬৭ 


শাড়ী ৯০৭, ১৯৪, 








আজমাল। ১৯, ২৮৯, ১:১৫, ১১১৯, ১০২০, ১:২২, 
১০২৪, ১০২, ১০০৯, ১৩৩৪, ১-৫৬, 3099, >: 
১০৪%, ১:১৭, ১৮৭৮, ১১১৯, ১১২০, 3১২১ 

া্মালিক। ২৮৯ 

হার ৩৭. 

বানী ২? 

আাজসাহী ১৯,৮৮৯ 

আসা ৮৩১ 

বে ২৯, ৩২, ২০৪, ২, ২০4, ২৪ 























শন্দসুল 


২ ২৭৪, বশ ৯৯ 





বাছেশনারাছ ১১৭৯, ১১২০, ৯১৪: 7 
বাছেজানাকাঃণ রা ১১০৪ 
বাজে বা ১৯১ 
াঙেশরলাল দিত ১২৯. ১২৪ 
বাগেখর সিংহ ১০৮৮ 








সানী ২২০, ১৯২ 
বাড ৬, ১৮, ২০, ৩৭, ৭৫, ৫৯, ৭৭, কষ, ৯৫, ২৯৯ ২৮৯ 





স্লাডু (রাত!) ৬৮ 

শাল গ্রাম +৯২ 

বাশার ১১১৫ 

বাধার নন্দী ১১৩৫ 

বাণ ১৭২ 

রাধানাখ ১০৯২ 

রাধানাখ রায় ১১৩৬ 

বাগদান ১১১৮ 

রাধারমণ ১০৯ 

বাধারাম ১-৯৩ 

গাখাগ্াম-নানদি ১১১৮ 

বাখান্থাঘানন্দ বাহৰলীন ১১০৪ 

রাধিকা ৯৮১, ৮৭, ৭৩৭, ৯১৪ 

যাক ৪১ 

বাণ ২৩, ৮৮৮ 

বারা ২১০৪ 

আমৰ ১৫, ১১৪, ৩19, ৯৮৮৮ 
১০০ 

বকে ৩২৪, ৮৯২ 

শা দিশার ১০৪২ 

রাষগোপাল ৯১৬৯ 





১১৯১ 





শরাৰ্চজ্ ২-, ১৯৮, 
১১০ 3৯২২, ১১০ 
বান বিরাগ ৬: 
বাজ বী ১১০১ 
বাসা ১১০ 
রণ ঠাকুর ১০৯" 
বাষচরণ তরবানীশ ০৯ 
বাহিত ২০৮ 
রা ৯৫৭ 
বার বনি ১১০৭. 
ভাষীৰ ১৯৯৮, ১৯৪ 
বাগান কাপ 
রাষলাস খী ৮৪২ 
নাগ বেন ৫৯ 
বামনাতাণ বজগার ৯০ 
হাষবারা (বো), 
বানি জনত ১০১০ 


|, ৯৮০ ভল, ভাসি 2৯৬, 














আজ ২২১ 
লহ কর্ণ ১১১৯ 
মগ তন ৮০ 
শামী ৭৯৯ 

বাষযজ ১১১৯ 

বা মাণিক্য ১-১৬, ১০৯৭ 
বাষামাছৰ বাছ ০৯, ৯৮ 





০৯ ৯৯৯ ৯৯ 























বানাই পক্চিত ৯৯১, ০৬০, ৯৯৯, ১১১৪ 
রামানন্দ খ ১১২৭ 
মনন (গোসাই) ১০১৪ 





বাংল ১, ২, ৭, ০%, ১২৫, ১২৯, ১২৮, ১৪%, ১৯০ 
2৬%, সপ, সস সত 
£2, ১-১২, ১৯৯৮ ১৯২% 








বৃত্ৰ 


কি ০১৯ 
কান কৈলাস ১৯০ 
কি বরাক ১১২৫ 
কিন বরাক ১১৯, 
কার ২০৯: 

শাল ০০০ 

কোক ২৯৮ 

কন ৯২০ 

ক্যাম 55. 

ক্লাস ১০৯১ 

কল ২০৭, ২১২ 

কুছ পালাল ১০, ১১০ 
ক জারবাম্তি ০৪৯ 
কলা ৭ 

ক্ষন ১০ 

ক্যান ২৮ 

করশিখয ২৬৭ 
করলা ৬৮ 
কাদির ১৯২, ১৯৯ 
জল ০, ২৮%, ৩২৪, ০৯৯, ১১৬-৭২১, ০%, 10৯ 1895 
৪, করণ, ৭৬৯ ৮৯৯, ৯৬৯, ৯৭২, 22, ৯৮৫, 





জাকৰ +২৫ 
লাফ ঢালী ১০% 
বাধা ১৯২. 





শব্দ-সূচী ১১৯৩ 







লগা ১-৯১ 

লা +. ১৯০ 

নাপিত ৯৮১ 

্ণঙ্াপিক্ষা ৮০৯, ১০৯, ৯০৯১, ১১২৯, ১৯২২, ০০৮ 

লা্ষমালিকা ২৮৯ 

লা পোন ২৯৭, ৯৯৭, ৯ 
ক ৮৯৯৮ সপ 


১১০৯ ১০৯০ 








লাল ২০, ৭৭, ৭৮ 
লাগগোলা ১১০৭ 
লাল সি ৯১৮৭ 





১১৯৪ 


লালবাই ১১১৫, ১১১৬ 
লালৰীখ ১১১৯. 

শাল রাঃ ৭. 
লানপনী ৬২৭, ৮০৯ 
লাল সাহেন ৮১০, ৮৭৮ 





[লি ১২৮, ১৯, ২০৭, ২১৪, ২১৯ 
গীলাৰতী ৯১১ 

মুল ৮০৫ 

পুত উ্যা খা বাহাদুৰ (নবাব) ১:১ 
পুন ৬৭৭ 

দুল খবর ৫২৯ 

খা ২২১ 

ধনী বন ০.৯ 

রন পা (লাং 
লেখন পি নিবাৰ 











পক্ানের 34. ১০৬%, ১০৬১, ১০১২, ১০৬%, ৯৭৯, 
সপ ১০৬৮, ৯-৭৯ 

প্নানাল ১:১৭ 

পক বাপ ৬০১ 

শব = 

শখ সর 

থালা ০৯ 

পপি »৬ 

শী ৪২, ৯,৯৯৭, ৮৮৪৯৯ ০3, ১০২, 303, 283 


শটীদেৰী ১০৮১ 


এ 


লা এ 








শব্দ-সুচী ১১৯৫ 


শান ৩৮৫, ১৮৬, সহ লিজ ৩১ 
শাশনারাহণ ৮১৯ ১০৭ শিবানী ৮৩৬, ০৪৪ 
শাহ ৯৫৯ PBEM 
শনতরক্ষিত ২০,৩১১, ৩১৮, বান »৭-, ৯৭৯ 





শান্ত দানী ৭৭৭ 





লিঞ্লাল ১২, ২৩, 
শিুবংশ ১৮৭৮ 
কর ২৬ 
নিজ চক্ৰ ২৭ 





৫, ৪০ ৯৮৮ 











রঃ পিৰ >, ১৯, ॥১, ৪৯. ১০৮ ১৯৭, ১৯৯, ২ 
৪৭২, ৯৭৯, ৯, ৯৯ চখৰ, ১০৯ 
- ৯৮৯ ১৯৭ ক উল খা (বৰাৰ) ১৭৯৯, ১৭৯২ 

শিক ০৮০ দে ৱা ১১০৯ 

পিচ রায় ৯১৯০ আধ ১০২৮ 

শিৰচজ্ সেন ৯৮১. অতি ১৯১, ২৩৪, ২৭৭, ৯৮৯ 
ৰবা দেব ২৮- আবি ৩০১ 

শিখবাণ রা ৯৮ অর ২৯৯,১১৯ 

শিবলাখ শী ৬২" কা ১০৯৮ 

শিৰাৰিৰাস ++, ১১০১ রা ১০৯৯ 


সাক মাছ ৯২৯ 

আমান ৯+, ৯৯, ৯৯ 

ক্র বাস ৮০২, ১০৬. =: 
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চিত্র-্থচি 

আমরা কতকগুলি ধাতব বুদ্ধমূর্যি চট্টগ্রামের দেরাং পাহাড়ের নিকটে শাইয়াছি। 
ইণ্ডিয়ান মিউদ্দিঃমেও সেইরূপ অনেকগুলি রক্ষিত আছে। গ্রন্থভাগে তৎসথন্ধে আলোচনা 
করা হইয়াছে। সেগুলির সঙ্গে বাভা-বরোবদোরের কতকগুলি নুর্চির একপ আশ্চর্য সোঁসাদৃগ্ত, 
মে মনে হয় যেন তাহারা একই কারিগরের হাতের নির্ন্িত। বাঙ্গল! হইতে বে এই চিত্র- 
ভাত্বধ্য ও স্থাপত্যশিন্প স্থদূর ভারতীয় উপস্বীপঞ্ডলিতে স্বীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, 
তৎসঞ্কেে ক্রমশঃ বহু প্রমাণ পাওয়া! যাইতেছে । আমরা এই পুস্তকের তৃষিকার ২/৬/* পৃষ্ঠার 
লিখিত বিবরণের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 

সম্প্রতি গাইকোওযার এরিযেন্টাল সিরিজে ডাঃ সিলন্যান্‌ লেডি ক্র বলি-দ্বাপে প্রাপ্ত 
সংস্কৃত হস্তলিখিত পুথিৱ তালিকার তৃমিকার ও দ্বীপের একখানি শিল্প-সঘ্বন্ধে প্রাচীন পুস্তকের 
উল্লেখ আছে, তাহাতে লেখক বলিতেছেন যে তিনি “গোঁড়-গুরুদের” চিরাহুক্রমিক 
পদ্ধতি অবলখন করিয়া াহাদেরই পদাক্ধ অন্থপরণ করিয়া শিল্পের ব্যাখা! করিয়াছেন। 
৯৩৬ (খ) সংখ।ক পৃষ্টা বদি নিয়ে বাঙ্গালীর চিশিল সদদ্ধেপা্বর্ত প্রদেশ গুলির উচ্চ 
ধারণার প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইবাছে। ভাঙ্গমহলের মত কোন মন্দির ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্াংশ যেব্ধপ বহু স্থান ব্যাপিয়া পড়িয়া থাকে, বাঙ্গলার সেই অদ্ভূত শিল্প-নৈপুন্সের 
নিদর্শন সেইরূপ এখনও দেশময় পড়িয়া ন্দাছে॥ এখনও তাহার প্রচুর অস্ুসন্ধান হয নাই। 

(৯) চিঙ্কিত চিত্ৰগুলি সমস্তই আমার চিত্রশালার, উহাদের অধিকাংশই এখন 
ত্রিপুরেশ্বরের আগড়তলার রাক্সপ্রাসাদে রক্ষিত আছে। কেবল মাত্র যে সকল মুত্ধি ও চিত্র 
আমার বূপেশ্বর দেবমন্দিরে পূজার ঘরে ছিল, তাহা সেইখানেই আছে) 


১। মকরের উপর গঙ্গাদেৰী (দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগ ) 
২। ৰিদিয়ের বক্ষপরাক্দর ( অজন্তা! ) 5 
৩ বুদ্ধাস্তে প্রমোদোহসব ( সস্তা ) 





< নিছে সত সমলৰ (কালা খেহ পণ) 
৬। সিংহলী ধর্ষক বর্ম্মপাল রা 
১৫২ 





১২০৬ বৃহৎ বঙ্গ 






*। ধর্মপাল (বৃদ্ধ বয়সে ) 


২ এখন চর ও কলা দেবী (প্রাচী নুহ হইতে ) 
প্রথম চনত ন 
নিংহ-শিকারী চন (২য়) (প্রাচীন মূত্র ) 
_২৭। পিকারোস্তত চন্র গু (২৯) ( প্রাচীন বুত্রা হইতে ) 
২৮। ব্শ্বারোহী চক্রগুপ্ত (২য়) ( প্রাচীন সুজ) 
২৯। ৰীণাৰাদক চনত (২য়) ( প্ৰাচীন মুজ্ৰা ) 

॥ কুমারগ্ুপ্ত (১২) প্রাচীন সূত্র)... 








চিতরুচি 5২০৭ 





পৃষ্ঠা 
৩৯। দপম-একাদশ শতাব্দীর অন্তরূপ সূর্তি Kh ২২৮কে) 
৪1 মন্বীপালদেবের সময়ের ছবি **  ... ন = সপ) 
৪১। নরপতি কবিচন্দেরব্রদ্ধবানল ** ... রি 2s ২২৮খে) 
৪২। ব্ৰাহ্ষযামলের ছবি ** রী Pt ১ ২২৯কে) 
৪ Ey ২২৯ক) 
৪৪1 পটার 'ক্ষিত সিংহ ২২স্খ) 
৪হ। এ সংকীর্ত্তন ** ২২) 





৪৯ রমণীমুষ্ি ত্রিবর্ণ ( ২৫* ৰংসরের প্রাচীন ) ০০ ag ৮ ২৩৮) 











৪৭। বরগ্মবামলের ছবি ( দ্বিবর্ণ ) ** মে ২৩৯ক) 
৪৮। ৯০৪৭ সনের গোপীদের ছবি ( ত্রিবর্ণ ) ২৩৯) 
21 এ ঞ ০৯ ২৩ল(ক) 
| দীপন্ধর জ্জান Eo) ৩৮৫ 
৫১। নাগসেন = এ এ ৩০৮ 
দহ মিনাঞার ১-2 ৮ চে 
5৩ কাকের ( দশম একা পাখী) ৪এক্) 
*৪।  হুরগৌরী ( ঘবাদপ শতাব্দী ) এ ১ Ee ॥*৮কে) 
৫৫। গ্ৰ (নৰম শতাৰ্দী ) 3 Ea) রক) 
৭৮) ক্ামুস্ি ( দশম শতান্দী ) (ক) 
৫৭ বিষ্ণুমূৰ্ি (একাদশ পতাৰ্দী ) ৪) 
£৮! এ (দ্বাদশ শতাঙ্গী ) ৪পখ) 
৫৯ । নবগ্রহ (দশম শতান্দী ) ৪০৬) 
৪১াকে) 

=>৭(কে) 

রসে) 

৪১৭৭) 

জনে) 

৯১৭৭) 

না শা এক) 

| ক) 
চক) 





se টিকা! 
ফি না ডি. 54 - শন ৎ৯৮খ) 





অনবস্তার হরিণ 
সিঙ্গানপুরের ছাড়ি 
ওঁ উকাটকি চা 
সিঙ্গানপুরের মান্থৰ ( ২২৮-২৯ পৃঢ ডষ্টব্য ) 
1875 
হৈন সন্লাসী ** = 
খুলনার চতুর্দশ শতান্ধীর কাষ্টশির ** 
কত ৮৮ 
EL 
বাউলীর রথের ষ্ঠ ** 
রঙ 


ঞ্র ৯ ০০ 
বৈষ্ণৰ-বৈক্ণৰী, কা্-সিংহাসন | সপ্ৰদশ শতান্কী) 
'আন্দুলের রথের সুষ্ঠি(বিপিনক্ধ। ঘোষ সংগৃহীত ) ++" 

নৰাৰ হবেক্চ্ছের কাষ্ঠ-সিংহাপন (১৭০৯ সু )+৯-*- 
নি) বিপাক 

FE) 














পৃষ্ঠা 
৪১৮খ) 
৪১পথে) 
৪১৮(খ) 
দখা) 
৪৯ম্ক) 
॥১ল(ক) 
॥১৯(ক) 
৪১৯(ক) 
॥১৯(ক) 
১৯) 
৪১) 
চখ) 












>৮৩। 
১০৪) 
> 
2০৬ 
১০৭ 
নত 
৯৯ 
৯১০) 
১০১ 
৯১২। 
৯৯৩ 
১১৪ 
১১৪) 
১৯৬। 
১১৭। 
>১১৮। 
৯১৯) 
১২ 
১২১ । 
১২২ । 
১২৩। 
১২৪) 
১২৫। 
১২৬। 
১২৭ 


সপ 
সস 
১০০ 


EAN 


bet ঞ্ (৯০ পতান্দী ) ae 





চিত্র সুচি 


গণেশ জননী (জবর, মংসংগৃহীত) "-. 
বলরাম ন ই 
কাখা-শিস ( ত্রিবৰ্ণ ) 
ও (ত্রিব্ণ ) 
নৌ-কৈন্ত ( ৰিষণুপুর, গা ই সণ পঙগ) 
পদ্ম ( পোড়া ইটে ) ** 

ERS i এ 
র্‌ বরিষা, (সপ্তদশ শতাব্দী ) ** 
রথের অংশ ( পোড়া ইটে, চতুর্দশ শতাঙ্গী, ফরিদপুর ) ** 
বানর যুদ্ধ ( পোড়া ইটে, সপ্তদশ শতাব্দী, মেদিনীপুর ) ** 

মেষপালক ( ২৪শ পরগণ! ) ** 
বড়াই ও গোপীদের দবি-বিক্রয্ার্থ মখুরাবাত্রা 
শিকার-চিত্র ( ফরিদপুর, চতুর্দশ শতাব্দী ) ** 
মাটীর গছেনা ( ফরিদপুর ) ** 

তি ** 
মাটার মাতম ( ফরিদপুর ) ** 
আমসব্ের ছাচ (বরিশাল) * 
“আলপনা 

ও 

রঙ 

রঙ 

ৰ 
ঢাকার মসলিন 

রঙ 
মাছর (মেদিনীপুর ) ভাল উৎ্রায় নাই । বহন 

ছবিতে দন্ত ( তৃমিকা ৩:/* পৃঃ ) 
শচ্ধের উপর দশ ন্দবতার ( সপ্তদশ শতাস্বী, গীহট ) 
অঙ্রাগহীন দাম্পত্য (হরপরতী, সম শতাশ্দী ) 
সম্পূর্ণ দাম্পত্য ( হরপন্দীতী, ১৯শ শতাব্দী ) 
সম্পূর্ণ দাম্পত্য ( হরপারাতী, ১১শ পতান্দী ) 








১২৯ 


পৃষ্ঠা 
কবে), 
হযে) 
৪৩০কে) 
খে) 
৪০০(ক), 
৯০০কে) 
০০৩) 
৪৩৩) 
॥০০ক) 
৪৩০৭) 
॥৩গখ) 
৪৩৭) 
৪০০৭) 
॥৩গ্খ) 
৪৩৩(গ) 
৪্গ) 
৪৩৩গ) 
৪৩০) 
৩) 
৪৩০৩), 
০০ 
৪০০) 
এড) 
৪৩০) 


৪৩৩৪) 
৪০৩) 
জ৩একে) 
॥৩৫(খ) 
৪৩) 
হ্হগে) 
৪৩৫(গ) 





১২১০ বৃহৎ বঙ্গ এ 

















>৩৪। কালীাটের পটুযার সন্ধিত হর-পার্কডী **  ... টু রঃ 
১৩৫ । মহাদেব ( পটুয়া অদ্কিত ) ** ্্ী' 2 ৪৩৫০) 
১৩৯) দ্বিতীয় গোপালের রাজত্বকালে শিব-চিত্র ৪৩৫6) 
১৩৭ পটুয়া-অস্ধিত শিবের সঙ্গে ভঙ্গীর সাদৃশ্য ** ৪০৫06) 
১৩৮। অজাস্তার স্তন্ত ” ৪৩৫) 
১০৯" পর্ণ কাঠের সত্ত, খুলনা ( ১৪শ পতাবী ) ০০ গা 
১৪ । হৃলভানগঞধের বুদ্ধ ৪৩খকে) 
১৪১। সারনাথের বুদ্ধ ৪৩ক) 
৯৪২। চট্টগ্রামের ধাতব বুদ্ধ (৯ম পতান্দী ) ** ॥৩৬(ক) 
28 ও (দ্বাদশ শতান্দী )** কক? 
১৪৪ বরোধদোরের বুদ্ধ ৪৩০৭) ) 
2৪৫ EY ॥৩%খ) 
১৪৮। মথুরার বুদ্ধ ৪০৬৭) | 
৯৪৭) বরোবদোরের বৃদ্ধ রর 
28৮ রোবদোরের বর অনুকরণ, (এন, দি, পাল) ০৯. এশু্্গ) 
১৪৯ Ey মি ৪) 
১৫০] প্রথনমের বুদ্ধ ৮4 
১৫১। খেন্ধুরাহের বুদ্ধ (১+ষ-১১শ শতান্ধী ) ** ৪৩৬) 
২৫২। বৌদ্ধ গণেশ ( >*ন শতান্বী, চট্টগ্রাম ) ** ॥৩খ) 
১৫৩। বোদ্ধ-দাতকের চিত্র ( কাষ্ঠ ফলক ) ** সা 
১৪) প্রসন্ন বদ্ধ ta 
+" ১৩৩" সূরা বদ্ধ ০০ + ৪৩৮) 
১৫৯) কূপেশ্বর শিব ৮৮ রা 
১৫৭1 জকি শন নস) ৪৩৮৪) 
১০৮1 আস্ঘল দেবতা “4291 









০ জওকে) 








eeu) 
EA) 
৪৪৮০) 
পে) 
সত এহপঞক্) 
পু ৪৪৮৫০) 
ie সপ) 
৪৬৮) 
৪০৮৬) 
৪৪৮১) 





১ জপ) 








পৃ 
৪) 
হঃসক্) 
₹৪১(ক) 
৫৬৪১ৰ) 
৫৪১৯ৰ) 
এ হক) 
+: হযকে) 
ean) 




















হক) 
ad ₹॥২(খ) 
+ ৫৪২(খ) 
EAE) 
*৪২(খ) 



































২৪১ চৈতন্ত-সংকীর্তন ( সঞদশশভাৰী- বিধ ) ৰংসংস্বৰীত ৬৭৪(ক) 

২৪২। গোৰন্ধন-ধাৱণ ( জিব) মতসংগৃহীত ৬৯১(কে) 

২৪৩। দস্্যকৰ্তুক নারীহরণ ( ত্রিবৰ্ণ ) *' »সথকে) 

২৪৪ রাই মানিনী ( ত্রিবর্ণ ) ** সক) 

২৪৫। কুষেঃর মথুরা-যাত ( ত্রিবর্ণ ) ** ৬ু৯৫(ক) 

২৪৮) রাধারূষ্ণ ও গোপীগণ জিব) এসব) 

২৪৭ কের সুরা ( ত্রিবর্ণ ) ০ ৬৯৫(ৰ) 

২৪৮! চারিট গোপী ( বিবর্ণ) মু = ৬সএখে) 

- ২৪৯) চৈতন্য ( সপ্তদশ শতাব্দী ) ** -প ৮ *৯৭(ক) 

২৫০ চৈতন্ত (২৫০ বৎসর পূর্কের ) ০. টু আগ) 

২৫১ । চৈতন্তা ( সমসাময়িক ) ** * *ু%ৰ) 

চৈতন্ত ( নবন্বীপেৱ প্ৰাচীন সুদ) .. is ৯৭(খ) 

চৈতত সংকার্ঠন ( ১৮১৫ খু) -- সখ) 

বুল দিলীপ (নলে দি মি) ৬৯৭) 
জীনিবাস সূর্দ্ধাপর, বামচক্্র কবিরাজ এ এন ইৰ চিকিৎসক 

পতাৰ বিবৰ্ণ ) ০ i ৯৭(গ) 

নখে) 

সখা) 

সখ) 


৪০০: অন্ন) 





১২১৪ বৃহত্বঙ্গ 









২৬১ বড ভঙ্গ চৈত ( ১৮১৫ খু 
২৯১) নিত্যানন্দ (২৫৮ বৎসর পূর্বের ) ** 
২৯২) অধ্বৈত ( প্ৰৌড় বয়সের, সপ্তদশ শতান্দী )** 
২৯০ আত ( ান্ধীকো ) ** 
২৬৪। হরিদাস ( ২৫* বৎসর পূর্বের) ** .. 
২৬৫। রূপ গোস্বামী 0) 
| ২৬৬৯ । গদাৰর 
| ২৬৭। রায় রামানন্দ 
২৯৮। জীগোৰিন্দ 
২৬৯। সনাতন 
২৭০। রাজা প্রতাপক্র 
২৭১। জীব গোস্বামী 
j ২৭২। গোপাল ভট 
) ২৭৩। বছুনাখ ভট্ট 
! ২৭৪1 রুনা দাস 
lL ২৭41. স্বরূপ দামোদর 
Ee. ২৭৯। গরীজগদানন্দ 
২৭৭ । শুরা ব্রষচারী ( সপ শতান্দী ) *' 
২৭৮। উদ্ধরগ দত ( ২৷৩ শত বৎসর পূর্বের ) ** 
২৭৯ গদাধর পণ্ডিত ( সপ্তদশ শতাঙ্গী ) ** 
২৮০। জীবাস ( ২৫৮ বৎসর পূর্বের ) ** 
২৮৯ ঝামচ্জ কবিরাজ ( সপ্তদশ শতান্দী < 
২৮২। সুষ্ছাপ্ ভ্রনিবাস আচার্য (সপ্তদশ পতান্দী ) ০৫. ৰ 
২৮০ হেব ( ভূমিকা ৩-৩/* জবা ) ০০ 
২৮৪ বীরহাত্থীর ( ২৫* বহসর শুকর ) ** 





পু 


৪9৪৯৬ কা ঞ ৪ ৪৪ 










২৯২ ৷ 
২৯৩। 
২২৪ 
২৯৫। 
২৬ 
২৯৭। 
২৯৮। 
২৯৯ । 
৩ 
৩১ 
৩২ । 
৩০৩। 
৩০৪ 








১২১৫ 


পৃষ্ঠা 
পঞ্চ-ভীযুক্ত বিপু ৰীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য কে, সি, এস, আই (ত্রিবর্ণ) ১১৩ 
মহারাজা বিদ্ধ মাণিক্যের নৌবাতান শি 














>*৪৭(খ) 


